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মুদ্রা, বাণিজ্য ৪ বায় শবাবন্থ 


মুদ্রা, বাণিজ7 ০ রাষ্ট্রীয় অর্থ-ব্যবস্থা 


ও্রশন অগ্ঞ্যান্ 


মুদ্রার পরিমাণতত্ব ও দামস্তর 
€08870816চ 11)697 01 119109 90 17106195€] 
0. 1. 017) 605 0880615876০: 91 10006 ৪0 100177€ 
00 169 1179 060080169. 


125811779 6176 76186107) 1091৮7961) 1106 001910%165 ০? 0007065 7৫ 
1176 0612675) [)710616€]. 


4003. বিচ্ছিন্নভাবে কোনও একটি সামগ্রীর বা ছুইচারিটি বিশেষ 
সামগ্রীর দাম উঠানামা করিলে এবং অপরাপর সকল বগ্তর দাম অপরিবতিত 
থাকিলে বুঝিতে হইবে যে এ সামগ্রাটির বা এ বিশেষ সামগ্রীগুলির নিজন্ব 
চাহিদ| বা! যোগানে কোনও তারতম্য ঘটিয়াছে। যে কারণে উহা বা 
উহাদের দামে তারতম্য ঘটিয়াছে সে কারণের সহিত অপরাপর বস্তুর কোন 
সম্পর্ক নাই। কিন্ত যদি কোন সময়ে দেখা যায় যে দেশের মধ্যেকার সকল 
বস্তর দাম একই সঙ্গে বাড়িয় গিয়াছে বা একই সঙ্গে কমিয়া! গিয়াছে তাহা 
হইলে বুঝিতে হইবে এ পরিবর্তনের কোনও অভিন্ন কারণ ঘটিয়াছে। অবশ্য 
বাড়িলে সব বস্ত্র দাম যে একই ভাবে বাড়িবে অথব। কমিলে সব জিনিষের 
দাম যে একই ভাবে কমিবে এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই ; বরং এরূপ না 
ঘটাই স্বাভাবিক । তবে বাড়িলে, কম*্বেশী সকল বস্তর দায বাড়ে, কমিলে 
কম-বেশী সকল বস্তর দাম কষে"; অর্থাৎ গড় দাম বা দামস্তর বাড়ে বা কমে। 
এইরূপ ঘটিলে বুঝিতে হইবে উহার কোন অভিন্ন কারণ আছে। 

বহু অর্থনীতিবিদ দেশের মোট মুদ্রার পরিমাণকেই (90015 ০৫ 
1001825 ) এই অভিন্ন কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন | ইহাদের মতে, 
যুদ্রার চাহিদ। সাধারণতঃ অপরিবতিত থাকে £ মুদ্রার যোগান অর্থাৎ মোট 
মুদ্রার পরিমাণ বাড়িয়া গেলেই মুদ্রার দাম কমিয়া যায়, অর্থাৎ দামস্তর 
বাড়িয়া যায়। অপরপক্ষে মুদ্রার যোগান, অর্থাৎ মোট মুদ্রার পরিমাণ কমিয়া 
গেলেই, মুদ্রার দাম বাড়িয়! যার-_অর্থাৎ দামস্তর কমিয়! যায়। 


2 মুদ্রা, বাণিজ্য ও রাধ্রীয় অর্থ-ব্যবস্থা 


মুদ্রার চাহিদা অপরিবর্তিত থাকে বলিয়া ধরা হয়। কিন্তু মুদ্রার চাহিদা 
বলিতে কি বুঝায়? মদি দেশের মধ্যে সামগ্রী-বিনিময় বা বার্টার ব্যবস্থা 
থাকে (মুদ্রা স্থপ্টি হইবার পূর্বে যাহা সকল দেঙ্লেই ছিল ), কোনও মুদ্রার 
মাধ্যমে কোনও বন্রই “বচা কেনা না হয়,_তাহা হইলে দেশে মুদ্রার কোন 
প্রয়োজনই থাকে না। যদি সামগ্রী-বিনিময় না থাকে, মুদ্রার মাধ্যমেই 
সব কিছু কেনা-বেচ1 হয়, তবেই দেশে মুদ্রার প্রয়োজন হয় এবং মুদ্রার 
চাছিদ| হয়। মুদ্রার মাধ্যনে বিনিময়যোগ্য সামগ্রীর পরিমাপ যদি কম হয় 
তাহ] হইলে মুদ্রার চাহিদা হইবে কম, এবং বিনিময়ষোগ্য সামগ্রীর পরিমাণ 
যত বাড়িবে, মুদ্রার প্রয়োজন বা চাহিদ ততই বাড়িবে। বিনিময়যোগ্য 
সামগ্রীর পরিমাণ বলিতে দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের পরিমাঁণকে বুঝায় 
€ ৮910005 ০6 0:৪০); বাণিজ্যের পরিষাপ যদি বাড়ে অর্থাৎ দেশে 
ব্যবসা বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ঘটে, তাহা! হইলে মুদ্রার চাহিদ! বাড়ে; 
বাণিজ্যের পরিমাণ কমিলে, মুদ্রার চাহিদা কমে। 

বাণিজ্যের পরিমাণ যদি অপরিবততিত থাকে, তাহা! হইলে দামস্তরের 
উঠানাম! নির্ভর করে মুদ্রার যোগানের উপর। মুদ্রার যোগান বলিতে 
বুঝায়, দেশের মধ্যে বিহিত মুদ্রার (16891 06002 200০065 ) পরিমাণ । 
আমরা চলতি ভাষায় নগদ টাকা (0891) 017 ০01:51705% ) বলিতে যাহা! 
বুঝি তাহাই অর্থনীতির ভাষায় বিহিত মুদ্রা। এই বিহিত মুদ্রার মধ্যে 
প্রমাণ মুদ্রা (যথ। আমাদের দেশে, 20066 বা টাক] ) এবং খুচরা মুদ্রা আছে, 
আবার ব্যাঙ্ক নোটও আছে । প্রমাণ মুদ্রা এবং খুচরা মুদ্রা সরকারের দ্বারা 
নির্মিত হইয়া বাজারে প্রচারিত হয় এবং ব্যাঙ্ক নোট সরকারের দ্বারা রচিত 
আইনের আওতার মধ্যে থাকিয়৷ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক প্রচার করে। যতমূল্যের 
প্রমাণ মুদ্র!, খুচরা মুদ্রা এবং ব্যাঙ্ক নোট দেশের মধ্যে ছাড়া হইয়াছে উহাকে 
মুদ্রার পরিমাণ বা মুদ্রার যোগান বলা যায়। ধর1যাক এইভাবে হিসাব 
কর! মুদ্রার যোগান হইল ১০০ টাকা এবং মুদ্রার দ্বারা খিনিময়যোগ্য সামগ্রী, 
অর্থাৎ বাণিজ্যের পরিমাণ হইল ১০টি সামগ্রী, তাহা হইলে মুদ্রার পরিযাণকে 
বাণিজ্যের পরিমাণের দ্বারা ভাগ করিলে ভাগফল যাহা হইবে তাহাই 
হইল, গড়ে একটি সামগ্রীর দাম--অর্থাৎ দামভ্তর (01০6 16৮6] )। ম্বতরাং 

মুদ্রার পরিমাণ (20) 


(১ 55৯48 
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এক্ষেত্রে বাণিজ্যের পরিমাণ বদি একই থাকে, মুদ্রার পরিমাণ বাড়ে, 
ধরা যাক ১০০ টাকা হইতে ২০০ টাক] হইল, তাহা হইলে ঠিক খ" অনুপাতে 
দামস্তর বাড়িয়া! যাইবে_ অর্থাৎ ১০ টাকা হইতে বাড়িয়া ২০ টাকা হুইবে। 
বিপরীতক্ষেত্রেঃ বাণিজ্যের পরিমাণ যদি একই থাকে, মুদ্রার*পুরিমাণ কমে, 
ধরা যাক ১০০ টাকা হুইতে &০ টাকা হইল, তাহা হইলে ঠিক এ অনুপাতে 
দামন্তর কমিয়া যাইবে-_অর্থাৎ ১০ টাকা হইতে ৫ টাকা হইবে । 

তবে দামস্তরের উপর মুদ্রার প্রচলনক্ষিপ্রতার গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল আছে। 
মুদ্রার আসল কাজ হইল বিনিময়ের বাহনব্ধপে (10601010) 06 6301781766 ) 
ক্রিয়া করা। গড়ে একটি মুদ্রা একটি নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে যতবার হাত 
বদল করিতেছে__অর্থাৎ বিনিময়ের বাহুনব্ধপে কাঁজ করিতেছে তাহাকেই 
বল৷ হয় প্রচলন ক্ষিপ্রতা ( %81090105 ০ ০1:0:190100) )| একটি মুদ্রার 
যদ্দি একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একবার হাতবদল করা, অর্থাৎ বিনিময়কার্য্য 
সম্পন্ন করা স্বাভাবিক হয় তাহ! হইলে, কোনও মুদ্রা যদি ২ বার হাত বদল 
করে, তাহা! হইলে উহা ২টি মুদ্রার কাজ করিল, কোনও মুদ্রা যদি ৩ বার 
হাত বদল করেঃ তাহা! হইলে তিনটি মুদ্রার কার্য করিল। সকল মুদ্রার হাঁত- 
বদল, বা বিনিময়কাধ্য দেখিয়া যদি বুঝা যায় গড়ে একটি মুদ্রা ৪ বার হাত 
বদল করিয়াছে তাহ হইলে প্রচলনক্ষিপ্রত1 হইবে চার এবং গুণতিতে 
মুদ্রার পরিমাণ ১০০ টাকা হইলেও কাজের দিক হুইতে মুদ্রার পরিমাণ ৪০০ 
টাকা (১০০১৪) আছে বলিয়! ধরা হইবে । ম্থুতরাং 

মুদ্রার পরিমাণ (14) ৮ প্রচলনক্ষিপ্রতা (৬) 
দামত্তর (5). বাণিজ্যের পারমাণ (7) 

কিন্ত আধুনিক যুগ ব্যন্ক ব্যবস্থার যুগ । সরকার ও কেন্্রীয় ব্যাঙ্ক উভয়ে 
মিলিয়া যে বিহিত মুদ্রা (12891 167)06 ) বাজারে ছাড়ে, আধুনিক যুগে 
ব্যবসায় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র উহার দ্বারাই বেচাকেন। চলে না। আমরা 
চেক-এর দ্বারা যে ব্যাঙ্কের আমানত হস্তাস্তর করি উহার দ্বারাই সামগ্রীর 
বেচাকেনা বহু পরিমাণে হইয়া] থাকে। ব্যাঙ্কের আমানত যদি বাড়িয়া 
যায় তাহ! হইলে লোকের হাতে অর্থাগম হয় বেশী এবং লোকে বেশী করিয়া 
ব্যয় করিতে পারে অর্থাৎ সামগ্রী কিনিতে পারে। এক্ষেত্রে বিবেচ্য হইল 
যে লোকে নগদ টাকা ব্যাঙ্কের নিকট গচ্ছিত রাখিলে তবেই যে ব্যাঙ্কের 
আমানত হয় তাহাই নহে, ব্যাঙ্ক সাঙ্জান্ত কিছু নগদ টাক] রিজার্ভ রাখিয়। 
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উহার বহুগুণ বেশী আমানত শ্্টি করিয়া দেয় ঃ লোককে ধার দেবার সময়ে 
ব্যাঙ্ক এইপ্ধপ নূতন আমানত স্ষ্টি করে। ১ টাকা নগদ রিজার্ত রাখিলে 
হয়তো ১০০ টাকাঁর মত আমানত স্যপ্টি করিয়া দিল। ব্যাক্ষের দ্বার! স্্ট এই 
বাড়তি আমালত টাকারুস্থায় কাজ করে; ইহাকে ব্যাক্কমুদ্্া বল! হয়। বিছিত 
মুদ্রার ন্যায়, ব্যাঙ্কমুদ্রা বাড়িলেও মোট মুদ্রার পরিমাণ বাড়ে । আবার 
বিহিত মুদ্রার প্রচলন ক্ষিপ্রতার যেরূপ ফলাফল আছে, ব্যাহ্নমুদ্রারও সেই 
প্রচলনক্ষিপ্রতার প্রতিক্রিয়া আছে। অতএব বিহিতমুদ্রা * প্রচলন ক্ষিপ্রতার 
সহিত ব্যাক্বমুদ্র! * প্রচলনক্ষিপ্রতা যোগ করিলে যাহা যোগফল হইবে তাহা 
হইবে মোট মুদ্রার পরিমাণ । এই মোট মুদ্রার পরিমাণকে, বাণিজ্যের 
পরিমাণের দ্বার1-_বিনিময়যোগ্য সামগ্রীর পরিমাণের দ্বারা ভাগ করিলে 
দামস্তর পাওয়া যাইবে । বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ ফিশার এই বিষয়টি নিম্নরূপ 
সমীকরণের দ্বার] ব্যক্ত করিয়াছেন £ 


₹27৬78৬ 


না 


এই সমীকরণটিতে 
[১701015619০] (দামস্তর ) 
241-100265 ( বিহিতমুদ্রার পরিমাপ ) 
ড৬-৬৪1০০৫৮৮ 011001865 (বিহিত মুদ্রার প্রচলনক্ষিপ্রত] ) 
1/- 21)]- 1001)95 (ব্যাঙ্ক কর্তৃক স্থ্ট মুদ্রার পরিমাণ ) 
ডল ড৬০1০০৮ ০6 8101. 7101)65 ( ব্যাঙ্মমুদ্রার প্রচলনক্ষিপ্রত। ) 
শু ড০010106 0£ 7180০ (বাণিজ্যের পরিমাণ ) 


এক্ষেত্রে 7 অর্থাৎ বিহিত যুদ্রার পরিমাণ হইল সর্বাপেক্ষা গুরত্বপূর্ণ 
বিষয় | ব্যাহ্ষমুদ্রার একটি নি্দি অন্থপাত বিহিত মুদ্রার আকারে নগদ 
রিজার্ভ রাখিয়! দেওয়। হয়। স্থতরাং ধু বাড়িলে 27 বাড়ে এবং 1 
কমিলে 21”কমে। মুদ্রার পরিমাণতত্ব ইহাই বলিতে চাহে যে'[, ৬ এবং 
যদি অপরিবতিত থাকে তাহ! হইলে 14, অর্থাৎ মুদ্রার পরিমাণ খাড়িলে 
দামন্তর বাড়ে এবং মুদ্রার পরিমাণ কমিলে দামস্তর কমে। শুধু তাহাই নহে, 
মুদ্রার পরিমাণ যে অন্পাতে পরিবর্তন হয়, দামস্তরও সেই অন্থপাতেই 


পরিবর্তন হয়। 
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৫. 2. 70189088 £)6 61160761808] 8170 10180161681] 01160610718 
€0 1115 0810615 €106০01 01 2801595. 

20৪, দাম্এর হাস বৃদ্ধির কারণন্ধপে মুদ্রার পরিমাণতৃত্ব বহু বিরূপ 
সমালোচনার সন্মুধীন হইয়াছে £ 

প্রথমতঃ, সমালোচকগণ বলেন যে এই তত্ব পরিবর্তনশীল বিধয়গুলি 
বিবেচনা করে না- মুদ্রার পরিমাণের হাস-বৃদ্ধির সৃহিত সংশ্লি্ বিভিন্ন বিষয় 
যেন কিছুই পরিবর্তন হইতেছে না। এইব্ূপই যেন এই তত্বে ধরিয়া লওয়া 
হয়। উৎপাদনের পরিবর্তন অথবা সামগ্রীর চাহিদার পরিবর্তন, এসব 
কিছুই ইহা বিবেচনা করে নাও শুধু একটি গাণিতিক হিসাব করিয়া ইহা 
দেখাইয়া! দেয় মুদ্রা বৃদ্ধির দ্বারা দামস্তর বৃদ্ধি পায়। গণিতের দিক দিয়া 
ইহ| সত্য হইলেও ইহার কোন সার্থকত৷ নাই। 

দ্বিতীম্বতঃ, এই তত্ব মুদ্রা বৃদ্ধির সহিত দামস্তর বুদ্ধির কি কার্যকারণ 
সম্পর্ক আছে তাহ! মোটেই ব্যখ্যা করিতে পারে না। মুদ্রার পরিমাণ 
বাড়িলে কেন দামস্তর বাড়ে এবং কিভাবে উহ বাড়ে সেই কারণ এবং সেই 
পদ্ধতির কিছুই এই তত্ব ব্যাখ্যা করিতে পারে না। মুদ্রাবৃদ্ধ করিলে 
দামস্তর বৃদ্ধি কি কারণে ঘটে তাহার যথাযথ ব্যাখ্য। না পাইলে এই তত্বের 
কোন ব্যবহারিক গুরুত্ব নাই । 

ভৃতীয্বতঃ, এই তত্বে অনেকগুলি বিষয়কে অপরিবর্তনণীল বলিয়া ধরিয়া 
লওয়া হুইয়াছে-__বাণিজোর পরিমাণ, মুদ্রার প্রচলনক্ষিপ্রতা, ব্যাক্কমুদ্্রার 
প্রচলন ক্ষিপ্রতা । এইগুলি পূর্ববৎই থাকিলে, মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধিতে দামস্তর 
বৃদ্ধি পাইবে-_-এ কথাই মুদ্রীর পরিমাণ তত্ব বলে। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে এই 
বিষয়গুলি অপরিবর্তনশীল বলিয়া ধরা উচিত নহে। এগুলি পরিবর্তনশীল 
তো! বটেই বরং মুদ্রার পরিবর্তন হইলে যে পরিস্থিতির স্থ্টি হয় তাহাতে এই 
বিষয়গুলিও পরিবর্তন হুইতে থাকে । যথা মুদ্রার পরিমাণ বুদ্ধি পাইবে 
অথচ বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে না বা] মুদ্রার প্রচলন ক্ষিপ্রত1 বা'়িবে 
না এরূপ কোন নিশ্চয়ত1 নাই; বরং মুদ্রার পরিমাণে পরিবর্তন হইলে এই 
বিষয়গুলিতেও পরিবর্তন ঘটে। তখন দামস্তরের উপর মুদ্রার হাস- 
বৃদ্ধি কতখানি ফলাফল ঘটাইল এবং অন্তান্ত বিষয়গুলির হাস-বুদ্ধি 
কতখানি ফলাফল ঘটাইল তাহার স্টিক বিচার করা আর সম্ভব হুইয়! 
উঠে না। 


6 মুদ্রা, বাণিজ্য ও রাহী অর্থ-ব্যবস্থা 


চতুর্ৃতঃ, এই তত্ব পূর্ণনিয়োগের (6511 01010505606) অহ্মানের 
উপর প্রতিষ্ঠিত । শ্রমিক মমেত সকল প্রকার উৎপাদক সঙ্গতির পূর্ণ নিয়োগ 
ঘটিলে, মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি আর উৎপাদনের বৃদ্ধি ঘটাইতে পারে নাঁ_ 
তখন মুদ্রার বৃদ্ধি ঘটিজেই সীমাবদ্ধ সামগ্রীর উপরে ক্রমবর্ধমান মুদ্রা! ব্যয়িত 
হইতে থাকিবে এবং মুদ্র! বৃদ্ধির অনুপাতে দামবৃদ্ধি ঘটিতে থাকিবে । কিন্ত 
পুর্ণ কর্মসংস্থানের অবস্থা যতদিন না আসে ততদিন মুদ্রার বৃদ্ধিতে অর্থনৈতিক 
জীবনে কর্মচাঞ্চল্য বাড়িয়া ধনসম্পদ উৎপাদন বাড়িবে এবং মুদ্রার পরিমাণ 
বৃদ্ধি, উৎপাদন বৃদ্ধির দ্বারা পৃরিত হইবে, দামস্তর বৃদ্ধিতে উহার প্রতিক্রিয়! 
ঘটিবে না। অন্ততঃ আন্বপাতিকভাবে নহে । 

পরঞ্চমত:, এই তত্বে যেন মনে হয় যে দামস্তর বুদ্ধির একুমাত্র কারণ 
মুদ্রার পরিমাপ বৃদ্ধি। ইহা ঠিক নহে । বিনিময়যোগ্য সামগ্রীর পরিমাণ 
ড০10006 0£ 80০১ কমিয়! গেলেও দামস্তর বুদ্ধি পাইতে পারে । 

যক্ঠতঃ, মন্দার সময়ে যখন চতুর্দিকে নৈরাশ্ট পরিব্যাপ্ত হয়, 
উৎপাদ্দনকারীগণ উৎপাদন করিতে সাহস করে না এবং বেপারীগণ মাল 
মজুদ করিতে সাহস করে না, তখন মুদ্রার পরিমাণ বাড়িলেই দামস্তর বাড়িতে 
পারে না । আসল বিষয় হইল লোকের আয় বুদ্ধি এবং 'ফলপ্রদ চাহিদ।' 
(66০৮০ ৫61081)0) বৃদ্ধি--অর্থাৎ জনগণের পক্ষ হইতে বেশী করিয়া 
জিনিষপত্র কিনিবার প্রস্ততি । মুদ্রার পরিমাণ তত্ব এই সকল বিষয়ের উপর 
কোনবধূপ আলোকসম্পাত করে না। 
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410৪, মুদ্রার পরিমাণতত্ব মুদ্রার মূল্য বিচার করে মুদ্রার যোগানের 
দিক হইতে । বাস্তবক্ষেত্রে মুদ্রার চাহিদার দিক হইতেও মুদ্রার মূল্য বিচার 
কর] চলে। কের্থীজ অর্থনীতিবিদদিগের দ্বার] প্রদত্ত একটি সমীকরণ-_ 
ইহাকেই কেম্বীজ সমীকরণ (0217:105 €৫081102) বলা হয়-_যুদ্রার 
চাহ্দার উপর আলোকসম্পাত করে। 

জনসাধারণ তাহাদের বাৎসরিক উপার্জনের একটি নির্ধিষ্ট অংশ হাতে 
রাখিয়া দেয়। নিজেদের ঘরে নগদের আকারেই হউক, ব! ব্যাঙ্কের নিকট 
আমানতের আকারেই হউক। ধরা যাউক তাহারা বাৎসরিক উৎপাদনের 


মুদ্রার পরিমাণ তত্ব ও দামস্তর পু 


যে নিদিষ্ট অংশ ক্রয়ক্ষমতার আকারে ধরিয়! রাখিতে চাহে উহার নাম হইল 
চ তাহা হইলে 7 হইবে সামগ্রী সমহি--বিবিধপ্রকার সামগ্রীর একটি 
নির্দিই পরিমাণ । 


৮ যদি সামগ্রীর গড় দাম হয়, তাহা হইলে ০৮ হইবে সামগ্রীর দাম 


অর্থাৎ মুদ্রার চাহিদা । যেহেতু মুদ্রার চাহিদা ও মুদ্রার যোগান সমান হইবে 
সেহেতু 


৮-1% 
১ 
অর্থাৎ 9 ্ 


অর্থাৎ মুদ্রার যোগানকে মুদ্রার চাহিদার দ্বারা ভাগ করিলে যাহ! 
ভাগফল হইবে তাহাই হইবে দামস্তর। কেম্বীজ সমীকরণে বল] হয় যে 
মুদ্রার পরিমাণ য্দ বাড়ে কিন্ত লোকে যদি পূর্বেকার সমানই যথার্থ ক্রয়- 
ক্ষমত] (621 10101085176 70061) ধরিয়া! রাখিতে চাছে, অর্থাৎ 1 যদি 
অপরিবতিত থাকে, তাহা হইলে দাঁমস্তর বাড়িবে। কিদ্ধ এই বধিত দামস্তর 
এঁ একই পরিমাণ [₹ সামগ্রী সমষ্টি কিনিতে বেশী খরচ পড়িবে । হ্ৃতরাং 
লোকে বাধ্য হুইয়াই বেশী পরিমাণ টাকা হাতে ধরিয়া রাখিবে , মুদ্রার 
পরিমাণ বাড়িয়া! দামস্তর বাড়িবে, দামভ্তর বাড়িবার দরুণ মুদ্রার চাহিদ। 
বাড়িবে। 


এক্ষণে লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে কের্থীজ সমীকরণের [৫ হইল ধরিয়! 
রাখা মুদ্রা এবং ফিশার সমীকরণের ৬ হইল ছাড়িয়! দেওয়া মুদ্রা । ছাড়িয়। 
দেঁওয়! এবং ধরিয়া রাখ! পরস্পরের বিপর্ীত। যেটাকা ছাড়িয়৷ দেওয়া 
হুইল তাহা ধরিয়া রাখ! হইল না এবং যে টাকা ধরিয়া রাখা হইল তাহাকে 
ছাড়িয়া দেওয়া হইল না| ম্থৃতরাং ৫ হইল ৬-এর বিপরীত। মুতরাং 
কেম্বীজ সমীকরণের এবং ফিশার সমীকরণের ্ একই বস্তকে বিভিন্ন 
ভাবে ব্যক্ত করিতেছে ধর] যাক, লোকে গড়ে এক মাসের উপার্জনকে 
মুদ্রার আকারে ধরির1 রাখিতে চাছে। সেক্ষেত্রে এবং ৬-কে পরিমাপ 
করিলে দেখা যাইবে যে শু" হইল জাতীয় উৎপাদন (13808929] 086900- 
এর সমান এবং ৬ হইল ১২। ৬ ১২০হইবে কারণ আমাদের উপার্জন ব্যয় 


৪ মুদ্রা, বাণিজ্য ও রাহীয় অর্থ-ব্যবস্থা 


করিবার সময়ে আমর প্রতিটি টাকা গড়ে ১২ বার খরচা করিব। কিন্ত 
হইল জাতীম্র উৎপাদনের খ্হ অংশ। 


বর 
ত্ 


অতএব বাণিজ্যের পরিমাণ অর্থাৎ এ যতদিন অপরিবতিত থাকিবে, 
1 এবং ৪7 উভয়কেই একই শক্তি চালিত করিবে । টাকার চাহিদা হইল 
টাকার প্রচলন ক্ষিপ্রতার অন্বপাত। সুতরাং 
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একই বস্ত। 
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4708. কীন্স্‌ প্রুখ £কঙ্গীজ অর্থনীতিবিদগণ মুদ্রার যে একটি নিজস্ব 
চাহিদা আছে, ইহার প্রতিই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। যদ্দিও 
আমর] সরাপরি টাক। খাইতে পরিতে পারি না, তথাপি নান। কারণে 
আমরা সকলেই কিছু টাক হাতের কাছে রাখিয়া! দিতে ইচ্ছুক হই । সমাজে 
সকল ব্যক্তি যৌথভাবে যতটাকা নিজেদের হাতে রাখিয়া দেয়, তাহাই 
হইল, দেশের মধ্যে মোট টাকার চাহিদা । কিন্ত যেবস্ত সরাসরি ভোগ 
করিবার কোন উপায় নাই, যে বন্ত লোকে কেন কাছে রাখিয়া দিতে চাহে 
তাহার কতিপয় স্ুনিদিই কারণ আছে । এই কারণগুলিকে নগদ রাখিবার 
অভিপ্রায় রূপে বর্ণনা কর] হুইয়াছে। 

প্রথমত £, লোকে আয় ব্যয়ের ফাক পুরণের জন্য হাতে নগদ মুদ্রা 
বাখিবার পক্ষপাতী হয়। আমাদের আয়ের সময় এবং ব্যয়ের সময় যদি 
ঠিক মিলিয়া যাইত তাহা হইলে হাতের কাছে কম নগদ টাকা রাখিয়াই 
জীবন যাত্র! নির্বাহ কর! যাইত । কিন্ত আসলে অধিকাংশ লোকের উপার্জন 
ঘটে একটি নির্দি কাল অন্তর- সপ্তাহ, বা মাস বা বৎসর । মাসের প্রথমে 
যদ্দি কোনও ব্যক্তি বেতন পায় তাহ] হইলে তাহাকে সারামাসের খরচ] 
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চালাছ্বার মতন কিছু টাক সর্বদাই হাতে রাখিয়! দিতে হইবে.। বেতন 
মাসের প্রথমে পাইলেও, খরচা প্রাত্যহিক, প্রতিদিনের খরচা যাহাতে 
চালানে যায় এবং পাওনাদার স্প্টি হইলেই যাহাতে তাহার পাঁওন! মিটানো 
যায়ঃ সেই উদ্দেশ্যে লোকে নগদ টাক] রাখিয়! দেয় । আয় ও ব্যয়ের ফাক 
যত বেণী হইবে, লোকের পক্ষে ততই বেশী নগদ টাকা হাতে রাখিস! দিবার 
প্রয়োজন হইবে । তবে এই ফাক এত বেশী যেন না হয় যাহাতে হাতের টাক 
ইতিমধ্যে সুদে খাটাইয়! লওয! যাঁয়। যদ্দি আমি আঁজ উপার্জনের অর্থ পাই 
এবং বুঝি যে একবৎসরের মধ্যে আমাঁর কোন খরচ নাই, একবৎসূর পরে 
আমার ব্যয়ের প্রয়োঞঙ্জন হইবে, তাহা হইলে ইতিমধ্যে আমি এ টাকাটি ছুদে 
খাটাইয়। কিছু উপার্জন করিয়! লইতে পারি । সেক্ষেত্রে আর আমি নগদ মুদ্রা 
ধরিয়া রাখিলাম না. আমার নগদ মুদ্রার চাহিদ1] তিরোহিত হইবে । সাধারণ 
দৈনন্দিন জীবনে কিন্তু এইক্নপ ঘটে না । আমরা সাধারণতঃ আঁয় করি একটি 
সময়ের বিল্দ্রতে, কিন্তু ব্যয় করি সময়ের ব্যাণ্ডিতে । জীবনশ্যাত্র। নির্বাহের 
ক্ষেত্রে, এই আয়-ব্যয়ের ফাক পুরণার্থে নগদ মুদ্রার যে চাহিদা করা 
হয় উহার অভিপ্রায়কে বলা হয় “উপার্জন অভিপ্রায়” (10000106 
77061৮2 ) | 

কিন্ত সাধারণ দৈনন্দিন জীবনের ন্যায়, ব্যবসার ক্ষেত্রেও আয় ও ব্যয় 
ঠিক একই সময়ে ঘটে না। ব্যবসায়ীদের এক একটি নিদিষ্ট সময়ে পাওন! 
মিটাইবার প্রয়োজন হয় এবং উহ্থার জন্য প্রত্যহ কিছু কিছু করিয়া হাতে 
নগদ জমাইয়া তুলিতে হয় যাহাতে যথাসময়ে পাওনাদারের পাওনা মিটানো 
যাইতে পারে । আবার কোন কোন ব্যবসার ক্ষেত্রে, উপার্জন ঘটে বৎসরের 
একটি নিদষ্ট সময়ে, বৎসরে একবার, কি দুইবার, কি পাঁচবার, কিন্ত 
ব্যবসায়ীকে হয়তো খরচ করিতে হয় প্রতি মাসেই, বা প্রতি সপ্তাহেই, এমন 
কি প্রতিদিনই । এরাপ ক্ষেত্রে ব্যবসায়ী যাহাতে তাহার নিয়মিত খরচা 
চালাইয়া যাইতে পারে সেই উদ্দেশ্যে তাহাকে সর্বদাই তাহার হাতের কাছে 
নগদ টাকা জমাইয়া রাখিতে হয়। ব্যবসায়ীদের ব্যবসায়ের এই আয় ও 
ব্যয়-এর ফাঁক পূরণের জন্ত যে নগদ টাকা হাতে রাখার অভিপ্রায় থাকে, 
তাহাকে বল। হয় “কারবার অভিপ্রায়” (05170655 1000156) | উপার্জন 
অভিপ্রায় এবং কারবার অভিপ্রায়-এই ছুইটিকে মিলিত ভাবে লেনদেন 
অভিপ্রায় (7210758061005 10061) বলা হয়। 
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দ্বিতীষ্বত $, ভবিষ্যতে দামস্তর কমিতে পারে এই প্রত্যাশায় লোকে 
নগদ টাকা ধরিয়া রাখিতে চাছে। এই ধরণের অভিপ্রায়কে ফাটকা 
অশ্তিপ্রায় (5১6০01805০ 0061৬ ) বলা হয়। লোকে যদি মনে করে মে 
দামস্তর বর্তমানে যাহা ল্লাছে ভবিষ্যতে তাহা অপেক্ষা! কমিয়! যাইতে পারে 
তাহা হইলে তাহার] হাতের টাক! বর্তমানেই জিনিষ পত্র না কিনিয়া 
ভবিষ্যতে কিনিবার জন্য রাখিয়া! দ্িবে। অবশ্য সকলেই যদি এইরূপ 
প্রত্যাশ। করে এবং ভবিষ্যতে দাম হাসের আশায় বর্তমানে টাকা চাপিয়া 
রাখে, তাহা হইলে বর্তমান ও তরবষ্যতের ব্যবধান শীঘ্রই তিরোহিত হইবে 
অর্থাৎ অতিশীঘ্রই দামস্তর কমিয়া যাইবে। তখন যদি আর দাম হাসের কোনও 
প্রত্যাশ! না থাকে, তাহা হইলে যে অভিপ্রায়ে টাক ধরিয়৷ রাখ হইয়াছিল 
তাহা বিলুপ্ত হইবে । তবে কেহ কেহ যদ্দি মনে করেষে ভবিষ্যতে দাম 
আরও কমিবে এবং কেহ কেহ যদ্দি মনে করে যাহা কমিয়াছে তাহ অপেক্ষা 
আর কমিবে না- জনগণের মধ্যে যদি এইন্প মতবিরোধ থাকে তাহা হইলে 
মুদ্রা ধরিয়া রাখিবার ইচ্ছা বলবৎ থাকিবে, কারণ একশ্রেণী মুদ্রা ধরিয়া! 
রাখিবার জন্ত অনিচ্ছুক হইলেও আর একশ্রেণী উহ] ধরিয়া রাখিতে ইচ্ছুক 
হইবে। ইহা ছাড়াও, একশ্রেণীর লোক আছে যাহার] সম্পত্তির বেচাকেনা 
হইতে ফাল্‌্তো। লাভের আশায় হাতে কিছু টাক] সবসময়ে রাখিয়া দেয়। 
ইহা ফাটুকা অভিপ্রায় । 

তৃতীয়ত £ মানুষের সাংসারিক জীবনে এবং ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও 
অনিশ্চয়তার অংশ অনেকখানি । কখন কি বিপদ আপদ আসে এবং 
অপ্রত্যাশিত ব্যয়ের সম্মুখীন হইতে হয় তাহার কোন নিশ্চয়ত! নাই । আবার 
কখন্‌ যে প্রত্যাশিত আয় ঠিক পাওয়া গেল না তাহারও কোনও স্থিরত1 
নাই, যাহা নিশ্চিত পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা গিয়াছিল তাহা! 
অনেক সময়েই পাওয়! যায় না, হয়তে। দেনাদার ঠিক সময়ে পাওনাদারের 
পাওন! আদায় দিতে পারিল না| এই প্রকার নানা অনিশ্যয়ত। থাকিবার 
দরুন আমর] সর্বদাই হাতে কিছু টাকা রাখিয়। ভবিষ্যতের সম্মুখীন হইতে 
চাহি। 

হাতে নগদ ধরিয়া রাখিবার এই তিনটি মোটামুটি কারণের মধ্যে 
প্রথমোক্ত কারণটির দ্বারাঃ অর্থাৎ লেনদেন অভিপ্রায়-এর দ্বার মুদ্রা মভুদ 
করা (19098101908) হয় না; এ তভিপ্রায়ে যে মুদ্রা রাখিয়া দেওয়া হয় 
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তাহা নিয়মিতভাবে ধীরে ধীরে ব্যয় হইতে থাকে। কিন্ত দ্বিতীয় এবং 
তৃতীয় অভিপ্রায়ের দরুণ যে মুদ্রা ধরিয়া রাখ] হয় উহার দ্বার খুদ্র! 11081 
কৰা বা মজুদ করা হয়। প্রথম অভিপ্রায়ে ধরিয়া রাখা মুদ্রা অল্পে অল্পে 
ঠিক নিয়মিতভাবে বিনিময়-এর মাধ্যম” ( 00200709 ০৫ 63659086 ) রূপে 
ক্রিয়া করিতে থাকে, কিন্ত দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অভিপ্রায়ে যে মুদ্রা ধরিয়] 
রাখ] হয়ঃ তাহা “মূল্যের সঞ্চয়” (5016 ০ ৪10) রূপে কার্য করে। 
এই পরিমাণ অর্থ সাময়িকভাবে অলস থাকে । 

0. 6.:47105 06777210010 2107765 83 116891070 10 [116 008116165 
(116015 ছা৪ড 18 1006 616 ৪2076 89 616 061009180 107, 7301165 
01688976011) 0176 11016010165 00616787006 /25.121767,5 ৪৪১ 110 ৩/667১ 
11101051১66 176 1৮০0.” 10180088076 ৪6569]0677. 

409, মুদ্রার চাহিদার পরিবর্তনের পরিমাপ ছুইভাবে করিতে পারা 
যায়। একটি হইল পরিমাণতত্ব অনুসারে । এই তত্ব অন্ুষায়ী, প্রশ্ন তুলা 
যায় লোকে পূর্বাপেক্ষা বেশী যথার্থ ক্রয়ক্ষমতা-_অর্থাৎ কেন্বীজ 
সমীকরণের [ধরিয়া রাখিতেছে কিনা । যদি লোকে যথার্থ" ব্রয়ক্ষমত। 
বেশী করিয়া ধরিয়া রাখিতেছে দেখা যায় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে 
দামত্তর কমিয়! গিয়াছে । যদি টাকার যোগান অপরিবতিত থাকে তাহ! 
হুইলে একমাত্র দামস্তরের পতনের দ্বারাই, যথার্থ ক্রয়ক্ষমতার ধরিয়া! রাখা! 
বাড়িতে পারে ; অন্তথায় লোকে বেশী করিয়া ক্রয়ক্ষমত! ধরিয়া রাখিতে 
চাইলেই যে বেশী করিয়] টাকার যোগান হইবে এইব্প কোন নিশ্চয়ত] নাই ; 
বরং এরূপ কোন সম্ভবনা নাই। সুতরাং লোকে বেশী করিয়া ক্রয়ক্ষমতা 
হাতে জমাইয়াছে-_ইহার অর্থ হইল জিনিসপত্রের দাম কমিক! গিয়াছে । 
1. ৮--এই সমীকরণ হইতেই বুঝা যায়; আমরা বাৎসরিক উৎপাদনের 
যে অংশ ধরিয়! রাখিতে চাই উহার সহিত উহাদের গড়দাম গুণ করিলে 
তাহাই মোট মুদ্রার পরিমাণ। হতরাং মোট মুদ্রার পরিমাপ যদ্দি অপরিবতিত 
থাকে তাহ হইলে £ বাড়িতে পারে 'একমাব্র ৮-এর পতনের দ্বার! । 

দ্বিতীয়তঃ, মুদ্রার চাহিদার পরিমাপ করাযায় নগদ আসক্তির (11010165 
061651619০০) দ্বার] | লোকে আয় ব্যর এর ফাক মিটাইবার অভিপ্রায়ে, 
অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হইবার জন্ত সাবধানতা অবলম্বনের অভিপ্রায়ে, এবং 
ফাটক! কারবারে প্রবৃত্ত হইবার অভিপ্রধয়ে কিছু টাক! সর্বদাই তরল আকারে, 
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অর্থাৎ নগদ, ধরিয়া রাখিতে চাহে। কত টাক! লোকে তরল আকারে 
ধরিয়া রাখিতে চাহে তাহার দ্বারাও মুদ্রার চাহিদ1] পরিমাপ করা যায়। 
যদি লোকে বেশী টাক নিজেদের কাছে নগদ-এর আকারে ধরিয়া রাখিতে 
চাহে তাহার অর্থ হইরে লোকে বেশী করিয়া মুদ্রার চাহিদ! করিতেছে । 
অপরপক্ষে লোকে যদি কম করিয়! নগদ টাকা নিজেদের আয়ত্তে রাখিয়াই 
সন্তষ্র থাকে, উহ্বার অর্থ হইবে সে দেশে যুদ্রার চাহিদা হাস পাইয়াছে। 
লোকে কত টাক নিজেদের কাছে তরল আকারে রাখিবে নির্ভর করে 
গুদের হারের উপর | নগদ টাঁকা নিজের হাতে রাখিয়া দিবার অর্থই হইল 
এ টাকা সুদে খাটাইয়া যে আয় করা যাইত তাহা হইতে নিজেকে বঞ্চিত 
করা। ুদের হার যদি খুব কম হয় তাহা হইলে নগদ রাখিয়া নিজেকে 
বঞ্চিত কর হইবে খুবই কম, সেক্ষেত্রে নগদ পঙন্দ বেশী হইবে। কিন্ত 
হুদের হার যদি বেশী হয় তাহা ভইলে সুদে টাকা খাটাইয়া যথেষ্ট উপার্জন 
করা সম্ভব, দেক্ষেত্রে নিজের কাছে নগদ টাকা আলস রাখিয়া দেওয়া 
লোকসান । নগদ পছন্দ তখন কমিয়া যাইবে, লোকে নগদ টাকা ধরিয়! 
ন] রাখিয়া দে খাটাইতে থাকিবে । 

এই আলোচন হইতে বুঝিতে পারা যায় ষে মুদ্রার পরিমাপ তত্ব অনুযায়ী 
টাকার চাহিদার যে পরিমাপ কবা হয় এবং নগদ পছন্দের ভিত্তিতে টাকার 
চাহিদার ষে পরিমাপ কর] হয় এ দুইটি একই বস্ত নহে; এ ছুইভাবে পরিমাপ 
কর] চাহিদা একই পরিমাপ দেখাইবে না। তবে এ ছুইপ্রকার চাহিদার 
মধ্যে সংযোগ আছে। পরিমাণতত্বের দিক হুইতে মুদ্রার চাঁহিদার যে 
পরিমাপ করা হয়, উহা! নগদ পছন্দের মধ্যে ধরা আছে, উহ্না মুদ্রা ধরিয়া 
রাখিবার কারবার অভিপ্রায় বলিয়া ( 081258061005 10061৮6) বর্ণনা কর! 
হইয্াছে তাহাই । আবার যদি নগদ পছন্দ বাড়িয়া! যায় এবং সেই কারণে 
সুদের ভার বাড়িয়! যায়, তাহ! হইলে ব্যবসা বাণিজ্য বাধা পাইবে, জিনিসের 
দ্বাম পড়িতে থাকিবে, এবং ? অর্থাৎ ধরিয়া রাখা প্রকৃত ক্রয় ক্ষমতা বাড়িবে। 
এক্ষেত্রে মুদ্রার ছুপ্রকার চাহিদারই একই দিকে গতি দেখা যাইবে । 

0.6. 19187 6876181]5 016 01116767206 76528008 107 জা1)101) 
76 26111811656] 01 90711710015 71065 হাঃ 118৩, 

411৪, মুদ্রার পরিমাপ তত্ব, দামস্তরে পরিবর্তনের জন্ত একমাত্র মুদ্রার 
পরিমাণকেই দায়ী কর] হয় মুদ্রার পরিমাণ বঝাড়িলে দামস্তর বাড়ে এবং 
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মুদ্রার পরিমাণ কমিলে দামস্তর কমে, ইহাই পরিমাণতত্বের মূল বক্তব্য । 
বাস্তবক্ষেত্রে কিন্ত মুদ্রার পরিমাণে পরিবর্তন দামস্তর পরিবর্তনের একমাত্র 
কারণ নহে; অনেক অর্থনীতিবিদ মনে করেন যে মুদ্রার পরিমাণের 
পরিবর্তনকে দামস্তরের পরিবর্তনের কোনরূপ কান্ুণব্মপেই বর্ণনা কর] উচিত 
নহে। মূল যে সকল কারণে দামস্তর পরিবন্তিত হয় সেগুলি মুদ্রার 
পরিমাণ-এর পরিবর্তন হইতে উদ্ভূত নহে, ব! মুদ্রার পরিমাণের উপর 
নির্ভরশীল নহে । আসলে যে সকল বিষয়ের দরুণ, সাধারণ দ্রব্যমূল বৃদ্ধি 
পায় সেগুলিকে নিম়ব্ধূপে বর্ণনা করা চলে । 


(১) উৎপাদনের পরিবর্তন 


উৎপাদনের পরিবর্তনের দরুণ দ্রব্যূল্য বৃদ্ধি পাইতে পারে । কখনও 
কখনও উৎপাদন হাস পাইলে; ভ্রব্যমূল্য বাড়ে; আবার কখনও কখনও 
উৎপাদন বৃদ্ধি পাইলেও দ্রব্যমূল্য বাড়ে। নানাকারণেই সাধারণ উৎপাদনের 
স্তর হাঁস পাইতে পারে। এই সকল কারণের মধ্যে হইল অর্থাভাব এবং 
কাচামালের অভাব। সাধারণ অর্থাভাব ঘটিতে পারে ব্যাঙ্কের টানে। 
ব্যাঙ্ক যদি টাকার বাজারে টান দেয়, স্বদের হার বাড়ায় এবং খোলাবাজাৰে 
সরকারী পিকিউরিটি বিক্রয় করে; তাহা হইলে সাধারণ ভাবে অর্থাভাব 
ঘরটিয়া (বিহিত মুদ্র।16281 65006] 110065--সমান থাকিলেও এই 
অর্থাভাব ঘটিতে পারে)। উৎপাদনের পরিমাণ একই সঙ্গে নান! শিল্পেই কমিয়া 
যাইতে পারে । কখনও কখনও গুরুত্বপূর্ণ কাচামালেও টান পড়িতে পারে; 
বিচ্ছিন্নভাবে বিশেষ বিশেষ শিলের কাচামালে নান] কারণেই টান পড়িতে 
পারে। কিন্তু সমগ্রভাবে বা সাধারণভাবে দেশের অধিকাংশ শিল্পে বা 
কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ শিল্পে কীচামালের অভাব ঘটিতে পারে হুইটি কারণে : 
প্রথমতঃ, কৃষিকার্ষ্যে কোনও কারণে বিপর্যয় ঘটিলে, কারণ কৃষিকাধ্য হইতে 
বছবিধ শিল্পের কাচামাল যোগান দেওয়া হয়ঃ দ্বিতীয়তঃ, যুদ্ধ বিদ্রোহের 
দরুণ 1বদেশ হইতে আমদানী বন্ধহুইয়া গেলে। এইক্প কোন সাধারণ 
কারণে,-অর্থাৎ যে কারণ দেশের প্রায় সকল শিল্পে, অন্ততঃ গুরুত্বপূর্ণ 
কয়েকটি শিল্পে অভিন্ন ভাবে ক্রিয়া করে*_উৎপাদনের স্তর কমিয়৷ গেলে 
সাধারণভাবে জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়ী,যাইবে 
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(২) উত্পাদন খরচার পরিবর্তন 


আবার সাধারণভাবে উৎপাদনের শুর বাড়িয়া গেলেও। দেশের দামস্তর 
বাড়িয়া যাইতেছে দেখিতে পাওয়া যায়। উৎপাদন বুদ্ধির সহিত ক্রমিক 
উৎপাদন হাস-এর নিয়ম "ক্রয়! করে এবং উৎপাদনের খরচা ক্রমশঃ বাড়িতে 
থাকে, তখন জিনিষপত্রের দামও ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে । বিশেষ করিয়া 
যদি ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে বেশী খাছ্শস্ত এবং শিল্পের কাচাম।ল 
ফলাইবার জন্য পুরাতন দেশে বহুবার চাষ কর! একই জমিতে আত্যস্তিক চাষ 
কর! হয় তাহ! হইলে উৎপাদন খরচা ভ্রুত বাড়িতে থাকিবে । খাগ্যবস্ত এবং 
কাচামালের দাম বাড়িলে দাম বৃদ্ধির প্রেবণত শুধু কষি সামগ্রার ক্ষেত্রেই 
সীমাবদ্ধ থাকিবে না, উহ শিল্প সামগ্রীর ক্ষেত্রেও ছভাইয়! পড়িবে । কৃষির 
উপর চাপ পড়িবার যে দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া হইল, উহা! ছাড়াও নানাবিধ 
কারণে সাধারণভাবে উৎপাদন খরচার বৃদ্ধি ঘটিতে পারে । শিল্পের নিজস্ব 
কারণেই প্রান্তিক উৎপাদন খরচার বাড়িতে পারে। দক্ষ শ্রমিকে টান 
পড়িয়] অদক্ষ শ্রমক নিয়োগের দরুণ; যন্ত্রপাতিতে টান পড়িয়৷ নিকষ্ট যন্ত্রপাতি 
ব্যবহারের দরুণ প্রভৃতি নান! কারণে শিল্পের ক্ষেত্রে উৎপাদন খরচ] বাড়িয়া 
যাইতে পারে । এরূপ ঘটিলেই সাধারণ দামস্তর বাড়িবে। 


(৩) একচেটিয়া! কারবারের ক্ষমতা বৃদ্ধি 


উৎপাদন কারীদের একচেটিয়ামূলক ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইলেও উহার দ্বারা 
দামস্তর বৃদ্ধি পাইতে পারে । কোনও কারণে যদি উৎপাদ্বনকারীর]। একচেটিয়া 
কারবারের ক্ষমতা] প্রয়োগ করিতে পারে তাহ1 হইলে তাহার। জনসাধারণের 
নিকট হইতে বেণী দাম আদায় করিয়া লইতে পারিবে । তবে একই সঙ্গে 
বহপ্রকার শিলে একচেটিয়ার্দারী ক্ষমণ্ড] বৃদ্ধি সচরাচর ঘটে না। আকশ্মিক 
কারণে আমদানী বন্ধ হইলে, বা উৎপাদনের নিদিষ্ট অংশ কোনও 
বিশেষভাবে নির্দিষ্ট দিকে প্রবাহিত করাইয়া দিলে ( যেমন যুদ্ধের সময়ে 
ঘটিতে পারে) একই সঙ্গে বহু শিল্পে একচেটিয়াদারীর সুযোগ উদ্ভুত হয়। 
আবার যদি দেশের মধ্যে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান সজ্ঘবন্ধ হইয়া বৃহৎ বুহৎ শিল্প 
প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে, অর্থাৎ একচেটিয়ামূলক সভ্ঘবদ্ধতার (2000190115010 
০021217)56102) ) প্রবণত। স্থষ্টি হয়, তাহা হইলেও এইরূপ একচেটিয়া ক্ষমতার 
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ক্রমবর্ধমান প্রয়োগ ঘটিতে পারে। উহাতে বিভিন্ন প্রকার সামগ্রীর দাম 
ক্রমশঃই বাড়িতেছে দেখিতে পাওয়া! যাইবে । 


(8) কর্্মদক্ষতার তুলনায় মজুরা বৃদ্ধি 


মজুরা বৃদ্ধি হইলে উৎপাদন খরচ] বাড়িবৰে এবং উৎপাদনকারীর1 পণ্যের 
বেশী দাম আদায় করিবে। শিল্প সমুদ্ধির শেষ স্তরে এইরূপ মভুরী বৃদ্ধি 
ঘটতে পারে, কারণ এ সময়েই সাধারণভাবে শ্রমিকের দুপ্রাপ্যত] ঘটে 
এবং শ্রমিকসঙ্ঘের দরকষাকষির ক্ষমণা বাড়ে । উৎপাদনকারীরা এই সময়ে 
দুপয়স! উপার্জন করে বলিয়া শ্রমিক সঙ্ঘের দাখী ঠেকাইবার জন্য ব্যগ্র থাকে 
না, ব্যগ্র থাকে ঝামেলা এড়াইয়। উপাজ্জনের পথ প্রশস্ত রাখিতে । কিন্তু 
দ্ামস্তর বৃগ্ধর প্রবণতার সহিত মজুরী বৃদ্ধি যোগ হইলে, দামস্তর বৃদ্ধির 
প্রবণত1 আরও উগ্র হইয়! উঠে। কিন্ত দ্ামস্তর যতই বাড়ে» মজুরী বৃদ্ধির 
দাবী ততই উগ্র হয় এবং এ দাবী মিটাইলে দামন্তর আরও বাড়ে। 


(৫) ব্যয় বৃদ্ধি 


সাধারণভাবে দেশের মধ্যে ব্যয় বুদ্ধি পাইলে জিনিষপত্রের চাহিদা! বৃদ্ধি 
পাইয়া! দাযস্তর বুদ্ধি পাইবে । সাধারণভাবে ব্যয় বৃদ্ধি পাইলে উহার 
অন্নপাতে জিনিষপত্রের যোগান বৃদ্ধি না পাইবার দরুণ একই পরিমাপ 
সামগ্রী-সমষ্টির উপরে বেশী পরিমাণ ক্রয়ক্ষমতার চাপ পড়িবে, তখন দামস্তর 
বাড়িবে। সমাজের মধ্যে যে মোট ব্যয় হয় উহার ছুইপ্রকার বস্তুর উপর 
ঘটে, সাধারণ ভোগসামগ্রীর ( ০01)530965 £0909৫5 ) এবং উৎপাদক বন্ত ব৷ 
পুঁজি সামভ্রীর উপরে। ভোগসাগ্রীর উপর যে ব্যয় করা হর, তাহ 
মোটামুটি স্থির হইয়া আকন্মিকভাবে বা! যখন তখন পরিবর্তন হইতেছে এন্প 
দেখা যায় না, কারণ যে অভ্যাস, রুচি বা প্রয়োজনের বশে আমরা সাধারণ 
ভোগ সামগ্রী কিনি উহা মোটাুটি স্থির, উহাতে মুহমু্ু পরিবর্তন ঘটে না। 
উপার্জনের পরিবর্তন ঘটিলে বা বিশেষ কোন কারণে ভোগস্পৃহার পারবর্তন 
ঘটিলে তবে এই ধরণের ব্যয়ে পরিবর্তন ঘটে । কিন্তু অপর যে পর্যায়ের ব্যয় 
আছে-_পু*জিসামগ্রীর অর্থা উৎপাদক বস্তর উপর ব্যয় (কারখানা শির্ঘাণের 
জন্ত বা যন্ত্রপাতি উৎপাদনের জন্য বা গৃহনির্মাণের জন্ত বায় )--উহা চিরচঞ্চল, 
উহ] কখনও বাড়িয়া! যায়, কখনও কমিয়ী, যায়, উহ! নুপ্রতিষ্ঠিত অভ্যাসের 
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উপর নির্ভর করে না, উহ নির্ভর করে ভবিষ্যতে উহা! হইতে কি রূপ আয় 
হইতে পারে সে সম্পর্কে বর্তমানের ধারণার উপর | এই ধারণা কিছুটা 
বাস্তবতধ্যের দ্বারা এবং কিছুট! ব্যবসায়ীদের মনম্তত্বের দ্বারা গড়ি] উঠে। 
বাস্তবতথ্য হইল, পু*ঞ্রিসামগ্রী বা মুলধনী ব্যয় হইতে বর্তমানে কিরূপ 
উপার্জন পাওয়া যায় এবং মনস্তত্ব হইল, বর্তমান উপার্জনের ভিত্তিতে 
ভবিষ্যতে কি প্রত্যাশ। করা যাইতে পারে। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একটু 
আশাবাদিতা ন্ষ্টি হইলেই পু*জিসামগ্রীর উপর ব্যয় বাড়িয়া যায়। 
উৎপাদনকারীদের ব্যয় বাঁড়িবার দারুণ শ্রমিকদের আয় বাড়িয়া যায়, তখন 
শ্রমিকরা বেশী করিয়] ব্যয় করে; এই ব্যয় অর্থনৈতিক কাঠামোর বিভিন্ন স্তরে 
ছড়াইয়! পড়ে, এবং জিনিষপত্রের দাম বাড়িতে থাকে । 
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718. মুদ্রার পরিমাণ হাস বৃদ্ধি হইলে কি কারণে দামস্তরের হাস বুদ্ধি 
ঘটে ইহা যুদ্রার পরিমাণ তত্ব ব্যাখ্যা করে না। কখনও কখনও নূতন যুদ্র! 
স্থষ্টি করিলে দামস্তর বৃদ্ধি ঘটিয়! যায়, কখনও কখনও সমপরিমাণ যুদ্রাই 
স্থপ্টি হইলে দামস্তরের উপর উহ্ার কোনই প্রতিক্রিয়! দেখা যায় না। এই: 
সব কারণে মুদ্রার পরিমাণকে ব্যবসা বাণিজ্যের নিধশরক বিষয়রূপে দেখিবার 
পরিবর্তে সঞ্চয় ও বিনিয়োগকেই এ নিধশারক, বিষয়ন্ধপে গণ্য কর] হইয়া 
থাকে। সঞ্চম-বিনিয্বোগের পরিবর্তনই আসল পরিবর্তন-মুদ্রার পরিমাণকে 
এ পরিবর্তনের সহিত নিজেকে খাপ খাওয়াইয়! লইতে হয়। 

প্রত্যেক বৎসরেই সমাজে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের সামগ্রী ও সেবা 
উৎপার্দিত হুয়। ইহাদের মধ্যে কয়েক প্রকার সামগ্রা আছে যেগুলি 
অচিরেই ভোগ কার্ধ্যে প্রয়োগ করা এবং অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যেই 
ইহাদের ভোগকার্ধ্য সাধ! হুইয়! যায় অন্ততঃ সমাধা! করিয়া লইতে হয়। 
ইহারা বেশীরদিন টিকে না, যথা খাগ্ভবন্ত, সাধারণ পরিধেয় ইত্যাদি; 
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ইহাপদিগকে চল্ভি সামগ্রী (০0:60 £9০0৫8) বল! যাক। আবার কয়েক 
প্রকারের সামগ্রী আছে যেগুলি দীর্ঘস্বায়ী, যেগুলি দীর্ঘকাল ধরিয়া ব্যবহার 
করা খায়, যেমন কলকারখান।, বাড়ী, গছনা ইত্যাদি । এইগুলিকে স্থায়ী 
সামগ্রী বল! ধাক এবং ধর] যাক যেগুলি বৎসরাধিক টিকে 'সেগুলি স্থা্ী 
সামগ্রী । 

বৎসরে মোট যে উৎপাদন হইয়াছে তাহাকে যদি চ্গতি সামগ্রা ও স্থায়া 
সামগ্রীতে ভাগ করি তাহু। হইলে লোকের মোট উপার্জনকে “চলতি সামগ্রা 
উৎপাদনের দ্বার] উপার্জন” এবং "স্থায়ী সামগ্রী উৎপাদন হইতে উপার্জন”... 
এই ছইভাগে ভাগ করা যায়। কিন্তু জনসাধারণ এই উপার্জনকে কাজে 
লাগায় ছুই প্রকারে--হয় ভোগসামশ্রী ক্রয় করিয়া, না-হয় সঞ্চয় করিয়া। 
লোকে কতখানি সঞ্চয় করিবে তাহ! ভোগাগ্রহের উপর নির্ভরশীল,---সঞ্চ় 
কইল উপার্জনের সেই অংশ যাছা ভোগ-সামগ্রী ক্রয়ে ব্যয় করা হয় না। 
সঞ্চয় অলস নগদ-এর আকারে ধরিয়া রাখা হয়, অথব। কর্জ দেওয়] হয়, 
অথব! শেয়ার সিকিউরিটি ক্রয় কর! হয়, উচ্ছার দ্বার! স্থায়ী সামগ্রী ক্রয় করা 
হয় ন। 

স্বাযী সামগ্রী যখনই ক্রয় কর] হয় তখনই উহ! বিনিয়োগ (21559636200) 
এ র্ূপাস্তরিত হইল। সমাজের মধ্যে যাহার সঞ্চয়কারী এবং যাহারা স্থায়ী 
সামগ্রী ক্রয় করে বলিয়া বিনিয়োগকারী- ইহার] হুতস্ত্র ব্যকি; যাহারা 
সঞ্চয় করে তাহারাই বিনিয়োগ করে না এবং যাহার! [বিনিয়োগ করে 
তাহার] যে নিজের সঞ্চয় করিয়া তবে বিনিয়োগ করে তাহা নহে । সুতরাং 
সঞ্চয়ের পরিমাণ একদিকে এবং অপরদিকে স্থায়ী সামগ্রীর, অর্থাৎ 
বিনিয়োগের, মূল্য যে সমান হইবে এক্সপ কোন নিশ্চয়তা নাই। হ্ুতরাং 
কখনও কখনও সঞ্চয় বিনিয়োগ অপেক্ষা বেশী হইয়া যাইতে পারে আবার 
কখনও কখনও বিনিয়োগ সঞ্চয় অপেক্ষা! বেশী হইয়া যাইতে পারে। যদি 
সঞ্চয় বিনিয়োগ অপেক্ষা বেশী হুইয়! যায় তাহা হইলে দেখা যাইবে যে 
লোকে ব্যয় করিতেছে কম? ইহাতে ভোগসামগ্রী কম বিক্রয় হইবে। আবার 
ভোগসামগ্রী কম বিক্রুপ্ঘ হইলে, বিনিয়োগও কম হুইবে। কারণ লাভের 
আশায় বিনিয়োগকারীর] বিনিক্কোগ করে| এক্ষেত্রে মোট উৎপাদন কমিবে। 
কারণ মোট চাহিদা! কমিয়াছে। চাহিদা কমিবার দরুপ লোকে বেকার 
হইবে। লোকের জায় কমিবে, ব্য *কমিবে, দামত্বর কমিবে। হিক এ 
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ফলাফলই ঘটিবে যদি সঞ্চয় একই থাকে কিন্তু বিনিয়োগ কথিয়া ঘি 
বিনিয়োগ কমিলেই স্থায়ী সামগ্রীর (বিনিয়োগ সামগ্রীর) উৎপা্ন কমিবে। 
স্বায়ী সামগ্রীর শিল্পে যাহার! উপার্জন করিত তাহার! বেকার হইয়া উপার্জম” 
হীন হইবে | অর্থাভাবে তাহারা ভোগসামগ্রীতে ব্যয় করিতে পাৰিবে না। 
ইহাতে যাহার! চলতি সামগ্রী উৎপাদন করে তাহাদের উপার্জন কমি! 
যাইবে । ফলে সকল শিল্পেই বেকারত্ব বাড়িবে এবং উপার্জন কমিবে, 
দ্বামশুর হাল পাইবে। 

যদ্ধি সঞ্চয় ঠিকই থাকিয়! বিনিয়োগ বাডে বা! বিনিয়োগ ঠিকই থাকিয়! 
সঞ্চয় কমে _অর্থাৎ সঞ্চয় অপেক্ষ। বিনিয়োগ বেশী হয়--তাহা! হইলে উহ্ছার 
বিপরীত ফলাফল ঘটিবে। প্রথমে স্থায়ী সামগ্রীর উৎপাদনকাগীদের উপার্জন, 
বাড়িবে, উহ্থার এ বাডতি উপার্জন ব্যয় করিলে চলতি সামগ্রীর উৎ্পাদন- 
কারীদের আয় বাড়িবে। জমগ্র ভাবে জিনিসপন্ত্রের চাহ্দা1! বাড়িবে, 
দঘ্ামস্তর বাড়িবে। 

ইহাই হইল সঞ্চয়*বিনিয়োগের তত্ব। যুদ্রার পরিমাণতত্ব যে সকল 
বিষয়ের ব্যখ্য! করিতে পারে না, সঞ্চয় বিনিয়োগেব তত্ব হইতে সেই সকল 
বিষয়ের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। 

প্রথমতঃ, কেন মুদ্রার ভ্রপ্রাপ্যতা সমৃদ্ধ থামাইয়া দিতে পারে-_ 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই টাকায় টান পড়িলে সমৃদ্ধি শেষ হয়-_কিন্ত মুদ্রার প্রাচুর্য 
অঙ্গ কাটাইতে পারে না, ইহা! পরিমাণতত্ব ব্যাখ্যা করিতে পারেন] । কিন্ত 
সঞ্চয়-বিনিয়োগ তত্ব সহজেই এই ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। বিনিয়োগ কর] হয় 
শ্গাভের প্রত্যাশায়। যদি লাভের আশ! ন] থাকে, ব্যাঙ্ক বেশী ধার দিতে 
প্রস্তুত থাকিলেই যে বিনিয়োগ বাড়িবে এক্সপ কোন নিশ্চয়তা নাই 
বিনিয়োগ যদি না বাড়ে বা সঞ্চয় যদি না কমে, লোকের আয় বাড়িবে নাঃ 
এবং মন্ধা কাটিবে না। 

দ্বিভীয্পতঃ, সঞ্চয়-_বিনিয়োগ তত্ব মুদ্রার প্রচলন ক্ষিপ্রতার ( ৮৪1০৩ 
০৫ ০8190180190 ) উপর যথেষ্ট আলোক সম্পাত করিয়া থাকে | যখন লঞ্চয় 
বাড়ে, তখন লোকের সম্পদ টাকার আকার ধারণ করে,-জলস টাকা । 
যখন বিনিয়োগ বাড়ে, তখন সম্পদ স্থায়ী সামগ্রীর আকার ধারণ করে-- 
টাক] সামগ্রীতে রূপাস্তরিত হইবার জস্ত ছুটে । আুতরাং সঞ্চয় বেলী হইলে, 
প্রর্চচান ক্িপ্রুতা কমে । বিনিয়োগ বেশী হইলে প্রচলন ক্ষিপ্রতা বাড়ে | ' 
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ত্বৃতীস্বত্ঃ, মুক্রার পরিষাপ বাড়িলে, মুত্রার চাহিদা একই থাকিলে 
হুদ হার কমে। দ্বদের হার কমিলে বিনিয়োগ বাড়ে, দেশের উপার্জন 
বাঞ্ধে তয়াং জিনিস-পত্রের চাহিদা! বাড়ে, তখন দামস্তর বাড়ে। টাকার 
পরিমাণের সহিত দামশুরের এই কার্য-কারণ সম্পর্ক “পরিমাণ তত্ব? দেখাইতে 
পারে না, সঞ্চয় বিনিয়োগ তত দেখায়। ৃ 

0.8. [57018170 1086 18 10682%05 (05 91866706118 £108% 
88511055 875 ৪]1তা৪৪ 6008] &0 1755 9812)910%, 


4108, প্সঞ্চয়” ও পবিনিয়োগ”্, একে অন্থকে ছাড়াইয়! যাইতে পারে 
এবং ছাড়াইয়! গেলে অর্থ নৈ“তক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হইবে 
এবং দ্ামস্তরের উপর উহ্বার অনিবার্য প্রতিক্রিয়৷ দেখা! দিবে__এই বিষয়টি 
কীন্স্‌ তাহার 6815৩ ০ 11100965 শীর্ষক গ্রন্থে পরিষফার ভাবে ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন । কিন্ত পরে তিনি 036006151 06০05 ০৫ 55000195106, 
[10061650230 1410169 নামক গ্রন্থে “সঞ্চয় ও “বিনিয়োগ'-এর পারস্পরিক 
সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি নুতন ধারণার ব্যাখ্যা করেন। এই ধারণার মুলকথা 
হইল যে সঞ্চয় ও বিনিরোগ সর্বদাই পরম্পরেব সহিত সমান। 

দেশের মধ্যে মোট উৎপাদন বলিতে বুঝাইবে ভোগসামগ্রার উৎপাদন 
এবং বিনিয্বোগ সামগ্রীর উৎপাদন--অর্থাৎ যন্ত্রপাতিব্ূপ পুজি সামগ্রী। 
সুতরাং মোট উৎপাদিত বস্তুর মুল্য হ্টবে উৎপাধিত তোগসাগ্রীর মুল্য এবং 
উৎপাদিত পু'জিসামগ্রীর মূল্য । যদি ধর] হয় যে__ 

[-বিনিয়োগ (10650006106) 

0-ভোগকার্য (0010891000190) 

0- মোট উৎপাদন (90108) 
তাহা হইলে : 

[1+0০-0 

আবার ৭০ অর্থাৎ মোট উৎপাদিত সামগ্রীর মূল্যের-তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ 
করিলে দেখা যায় যে উহা! “মোট জাতীয় আয়*-এর সমান। দেশের মধ্যে 
মোট স্বত সামগ্রী ও কার্ধয উৎপাদিত হইয়াছে উহ্বার মূল্যের সমান হইল 
দেশের সকল লোকের আয়। উৎপাদনক্ষম কার্ষে ধাকিয়া যাহার! উপার্জন 
কে ভাঙার! কোন না কোন উৎপাদক উপাদানের অন্তভুক্ষি) তাং 
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দেশের, মোট উৎপাদিত লামত্রীর যুল্য হিসাব কৰিলে দেখা বাটে ফে 
উঠার প্রত্যেক অংশই জনগণের কোন না কোন শ্রেণীর উপার্জন )' অর্থাৎ 
উৎপাদিত বন্তর মোট মূল্য হইল সমগ্র জনসমপ্িয় আয় £ জাতীয় উৎপার্দনস 
জাতীঘ আম্ব। 

ঘি ৬. জনসমষ্টির মোট উপার্জন (প06] 1000206), 


তাহ! হইলে 0- 
যেহেতু [+০-0 
এবং 0০5৬ 


সেহেতু £[+০-0-খ 
দেশের লোকে মোট যে উপার্জন করিবে উহ তাহার1 হয় ভোগ করিবে 

না হয় সঞ্চয় করিবে, উপার্জনকে ভোগ এবং সঞ্চয় এই দুইটি কাধেই ব্যবহার 
করা যায়। ভোগ করিলে ভোগসামত্রী ক্রয় করা হইবে, সঞ্চয় করিলে 
ভোগসামগ্রা ক্রয় হইতে বিরত থাকা হইবে। বাস্তবঙ্ষেত্রে লোকে 
তাহাদের উপার্জনের কিছুট! ্যয় করে এবং কিছুট! সঞ্চয় করে। 

যদি ধরি 9. সঞ্চয় (385108) 

তাহা হইলে ৩-০+3 


যেহেতু [1০--0-খ 

এবং .০+5 

সেহেতু [+0-502- -৮০+9 
অর্থাৎ [1+0-৩-০+5 
অর্থাৎ [+0-0+3 


এ ক্ষেত্রে [10 এর মধ্যে 0 রহিয়াছে আবার ০75 এর মধ্যেও ঠিক এ 
একই 0 রহিয়াছে । ইহা] উভয়ের মধ্যে ০020290180০: ব1 অভিষ্ন 
উপাদান। উহার ঘ্বার! উৎপাদিত ভোগসামগ্রীর মুল্য বুঝাইতেছে আকার 
ভোগর্নামগ্রীর উপর ব্যস্জ বুঝাইতেছে--উভয়ে একই, কারণ উৎপাদিত ভোগ 
সামগ্রার মুল্য হইল ভোগসামগ্রীর উপর ব্যয়ের সমান। শুতরাং ডানদিকে 
0 এবং বামদিকের 0 যদি কাট] হয় তাহ! হইলে 1.5, অর্থাৎ বিনিদ্কোগের 
সূল্য এবং সঞ্চর লমান হয়। 


জিীক্কয অগ্রযাস্থর 
সুচক সংখ্য। (10065 0701765) 


0. 1, [01810 10০ 90870765 1 006 8106, 0? 1000৩যু 980 ৩ 
2068807660 8700 6106 2086075 01 011110711165 1750156৫ রা ৪61) 
100688075100612, 

408, মুদ্রার মুল্য বলিতে দামস্তরকে বুঝায়। যে সকল বিভিন্ন বন্ধ 
আমর] সাধারণতঃ ব্যবহার করিয়া থাকি, বিচ্ছিন্নভাবে তাহাদের কোনও 
একটি ছইটির দাম যদি উঠানামা! করে তাহার দ্বারাই আমাদের হাতের 
টাকার দাম বাড়িয়াছে বা কমিষ্াছে বলা যাইবে ন। কিন্ত সকল বস্তর যদি 
গড় দাম বাহির করি এবং যদি দেখা যায় এ গড় দাম বাড়িয়া গিয়াছে তাহা 
হইলে বুদ্ধিতে হইবে টাকার দাম কমিয্ব| গিয়াছে, এক টাক। কম সামগ্রী 
কিনিতে পারিবে ; যদি দেখা যায় এ গড় দাম কমিক! গিয়াছে তাহ হইলে 
বুঝতে হইবে টাকার দাম বাড়িয়া গিক়্াছে। বিভিন্ন সময়ের গড় দ্বাম 
পরস্পর সাজাইয়া উহ্বাদের কিরূপ পরিবর্তন হইতেছে তাহ] শতকর] হিস(বে 
পরিমাপ করিলে উহ্থার দ্বারা ছৃচক সংখ্যা রচিত হয়; পরপর সম্নিবিষ্ট 
একাধিক দামস্তরকে ছৃচক-সংখ্য] (10065 1092096: ) বলে। 

সুচক সংখ্যা রচন! করিতে হইলে যে সকল বস্তুর উপর আমর! সাধারণতঃ 
অর্থব্যয় করিয়া ধাকি সে সকল বসব একটি তালিক! রচন। করিতে হইবে । 
তাহার পর একটি নির্দিষ্ট বৎসর ধরিতে হইবে, যে বৎসরের তুলনায় অন্যান 
বৎসরে দামস্তর কিরূপ দ্াড়াইয়াছে তাহা হিসাব করা হইবে । এ প্রাথমিক 
বৎসরকে বলা হয় ভিত্তি বৎসর ( 6856 568: )। এঁভিত্তি বৎসরে কোন্‌ 

'সামশ্রীর কিরূপ দাম ছিল তাছা এ সামগ্রীর পাশে বসাইতে হইবে এবং 
শতকর! ছিলাবের সুবিধার জগ্থ প্রত্যেক সামগ্রীর দামকেই ১০০ সংখ্যার 
পমান ধরিতে হইবে । অতঃপর আর একটি বৎসর নির্বাচন কর! হটবে--ষে 
বৎসরে পূর্বেকার বংসরের তুলনায় দামস্তর কিযুপ পরিবর্ডম হুইয়াছে 
তাহা ছিসাৰ করা হইবে। এই দ্বিতীয় বৎসরে এ সামগ্রীগুলির কো নৃষটটিক্ক 
তত ঘা হইয়াছিল তাহা! বসাইতে হইবে এবং প্রত্যেক সামহীটির দা 
ভিত্তি বহদনের তুলনায় শতক! হিসাবে কিন্পুপ পরিবর্তন হইয়াছে তাহা 
বশাইন্ধে হইবে। বধা, ১৯৫* সালকে 'ভিত্তি বৎসর করিয়। এ সালে 
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চাউলের দাম মণ প্রতি ২০ টাকা ছিল যদি দেখি, তাহ] হইলে উহাকে 
এইরুপে ব্যক্ত কর! হুইবে ঃ 
১৯৫৩ 
চাউল ( মণ প্রতি,) ২০ টাকা” ১০০ 
যদি দেখা যায় ১৯৫০ সালের তুলনায় ১৯৬০ সালে মণ প্রতি চাউলের 
দ্রাম ৩০ টাক! হইয়াছিল তাহা হইলে বলিতে হইবে প্রথম বৎসরের তুলনা 
দ্বিতীয় বৎসরে চাউলের দাম শতকরা ৫০ ভাগ বাড়িয়াছিল- অর্থাৎ 
২০ টাক] যদি ১০০ টাকা হয়, তাহ! হইলে ৩০ টাকা হুইবে ১৫৯ টাক]। 
১৪৫৩ ১১৩৬৩ 
চাউল ( মণ প্রতি ) ২০ টাকা1.৮১০০ চাউল ( মণ প্রতি ) ৩০ টাকা ১৪০ 
এইভাবে, যদি ছইটি ভিন্ন বৎসরে সকল বস্তুর গড় দম হিসাব করিয় এ 
গড় দামের শতকরা পরিবর্তনের হিসাব করা হয় তাহা হইলেই এ ছুই 
বৎসরের মধ্যে দামস্তর, সেহেতু টাকার দাষ, কিরূপ পরিবর্তন হুইয়াছে 
তাহা বুঝা যাইবে। নিয়নূপ দৃষ্টাস্ত অন্নষায়ী শতকর] হিসাবে গড় দামের 


পরিবর্তন হিসাব কর] যায় £ 
১৯৬৩ 

চাউল ( মণ প্রতি )২০ টাক1-- ১০০ 
ডাইল ( মণ প্রতি ) ৩০ টাক. ১০০ 
চিনি (মণ প্রতি ) ৩০ টাকা ১০০ 
তৈল (মণ প্রতি ) ৮০ টাক1- ১০০ 
আটা ( মণ প্রতি ) ২০ টাক1।- ১০০ 
চ1 (পাউগ্ড প্রতি) ৪ টাকা. ১০* 
ঘি (সেরপ্রতি ) ৪ টাক. ১০০ 
বাড়ী ভাড়া (ফ্ল্যাট পিছু) 

১০৩ টাক1- ১০৩ 


গজ ৮০৩ 


অর্থাৎ 


১৯৬০ 
চাউল (মণ প্রতি ) ৩০ টাকা. ১৪০ 
ডাইল ( মণ প্রতি )৬০ টাকা -০২০৬ 
চিনি (মণ প্রতি ) ৪০ টাক1.» ১২৪ 

তৈল ( মণ প্রতি ) ১৬০ টাকা1.”২০* 

আটা (মণ প্রতি ) ৩০ টাক ১৫০ 

চা (পাউও প্রতি) & টাকা.” ১২৫ 

ঘি-(সেরপ্রতি) ১০ টাক1.,২৫০ 

বাড়ী ভাড়া (ফ্ল্যাট পিছু) 
৪৩০ টাকা. ৪০৩ 


ভা ১৩৩৬৬ 


গড়পাম-৮০*-৮--১০* | অর্থাৎ গড়দাম.্ ১৬০০-৮-* ২০৩ 


১৯৫০ সালে দৃষ্টাত্তব্বরূপ ৮টি সামগ্রীর হিসাব করা হইয়াছে । উ্ছাদের 
প্রত্যেকটি যথাযথ একক পিছু দ্ামকে ১০০ সংখ্যার সমান ধর হইয়াছে । 
গতরাং উহাদের মোট মূল্যকে ৮০০ শত লংখ্যা ধরা হইয়াছে) অতএব ৯০০ 
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মোট মুলকে ৮ট সামত্রীর দ্বার] ভাগ করিলে গড় দাম ১০* হইবে । 2৯৬০ 
সালে প্রতিটি সামগ্রীর দাম যে ভাবে পরিবর্তন হুইয়াছে তাহ্)র শতকরা 
হিসাব করিলে দেখ! যাইবে মোট দাম হয় ১৬০০ সংখ্যা। ১৬০০ কে সামগ্রীর 
সংখ্যা অথাৎ ৮ দিয়া ভাগ করিলে ভাগফল হইবে ২০০। ইহার তাৎপর্য 
হইল যে ১৯৫০ সালে ফেক্ষেত্রে গড় দাম ছিল ১০৯, ১৯৬০ জালে সেক্ষেত্রে 
গড় দাম হইয়াছে ২০০; অর্থাৎ দ্ামস্তর শতকর]। ১০০ ভাগ বৃদ্ধি অর্থাৎ দ্বিগুণ 
হইয়াছে । 
০. 2. 85018101105 01111901165 111501550 10 (৮1718 £০ 
ঢ76868075 01180068 11) 60৪ £০:0৩:৪] 165৩] 01 01665. 
(081. 7068. 1968) 
/১728, সময়ের ব্যবধানে টাকার মুল্য কিরূপ পরিবর্তন হইয়াছে তাহার 
হিসাব করাই স্থছচক সংখ্যা রচনার উদ্দেশ্য । যখোচিত সুচক সংখ্যা রচিত না 
হইলে, দামস্তরের যথোচিত হিসাব, অর্থাৎ টাকার মূল্যের সঠিক তুলনা, সম্ভব 
হয় না। কিন্তু সঠিক স্চক সংখ্য1 রচনার অনেক বাধা বিপণত আছে। এই 
সকল অন্ুবিধা সম্পর্কে অবছিত না থাকিলে স্থচক সংখ্যা নিভূর্ল হইবে 
নাঃ বা উহার দ্বার] কোন কাজ হইবে ন]। 
জনসাধারণের জীবনধারণের ব্যয় সম্পর্কে সঠিক হদিস দিতে পারে এন্সপ 
সূচক সংখ্যা রচনার সর্বপ্রধান অস্থাবিধা হইল যে কোনও একটি বস্তর দামের 
পরিবর্তন সকল শ্রেণীকে বা সকল ব্যক্তিকে সমান ভাবে স্পর্শ করে না। যথ! 
রুটির দাম বা চাউলের দাম বাড়িলে দরিদ্রদের জীবন যাত্রার ব্যয়-এ 
অনেকখানি পাথক্য হুয় কিন্ত ধনীদের টাকার দাম উহার দ্বার এমন 
কিছু পরিবতিত হু না; আবার সঙ্গেশের দাম বা মোটর গাড়ীর দাম 
বাড়িলে ধনীশ্রেণী বা উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবনযাত্রার ব্যয়এ পরিবর্তন 
ঘটে কিন্ত দরিদ্র শ্রেণীর নিকট উহ্ার দরুণ টাকার দামের কোন তারতয্য 
ঘটে না। হতর]ং কোন একটি অভিন্ন সুচক সংখ্যা সর্বসাধারণের নিকট 
টাকার দাম কিরূপ পরিবতিত হুইল তাহা! দেখাইতে পারে না। উহার জন্ত 
ভিন্র ভিন্ন শ্রেণীর বিশেষ ধরণের জীবন যাত্রার পদ্ধতি বিবেচনা! করিয়া ভিন্ন 
ভিন হুচক সংখ্যা রচনা! কর] প্রয়োজন । 
দ্বিতীষ্ষত $, একই লোকের নিকট বা একই শ্রেণীর নিকট এক এক 
লামগ্রীর এক এক প্রকার গুরুত্ব। জুতরাং বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সামগ্রীর 
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গ্রড় দাষের পরিবর্তমে একজন লোকের আধিক অবস্থার কি তারতম্য ঘটিল 
তাহা সঠিক হিসাব কর! ল্ভব হয় না। যথা চাউলের দ্রামে পরিবর্তন" এবং 
মরিচের দায়ে বা হলুদের দামে পরিবর্তন লোককে একই ভাবে ক্গ্শ 
করে না। ম্থুতর1ং উহাদের সকলের একত্রিত পরিবর্তন আধিক অবস্থার 
সঠিক পরিবর্তনের হদিস দেয় না। অবশ্য ছুচক সংখ্যার এই অন্ুবিধা 
“ভারসহহিত সচক সংখ্যা” (61810060117063 100201061 ) রচনার ঘা! 
দুর করিবার চেষ্টা করা হয়; অর্থাৎ বিভিন্ন বস্তকে তাহাদের আপেক্ষিক 
গুরুত্ব অনুযায়ী ভার ( 618) প্রদান কর হয়। ইহাতে অবশ্য কিছুট। 
অবাস্তবতা দুর হয় কিন্ত পরিপূর্ণভাবে নহে) কারণ তখনও সমন্তা 
থাকে যে একটি বস্তকে আর একটি বস্তর তুলনায় কতখানি ভার দেওয়! 
হইবে। 

তৃতীয় তঃ, সূচক সংখ্যা রচনার সময়ে নৃতন সামগ্রার হিসাব করা একটি 
সমস্তা | সময়ের ব্যবধানে অনেক কিছুরই পরিবর্তন হয়। মানুষের রুচির 
পরিবর্তন হয়, অভ্যাসের পরিবর্ভন হয়, পুরাতন সামগ্রীর ব্যবহার কমিয়া 
াসে ব! উঠিয়। যায়, নৃতন সামগ্রা ব্যবহার শুরু হয়। কোনও লামগ্রী 
পূর্বেকার তুলনায় মছার্থ হইয়া যায়, আবার কোনও সামগ্রা পূর্বেকার তুলনায় 
অন্ত! হইয়া যায়, লোকে তখন মহার্থ বস্তটির ব্যবহার কমাইয়! এবং সম্তা 
সামগ্রীটির ব্যবহার বাড়াইয়! সামঞ্জন্ত করিয়। লয়। চক সংখ্যার মধ্যে এই 
সকল বিষয়ের যথার্থ বিবেচনা কর! ছুবহ। 

চতুর্থতঃ, প্রথম বৎসরের তুলনায় দ্বিতীয় বৎসরটিতে যে সকল সামগ্রী 
ভোগ করা হয় সে সামখ্বীগুলির যথাযথ হিসাব কর! কষ্টকর । ইহার প্রধান 
কারণ হুইল যে অনেক সময়ে সামগ্রীটি ঠিক একই বস্তথাকে না । ছৃষ্াস্ত 
বন্ূপ বল! যায় যে যুদ্ধের পূর্বে লোকে ঘি বলিয়! যাহা ব্যবহার করিত এবং 
বর্তমানে লোকে খি বলিয়া যাহা ব্যবহার করে তাহ! একই বস্ত নহে / সুতরাং 
কতটা দাথ বাড়য়াছে তাহ! দেখিলেই চলিবে না, গুণের যে তারতম্য ঘটিয়াছে 
তাছারও একটি আধিক মূল্য হিসাব করিতে হইবে । আবার অনেক ক্ষেত্রে 
দেখা যায় যে একই সামশ্রী হরেক রকমের আছে এবং গুণভেদে সামগ্রাটির 
সুল্যভেদ হয় এবং একই সামগ্রীর যে গুণের দিক হইতে প্রকার ভেদ আছে 
লেই বিভিন্ন প্রকারের দায় একই ভাবে পরিবর্তন হয় না। থা চাউলের 
প্রকার ভেদ; এমন কি মোটাচাউল মিহিচাউল বলিয়। ভাগ করিলে 
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সর্বপ্রকায় চাউলেক বর্ণন] করা হয় না। সর্বপ্রকার চাউলের দাম একই নহে 
এবং উষ্বাদের দামও একই ভাবে পরিবর্তন হয় ন। 

পঞ্চমত $, সরকারী ব্যয়ের দ্বার! যে জীবন ধারণের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বাড়ে 
এবং জীবন ধারণের ব্যর কমিয়! যায়-জিনিষ পত্রের দাম একই হইলেও 
জনসাধারণের একই উপাঙ্জন যে বেশী দুখ ্বচ্ছন্দ্য দিতে পারে, সুতরাং 
তাহাদের হাতে টাকার দাম বাড়ে--ইহ হচক সংখ্যার মাধ্যমে দেখানো 
সম্ভব হয় না। জ্চক সংখ্যায় জিনিসের দামে তারতম্য দেখানো! হয় কিন্ত 
লোকের দ্বারা লভ্য মোট ন্থযোগ সুবিধা দেখানো যায় না। সরকার যদি 
অবৈতনিক বিস্তালয় স্থাপন করিয়! শিক্ষাবিস্তারের আয়োজন করেন অথবা 
বিদ্যালয়ে বিনাপয়সায় ছাত্রদিগকে টিফিন দেন তাহা হইলে অভিভাবকদের 
পক্ষে ছেলেমেয়েদের শিক্ষা! বাবদ ব্যয় কমে। এই ভাবে রাস্তা ঘাট তৈয়ারী 
হইলে, বৈছ্যতিক শক্তি সরবরাহ হইলে, কাছাকাছি হাট বাজার বসিলে 
নানাভাবে জীবন ধারণের ব্যয় কমিতে পারে। শ্থচক সংখ্যার মধ্য দিয়া 
ইহাদ্িগকে প্রতিফলিত কর! ছুরূছ। 

যন্ঠত $, হ্ছচক সংখ্যার উদ্দেশ্য হইল ভিত্তি বংসরের তুলনায় অন্ত কোন 
বৎসরে দামন্তরের পরিবর্তনকে পরিমাপ কর!। হ্বৃতরাং ভা'ত্ত বৎসরটি ঠিক মত 
বিবেচনা করিয়া নির্বাচন করিতে হইবে। এমন কোন বৎসরকে যদি 
আমর! ভিত্তি বৎসর বলিয়] নির্বাচন করি যে বৎসরে অস্বাভাবিক কিছু 
ঘটিবার দরুণ দামন্তরে অস্বাভাবিক কিছু পরিবর্তন হইয়াছিল তাহ! হইলে 
উহ্থার তুলনায় অন্ত কোনও বৎসরের দামস্তরের পরিবর্তন হিসাব করিয়া 
কোন লাভ নাই। এমন একটি বৎসর ধরিবে হইবে যে বৎসরটি স্বাভাবিকতার 
দিক দিয়! বা অন্ত কোন দিক দিয়! কোনও তাৎপর্য্য আছে। যথা ১৯৩৯ 
সালের তুলনায় ১৯৪৬ সালের দামস্তরের হিসাবের একটি সার্থকতা থাকে । 
আমাদের দেশে, পরিকল্পনার ঠিক প্রারভে ১৯৫০ সালকে যদি তিত্তি বৎসর 
ধন্ধি এবং উহার সিত তুলনায় ১ম পরিকল্পনার শেষ বৎসরে বা ২য় 
পরিকল্পনার শেষ বৎসরে বা ৩য় পরিকল্পনার শেষ বৎসরে দামস্তরের পরিবর্তন 
হিসাব করি, তাহ! হইলে এ জুচক সংখ্যার একটি সার্থকত] থাকে । 

ডে. 8, ভা08 18 810 ৩1835 17006 10000019677 [1817 10৩ 
0০০৩৪৪ 01 77688081716 620871855 10) 6106 810৩ 0? 17107795 3 801) 
25 12062. 201101062, 
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$7৪, সাধারণ যে পদ্ধতিতে হুচক সংখ্যা রচনা! কর] হয় তাহাতে মুদ্রায় 
মূল্যের যথার্থ পরিবর্তন হিসাব করা সভব হয় না। এই সরল পদ্ধতিতে 
সকল প্রকার নিত্যব্যবহাধ্য বস্তর দামের শতকর। পরিবর্তনের ছিসাব কর 
হয়) অতঃপর উহাকে বস্র সংখ্যার দ্বারা ভাগ করিয়া দামের শতকর] গড় 
পরিবর্তন হিসাব করা হয়| উহার তিভিতে টাকার মূল্য বা বিপরীতভাবে 
জীবনধারণের ব্যয় কতখানি বাড়িল ব! কমিল তাহ! বিচার করা হয়| 

এই পদ্ধতিতে যে স্থচক সংখ্য৷ প্রণীত হয় তাহার দ্বারা জীবনযাত্রার ব্যন়্-এ 
পরিবর্তন যে ঠিকমত পরিমাপ করা যায় না তাহা! আধুনিক অর্থনীতি বিদগণ 
সকলেই হ্বীকার করেন। কারণ এই ধরণের সরল হুচক সংখ্যায় সকল 
ৰস্তকেই সমান গুরুত্বপূর্ণ বলিয়। ধরিয়া লওয়| হয়; হ্থতরাং উহ্ছাদের দামের 
গড় পরিবর্তনের দ্বার] টাকার মুল্যের পরিবর্তন ধর! হয়| কিন্ত ইহা মোটেই 
যুক্তি সঙ্গত নছে। ছুচক সংখ্যার মধ্যে আমরা যে সকল বস্তকে অন্তুক্ত 
করিঃ আমাদের নিত)কার জীবনে, অর্থাৎ আমাদের ক্রয়কার্য্যের মধ্যে, 
তাহাদের গুরুত্ব সান নহে, বিভিন্ন সামগ্রার মধ্যে গুরুত্বের দিক হইতে 
অনেক পার্থক্য থাকিতে পারে। স্চক সংখ্যা রচনায় বিভিন্ন সামত্রীর 
গুরুত্বের এই পার্থক্য যন্দি হিসাব করা হয় তাহা হইলে দেখা য'ইবে উহা 
হুইতে দ্রাম পরিবর্তনের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহ! সাধারণ হ্থচক সংখ্যা 
হইতে প্রাপ্ত ফলাফল হইতে পৃথক । পৃথক হইলেও উহা! বাস্তবধর্মী হইবে। 
কারণ ম্পষ্টই.বুঝ! যায় যেচাউলের দাম বাড়িলে জীবনযাত্রার ব্যয়ে যে পার্থক্য 
হইবে, ফলের দাম বাড়িলে বা ফিতার দাম বাড়িলে সে পার্থক্য হইতে 
পারে না। 

বিতিন্ন সামগ্রীর পারস্পরিক গুরুত্ব অনুযায়ী উহাদের প্রত্যেকের উপর 
যে “ভার” প্রদ্দান করিয়া সূচক সংখ্য! রচন! কর! ছয় তাহাকে “ভার 
সমহিত ছৃচক সংখ্যা” ( 56180023062 2001006£ ) বলা হয়। ভার 
প্রদান কর! হয় পারস্পরিক গুরুত্ব অনুযায়ী । গুরুত্ব বিচার কর! হয় 
সামগ্রীটির নিজন্ব দামের দিক দিয়! বা উপযোগিতার দিক দিয়া নছে। 
ত্বরণ খুবই দামী লামগ্র কিন্ত উচ্থার দামের পরিবর্তনে সাধারণ লোকের 
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ফৈনক্দিন জীবন যাত্রার ব্যয়ে কিছু তারতম্য ঘটে না| আবার লবণ দামের 
দিক দিয়! খুব মহার্থ নহে কিন্ত দৈনন্দিন জীবনে উহা! অপরিস্থা্য বন্ত। 
তথাপি লবণের দায় এত কম এবং আমাদের মোট ব্যয়ের মধ্যে লবণ বাবদ 
ব্যয় এতই নগণ্য অংশ যে লবণের দাষে একটু পরিবর্তন হইলে জীবনযাত্রার 
ব্যর"এ কোন লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটে না| স্বুতর]ং ভারসম্বত সুচক সংখ্য! 
রচনায় প্রত্যেক সামগ্রীতে যে ভার বা 6181) গুদান করা হয়, উহ! মোট 
ব্যয়ের মধ্যে এ সামগ্রী বাবদ ব্যয় কতখানি অংশ তাহার ভিত্তিতে করা 
হয়। যথা, আমর] প্রতি মাসে “চা'এর উপর যত টাকা ব্যয় করি (মোট 
আয়ের যে অংশ ব্যয় করি ) তাহার তুলনায় ধর] যাক ১০ গুণ টাকা চাউলের 
উপর ব্যয় করি। এক্ষেত্রে যদি চা-এর উপর ভার দেওয়া হয় ১, তাহা 
হইলে চাউলের উপর ভার দেওয়া হইবে ১০; অহ্থরূপ ভাবে ঢা-এর তুলনায় 
অন্তান্ত সামগ্রীর উপর ভার দেওয়া হইবে । যথা, 

চাউল  *** ১৪ 

ডাইল ৪ 

চিনি ২. 

তৈল রি ৩ 

আট] ০ ৪ 

চ নে ১ 
ি রি 
বাড়ীভাড়া ... ৪ 

এক্ষেত্রে চ-এর দামকে যদি ১০০ সংখ্যার দ্বার] প্রকাশ কর! হয়ঃ তাহ? 

হইলে উহ্বার অনুপাতে অন্তান্ত সামগ্রার প্রচলিত দাষকে নিম়ন্ধপে ৰাক্ত 
করিতে হুইবে 
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চাউল ত.-%% (১০) নি ১৩৩৩ 
ডাইল ০৩০ (৪) ৩৪ ৪০০ 
চিনি ৪৪৬ (২) ১৪৬ ২৪৩ 
তৈল ৯৩৩ €৩) ৪০৪ ৩০৩ 
আটা হু (৪)  ** ৪০৪ 
চা ৬৬৩ €১) ৮০৬ ১৪০ 
ঘি 5৬০ (২) ০৩ ২০৩ 
ভাড়া ৪৪৬ (৪) ৮০, ৪৩৩ 
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এক্ষণে এইরূপ ভারপ্রদত্ত দামের কিরপ পরিবর্তন হইয়াছে তাহা 
পর্যযালোচন], করিলে, ধরা যাক, ১৯%* এবং ১৯৬* সালের মধ্যে নিয়ন্বপ 
পরিবর্তন লক্ষ্য কর! গেল: 
১৪৪৩ ১৯৬৩ 
চাউল ০.১ (১০) .. ১০৩৪ ০৮: 8১8০৩ 
ডাইল" ৯৪৩ (8) ট ৪8৩৪ দঃ ৮০৪ 
চিনি .১ (২) ৯ ২০৪ ০, ৪৩৬ 





তৈল ৭৯৪ (৩) ৯০৬ ৩০০ ০৬৩ ৬০৬ 

আটা ঠিক (৪) ৪৩৩ ৪৪০৩ ৪৩৪ ৮৪৩৩ 

চা ৪৪৪ (১) ১৫০ ১০৪ ,. *** ২৪৪ 

ঘি দর্ঠিত (২) চা ২৩ ৯৪৪ ৫০৪ 

ভাড়। ৭০৪ (৪) ৯৪৬ ৪০০ 5 ১২০০ 
৩১০০০ কন 

১০৩ ৩০৩ 


১৯৬০ জালে দাষে যে পরিবর্তন দেখা গেল উছ! ভারসমহ্িত দ্াষের 
পরিবর্তন | এক্ষেত্রে ১৯৫ সালে বিভিন্ন সামগ্রীকে আপেক্ষিক গুরুত্ব প্রদান 
করিয়া যে সংখ্যা ৩০০০ দড়াইয়াছে উহ! শতকরা হিসাবের হ্ববিধার জন্ত 
১০০ রুপে গন্ভ করিলে, ১৯৬০ সালের পরিবন্তিত দামের ভিত্তিতে ৯০০০ 
সংখ্যাকে ৩০০ বলিয়া ধরিতে হইবে। এক্ষেত্রে ১৯৪* সালের তুলনায় 
১৯৬০ সালে দামস্তর বুদ্ধি পাইয়াছে শতকর] (৩০০--১০০ )-২০০ ভাগ। 
এই ভার প্রদানের দ্বার! ঘে স্চক সংখ্য|রচন] করা হয় তাহাকে প্ব্যয়-সন্স্থীয় 
হিসাব” (63090010015 £5180568 ) বল! হয় এবং ভার প্রদান ন| করিয়া 
অরাররি দাষের ভিত্তিতে চক সংখ্যা রচনা! করিলে উহা! দাম অ্বস্ীয় হিসাব 
€ 00106 261801568 ) বলা হয়। “ব্যয় সম্বদ্বীয় ছিমাব” বলিবার ঘর্থ হইল 
যে বিভিন্ন সামগ্রীর মধ্যে যে আপেক্ষিক গুরুত্ব বণ্টন কর] হয়, উহা কর] হয় 
আমাদের মোট ব্যয়ের কত অংশ কোন্‌ সাষগ্রার উপর ব্যয়িত হয় তাহার 
ভিডিতে। 


ভুভীন্ম অগ্যান্স 
মুদ্রামান (11920612 519810280 ). 


0. 1. 706802106 1106 63561)018] 16860168 ০1 01061511150 ৪00 
৪681৩ (106 2760106065 101. 8110 8£81096 6116 ৪5৪661, 

4505. যে মুদ্রাব্যবস্থাস়্ স্বর্ণুদ্র। ও রৌপ্যমুদ্্া উভয় প্রকার মুদ্রাই “অসীম 
বিছিত মুদ্রা” ( 01012001660 12891 716: ) রূপে প্রচলিত থাকে এবং এঁ 
ছইপ্রকার মুদ্রার মধ্যে একটি নির্দিষ্ট রেশিও বজায় রাখা হয় তাহাকে 
দ্বিধাতৃমান বল! হয়। হর্ণমদ্রা ও রৌপ্যমুদ্া উভদ্ব প্রকার মুদ্রাই প্রমাণ মুন্তা 
(80508101006 ) পে সরকারের দ্বার! প্রচারিত, যে কোন লোক বে 
কোন পরিমাণের মুল্যপ্রদান করিতে হইলে রৌপ্যমুদ্রাতেও করিতে পারে 
এবং স্বর্ণমুদ্রাতেও করিতে পারে, এবং জনসাধারণের যে-কেহু সরকারের 
নিকট স্বর্ণ বা রৌপ্য ধাতু লইয়া গেলে সরকার উহ] হইতে স্বর্ণযদ্রা বা রৌপ্য 
মুদ্রা নির্মাণ করিয়া দ্িবেন। উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপের বছুদেশে এবং 
আমেরিকায় এইরূপে দ্বিধাতুমাঁন গৃহীত হইয়াছিল । 

দ্বিধাতুমানের যে সকল স্ববিধা! আছে বলিয়! দাবী কর] হয় সেগুলি হুইল 
নিয়রূপ £ 

(১) দ্বিধাতুমানে মুদ্রার যোগান অপেক্ষাকৃত স্থির থাকে। মুদ্রার 
যোগান স্থির থাকিবার দরুণ দামস্তরেও মুভ্মূছছ অথবা সহসা কোন বিরাট 
পরিবর্তন ঘটিতে পারে না। মুদ্রার যোগান অপেক্ষাকত স্থির থাকিবার দুইটি 
কারণ আছে। প্রথমতঃ, একটি মাত্র ধাতুর দ্বারা মুদ্রা নিমিত হইলে মুদ্রার 
পরিমাণ ঘতখানি হইত, ছুইটি ধাতুর তারা মুদ্রা নিমিত হইবার দরুণ মুদ্রার 
যোগান তাঁখ। অপেক্ষা বেশী থাকিবে । হ্বতরাং নূতন ধাতুর দ্বার। নূতন মুদ্রা 
কৃষ্টি হইলে উহা! মোট সুদ্রার একটি সামান্ত অনুপাত হইবে ; এই সামান্ত 
অন্থপাতের বৃদ্ধি দামস্তরের উপর বিশেষ তারতম্য ঘটাইবে না। দ্বিতীয়তঃ, 
বর্ণ ও রৌপ্য ছুইটি ধাতুর যোগান ষে একই ভাবে একই দিকে 
পরিতখর্তিত হইবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। এন্সপও হইতে পারে যে 
যখন বর্ণের যোগান বাড়িযস্াছে তথুন ঝৌপ্যের যোগান কমিয়াছে বা যখন 
রৌপ্যের যোগান বাড়িস্বাছে তখন স্বর্ণের যোগান কমিয়াছে। এইকপ যে 
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ঘটিবেই তাছার কোন নিশ্চয়তা নাই কিত্তু ঘটবার সম্ভাবনা! আছে তাহাই 
বড় কথা। 

(২) দেশের ব্যবস! বাণিক্য যে অনুপাতে সম্প্রসারিত হুইতে থাকে লে 
অনুপাতে যদি মুদ্রার পরিমাণ বাড়ানে! না যায় তাহ] হইলে "হক টাকার 
অভাবেই ব্যবস! বাণিজ্য অচল হইয়া যাইবে। এইন্ধপ ঘটিতে দেওয়া 
সমাজের পক্ষে চরম শিবুদ্ধিতা। শুধুমাত্র হর্ণমুত্! বা শুধুমা্ রৌপ্যমুস্তা 
থাকিলে অর্থ নৈতিক প্রয়োজন অনুযায়ী ধীরে ধীরে মুদ্রার পরিমাণ বাড়াইতে 
পার! যায় না কিন্ত হুইপ্রকারের যু্্া থাকিলে ইহা! কিছুট! সম্ভব হয়। 

(৩) কাগজী মুদ্র। থাকিলে প্রয়োজন মত মুদ্রার পরিমাণ বাড়ানে৷ অতি 
সহজ ? কিস্ত অতি সহজ হওয়াটাই উহ্নার বিপদ । অতিরিক্ত কাগজী মুদ্রা 
ছাপিবার প্রলোভন সরকার সংযত করিতে পারে না, না পারিলে মুদ্রাক্ষীতির 
স্্টি হয় । কিন্ত রৌপ্য ও হ্বর্ণ, উভয় প্রকার মুদ্রা থাকিলেও উভগ্ প্রকার 
খাতুই দুশ্রাপ্য ; সুতরাং মুদ্রার ধোগান প্রয়োজন মত অল্প অল্প বাড়াইবার 
স্যোগ থাকিলেও, খেয়ালথুশীমত বাড়াইয়। দেওয়। সম্ভব হয় না। 

(৪) ছুই প্রকার মুদ্রার প্রচলন থাকায় বৈদেশিক বাণিজ্যের লেন-দেন 
বিশেষ ছুবিধা হয়। যদ্দি একমাত্র ্বর্ণমুদ্র। থাকে তাহা! হইলে সকল দেশেই 
যদি ্বর্ণমান থাকে তবেই উহ্থাব হফল পাওয়। যাইবে, অন্থথায় সুফল পাওয়া 
যাইবে না। কিন্ত যদি স্বর্ণমুদ্রা ও রৌপ্যমুদ্রা ছটাই থাকে তাহা হইলে স্বর্ণ 
ব্যবহারকারী ও রৌপ্য ব্যবহারকারী দেশের সহিত দ্বিধাতুমান বিশিষ্ট দেশ 
সমান ভাবেই লেন-দেন করিতে পারে। 

দ্িধাতুমানের বিরোধীর। ইহার নিম্নরূপ অহ্ববিধা ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন £ 

(১) একটি ধাতুর যোগান বাড়িলে কমিলে অপর ধাতুটির যোগান 
কমিয়া বাড়িয়া যে তাহার ফলাফল কাটাকুটি হইয়া যাইবে এরূপ কোন 
নিশ্চয়তা নাই । আর দুইটি ধাতুর যোগান ষদি ঠিক একই দিকে পরিবর্তন 
হয় তাহ! হইলে মুদ্রার যোগানে নুপরিস্ফুট পরিবর্তন হুইবে, তখন আর 
দামন্তর স্থির থাকিবে না। 

(২) ধাতু হিসাবে যোগান বা চাহিদার হাল বৃদ্ধির দরুণ দ্বর্ণ বা 
রৌপ্যের বাজার দামে যে কোন লময়েই তারতম্য হইতে পারে। লেঙ্গেন্ে 
বাজারে হবরযুস্া ও রৌপ্য মুদ্রার মধ্যে রেশিও পরিবতিত হইয়া ধাইবে। 
রজার দ্ব্সূদ্রা ও রৌপ্যদুদ্রীর মধ্যেকার রেশিও পরিবর্তন 
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হইলে দ্বিধাতুমান বজায় রাখা অসম্ভব হুইন্বা পড়ে। ধর! য]ক, মুদ্রা 
্যবস্থায় ১৬টি রৌপ্যমুদ্রা একটি শ্বর্শুদ্রার সমান ছিল কিন্ত বাজারে 
রৌপ্যের চাছিদা বাড়িয়া যাইবার দরুণ ১৫টি রৌপ্যমুদ্রা একটি 
দ্ণমুগ্রার সমাঞীপ্হইয়াছে ; অর্থাৎ বাজারে রেঁপের তুলনায় দ্বর্ণের 
দাম কমিয়া গিক়্াছে। এরূপ অবস্থায় মুদ্রাব্যবস্থায় স্বর্ণের দাম কৃত্রিষ ভাবে 
চড়া। ফলে বাজার হইতে ১৭টি রৌপ্যমুদ্র। দিয়া লোকে একটি স্বর্ণমুদ্্রা 
কিনিৰে এবং মুদ্রাব্যবস্থায় উহ! বিনিময় করিয়া] ১৬টি বৌপ্যমুদ্র। পাইয়া একটি 
করিয়া রৌপ্যমুদ্রা লাভ করিতে থাকিবে । কিছুকাল পরেই রৌপ্যমুদ্রায় 
এত টান পড়িবে ষে মুদ্রাকর্তৃপক্ষ আর রৌপ্যমুদ্রা যোগান দিতে পারিবেন না; 
লোকেও রৌপ্যমুদ্রার দ্বারা কোন লেনদেন করিবে না, সবই কমদামী 
র্ণমুদ্রার দ্বারা করিবে । ফলে, দ্বিধাতুমান ভাঙ্গিয়া যাইবে। 

(৩) যর্দিসকল দেশ একই সঙ্গে দ্বিধাতুমান গ্রহণ করে তাহা হুইলে 
মুদ্রামানরূপে দ্বিধাতুমান সফল হইতে পারে। কিন্ত সকল দেশকে দিয়া 
একই সঙ্গে দ্বিধাতুমান গ্রহণ করানো বাস্তবক্ষেত্রে সভভব হয় ন। 

৫.2. ৮0815 5010 80815081507? ভা)8 875 075 01116161711 
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405. যে মুদ্রা ব্যবস্থায় একটি প্রমাণ মুদ্রার (908000910 29006 ) 
মূল্যের সহিত একটি নিধি পরিমাণ স্বর্ণের মূল্যের সমতা বজায় রাখা হুয় 
তাহাকে হ্বর্ণমান (£০14 568100810 ) বল! হয়। ম্বর্ণ এবং মুদ্রা--ইহাদের 
ংধ্য সমতা বজায় রাখবার বিভিন্ন পদ্ধতি অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের 
্বর্ণমান সৃষ্টি হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। 

€১) স্বর্ণধাতুপিগুমান € 0০10 80190 ৪:800210) 

এই ধরণের স্বর্ণমানে শ্বর্ণমত্রা! নির্মিত হয় না এবং দৈনন্দিন বেচাকেনার 
কাজে হবর্ণমদ্রা ব্যবহার হয় না। কাগজী মুদ্রা এবং সন্তাধাতুর দ্বার] নিমিত 
খুচর] মুদ্রা ব্যবহৃত হয়। কিন্তু কাগজী মুদ্রা বা নোট থাকিলেও উহ্বার সহিত 
মূল্যের,ফ্রিক হইতে একটি নিদ্দিষ্ই পরিমাণ দ্বর্ণধাতুর সমত। বজায় রাখা হয়। 
যথা ১চ্চত্রি স্বর্ণ এবং ১০০ টাকা সমান বলিয়া গন্ত করা হইতে পারে ? এক্ষেত্রে 
ব্রা কর্তৃপক্ষ মুদ্রা ওম্বর্ণের মধ্যে এই নির্দিষ্ট হার বজায় রাখিবার ভন্ত কার্যকরী 
ব্যবস্থা” অবলম্বন করেম। কেহ যদি তাকাদের নিকট নিদিই গুণের ত্বর্ণধাতু 
লইন্বা! জ্াসে, তাহ! হইলে কর্তৃপক্ষ ভরি পিছু ১০০ টাকা দামে এ. এ্বর্ণ কিছিস 


৪ মুদ্রা, বাণজ্য ও রায় অর্থ-ব্যবস্থ। 


লইবেন আবার কেহ যদি তাহাদের নিকট ১০০ টাকা লইয়া আসে, 
তাহা হইলে কর্তৃপক্ষ এ টাকার বিনিময়ে ১ভরি স্বর্ণ তাহাকে দিবেন। 
অর্থাৎ মুদ্রা কর্তৃপক্ষ নিদ্দি্উ দামে সর্বদাই হ্বর্ণ ক্রয় বিক্রয় করিতে প্রস্তত 
থাকিবেন। ইহাতে মুদ্রাব্যবস্থায় দ্বর্ণের যে দাম বীবিয়া দেওয়। হয়-_অর্থাৎ 
স্বর্ণ ও টাকার মধ্যে যেবিনিময় হার নিদি্ই থাকে--বাজারেও হর্ণের দা 
উহা অপেক্ষা বেশী হইতে পারে না, কমও হুইতে পারেনা । ইহা ছাড়া, 
বর্ণের আমদানী ও রপ্তানী অবাধভাবে করিতে দেওয়া হয় । যে কেহ বিদেশে 
মাল বিক্রয় করিয়! তাহার পাওনা স্বর্ণে আদায় করিয়া! হ্বর্ণ আমদানী করিতে 
পারে, আবার যে কেহ বিদেশ হইতে মাল কিনিয়া শ্বর্ণ রপ্তানী করিয়া 
উহার দাম পরিশোধ করিতে পারে। 

€২১ স্বর্ণ প্রচলন ব্যবস্থা! (0010 61768180101 ৪8681700870) 

বর্ণ প্রচলন ব্যবস্থাই হ্বর্মানের আদিরূপ) এই ব্যবস্থায় স্বর্ণ ও মুদ্রার 
মধ্যে যে বিনিময়হার স্থির করা থাকে তাহার ভিত্তিতে মুদ্রা কর্তৃপক্ষ স্বর্ণ 
মুদ্রা নির্মাণ করিয়া বাজারে প্রচার করেন। যথা স্বর্ণ ও টাকার মধ্যে 
বিনিময়হার যদি ১ শরি হ্বর্ণ_১০০ টাক বলিয়। ধার্য হয় তাহ হইলে মুদ্রা! 
কর্তৃপক্ষ ১ ভরি বর্ণের দ্বারা একটি করিয়া মুদ্রা নির্মাণ করিবেন এবং প্রতিটি 
যুদ্র। ১০* টাকার সমান বলিরা ঘোষণা করিবেন। সাষগ্রী ক্রয-বিক্রয়ে, 
অর্থাৎ সর্বপাধারণের লেনদেন কার্যে হ্বর্ণমুদ্রা ব্যবহৃত হইবে। কিন্ধযে কেহ 
ুদ্র। কর্তৃপক্ষের নিকট স্বর্ণ ধাতু লইয়৷ যাইলে বর্তৃপক্ষ তাহাকে তাহার 
এ স্বর্ণ হইতে খর্ণমুদ্র। নির্মাণ করিয়া] দিবেন । যে বেহ হবর্ণমুদ্রাকে গলাইয়া 
্বর্ণধাতুতে রূপান্তরিত করিতে পারিবে । ইহা ছাড়া বিদেশে হ্বর্ণ পাঠাইতে 
বা বিদেশ হুইতে হ্বর্ণ আমদানী করিতে কোনও বাধা থাকে না-_যে কে 
বিদ্ধেশ হইতে মাল আমদানী করিলে স্বর্ণ পাঠাইয়1 উহ্থার দাম পরিশোধ 
করিতে পারে এবং যে কেহ বিদেশে মাল রগানী করিলে উহার মৃল্যত্বর্ূপ 
স্বর্ণ আমদানী করিতে পারে | 

(৩) ভবর্গ বিনিময় মান (0010 [501787)0৩ 868170873) 

স্বর্ণ বিনিময় মান-এর ক্ষেত্রে দেশের মুদ্রা ব্যবস্থার সহিত স্বর্ণের, এবটি 
নির্দিউ বিনিময় হারে, সংযোগ স্থাপন করা হয়) কিন্তু সরাসরি ভাবে নহে 
অন্ত কোনও বৈদেশিক মুদ্রার মাধ্যমে, যে বৈদেশিক মুদ্রার সহিত বর্ণের 
প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপিত থাকে । সংশ্লিষ্ট বিদেশটিতে পাকাপাকি খর্ণমান 
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বজায় থাকে বর্ণপ্রচলন মান অথবা স্বর্ণধাতুপিণ্ড মান? হতরাং এ 
বিদেশে উহার মুদ্্র! স্বর্ণের দ্বারা নিঘ্িত অথব! স্বর্ণে পরিবর্তনীয়। দেশের 
টাক! একটি নির্দিষ্ট বিনিময় হারে বিদেশী টাকায় রূপান্তরিত করিয়া দ্বার 
এবং & বিদেশী টাকাকে এ নির্দিষ্ট বিনিময়হারে দেশের টাকায় রূপ.স্তরিত 
করিবার দায়িতু মুদ্রা কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করেন। যেহেতু এ বিদেশী টাকা স্বর্ণ 
বিনিময় যোগ্য, সেহেতু দেশের টাকা বিদেশী টাকার সহিত নি্দি্ই 
হারে বিনিময় কর! গেলে, দেশের টাকার সহিত স্বর্ণেরই বিনিময় 
করা হয়। ভারতে প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে কিছুকাল এইন্প স্বর্ণ 
বিনিময় মান প্রচলিত ছিল, তখন ভারতের টাকাকে ই্রালিং-এ এবং 
ষ্টালিংকে টাকায় (একটি নির্দিষ্ট হারে ) পরিবর্তন করিয়া দেওয়া হইত; 
্টালিং-এর সহিত স্বর্ণের একটি নিদিষ্ট বিনিময় হার রক্ষিত ছিল। 

0.5. 1756 9275 176 09761018187 805 91012569501 6010 65:০118208 
৪2100810 89 90178108760 £09 0010 ০1700188101 07 £010 00]1107 
8687)05870 ? 

4128. স্বর্ণ বিনিময়মান প্রতিষ্ঠিত করিলে স্বর্ণমানের মুল সুবিধাগুলি 
পাওয়া যায় কিন্তু পুরাপুরি স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠিত করিলে যে খরচা পড়িত সেদিক 
হইতে অনেক ব্যয় সাশ্রয় হয়। এই ব্যবস্থায় স্বর্ণের পরিবর্তে বৈদেশিক মুদ্রা 
বা বৈদেশিক সিকিউরিটি হাতে জমা রাখিতে হয়। স্বর্ণ ধাতু হাতে জমা 
রাখিতে হয় না। ইহাতে স্বর্ণের সাশ্রয় ভয়-স্বর্ণ সংগ্রহ করিয়া আনিয়া মুদ্রার 
বিজার্ভ রাখিবার প্রয়োজন হয় না। স্বর্ণ প্রচলন ব্যবস্থাপ্য় হাতে হাতে স্বর্ণ 
দ্র ঘুরিলে স্বর্ণের যে ক্ষয় হইয়া অপচয় হয়, দ্বর্ণ বিনিময় মান-এ সে অপচয় 
হয় না। অবশ্য এই ব্যবস্থাতেও নিজেদের মুদ্রার দ্বারা বিদেশী মুদ্রা কিনিয়! 
রিজার্ভ বাখিতে হয়? কিন্ত কীচা স্বর্ণ রিজার্ভ-এ রাখিলে উহা হইতে 
কোনও আয় হয় নাঁ। বিদেশী সিকিউরিটি কিনিলে উহা হইতে যত সামান্ই 
হউক কিছু না কিছু আয় হয়। প্রয়োজন হইলে উহ্থাকে নগদ মুদ্রায় 
রূপান্তরিত কর] যায়, আবার প্রয়োজন হইলে উহাকে আরও লাভজনক 
সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ করা যায়। 

0.4. 0156 21) 1068. 01 1175 80101778110 1010 0180251706 01 (116 £০1৫ 
818100870. ড1)8% ৪7৪ 6065 70165 ০01 (106 £010 ৪%৪78097.0 28716 ? 


49, স্বর্মমান ঠিক নিয়ম অনুযায়ী জায় রাখিলে আভ্যন্তরীণ অর্থ- 
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নীতির সহিত বৈদেশিক অর্থনীতির যোগন্ছত্র স্কাপিত হয়। বৈদেশিব 
লেনদেনের অসামগ্জস্য স্ঙ্টি হইলে ত্বর্ণ আমদানী রপ্তানীর দ্বারা দামস্তরের 
পরিবর্তন সাধিত হইয়া ঠবদেশিক মুল্য প্রদান ব্যালাব্স-এর সামঞ্জস্য এবং 
আত্যন্তরীণ ও ৫বদেশিক দামস্তরের সামগ্তস্ত ফিরিয়া আসে। ইহাকেই 
স্বর্ণমান্সের স্বয়ংক্রিয় কার্য্যকারিতা বলিয়! উল্লেখ কর! হয়। ইহার কারণ 
স্বর্ণমান-এর মধ্যে দেশে যতখানি স্বর্ণ থাকে তাহার দ্বারাই যুদ্রার পরিমাণ 
নির্ধারিত হয়; এবং কতখানি স্বর্ণ দেশে থাকিবে তাহা বৈদেশিক বাণিজোর 
গতির উপর, অর্থাৎ মুল্য প্রদান ব্যালাব্স-এবর উপর নির্ভর করে। 

যদ্দি এন্নপ ঘটে যে দেশের মূল্য প্রদান ব্যালান্স-এ একটি নীট উদ্ব্ত 
হইয়াছে-_দেশটি কম করিয়া আমদানী করিয়াছে এবং বেশী করিয়| রপ্তানী, 
করিয়াছে_তাহ! হইলে বিদেশ হইতে এ দেশেস্বর্ণ আমদানী হইতে থাকিবে, 
দেনাদার দেশগুলি বর্ণ পাঠাইয়া তাহাদের দেন পরিশোধ করিবে । 
এক্ষেত্রে দেনাদারদেশের লোকে আভ্যন্তরীন মুদ্রাকে স্বর্ণে পরিবর্তন করিয়া 
& স্বর্ণ পাওনাদার দেশে পাঠাইতে থাকিবে । দেনাদারদেশ হইতে এই- 
ভাবে স্বর্ণ চলিয়া যাওয়ায় সেখানে মুদ্রার পরিমাণ কমিয়া যাইবে (কাহণ 
স্বর্ণযান-এর দেশে স্বর্ণের সহিত মুদ্রার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক) এবং মুদ্রার পরিমাণ 
কমিয়া যাওয়ায় দামস্তর কিয়া যাইবে । পাওনাদার দেশে ঠিক ইহার 
বিপরীত ফলাফল দেখা দিবে । সেখানে বাড়তি স্বর্ণ আমদানী ভইবে। 
যাহার! বৈদেশিক বাণিজ্য করিয়া উপার্জন করিল এ স্বর্ণ তাহাদের কাছে 
আপিবে * তাহারা তখন এ স্বর্ণ মুদ্রায় পরিণত করিবে । করিলে পাওনাদার 
দেশে মুদ্রার পরিমাণ বায় যাইবে । মুদ্রা পরিমাণ বাড়িলে দামণ্ডব 
বাড়িয়া যাইবে। 

দেনাদারদেশের স্বর্ণ চলিয়া যাইবার দরুণ দামস্তর কমিবে। উহাতে এ 
দেশের পণ্য বিদেশে সত্তা, শ্থতরাং জনপ্রিয় হইবে; এ দেশের বপ্তাণা 
বাড়িবে। যে কারণে রপ্তানী বাড়িবে সেই কারণে আমদানী কমিবে, কারণ 
সন্তার দেশে লোকে ক্রয় করিতে আসে, বিক্রয্ন করিতে আসে না । অপপগ- 
পক্ষে পাওনাদার দেশে স্বর্ণ আপিবার দরুণ দ'মস্তর বাড়িবে। উহাতে এ 
দেশের পণ্য বিদেশে মহার্থ হইবে; & দেশর রপ্তানী কমিবে। ঠিক খে 
কারণে বগ্ডানী কমিবে, সেই কারণেই 'মামদাঁনী বাড়িবে, কারণ আক্রা? 
দেশে লোকে বিক্রয় করিতে আপে, ক্রয় করিতে আসে না । ইহার সম্মিলিত 
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লে দেনাদার দেশের দেনাপাঁওনা সমান হইয়া! যাইবে, পাওনাদারদেশের ও 
'নাপাওন! সমান হুইয়। যাইবে । যদি বর্তমানের দেনাদারদেশ আমদাণী 
[পেক্ষা বেশী রপ্তানী করিয়া পাওনাদারদেশে পরিণত হইয়] যায় তাহা! 
ইলে ঠিক বিপরীতভাবে স্বর্ণ চলাচলের দ্বারা দামস্তরের পরিবর্তন ঘটিবে এবং 
হার দেনাপাওন। পুনরায় সযান হইয়া যাইবে । 
ইহাই হইল স্বর্ণমান-এর স্তবয়ংক্রিয় পদ্ধতি । কিন্ত এই স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি 
হাতে স্য সত্যই বজাম্ম থাকে তাহার জন্ত স্বর্ণমান বিশিষ্ট দেশগুলিকে 
ইটি নিয়ম স্বেচ্ছায় পালন করিতে হয় ; ইহ! যেন স্বর্ণমানব্ূপ খেলার নিয়ম। 
প্রথমতঃ, দেশ হইতে যদি স্বর্ণ বিদেশে চলিয়। যায় বা বিদেশ হইতে যদ 
দশে স্বর্ণ আসে তাহা! হইলে উহার যে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া! হইবার কথা 
চাহ! হইতে দিতে হুইবে। স্বর্ণ বাহিরে চলিয়া যাইতে যদি বাধা দেওয়া 
য় অথব! স্বর্ণ দেশের মধ্যে আসিলে কৃত্রিমভাবে উহার কলাফল যদি নাকচ 
চর হয় তাহা হইলে একই সঙ্গে বিভিন্ন দেশে স্বর্ণমান বজায় রাখা সম্ভব হর 
1, স্বর্ণমান-এর উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। 
দ্বিতীষ্বতঃ, প্রত্যেক দেশ তাহার রাজস্ব সংক্রান্ত এবং বাণিজ্য 
ক্রান্ত নীতি এক্সপ তাবে গঠন ও প্রয়োগ করিখে যাহাতে মূল্য দান 
0ালান্প-এ যথোচিত সমন্বয় সাধিত হইতে পারে এপং অর্থ হস্তান্তরের দ্বার! 
বাট দেনাপা গুন মিউখনো যাইতে পারে । 
ও .1019507155 £1)6 71)61165 9190 0611)67168 01 09010 8681)0810. 
410৪, স্বর্ণধাতুর দ্বার! খুদ্র! শির্্মাপ করা, আভ্যত্তরন ক্রুযু-বিক্রফ়ে উঠা 
বাবহার করা এবং বৈদেশিক বাণিজ্ের মুল্যপ্রদানের জন্ক উহা! আমদা*? 
গ্তানী করা-ইহ। মুদ্র! ব্যবস্থার অতি প্রাচীন যুগ হইতেই দেখিতে পাওয়া 
গয়াছে। যেমুল কারণে প্রাচীন যুগে ইঠ1 গুহীত হুইয়াহিল সেই কারণেই 
ধূনিক যুগেও ইহা জনপ্রিয় হইয়াছিল! অবশ্য আধুরনক যুগে উহার 
ব্যকারিতা আরও সুষ্পইুভাবে প্রকটিত হইয়াছিল। স্বর্ণমান হইতে প্রাপ্য 
শকার নিয়ন্ধপে খিশ্লেষণ করা যায় £ 
প্রথমত, হ্বর্ণমান বাবস্থায় মুদ্রর উপর জনগণের আস্থা বজায় থাকে । 
কোন কারণেই হউক, স্বর্ণের প্রতি সাধারণ মানুষের একটি অদম্য আক্ষণ 
ছে; সেই কারণে স্বর্ণ সহজেই ক্রয় বিক্রয় যোগ্য, উহ। একই সং্গ 
টম্বকে স্থায়ী করিতে পারে এবং সঞ্চয়কে যে ৰোনও সময়ে তরল নগদ এ 
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পরিণত করিতে পারে। হ্বতরাং যে কোনও মৃল্যপ্রদ্দানের ক্ষেত্রে স্বর্ণগ্রহণ 
করিতে সকলেই প্রস্তত থাকে । এই সকল কারণে, স্বর্ণের দ্বারা মুদ্রা নিশ্মিত 
হইলে অথব! কাগজী মুগ্রাকে মুদ্রাকর্তৃপক্ষ সর্বদাই স্বর্ণে রূপান্তরিত করিয়া 
দিতে প্রস্তুত আছেন এ' সম্পর্কে নিশ্চিত থাকিলে, সাধারণ লোকে মুদ্রা- 
ব্যবস্থার উপর খুব আস্থাবান হয় । 

দ্বিতীয্বতঃ, স্বর্ণমান প্রতিষিত থাকলে মুদ্রাপ্ফীতির সম্ভাবন] থাকে 
না। খাঁটি যুদ্রাপ্ফীতি বলিতে যাহা বুঝায় তাহা! এক ভয়াবহ পরিস্থিতি + 
ইহা ধনীকে আরও ধনী করিয়া দরিদ্রের সঞ্চয় উবাইয়] দেয়, শেষ পর্য্যন্ত 
ধনী নির্ধন সকলেই যুদ্রার উপর আস্থা হারাইয়া ফেলে। কিন্তু স্বর্ণমান 
প্রতিষ্ঠিত থাকিলে মুদ্রাম্ফীতি হইতে পারে না, কারণ, স্বর্ণমানের ক্ষেত্রে বেশী 
স্বর্ণ সংগ্রহ করিতে না পারিলে মুদ্রার যোগান বৃদ্ধি করা যায় না। কিন্ত 
স্বর্ণ দামী বস্তঃ উহা! সহজলভ্য নহে; কাগজীমুদ্রা যেরূপ বহুল পরিমাণে 
ছাপিয়! প্রচার কর] যায়, স্বর্ণমান-এর ক্ষেত্রে সেরূপ সম্ভব নছে। অবশ্য 
বাণিজ্য ব্যালান্স-এর উদ্বত্ত হইলে বাহির হইতে স্বর্ণআমদানী হইয়া দামস্তর 
বাড়িতে পারে, কিন্ত দামস্তরের এই বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণাতীত মুদ্রাম্কীতিতে পরিণত 
হইতে পারে না, কারণ দামস্তর বুদ্ধির সঙ্গে সজেই রপ্তানী কমিতে এবং 
আমদানী বাড়িতে থাকে, এবং স্বর্ণের বিপরীত দিকে গতি স্থষ্টি হয়। 

তৃতীয়ত £, স্বর্ণমান-এর নিজের স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিই উহ্বার একটি বিশিষ্ট 
গুণন্ূপে গণ্য হইতে পারে । যদ্দি কোন কারণে দেশের মূল্যস্তর বাড়িয়। যায় 
তাহা হইলে কিছুকালের মধ্যেই রপ্তানী কমিয়! আমদানী বাড়িয়। স্ব 
বারে চলিয়া যাইবে এবং স্বর্ণের ঘাটতিতে দামস্তর কমিবে। দামস্তর যতই 
কমিবে ততই দেশের রপ্তানী বাড়িবে ও আমদানী কমিবে, ফলে দেশের মধে 
পুনরায় স্বর্ণ আসিতে আর করিবে । দেশের দামস্তরের সহিত বিদেশে 
দামস্তরের সমন্বয় সাধিত হইবে, এবং দেশের আমদানী রপ্তানী সমান হইয় 
বাণিজ্য ব্যালান্স সমতালাত করিবে ।, 

চতুর্থতঃ, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের স্বার্থে, বৈদেশিক বিনিময় হারে 
স্থিতিশীলতা৷ একান্ত প্রয়োজন । দেশের মুদ্রার বৈদেশিক বিনিময়হার যা 
আস্থর হয়, কখনও বাড়ে কখনও কমে, তাহা! হইলে বিদেশ হইতে সাম 
আমদানী করিয়া দেশে বিক্রয় করিলে লাভ হইবে কি লোকসান হইবে তাঃ 
বুঝিতে পারা যাইবে না। ইহাতে আন্তর্জাতিক বণিজ্য ক্ষতিগ্র 
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হুয়।. কিন্ত স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠিত থাকিলে বৈদেশিক বিনিময় হার. অক্লেশেই 
নির্ধারিত হয় এবং উহ! স্থিতিশীল থাকে । একটি দেশের মুদ্রা যতখানি 
স্বণের সমান এবং অপর একটি দেশে ততখানি স্বর্ণ কতগুলি মুদ্রার সমান 
তাহা হিসাব করিলেই ছুইদেশের মুদ্রার বিনিময়ন্বার পাওয়া যায়। এই 
বিনিময় হার খুব জীমাবদ্ধ গপ্ডির মধ্যেই উঠানামা! করিতে পারে 


ত্র্ণমানের অন্ভুবিধা 

স্বর্ণমানের বিরোধীরা স্বর্ণমানের নিম়রূপ অস্থবিধার কথা উল্লেখ করিয়া 
থাকেন £ 

প্রথমতঃ, স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠিত থাকিলে যে দামস্তরের স্থিরত] বজায় 
থাকিবে এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই। স্বর্ণের খনি আবিষ্কারের সহিত 
স্বর্ণের যোগান বাড়িয্াছে এবং উহার দরুণ মুদ্রান্ষীতি স্যহি হুইয়াছে, 
ইতিহাসে এইন্মপ নজির যথেষ্ট পাওয়া গিয়াছে । আবার স্বর্ণের যোগান 
কমিয়া যাওয়ায় দেশে মুদ্রাসঙ্কোচ ঘটিয়াছে, টাকার অভাবে উপার্জন 
কমিয়াছে এবং বেকারের সংখ্যা বাড়িয়াছে__একপ দৃষ্টাস্তও পাওয়] যায়। 
১৮৪৯ এবং ১৮৭৪ সালের মধ্যে অ্্রেলিয়া৷ এবং কালিফোনিয়ায় নৃতন স্বর্ণনি 
অবিষ্ষারের দরুণ স্বর্ণের যোগান অনেক বাড়িয়া গিয়াছিল এবং বহুদেশেই 
মুদ্রাপ্ফীতি স্ঙ্টি হইয়াছিল। আবার ১৮৭৪ সালের পর হইতে ১৮৯৪ সাল 
পর্য্যন্ত স্বর্ণের উৎপাদন কমিয়! যাওয়ায়, দ্ামস্তরের পতন ঘটিয়াছিল এবং 
স্ব্ণমান বজায় রাখ দুব্বহ হইয়া উঠিয়াছিল। আবার ১৯২৮-৩০ সালে স্বর্ণের 
একাত্ত দুশ্রাপ্যতা সকলেই আশঙ্কা করিতেছিল কিন্তু কয়েক বৎসরের মধ্যে এ 
ছুপ্রাপ্যত। আধিক্যে পরিণত হইয়াছিল। 

দ্বিতীয়তঃ, অল্পকালেরমধ্যে স্বর্ণের উৎপাদন যে বাড়ানো কমানো যায় 
না, উহা ক্ষতিকর হইতে পারে। দেশের যত শিল্লোন্নতি হইবে, কৃষির 
সম্প্রসারণ হইবে, ব্যবস1 বাণিজ্য বাড়িবে, ততই মুদ্রারও প্রয়োজন বাড়িবে। 
স্বর্ণমান-এর ক্ষেত্রে সমাজের পক্ষে প্রয়োজন হইলেও মুদ্রার পরিমাণ বাড়ানো 
যাইবে না; এরূপ অবস্থায় কৃত্রিমভাবে সমাজের অর্থনৈতিক অগ্রগতি 
প্রতিরুদ্ধ করিয়া রাখা হইবে। 

তৃতীয়তঃ, স্বর্ণমান বজায় রাখিতে হইলে দেশের অর্থনৈতিক 
কাঠামোকে দেশের প্রয়োজন অনুযায়ী গড়িয়া তুলা, নিছক দেশের 
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অর্থ নৈতিক স্থার্থে যে ব্যবস্থা অবলম্বন প্রয়োজন সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করা, সম্ভব 
হয় না। স্বর্ণ যদি দেশের বাহিরে চলিয়! যায় তখন দেশের স্বার্থানুকৃূল হউক 
বা না৷ হউক, দেশের দামস্তরের পতন ঘটিতে দিতে হইবে, উহাতে দেশের 
বেকারের সংখ্য। বাড়িলে, উপার্জন কমিলেও উহ্না প্রতিরোধ করা যাইবে না| 
আবার দেশের মধ্যে বাড়তি ম্বর্ণ আঙ্গিলে দেশের প্রয়োজন হউক বা না 
হউক দামস্তর বাড়িতে দিতে হইবে। ইহাতে দেশের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা 
বলিয়া কিছু থাকে না'। 
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4108. বিভিন্ন দেশে একই সঙ্গে ত্র্ণমান গ্রহণ করিলে তবেই স্বর্ণমানের 
উপকারিতা পাওয়া যাইতে পাবে । বিভিন্ন দ্বেশে একই সঙ্গে ত্বর্ণমান এুভণ 
করিলে উহ্থাকে আন্তর্জাতিক স্বর্ণমান বলা হশ্ব। ইহার পসর্বপ্রধাশ উপকারিতা 
হইল যে ইহার দ্বারা বৈদেশিক বিনিময় হারের স্তিতিশীলতা রক্ষিত হয়; 
বস্ততঃপক্ষে বৈদেশিক বিনিময়হারের স্থিতিশীলতা রক্ষা করাই স্বর্ণমানের 
প্রধান যুক্তি ও উদ্দেশ্য । ইহার দ্বারা আন্তর্জাতিক ব্যাণিজ্যের ঝুকি 
পরিহার কর! হয়, আস্তর্ভাতিক বাণিজ্য এবং অন্থান্ত নানাপ্রকার আথিক 
লেনদেন সুনিশ্চিত হয়। 

কিন্ত আত্তর্জাতিক স্বর্ণমান বজায় রাখিতে গেলে দেশের মুদ্রার আভ্যন্তরীণ 
মূল্য স্থিতিণীল আছে কিনা তাহা দেখিবার ও তদনুযায়ী ব্যবস্থা করিবার কোন 
অবকাশ নাই। মুদ্র/ কর্তৃপক্ষের নিকট মুদ্রার বহিমুণপ্য স্থিতিশীল আছে 
কিন! তাহাই একমাত্র বিবেচ্য হইবে । বর্তমানে সকল অর্থনীতিবিদই মনে 
করেন যে দেশের আভ্যন্তরীণ দ্ামস্তরের দিক হইতে দেশের টাকার 
আভ্যন্তরীণ মূল্য যেন্ধূপ হুইবে, উহার বহিমূল্য তদন্ছপাতেই বজায় রাখা 
উচিত। কিন্তু আন্তর্জাতিক স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠিত হইলে টাকার আভ্যন্তরীণ 
মূল্য বা দামস্তর স্থিতিশীল আছে কিনা তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিলে চলিবে 
না। সর্বপ্রধত্বে টাকার বহিমু'ল্য বজায় রাখিতে হইবে। 

স্বর্ণমানের কার্য্যকারিতা স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে যেক্সপ হওয়া] উচিত কেন্দ্রীয় 
ব্যাঙ্ককে সেইবূপই হইতে দ্দিতে হইবে-_-নিজের কার্যকলাপ ও মুদ্রানীতিকে 
উহার পহিতই খাপ খাওয়াইয়া লইতে হইবে । আত্তর্জাতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে 
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দেশটির ধদি পাওনা অপেক্ষা দেন। বেশী হয়, তাহা হইলে দেশ হইতে স্বর্ণ 
[বদেশে চলিয়া যাইতে চাহিবে এবং উহার দরুণ মুদ্রা সঙ্কোচের পরিস্থিতি 
স্ষষ্টিহইবে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যদি ইহাঁকে বাধা দিতে চায় তাহা হইলে 
কণমানের নিয়ম ভঙ্গ করা হইবে £ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক প্র ইচ্ছা থবকুক বাঁ নাই 
থাকুক, উহাতে বেকারেব সংখ্যা বাডিলেও এবং লোকের উপার্জনের স্তর 
কমিয়া গিয়া চতুর্দিকে দৈন্য ফুটিয়া উঠিলেও- অর্থাৎ এ মুদ্াপক্কোচের নীতি 
দেশের পক্ষে হিতকর হউক বা অহিতকরই হউক -কেন্ত্রীয় ব্যাঙ্কে এইব্প 
নীতি গুহণ হইতে বিব্রত থাকিত্তে তঈবে যাহাতে ধর্ণ বাহিরে চলিয়) যাওয়ায় 
কোনকাপ বাধা স্যটি তয়। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যদি সরাসরি মুদ্রার পরিমাপ 
বাডাইবার চেষ্টা করেন (যথা স্বর্ণধাতুপিগুমানের ক্ষেত্রে, কাগজী মুদ্রার 
পিছনে রক্ষিত জ্র্ণমুদ্রার অনুপাত কমাইয়! দিয়!) তাঁঙ্াা হইলে এ চেষ্টা] সফল 
নাও হইতে পারে । কারণ উচ্ভার দ্বার! দামস্ত্রর বাড়াউয়া পাখ' হইবে এবং 
যে কান্ণে দেশটি দেনাদার হইয়াছিল (আমদানী বেশী, রপ্তানী কম) সেই 
কারণই আরও উগ্র ভইয়া উঠিবে। বাধা হইয়া কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে মুদ্রা 
সক্ষোচের নীতি গ্রহণ করিতে হইবে, মুদ্রার পরিমাণ কমাইতে হইবে যাহ'তে 
আমদানী কমে । আমদানী যখন যথেষ্ট পরিমাণে কমিয়। যাইবে তখন 
মূলপ্রদান ব্যালান্ন-এর ঘাটতি তিরোহিত কইবে, স্বর্ণ বপ্তানী কমিবে। 
কিন্ত উহ! সময় সাপেক্ষ । যতদিন না এই দীর্ঘকালীন সমন্ব সাধন ঘটে, 
ততদ্দিন স্বর্ণ-রগ্তডানী কারক দেশকে আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা 
বিসর্জন দিতে হইবে + প্রধান কর্তব্য হইবে দেশের টাকার বহিমূ'ল্য € অথাৎ 
বৈদেশিক বিনিময় হার ) অক্ষত রাখা । 

অপর পক্ষে আন্তর্জাতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে দেশটির যদি দেনা অপেক্ষু। 
পাওন1 বেশী হয় তাহ] হইলে তেশের মধ্যে স্বর্ণ আমদানী হইবে, আভ্যন্তরীণ 
দামন্তর এবং উপার্জনের স্তর বাড়িয়া যাইবে । কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে অনুরূপ 
নীতিই অন্থসরণ করিয়া চলিতে হইবে। স্বর্ণ আমদানীর ফলাফল রোধ 
করিবার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যদ্দি টাকার পরিমাণ কমাইবার চেষ্টা করে, 
উহাতে দামস্তর কৃত্রিম ভাবে কমিলে সাম 'ী বুপ্তানী আরও বাড়িয়া এবং 
আমদানী আরও কিয়া দেশটি আরও পাওনাদার দেশে পরিণত হইবে, 
এবং আরও স্বর্ণের প্রবেশ ঘটিবে। স্বর্ণ প্রবেশের দরুণ মুদ্রার পরিমাণ 
বাড়িয়া দ্ামস্তর ও উপার্জনের স্তর বাড়িতব। স্বর্ণগ্রহণকারী দেশকে নিজের 
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্বার্থানুকুল হুউক বা নাই হউক, এই মুদ্রাক্ষীতির চাপ সহা করিয়া লইতে 
হইবে। দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যদি এ চাপ লাঘবের জন্ত কোনও ব্যবস্থ' 
গ্রহণ করে তাহা হুইলে স্বর্মানের নিয়ম লঙ্ঘন করিতে হইবে। স্বর্ণ 
গ্রহণকারী দেশকে অমোঘ অদৃষ্টরূপেই মুদ্রাম্ফীতি যানিয়! লইতে হইবে। 

এই কারণে 0০৬0067: বলিয়াছেন যে স্বর্ণমানকে ভজন] করিতে হইলে 
আর সব কিছু বাদ দিয়া উহাকে একাগ্রচিত্তে গ্রহণ করিতে হইবে। উহা 
যেন ঈর্যাকাতর দেবতা, অন্ত কোন দেবতার দিকে ঝুঁকিলে ইহার প্রসাদ 
পাওয়া যাইবে না। দেশের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি অনুষায়ী ব্যবস্থা 
অবলম্বন করিলে, স্বর্ণমান প্রচলিত থাকিতে পারিবে না, শুধুমাত্র আন্তর্জাতিক 
বিনিময় হারকে বজায় রাখিবার জন্ত আর সব কিছুই ত্যাগ করিতে 
হইবে। 
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4705. হ্বর্মানের মধ্যে বর্ণ আমদানী ও রগানী দ্বার! মুদ্রাস্ফীতি ও 
মুদ্রা সঙ্কোচ উভয় ঘটনাই ঘটিতে পারে, কিন্তু কোন কোন অর্থনীতিকদের 
মতে, দ্বর্ণমানের মধ্যে মুদ্রাসঙ্কোচের একটি শ্নিদিষ্ট প্রবণতা দেখিতে পাওয়! 
যায়। ইহার কারণ স্বরূপ যে যুক্তি দেওয়] হয় তাহা হইল নিম়ব্ূপ ঃ 

(১) যে দেশ হইতে স্বর্ণ বাহির হইয়া যাইতেছে, উহাকে হ্বর্ণের বহি- 
গর্মন ঠেকাইবার জন্ত, অর্থাৎ ভারসাম্যাভাবের অবস্থা হইতে পরিত্রাণের 
জন্য, কর্জের পরিমাণ কমাইতে হইবে। দ্রামস্তর কমাইতে হইবে। যে 
দেশের মধ্যে স্বর্ণ আমদানী হইবে সে দেশের পক্ষে, স্বর্ণ আমদানী ঠেকাইবার 
জন্য কর্গের সম্প্রসারণ করিবার কোন তাড়াভুড়! নাই । কারণ ম্বর্ণ আমদানী 
ঘবারা যে ভারসাম্যাভাব (01520111511010 ) স্ষ্টি হয় উহ] দীর্ঘকালীন দিক 
হইতে আন্তর্জাতিক ভারসাম্যের পক্ষে ক্ষতিকর হইলেও আপাততঃ দেশের 
কর্মসংস্তান বুদ্ধির পক্ষে সহায়ক | অধিকন্ত, বেশী স্বর্ণ হাতে আসিলে উহার 
দ্বারা স্বর্ণ রিজার্ভ গড়িয়া তুল! যায়। সুতরাং ত্বর্ণগ্রহণকারী দেশের পক্ষে 
দ্বর্ণমানের নিয়ম পালনের কোন তাড়াহুড়া নাই, কিন্ত স্বর্ণ প্রদানকারী দেশের 
পক্ষে তাড়াহুড়া আছে-_দামস্তরের পতন ঘটিলে ম্বর্ণ হারানো হইতে পরিত্রাণ 
পাওয়া যাইকে। | 
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(২) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে মুদ্্াব্যবস্থ৷ নিয়ন্ত্রণের যে পদ্ধতিগুলি আছে 
উহ] দামস্তর বুদ্ধি প্রতিরোধের কাজে যত দ্রুত কার্যযকরী হয়, দ্বামস্তর হ্রাস 
ংশোধনের কার্য্যে ততট! দ্রুত কার্য্যকরী হয় না। পুনর্বাক্রার হার বাড়াইয়া 
দিয়াঃ খোলাবাজারে সিকিউরিটি বিক্রয় করিয়া! এবঙ নগদ রিজৃর্ভের পরিমাপ 
বাড়াইবার আদেশ দিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অহেতুক কর্জ সম্প্রসারণের চাপ 
অপেক্ষাকৃত কম সময়ের মধ্যেই লাঘব করিতে পারেন ; কিন্তু ইহার বিপরীত 
নীতি গ্রহণ করিয়া__-পুণর্বাউ্ার হার কমাইয়! দিয়া, খোলাবাজারে 
সিকিউরিটি ক্রয় করিয়! এবং নগদ রিজার্ভ-এর পরিমাণ কমাইয়! দিয়া-_কর্জ 
সঙ্কোচনের প্রবণত। ততটা সহজে দূর করিতে পারেন না। মূল্য প্রদান 
ব্যালান্স-এ ঘাটতি হইয়! একবার মন্দ] সৃষ্টি হইলে উহ] দীর্ঘকাল চলিতে 
থাকে। নিছক মুদ্্রাসংক্রাস্ত নীতি প্রয়োগের দ্বারা উহ] কাটাইয়! উঠ! দীর্ঘ 
সময় সাপেক্ষ হয়। 
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8708. যখন স্বর্ণ ধাতু দ্বারা আভ্যন্তরীণ মুদ্রা নিমিত হইত, দেশের মধ্যে 
ক্রয় বিক্রয় ও লেনদেনের কাজে স্বর্ণমুদ্রাই হাতে হাতে ঘ্ুরিতঃ বাহিরে স্বর্ণ 
চালান ভইয়া যাইবার অর্থ হইত স্বর্ণ-মুদ্রা চালান হইয়া যাওয়া এবং বাহির 
হইতে দেশের মধ্যে স্বর্ণ প্রবেশের অর্থ হইত স্বর্ণমুদ্রার প্রবেশ--তখন ন্বর্ণমান 
আপনার ভারেই আপনি চলিত, উহার স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি অনুযায়ী দেশের 
দামন্তরে পরিবর্তন হুইয়! মুল্য-প্রদান ব্যালান্স-এ সমতা! ফিরিয়া আলিত এবং 
দেশের মুদ্রার ৫বদেশিক বিনিময় হার বজায় থাকিত। 

কিন্ত স্বর্ণমান যদি স্বর্ণমুদ্রামানের আকারে ন1 থাকে, স্বর্ণধাতৃ পিশুমান 
(6০10 704111070 508109910) বা ত্বর্ণ বিনিময়মান (8০010. 27০1791356 
5681)080 ) প্রতিষ্ঠিত থাকে, তাহা হইলে হ্বর্ণমানের স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি চালু 
থাকিতে পারে না। এক্ষেত্রে দেশের মুদ্রা বলিতে স্বর্ণমুদ্রা বুঝাইবে না, 
কাগজী মুদ্রা বুঝাইবে ; মূল্য-প্রদান ব্যালাব্স-এ ঘাটতি হইলে কাগজী মুদ্রা 
বাহিরে চালান যাইবে না। কাগজী মুদ্রাকে ত্বর্ণে পরিবর্তন কর] হইবে এবং 
& স্বর্ণ বিদেশে পাঠানে। হইবে । স্বর্ণমুদ্রার আকারে যদি হ্বর্ণমান প্রতিষ্ঠিত 
থাকে তাহা হইলে পরিবর্তন € ০0156751010 )”এর কোন প্রশ্নই উঠে না। 
কারণ মুদ্র। স্বয়ংই স্বর্ণ। কিন্ত আত্যন্তরীণ মুদ্রা হিসাবে যদি স্বর্ণমুদ্রা না 
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থাকে, কাাগজীমুদ্রা থাকে, তাহা হইলে মুদ্রা শ্বয়ং খ্র্ণ নহে। যুদ্রাকে স্বর্ণ 
পরিবর্তনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। কাগজীমুদ্রার পক্ষে স্বর্ণে রূপান্তরিত 
হওয়! আপন! আপনি ঘটে না। উহা! ঘটাইবার ব্যবস্থা! করিতে হয়। এই 
উদ্দেশ্টে মুদ্রা রুর্তৃপক্ষকে বিস্তারিত আয়োজন রাখিতে হয়। 

ইহা, অপেন্গ৷ আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইল, স্বর্ণ রিজার্ভ-এর প্রয়োজনীয় 
পরিবর্তন সাধন করা । দেশে যখশ স্বর্ণমান প্রতিষ্িত থাকে অথচ স্ববর্ণমদ্রা 
থাকে না কাগণ্দী মুদ্রা থাকে, তখন. স্পষ্টই বুঝ যায় ষে স্বর্ণরূপ মূল্যবান 
ধাতুর সাশ্রয় করিয়া স্বর্ণমান-এর উপকার পাইবার জন্য উহা কর] হয়। স্বর্ণ- 
ধাতুর সাশ্রয়ের দিকটি এখানে লক্ষ্য করা প্রয়োজন। এই সাশ্রয় করিবার 
উদ্দেশে যত টাকার নোট দেশে ছাপিয়। ছাড়! হয়ঃ ততটাকার অর্থাৎ সম- 
মুল্যের স্বর্ণ মুদ্র--কর্তৃপক্ষ নিজেদের কাছে রাখিয়া দেন না, উহার একটি অংশ- 
মাত্র নোটের পিছনে প্রিজার্ড রূপে রাখিয়া দেন । নোটের বদলে কতটাকার 
স্বর্ণ লোকের পক্ষে চাওয়। সম্ভব তাহার একট! অনুমানের উপর ভিত্তি করিয়া 
নোটের পিছনে স্বর্ণ রিজার্ভ রাখিবার নিয়ম রচিত হয়। টৈদেশিক বাণিজ্যের 
লেনদেনের ভিত্তিতে এই অনুমান করা হ্য়। মুলতঃ, ধৈদেশিক 
বাণিজ্যের দায় মিটাইবার জন্তই লোকে কাগজী নোটের বদলে স্বর্ণ চাহিয়া 
থাকে; অন্ত কারণেও চাহিত্তে পারে, তবে উহ] খুব বেশী নহে । বিশেষ 
করিয়া প্রায় সকল দেশেই নিয়ম ছিল যে টাকার বদলে স্বর্ণ দেওয়া হইবে বটে 
তাবে একটি নিদ্দিষ্ট পরিমাণের কম স্বর্ণ এইপাবে বিক্রয় করা হইবে না! এই 
সব বিবেচনা করিয়া যত কোটি টাকার নোট ছাপা হয় তাহার একটি নিদিষ্ট 
অংশ স্বর্ণ-রিজার্ভ রাখা হয়। স্বতরাং স্বর্ণ যদি রিজার্ভ হইতে বাহির হইয়। 
যায় তাহ হইলে টাকার পরিমাণ আপনা-আপনি কমিয়া যায় না (হ্বর্ণমদ্রা 
থাকিলে যাহ] হইত ), উহ! ইচ্ছাকৃতভাবে এবং স্থনিদিষ্ট পদ্ধতিতে কমাইতে 
হইবে । বিপরীত ক্ষেত্রে, অর্থাৎ স্বর্ণ দেশের মধ্যে আসিলে, উহ্থাকে স্বর্ণ 
রিজার্ডেযুক্ত করাইতে হবে এবং উ্তার ভিত্তিতে নোটের পরিমাণ বাড়াইতে 
হইবে | এ সবই আপন! আপনি হইবে না, স্থান এবং সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা! 
অবলম্বনের দ্বারা করাইতে হইবে। মুদ্রাকর্তৃপক্ষকে সক্রিয় ভাবে হ্বর্ণমানের 
মূলনীতি প্রয়োগ করিতে হইবে । 

কিন্ত ইহাও ততট] গুরুত্বপুর্ণ নহে। ইহা অপেক্ষাও গুরুত্বপূর্ণ হইল 
“মানে সকল দেশেই ব্যাঙ্ষ-মুদ্রান (10210151000136ড) প্রাধান্ত | দেশের 
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পাধারণ ব্যাঙ্ছসমূহ প্রতিবৎসর ব্যবস। বাণিজ্যের জগতকে কোটি কোটি টাকার 
পপ দেয়। এই খণ তাহার নগদ টাকার দ্বারা প্রদান করে না)খণ গ্রহীতাদের 
যেন ব্যাঙ্কের নিকট আমানত আছে খাতায় পত্রে এইকপ দেখাইয়া দেয়। 
খণগ্রহীত1 তাহার তথাকথিত আমানতের উপর চেক ঝাটিয়া তাভ]ুব প্রাপককে 
যে কোন বস্তর মূল্য প্রদান করে। এই সকল চেক-এর প্রাপকগণ চেকগুলি 
নিজ ণিজ ব্যাক্ক-এ যথার্থ উপাঞ্জনরূপে জমা করিয়া দেয় । ইহাতে দেশের 
যথার্থ আমানত বাড়ে, লোকের হাতে টাকা বাড়ে। ব্যাঙ্ক-এর আমানত 
দেকক্মপে টাকার কাজ করে । অথচ উহ] ধাতু মুদ্রাও নহে? কাগজের মুদ্রাও 
নহে। ইহাকে ব্যাঙ্ক মুদ্রা বলে। তবে এই ব্যাঙ্বমুদ্রার শিছনে উচ্ভাব মোট 
মূল্যের একটি নির্দিষ্ট অংশ যথার্থ মুদ্রীর আকারে-কাগজের নোউ-_বিক্জার্ভ 
রাখিয়! দেওয়] হয়, ঠিক যেরূপ কাগজী নোটের পিছনে স্বর্ণ রিজার্ভ থাকে ! 

স্বর্ণের সহিত কাগঞজী নোটের মধ্য দিয়া ব্যাক্ষমুদ্রার সংযোগ থাঁকলেও 
এই সংযোগ প্রত্যক্ষ নহে ; দেশের বাহিরে স্বর্ণ চলিয়া! গেলেই যে সঙ্গে সঙ্গে 
বাঙ্ধ-ধণ কমিস়্া যাইবে বা দেশের মধ্যে স্বর্ণ আ:সলে যে অবিলম্বে ব্যাঙ্ক- 
খণের পরিমাণ বাড়িয়া যাইবে, ইহার কোন নিশ্চয়তা নাই । স্বর্ণ চলাচলের 
সহিত ব্যাঙ্ক-খণকে অর্থাৎ দেশের মোট মুগ্রার পরিমাণকে, ইচ্ছাকৃতগডাৰে 
খ!প খাওয়াইয়া লইতে হইবে । যখন দেশ ভ্ইতে স্বর্ণ বাহির হইয়া যাইব, 
তখন একমাত্র দামস্তর কমাইয়া উহার স্থায়ী প্রতিকার কর সম্ভব । উহার 
জগ্ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে সক্রিয়ভাবে মুদ্রানীতি প্রয়োগ করিয়া দেশের বাঙ্ক 
মুদ্রা-ব্যাক্কের দ্বারা গরদত্ত খণ-কমাইয়। দিতে হইবে । অপর পক্ষে” যখন 
বিদেশ হইতে দেশের মধ্যে স্বর্ণ আসবে তখন একমাত্র দামস্তর বাড়ায়! 
উহার স্থয়ী প্রতিকার সম্ভব ; উহার জন্ত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে বিপদীত মুদ্রানীতি 
প্রয়োগ করিয়া দেশের ব্যাঙ্খন বোড়াইতে উৎসাহ দিতে হইবে । 

আরও একটি বিষয় এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করা প্রয়োজন । স্বর্ণমানের ক্ষেত্রে 
একদেশ হইতে অপরদেশে স্বর্ণ চলাচল করিবে এই ব্যবস্থা বজায় রাখিতে 
হয়। উহাতে অনুমতি দিতে হয়। কিন্ত বাস্তব ক্ষেত্রে ছুইটি স্বর্ণমান বিশিষ্ট 
দেশের মধ্যে প্রত্যহ স্বর্ণ চলাচল করে না; একদেশ ংইতে আর এক দেশে 
অথ পাঠাইতে হইলে নির্দিষ্ট বিনিময় হারে ব্যাঙ্ক-এর ড্রাফট কিনিয়। 
খাতক দেশ হইতে প্রাপক দেশে পাঠানো হয়। কিন্ত প্রাপক দেশের মুদ্রার 
চাহিদা যদি এত বেশী বাড়িয়। যায় যে নিদিষ্ট বিনিময় হার আর বজায় রাখা 
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যাইতেছে না, তখন স্বর্ণ চালান দিয়! দেনা মিটাইয়! নির্দিষ্ট বিনিময়-হার 
বজায় রাখ! হয়। কিন্ধত্বর্ণ কতদিন বাহিরে চলি! যাইতে থাকিবে তাহা 
নির্ভর করে দেশের আভ্যন্তরীণ দামস্তর ও উৎপাদন খরচার উপর | উহা 
কমিলে তরেই স্বর্ণ রপ্তানী থামিবে। কিন্তু উহা কম! সময় সাপেক্ষ। 
ব্যাঙ্ক .খণ কমাইবার নীতি প্রয়োগ করিলেও উহা! ফলপ্রদ হওয়া 
সময় সাপেক্ষ । ইতিমধ্যে ক্রমাগত স্বর্ণ বাহির হইয়া গেলে দেশটি দেউলিয়া 
হইবার পথে দৌড়াইবে এবং যত সময় যাইবে এই দৌড়ানোর গতি 
তত বাড়িবে। ম্বতরাং আধুনিক জটিল অর্থনীতিতে, স্বর্ণমান-এর স্বার্থেই 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে এরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে যাহাতে বেশীদিন স্বর্ণ 
রপ্তানী না চলে । অর্থাৎ মুদ্রার পরিমাণ সম্পর্কেও ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে 
হইবে আবার স্বর্ণ চলাচল সম্পর্কেও ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হুইবে । আধুনিক 
অর্থনীতিতে সেই কারণে স্বর্ণমান সক্রিয় ব্যবস্বাপনার উপর নির্ভরশীল। 
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&7৪ ১৯২৫ সালে গ্রেট ব্রিটেন স্বর্ণমান পুনরুদ্ধার করে কিন্তু ১৯৩১ 
সলেই উহ্থা স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। ইহার কিছুকাল পূর্বেই 
অস্ট্রেলিয়!, নিউজিল্যান্ড এবং দক্ষিণ আমেরিকার অধিকাংশ দেশ স্বর্ণমান 
ত্যাগ করিয়াছিল এবং গ্রেট ব্িটেন উহ। পরিত্যাগ করিবার কিছুকাল পরেই 
জাপান, দক্ষিণ আফ্রিকা, পতুগাল, গ্রীস+ নরওয়ে, ও স্বইডেন স্বর্ণমান হইতে 
বিচ্যুত হুইয়া ষায়। অবশেষে ১৯৩৩ সালে মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রে ডলারকে স্ববর্ণে 
পরিবর্তন করিবার ব্যবস্থা স্থগিত রাখ! হইলে স্বর্ণমানের টুড়াস্তভাবে অবসান 
ঘটে। ১৯১৪ সাল পর্য্যন্ত দীর্ঘকাল যাবৎ স্বর্ণমান বিভিন্ন দেশের মুদ্রার মধ্যে 
নিদিষ্ট বিনিময়হার এবং বিভিন্ন দেশের দামস্তুরের মধ্যে সমন্বয্ন বজায় বাখিয়া- 
ছিল) 1কন্ত প্রথম মহাযুদ্ধের পরে পুনরুদ্ধার হুইয়! অত্যল্প কাল চালু থাকিবার 
পরেই উহা! যে ভাঙ্গিয়া যায় তাহার কতিপয় কারণ সহজেই দেখিতে 
পাওয়। যায়। 

প্রথমতঃ, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং টাকার বাজারের দিক হইতে 
ইউরোপের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দেশ ছিল ইংলণ্ড ও ফ্রা্স। ১৯২৫ সালে 
ইংলণ্ড যখন স্বর্ণমান পুনগ্রহণ করিল তখন উহা, আত্মস্তরিতার জন্তই হউক 
বা! মুদ্রাব্যবস্থার উপর একটি স্বাভারবিকতার ছাপ দিবার জন্যই হউক, যুদ্ধ- 
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পূর্বেকার বিনিময়হারেই স্বর্ণমান পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিল। কিন্তু উহার আভ্যন্তরীণ 
দামস্তর যুদ্ধ পূর্বকালের তুলনায় ২* শতাংশ বেশী হুইয়াছিল। অর্থাৎ ১ পাউণ্ড 
যখন ৪'৮৬ষ ডলার বলিয়া ঘোষণ] কর] হইল তখন আসলে প'উণ্ডের দাম 
উহ৷ অপেক্ষা! ২০ শতাংশ কম। পাউগুকে কৃত্রিম ভাত্ব যে বেশীশমূল্য আরোপ 
করিয়! রাখ|--ইছাকে বলে অতিমূল্যায়ন (০৮৪: %81180102)-_ হইল উহাতে 
ইংলগ্ডের অর্থনীতিতে ভিতরে ভিতরে একটি অস্থিরত] জীয়াইয়া রাখা হইল; 
উহাতে রপ্তানী সামগ্রীর দাম কৃত্রিমভাবে চড়াইয়া রাখা! হইল,--দেশ হইতে 
্বর্ণ বাহির হইয়া যাইবার কারণ স্থষ্টি করা হইল। ফ্রান্স করিল ঠিক ইহার 
বিপৰীত। অবশ্ঠ ফ্রান্প প্রাকযুদ্ধকালীন বিনিময়হারে ফিরিয়া গেল না» 
ইতিমধ্যে উহার দামস্তর ৫ গুণ বাড়িয়াছিল। কিন্তু ফ্রান্স নৃতন যে বিনিময়- 
হার গ্রহণ করিল উহাতে তাহার ফ্রাঙ্কের দাম আভ্যন্তরীণ ভিত্তিতে যাহা 
উচিত তাহা! অপেক্ষা শতকরা ১০ ভাগ কম ধাধ্য করিল। ফ্রাঙ্ককে কৃত্রিম 
ভাবে কম মূল্য আরোপ করা ইহাকে বলা হয় উপমূল্যায়ন (00061 
$81080100 )--হইবার দরুণ ফ্রান্সের রপ্তানী বাণিজ্য কিছুটা ক্রিম ভাবেই 
উৎসাহিত থাকিল ? ফ্রান্দে বর্ণ আমদানী হইবার একটা প্রবণত1 থাকিল। 

দ্বিতীয়তঃ, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মুদ্রা কর্তৃপক্ষ স্বর্ণমান-এর উদ্দেশ্য 
সফল করিবার জন্ভ একাগ্রচিত্তে তৎপর থাকতে পারে নাই। তাহারা 
সকলেই বিনিময় হারের স্থিতিশীলতা চািত কিন্ত এই স্সিতিশীলতা৷ বজায় 
রাঁখিবার জন্ত প্রয়োজন ছিল অন্তান্ত সকল উদ্দেশ্যই বিনর্জন দিয়! শুধু উহার 
জন্তই চেষ্টিত থাকা । আরও প্রয়োজন ছিল যে সকল দেশই একই সঙ্গে 
তালে তালে চলিবে । কিন্তু যুদ্ধোত্তরকালের বিশৃঙ্খলার দরুণ অনেক 
দেশই জাতীম্ন অর্থনীতির স্বার্থ বিসর্জন দিয়া পদে পদে আত্তজ্জািক 
অর্থনীতির সহিত খাপ খাওয়ীইয়। চলিতে ঠিক প্রস্তত হইতে পারিতেছিল ন]। 
ৃষটাস্তম্বর্ূপ, বুটেনে আভ্যন্তরীন দামকেই সর্বপ্রচেষ্টায় স্থিতিশীল রাখা হউক, 
এই দাবী অর্থনীতিবিদ এবং শিল্পপতিদের মধ্যে বেশ ব্যাপকতাবেই ছড়াইয়া 
পড়িয়াছিল। আমেরিকাতেও প্রভাবশালী মহলে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল 
হইয়াছিল ষে বিনিময় হারের স্থিতিশীলতার পরিবর্তে আত্যন্তরাণ দামস্তরের 
স্থিতিশীলত1 বজায় রাখাই মুদ্রাকর্তৃপক্ষের প্রধান কর্তব্য। এই দ্বিধাবিভক্ত 
জাতীয় মন এবং মুদ্রাকর্তৃপক্ষের তক্জনিত দ্বিধা গ্রস্ততা স্বর্ণমানের প্রতি পূর্ণ 
আনুগত্যের অন্তরায় ছিল। 
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ভৃতীক্তঃ, স্বর্ণমানে আসল করণীয় হইল বিনিময্নহারের স্থায়িত্ব বজায় 
রাখা। কিন্ত যুদ্ধোস্ভর কালের জটিল পরিস্থিতিতে বিনিষয়হার বজায় 
রাখিবার কাঙ্গ অনেক ছুরূহ হইয়া দ্াড়াইয়াছিল। বিভিন্ন দেশের দামস্তর 
ও উৎপাদন খরচার যধের্ সমন্বয় সাধিত ন হইলে, অর্থাৎ অল্পকালের মধ্যেই 
স্বর্ণ চল'চলের গতি ঘুরিয়া না গেলেঃ বিনিময়হারের স্থিতিশীলতা রক্ষা! করা 
কঠিন। স্বর্ণ চলাচলের গতি ঘুরাইবার জন্য দামন্তরের সমন্বয় সাধন প্রয়োজন, 
কিন্ত এ সময়ে উহ] অত্যন্ত ছুবূহ হইয়া দাড়াইয়াছিল। উহার একটি কারণ 
হুইল যে দামস্তরৈর পার্থক্য ছিল খুব বেশী। ব্রিটেনের পাউণ্ডের অতিমূল্যায়ন 
এবং ফ্রান্সের ফ্রাঙ্কের উপমুল্যায়ন-এর মধ্যেই কত নাফাক ছিল। আব 
একটি কারণ হইল যে চেষ্টা করিয়াও এক দেশের দামস্তরকে আর এক দেশের 
দামস্তরের লহিত খাপ খাওয়ানে! সম্ভব হইতেছিল না। উৎপাদন ব্যয় ন! 
কমাইলে পণ্যের দাম কমানে। যায় না, শ্রমিক সম্মিলিত ভাবে মজুরী হাস 
প্রতিরোধ করিলে উৎপাদন ব্যয় কমানো প্রায় অসম্ভব হুইয়। দীড়ায়। 
ব্রিটেনে ১৯২৬ সালের সাধারণ ধর্মঘট এই প্রসঙ্গে প্ম্ণীয় | 

চতুর্থতঃ, বিজিত দেশসমুহের উপর বিজয়ী দেশগুলি ক্ষতিপূরণ 
প্রদানের দায়িত্ব চাপাইয়1 দেওয়ায় এবং যুদ্ধের সময়ে যাহারা খণ লইয়াছিল 
'তাহার্দের উপর প্রাপক দেশগুলি খণ পরিশোধের চাপ দেওয়ায় সাধারণ 
আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের লেনদেপের বাহিরেও প্রচুর অর্থ ও সামথীর লেনদেন 
স্ুক্র হইগ্বাছল। হহাতে স্বর্ণমান বজায় রাখার স্বাভাবিক কার্য আরও ছকহ 
হুইম্! উঠিযাছল। 

পঞ্চমত:, পথম মহাবুদ্ধের পর প্রায় প্রত্যেক জাতিই সংরক্ষণমূলক 
আমদাশী শুক্ক ধার্ধ্য করিতে শুরু করিয়াছিল। প্রত্যেকেই যদি শিল্প সংরক্ষণের 
জন্য চেষ্টিত হয় তাহা হইলে কোণও দেশই 'রগ্তানী বাড়াইয়। মূল্য প্রদান 
ব্যালান্-এর অসম৩] দূর করিতে পারে না। যখন দেশ স্বর্ণ হারাইতেছে তখন 
& দেশ দামস্তর কমাইয্সা রপ্তানী বাড়াইবে ইহাই নিয়ম, কিন্ত অপবে 
শ্জিদের আমদানী শুল্ক বাঁড়াইয়! আমর্দানীতে বাধা দিলে এ দেশ তাহার 
রপ্তানী বাড়াইতে পারিবে না। 

ষষ্ঠতঃ, যাহারা স্বল্প মেয়াদী অর্থ বিনিয়োগ করে তাহার! যে-দেশে 
স্বদ বেশী সেদেশে টাকা চালান দেয়,এবং যে দেশে স্থদ কম সেদেশ হইতে 
টাকা! তুলিয়া লয়। স্বতরাং একটুখানি হৃদ বাড়াইলে বিদেশের টাক দেশে 
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প্রবেশ করে বলিয়া! বিনিময় হার শক্তিশালী হয়। কিন্ত আলোচ্য সময়ে 
এই অন্নকালীন বিনিয়োগধোগ্য টাকার উপর স্বদের প্রভাব 'নষ্ট হুইয়া 
গিয়াছিল। উহ! ফাটকানীতি ও রাজনৈতিক আশঙ্কার দ্বারাই বেশী প্রভাবিত 
হইয়া উঠিয়াছিল। 

সগ্তমত:, শেষ পর্যস্ত বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক স্বর্ণমানের মূল 
নিয়মগডুপি পালন করিল না। যে দেশস্বর্ণ হারাইতে লাগিল, সে স্বর্ণ রিজার্ভ 
কম]ইল কিন্ত দামস্তরের উপর উহার ফলাফল ঘটিতে বাধা দিল, এবং যে দেশ 
স্বর্ণ পাইল সে স্বর্ণ রিজার্ভ বাড়াইল কিন্তু মুদ্রার পরিমাণে ও দ্ামস্তরের উপর 
ফলাফল ঘটিতে দিলনা, যথা মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্স। 
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হা01788ড ? 


£108. আধুনিক যুগে মকল দেশেই কাগজের মুদ্রা প্রচারিত হয়। 
মানমুদ্রা (56913091:0 [00265 )--অর্থাৎ যে মুদ্রার অন্ুপাতে অন্তসকল মুদ্রার 
মূল্য নির্ধারিত থাকে-_ধাতুর দ্বার! নিথিত হয় কিন্তু মানমুদ্রাট গুণক বধূপে যে 
সকল মূদ্রা প্রচারিত হয় তাহ! কাগজের দ্বারা নিমিত নোট । আমাদের 
দেশে অবশ্য মানমুদ্রাও,_এক টাকা-কাগঞ্জের দ্বারা নিমিত। মানমুদ্রা 
সরকারের দ্বারা প্রচারিত কিন্ত কাগজী নুদ্রা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের দ্বারা 
প্রচারিত । 

কেন্দ্রীর ব্যাঙ্ক ক ধরণের কাগজী মুদ্রা প্রচার করিবে তাহা সরকারের 
ঘ্ারা শিদ্ধািত থাকে । কখনও কখনও কাগঞ্জ মুদ্রার ব'নময়ে কেন্দ্রীয় 
ব্যাঙ্ক মানযুদ্রা প্রধান করিতে বাধ্য থাকে, এই বাধ্যবাধকতা নোটের উপরেই 
স্বাকাঁর কগিয়া লওয়া হয়।* যতমূল্যের কাগজী নোঠ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের 
শিট উপস্থাপিত কর হইবে, ৩৩গুলি মানমুদ্রা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক উহার বিশ্মিয়ে 
প্রদান করিবে । কাগজের নোটকে মানমুদ্রার পারণত করিয়া দিবার 
বাধ্যবাধকত1 যখন কেন্রীয় ব্যাঙ্কের তারা স্বীকৃত থাকে তখন এ কাগঞ্া 
নোটকে “পরিশোধশীক্ব কাগজী মুদ্রা” (০০01৮০6৫916 02196] 20076 ) 
বল] হয়। কখনও কখনও কেন্ত্রীয় ব্যাঞ্চ কাগজের শোটকে মানমুদ্রায় 
রূপান্তরিত করিয়া! দিবার কোন বাধ্যবাধকতা স্বীকার করে না--এনপ 
কোন দায়িত্বও তাহার উপর আইনের* দ্বারা আরোপ কর! হয় না। এই 
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ধরণের রাগজী মুদ্রাকে অপরিশোধনীয় কাগজী মুদ্রা” (1050075610515 
[2১611001965 ) বল হয় । 

কাগজী মুদ্রা প্রচারের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল স্বর্ণ ৰা রৌপ্যনূপ মূল্যবান 
ধাতুর সাশ্রয় করা। 'সেই কারণে কাগজী নোট প্রচার করিলেই কেন্দ্রীয় 
ব্যাঙ্ককে, উহার দরুণ মূল্যবান ধাতু রিজার্ভে রাখিত ছইত। বর্তমানে কাগজী 
নোট প্রচারের প্রধান উদ্দেশ্ট যে মুল্যবান ধাতুর সাশ্রয় কর] তাহাই নহে, 
প্রধান উদ্দেশ্য মুদ্রাব্যবস্থায় স্থিতিস্বাপকতা৷ ( ৪135008ড ) এবং সুব্যবস্থাপনা 
স্থষ্টি। তাহা হইলেও, কাগজীমুদ্রার পিছনে রিজার্ভ রাখিবার পদ্ধত 
প্রচলিত আছে-_অবশ্য শুধু মুল্যবান ধাতুতেই নহে, মুল্যবান নিকিউরিটিতেও 
এখন রিজার্ভ রাখা হয়। কিন্তু রিজার্ভ রাখা সম্পর্কে অর্থনীতিবিদগণ 
দুইপ্রকারের নীতি প্রদান করিয়া থাকেন। একটি হইল "মুদ্রাপ্রচলন নীতি” 
(001061)05 000701015 )১ অপরটি হইল পব্যাঙ্কব্যবসায়গত নীতি” 
(92910101076 70111701016 )। 

ুদ্রাপ্রচলন নীতিতে বল! হয় যে কাগজী নোট শুধু মাত্র স্বর্ণের সাশ্রয়ের 
জন্য প্রচার কর] হুইয়! থাকে, অর্থাৎ কাগজের নোট স্বর্ণমুদ্রার পরিবর্তক 
(50৮500066 ) ভিন্ন আর কিছুই নহে। ন্থুতরাং কাগজী মুদ্রা ছাড়িলে, 
প্রতিটি কাগজী মুদ্রাকে স্বর্ণে ব্ূপাস্তরিত করিবার ব্যবস্থা থাক! প্রয়োজন ; 
অতএব যতমুল্যের কাগজী মুদ্রা ছাপা হইবে তত মূল্যের স্বর্ণ উহার জন 
রিজার্ভ.এ রাখিতে হুইবে। স্বর্ণ যদি কম থাকে, নোটের পরিমাণও কম 
থাকিতে হইবে এবং স্বর্ণের ক বাড়াইতে পারিলে তবেই মোটের পরিমাণ 
বাড়ানো যাইবে। 

ব্যাঙ্ক ব্যবসায়গত নীতিতে কিন্ত যতমূল্যের নোট ছাপা হয় ঠিক তত 
মূল্যের স্বর্ণ রিজার্ভ রাখিবার প্রয়োজন নাই বলা হয়। কাগজী যুদ্রাকে স্বর্ণের 
পরিবর্তক রূপে গণ্য করিলেও যাহাঁরাই কাগজী নোট পাম তাহারাই উহাকে 
বর্ণে রূপান্তরিত করিবার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট উপস্থিত হয় না। 
কাগজী নোটের বিনিময়ে বেচাকেন1 কর। সহজ, সকলেই উদ্থা গ্রহণ করিলে 
কাহারও কাজ আটকায় না| কিন্ত কখনও কখনও কাহারও হয়তে] স্বর্ণ 
লইবার প্রয়োজন হইতে পারে, সে তখন কাগজের নোটকে স্বর্ণে রূপাস্তরিত 
করিয়া লইবার জন্প আসিবে । এ উদ্দেশ্টে কিছু দ্বর্ণ জমাইয়া রাখিলেই 
কাজ চলিয়। যাইবে । ব্যাঙ্ক ব্যবসসায়গত নাতি অন্ুযাম্বী, যত মুল্যের কাগজী 
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ট ছাপা হয় তাহার একটি অংশমান্র স্বর্ণ-রিজার্ভ-এর-আকারে. রাখিয়া 
লেই চলিবে। 

মুদ্রাপ্রচলন নীতির স্থবিধা হইল যে মুদ্রাকর্তৃপক্ষ নিজেদের খেয়াল খুশীমত 
টের পরিমাণ বাড়াইয়1! দিতে পারেন না; আরৎ্একটি সুবিধা হইল যে 
[গজী মুদ্রার উপর জন সাধারণের পরিপূর্ণ আস্থা বজায় থাকে ।* কিন্তু 
ছার প্রধান অন্বিধ! হইল যে ব্যবসা বাণিজ্যের সম্প্রসারণের সহিত মুদ্রার 
রিমাশ বাড়াইবার প্রয়োজন হইলেও উহ] করা যাইবে না। এই দিক 
ইতে বিবেচনা! করিলে ব্যাহ্কব্যবসায় গত নীতি অধিকতর সুবিধাজনক, স্বর্ণ 
| পাইলেও প্রয়োজনমত কিছুট1 কাগজীমুদ্রা বেশী করিয়। প্রচার করা যায়। 
হাতে মুদ্রা ব্যবস্থাকে কিছু পরিমাণে সঙ্কোচ প্রচাঃক্ষম করা যায়। কিন্তু 
ছার বিপদ হইলে, যে অপশ্কতাহেতু, বেশী নোট হয়তো ছাপ। হইয়। 
[ইতে পারে 3 দেশের ব্যবস] বাণিজ্যের প্রয়োজন ঠিক অনুধাবন করিতে না 
রিলেই এব্প ঘটিয়া যাইবে । 
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4108, নোট ছাপাইয়। প্রচার করা কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষের অন্থতম কার্ধ্য । কিন্ত 
গজের নোট মূলতঃ একধরণের কর্জপত্র। ইহার পিছনে জনসাধারণের 
াস্থা! একটি আবশ্টিক বিষয় | জনসাধারণ ইহাকে একটি মূল্যবান বস্ত 
লিয়! মনে করিলে বিনা দ্বিধায় ইহার আদান প্রদান করিবে । এই কারণে, 
শগজী নোট প্রচারের পিছনে, মূল্যবান বস্তু রিজার্ভ বাধিবার পদ্ধতি হস 
ইয়াছিল। বর্তমানে ঠিক এই কারণেই রিজার্ভ রাখিবার প্রয়োজন হয় না । 
চারণ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক-এর প্রচাপ্সিত নোট এখন কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বার 
নম্চয়তাপ্রদত্ত থাকে ( €082191)6650 ) 3 ইহা ছাড়াও আইনের দ্বার উহ্‌! 
[বিছিত মুদ্রা” (16821 66:56 ) বলিয়া! ঘোষিত হয়। তথাপি এখনও 
[াটের পিছনে মূল্যবান বস্তু রিজার্ভ রাখিবার প্রথা চালু আছে। 
ট বস্তু কতখানি রিজার্ভ রাখ! হইবে এ সম্পর্কে তিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ব 
চম্ম নিয়ম অন্ুশ্থত হইয়া থাকে। রিজার্ভ সংক্রান্ত এই নিয়মগুলিকে 
নাটপ্রচার নিম্বস্ত্রণের পদ্ধতি বল! হইয়া থাকে । এই পন্ধতিগলি 
মরূপ ২ 
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(১) স্থির ফিডিউশিযারীপদ্ধতি--€ 21505000125 ৪৪806177 , 
প্রচারিত নোটের যে অংশের পিছনে স্র্ণ-রিজার্ভ থাকে না, কিন্ত সিকিউরিটি 
রিজার্ভ থাকে উহাকে নোটের ফিডিউশিয়ারী অংশ বলে। স্থির ফিডিউশিয়ারী 
পদ্ধতিতে: কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক স্বর্ণ রিজার্ভ ন1 রাখিয়! কতখানি নোট প্রচার করিতে 
পারে তাহা আইনের দ্বার স্থির করিয়া দেওয়৷ হয়। এই নির্ধারিত মুল্যের 
নোটের পিছনে স্বর্ণ রাখিবার প্রয়োজন হয় না, কিন্তু পূরাপৃরি অর্থাৎ সমমূল্যের 
সিকিউরিটি রিজার্ভ রাখা হয়। সরকারী খণপত্র হইল এইরূপ সিকিউরিটি | 
বিস্ত এইরূপ সিকিউরিটি হাতে রাখিয়া যত মুলোর নোট ছ্াপিবার অধিকার 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে দেওয়া হইয়াছে, উহার বেশীও নোট কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ছাপিতে 
পারে, কিন্তু এই বাড়তি নোটের পিছনে ঠিক সমপরিমাণ স্বর্ণ রিজার্ভ রাখিতে 
হয়| এই উদ্দেশ্টে স্বর্ণের একটি নির্দিষ্ট মূল্য স্থির করিয়া দেওয়া হয়। ইংলগ্ড এ 
এই পদ্ধ'ত প্রবার্তত হইয়াণছল ১৮৪৪ সালে; পরে আইনের সংশোধন করিয়া 
ফিডিউ শিয়ারী অংশ ক্রমশ: বন্ধিত করা হইয়াছিল। 

এই পদ্ধতিতে একটি নিদ্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিলেই, সমমূল্যের স্বর্ণ 
বিজার্ভ রাখিতে হয় বলিম্বা ইহাতে মুদ্রাস্ফীতির সম্ভাবন] কম। কিন্ত ইহার 
অন্থবিধ! হইল যে ব্যবসা! বাণিজ্যের প্রয়োজন অনুযায়ী, মুদ্রার পরিমাণ 
বাড়াইতে পারা যায় না$ বর্ণ সংগ্রহ করিতে পারিলে, তবেই মুদ্রার পরিমাণ 
বাড়ানো যায়। স্বতরাং সন্প্রসারণশীল ব্যবসা বাণিজ্যের সময়ে টাকায় টান 
পণ়তে পারে। 

(২) উদ্ধতম ফিডিউশিষ়ারী পদ্ধতি (9000 ঢ100020 
৪586613)-_-এই পদ্ধতিতে কেন্ত্রীয় ব্যাঙ্ক যত মুল্যের নোট প্রচার করিতে 
পারে তাহার উর্ধতম সীমা নির্ধারণ করিয়! দেওয়| হয়। কিন্ত এই নোটের 
পিছনে স্বর্ণ ব্িজার্ভ না রাখিয়া সিকিউরিটি' ব্রিজার্ভ রাখা হয়। কেন্ত্রীয় 
ব্যাঙ্ক ইচ্ছ! করিলেই এই উর্ধতম সীম! ছাড়াইস্ব/ নেট প্রচার করিতে পারিবে 
না, স্বর্ণ রিজার্ভ রাখিয়াও নহে | তবে প্রয়োজনবোধে সরকার আইনের 

ংশোধন করিয়া এই উর্ধতম সীম] বাড়াইয়। দিতে পারেন। ১৯২৮ সাল 
অবধি ফ্রান্সে নোট প্রচারের এই পদ্ধতি অনুস্থত ছিল। 

এই পদ্ধতিতে ব্যবসা! বাণিজ্যের স্বার্থে যতট] প্রয়োজন তাহা অপেক্ষা 
একটু বেশী করিয়া উর্ধতম সীমা বাঁধিয়া দেওয়া হয়। এই সীমা পর্যস্ত কেন্দ্রীয় 
ব্যাঙ্ক নোটের পরিমাণ বাড়াইন্তে পারে, কতখানি বাড়াইবে সে সম্পর্কে 
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গজের বিচার বিবেচন! প্রয়োগ করিতে পারে। ইহাতে নিশ্রয়োজনে 
মী স্বর্ণ আটকাইয়া থাকিবে না। তবে উধ্তম ফিডিউশিয়ারীর পাঁরমাণ 
ক হওয়া] উচিত এবং কখন আইনের সংশোধন কাঁরয়। এ সীমা আরও 
ড়াইয়া দেওয়] উচিত, এই সিদ্ধাস্ত করিতে ভুল হ₹ই$ল কষা হইবে। 

(৩) আন্ুুপাতিক রিজার্ভ পদ্ধতি (0:070010008] 1২95৫056 
)302177)--এই পদ্ধততে দ্বর্ণের সহিত মোট প্রচারিত কাগজী নোটের 
[ল্যের একটি আনুপাতিক সম্পর্ক নিধারিত থাকে । অর্থাৎ যত্মুল্যের নোট 
[পা হয়, তাহার একটি নিদিষ্ট অংশ ম্বর্ণের আকারে গিজার্ভ বাখিয়া 
দওয়! হয়। সাধারণতঃ, এই অংশ হয়ঃ ২৫ হইতে ৪* শতাংশ । 

এই পদ্ধতির স্ববিধ! হইল যে ধতই নোট ছাপা হউক না কেন উহার 
গকটি শির্দিষ্ট অংশ স্বর্ণের আকারে রিজার্ভ রাখিতে হয় বলিয়া খুশ্টমত নোট 
গাপাইয়। মুদ্রাস্কীতি ঘটানো! সম্ভব হয় না। অথ প্রয়োজনের সময়ে মুদ্রার 
রিমাণ কিছুটা বাড়ানো যায়, ঠি+ যতখানি স্বর্ণ পাওয়। য।ইবে, ততখানিই 
নাট ছাপানে! যাইবে তাহার কোন নিশ্চয়ত] নাই । তবে উহার অস্থবিধা 
ইল যে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যাঁদ ঠিক আইনমাফিক বিজা্ভই রাখে তাহা হইলে 
চখনও কখনও পিজার্ভ রাখিবার প্রয়োজনই বর্থ হয়। যেমন, রবার্টসন 
্রাস্ত দিয়ঃছেন যে কোন পৌরকর্তৃপক্ষ যদি নিরেশ দেয় যে ষ্টেশনে অন্ততঃ 
একটি ঘোড়ার গাড়ী সব সময়ে থাকিতেই হইবে, তাহ। হইলে যে উদ্দেশ্যে 
এই নিয়ম কর! হইবে তাহা ব্যর্থ হইবে । তাহ] ছাড়া, আর এবটি অন্ুবিধা 
ইল, যে রিজার্ভ ক্ষয়ের অনুপাতে মুদ্রার পরিমাণ হাঁস করিতে হইবে অনেক 
বশী; যথা, ১০০ টাকার স্বর্ণ রিজার্ভ হইতে বাহির হইয়া গেলে হয়তো 
1০০ টাকার কাগজী নোট বাতিল করিতে হুইবে (যদি আনুপাতিক রিজার্ভ 
এর নিয়ম হয় ২৫ শতাংশ ) 

(8) বিনিময় ব্যবস্থাপন। পদ্ধতি (5%:017907£6  1810956106176 
২9৪17) এই পদ্ধতি আনুপাতিক রিজার্ভ পদ্ধতির একটি সংশোধিত ব্ধপ। 
গই ব্যবস্থায় মোট নোটের মুল্যের একটি নিদিষ্ট অংশ বদেশিক মুদ্রার 
মাকারে রিজার্ভ রাখা হয়। স্বর্ণের বিকল্প বা উপরি বা উভয়ন্ধপেই ( যেমন 
চারতের মুদ্র! ব্যবস্থায়) বৈদেশিক মুদ্রাকে রিজার্ভ হিসাবে বাখিবার 
ব্যবস্থা থাকিতে পারে। বদেশিক মুদ্রা রা বৈদেশিক সিকিউরিটি রাখিয়!] 
দওয়া হয়। 
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এই ব্যবস্কার সুবিধা হইল যে ইহা স্বর্ণের দিক হইতে ব্যয় সঙ্কোচমুলক-_ 
স্বর্ণের পরিবর্তে টর্দেশিক মুদ্রা ৰা সিকিউরিটি রাখা হয়। আর একটি 
ক্ৃবিধা হইল যে আজকাল আত্রর্জাতিক দেনাপাওন| মিটাইবার ভন্া স্বর্ণ 
না পাঠাইয়া*সরাসরি &বদেশিক মুদ্রা প্রেরিত হয | সুতরাং বৈদেশিক মুনা 
রিজার্ভ-এ থাকিলে উহা হুগোপ্যুগী ও বাস্তবধ্মী হয়। কিন্ত অত্বিধা হইল, 
বিদেশী মুদ্রার উপর নির্ভর করিতে হয়। দেখিতেও, দেশের মুদ্রা ব্যবস্থাকে 
বিদেশী মুসার লেজুড় বলিয়া! মনে হয়। 

উপরের আলোচন৷ হইতে বুঝা যায় যে রিজার্ভ রাখা সম্পর্কে সাধারণ 
যে সকল পদ্ধতি অন্ুস্থত হুইয়]! থাকে এগুলির প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে একাধিক 
দোষ ও গুণের সমন্বয় আছে। প্রধান বিবেচ্য হইল নোটের পিছনে রিজার্ভ 
রাখিবার উদ্দেশ্ট এবং কেন্ত্রীয় ব্যাঙ্কের বিচার বিবেচনা প্রয়োগের অবকাশ । 

নোটের পিছনে রিজার্ভ রাখিবার উদ্দেশ্য, এক সময় ছিল, জনগণের 
আস্ব বজায় রাখা । এখন নোট ব্যবহার অভ্যাস ও আইনের প্রশ্ন, আস্থার 
প্রশ্ন এখন আর নাই। নোটের পরিবর্তে মুল্যবান ধাতু পাওয়া যাইবে কিনা, 
ন] পাওয়া যাইলে উহা গ্রহণ কর] উচিত হইবে কিনা, এ জাতীয় প্রশ্ন এখন 
আর জনসাধারণের মনে উত্থিত হয় না। 

তবে আর এক অর্থে" মুদ্রার উপর জনসাধারণের আস্থা বজায় রাখ! 
প্রয়োজন। জিনিষ পত্রের দাম যদ্দি খুব বাড়িয়া যায়, মুদ্রার দাম তখন 
কষিতে থাকে এবং মুদ্রার উপর লোকে আস্থা হারাইয়া ফেলে। সুতরাং 
চরম মুদ্রাপ্ক'তি প্রতিরোধ প্রয়োজন । এই উদ্দেশ্যে নোট প্রচারের একটি 
সীম! নির্দিই থাক] উচিত । অথচ এই সীমার মধ্যে কেন্ত্রীয় ব্যাঙ্ককে যথেই 
বিচার বিবেচন! প্রয়োগের অবকাশ দিতে হইবে | এই দিক হইতে বিবেচন! 
করিলে, *উধতম ফিডিউশিয়ারী পদ্ধতিই” সর্বোৎকৃষ্ট । ইহাতে স্বর্ণ 
ব্যতিরেকে কতটা! নোট ছাড়া যায় তাহার সর্বোচ্চ সীমা আইনে বাঁধিয়া 
দেওয়া হয়। এই সামার মধ্যে ব্যবসা! বাণিজ্যের প্রয়োজন অনুযায়ী বেন্ত্রীয় 
ব্যাঙ্ক নিজের বিচারবিবেচন। প্রয়োগ করিতে পারে । 

৫. 129. 9170810 181)67 0101065 06 1089601)5 (5) 0010 788€7০6 
07 (11) [70161010 ৪ 01881766 71886759 ? 

87৪. স্বর্ণ রিজার্ভ-এর প্রয্মোজনীয়তা--কাগজী মুদ্রার পিছনে 
স্বর্ণ রিজার্ভ রাখ! প্রয়োজন কিনা'সে সম্পর্কে অর্থনীতিবিদ্গণ নুতন করিয় 
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চিন্তা করিতে স্ব করিয়াছেন । কাগজী নোট যখন প্রম প্রচার হইতে 
নুরু হইয়াছিল তখন ইহ ছিল নগদ মুদ্রার প্রতিভূ ম্ব্ূপ। নগদ মুদ্রা বলিতে 
মূপ্যবান ধাতুমুদ্ধা বুঝাইত। কাগজের নোট ব্যবহার ক! হইত শুধুমাত্র 
ব্যবহারের সুবিধার জন্ত, যথ! অল্প কয়েকখানি * কাগজে * অনেকখানি 
মূল্য পরিশোধ করিতে পার! যাইত, দূরবর্তী স্বানে লইয়া যাইতে হইলে 
সহজেই লইয়! যাওয়া যাইত। তখন কাগজের নে'ট ব্যাঙ্কের ধাপ্পাবাজীমাঙ্ত্ 
কিনা, উহ] সত্য সত্যই নগদ মুদ্রার প্রতিভূ কিনা, তাহা যাচাই করা 
প্রয়োজন হইত । এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য নোট প্রচারক কর্তৃপক্ষকে 
মূল্যবান ধাতু অর্থাৎ স্বর্ণ রিজার্ভ ঝাখিতে হইত। যখন স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠিত 
থাকে তখন একটি নিদ্দিষ্ট হারে, নোটকে স্বর্ণে পরিণত করিতে এবং স্বর্ণকে 
নোটে পরিণত করিতে হয়। এক্ষেত্রেও নোটের পিছনে স্বর্ণ রিজার্ভ 
রাধিবার প্রষোঁজন থাকে । কারণ হাতে স্বর্ণ না থাকিলে, স্বর্ণের আকারে 
নোটের মূল্য পরিশোধের দায়িত্ব পালন করা যাইবে না। কিন্ত 
বর্তমানে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নোটের পরিবর্তে স্বর্ণ দ্রিবার বাধ্যবাধকতা হইতে 
মুক্ত। আভ্যন্তরীণ ব্যবহারে স্বর্ণসদ্রার প্রচলন নাই। হৃতরাং নোটের 
পরিবর্তে কেহ স্বর্ণমুদ্্া চাহিতে পারে না। কাগজের নোট সরকারের দ্বারা 
নিশ্য়ত] প্রদত্ত এবং আইনের দ্বারা সকলেই ইহা গ্রহণে বাধ্য থাকে। 
সুতরাং যে মূল কারণে স্বর্ণ-রিজার্ভ £রাখা হয় তাহা তিরোহিত হুইয়াছে। 
ইহার একমাত্র যৌক্তিকতা হুইল যে স্বর্ণ রিজার্ভ রাখতে বাধ্য হইলে 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক খেয়ালধুশীমত বেশী করিয়া! নোট ছাপাইতে পারিবে ন|। 
কিন্ত বর্তমানে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে খণ নিয়ন্ত্রণের ব্যাপক ক্ষমত। দেওয়া হইয়াছে। 
হ্ৃতরাং নোট প্রচার নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে। ইহার বুদ্ধি বিবেচনাকে বাধিয়া দিবার 
প্রয়োজন নাই বলিয়াই অনেকে*মনে করেন। 

আন্তর্জাতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে বিদেশীপিগকে অর্থপ্রদানের জন্য স্ববর্ণমুদ্রা 
বা স্বর্ণের প্রয়োজন আছে বলিয়া অনেকে মনে করেন, কারণ একদেশের মুদ্র 
অন্তদেশের লোকে গ্রহণ করে না, স্বর্ণ গ্রহণ করে। গ্তরাং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক 
বিদেশে প্রেরণের জন্য নোটের বিশিময়ে স্বর্ণ দিতে প্রস্তুত থাকিবে এইরূপ 
ধারণ] কর] হয়। সেই উদ্দেশ্যে নোটের পিছনে কিছু স্বণ রিজার্ভ থাকা! 
উচিত বলিয়া যুক্তি দেওয়া]! হয়। এই যুক্তি যুদ্ধোত্তরযুগে তেমন আর 
দোরালে! নছে। কারণ এখন সকল দেশেই বৈদেশিক মুল্য প্রান করা হয় 
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বিনিময় ব্যাঙ্কের মারফৎ বৈদেশিক মুদ্র প্রদানের দ্বার|--স্বর্ণ প্রদানের 
স্বার। নছে। 

বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ- বৈদেশিক মুদ্রার দ্বারা আস্তর্জীতিক লেন 
দেন করা হর বলিয়া ঠবদেশিক মুদ্রাকে মুল্যবান সঙ্গতিব্ূপে বিবেচনা! কর 
হয়ঃ বিশেষ করিয়া অপরাপর শিল্লোতত দেশের মুদ্রা। সেইজগ্ত কোনও 
কোনও দেশে কাগজী নোটের রিজার্ভ হিসাবে বৈদেশিক মুদ্রা রাখিবাও 
ব্যবস্থা আছে। বৈদেশিক মুদ্রা বলিতে বৈদেশিক সিকিউরিটিও বুঝায়-- 
সহজেই যে সিকিউরিটিকে সংশ্রিষ্ট দেশের মুদ্রায় পরিণত করিতে পার1যাইবে 
ভারতের কাগজী নোটের ক্ষেত্রে এইরূপ €বদেশিক মুদ্রা রাখিবার 


ব্যবস্থা আছে। 
কাগজী নোটের পিছনে বৈদেশিক মুদ্রা বা বৈদেশিক সিকিউরিটি জম 


রাধিবার স্বপক্ষে বেশ কিছু যুক্তি আছে। যে দেশের মুদ্র সহজলভ্য নহে: 
বেশ দামী বস্তু বলিয়াই গণা, সে দেশের মুদ্রা রিজাভ” রাখলে, স্বর্ণ রিজাভ 
রাখিবারই কাজ হয়। ইচ্ছামত মুদ্রার পরিমাণ বাড়ানো সম্ভব হয় না, 
ুদ্রাম্ফীতির সম্ভাবনা প্রতিরোধ +রা যায়। এক বিষয়ে ইহা স্বর্ণ রিজাভ 
অপেক্ষাও শ্রেয়; রিজাঁভ-এ যে স্বর্ণ আটকাইয়া রাখা হয় তাহা হইতে 
কোন উপ'র্জন হয় না, কিন্ত তৈদেশিক সিকিউব্রিটি খিনিয়া রাখিলে উহ 
হইতে উপার্জন হইতে পারে, আবার প্রয়োজন হইলেই উহ! বিক্রয় করিয় 
বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহ করিতে পারা যায়। 

তবে অনেকেই মনে করেন যে আন্তর্জাতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে দেন 
মিটাইবার জন্ঠই বৈদে:শক মুদ্রার প্রীষ্ণোজন হয়। যেকারণে আন্তর্জাতিন 
বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দেনা স্ষ্টি হয় তাহার সর্ঠত নোটের পিছনে পিজাভ 
রাখা হয় ষে কারণে তাহার কোন প্রত্যক্ষ ম্পর্ক নাই। বরং বৈদেশিক 
মুদ্রার দ্বারা বিদেশ হইতে শিল্পোন্নতির উপকরণ আনাইয়! অর্থনৈতিক উন্নতির 
দৃঢ় প্রচেষ্টা করিলে ঠর্দেশিক মুদ্রার যথার্থ ব্যবহার কর! হয়; নোটের 
রিজাভ” রাখিয়া উহাকে অকেজো করিয়। রাখা নিরর্৫থক। 

উপসংহারে বল! চলে যে, নোটের পিছনে কোনও মূল্যবান বস্ত যদি 
রিজাভ” রাখিতেই হয় (এ বিষয়েও" অনেকে সংশয় প্রকাশ করেন ) তাহ 
হইলে কিছুট। স্বর্ণ, কিছুটা বৈদেশিক বিন্মিয় এবং কিছুটা শিজদেশের 
সরকারী সিকিউরিটি প্রভৃতিতে ঝাখাই বিধেয়। 
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“186 [010৭1811028] 000116165ড চাও] 15 পথে * 17710711008 
81651017010 10886 6115 2600171811761769 107 212 17016711811 01881 
010781005 ৪591610)5,  1)186)188, 


4775. বিভিন্ন দেশগুলি যাহাতে স্বর্ণমানে প্রতিটিত না হইয়াও স্বর্ণমান- 
এর ন্থুবিধা লাভ করিতে পারে এবং আশন্তর্জাতিক লেনদেনের ব্যাপারে 
স্থিতিশীলত) বজায় রাখিয়াও আভ্যন্তরীণ কর্জ ও মুদ্রা ব্যবস্থায় স্বাধীনতা! 
রাখিতে পারে-_স্বর্ণমীন-এর অমোঘ ছুনিবার নিয়মের সহিত তাল রাখিতে 
বাধ্য না হয়, সেই উদ্দেশ্টে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে, “আন্তর্জাতিক মুদ্রা 
ভাণ্ডার” (11)0611861070911006625 ৪৭) নামে একটি বিশেষ 
আন্তর্জাতিক সংস্থা স্বাপিত হুইয়াছে। এই সংস্থার মুল উদ্দেশ্য হুইল; 
আন্তর্জাতিক মুদ্রাগত সম্যোগতা কষ্টিকরা, আস্র্জীতিক বাণিজের 
সম্প্রসারণ ও সাসমগ্স্য বুদ্ধি সম্তঃ করা, বিনিময়হারের স্সিতিশীলতা স্ষ্টি করা, 
সৃশৃঙ্খল বিন্ময় বাবস্থ! বঙ্তায় রাখা, এবং প্রতিযোগিতামূলক বিনিময়হার 
হাস (00179060615 65017810669 06101650120100) পরিহার কর] । 

এই সংস্কায় যোগধানকারী প্রত্যেক সদগ্তের জন্ত একটি চাদার পরিমাণ 
বা 0008 নির্ধারণ কর! আছে। প্রত্যেক দেশ তাহার এই *কোটা*র 
শতকরা ২৫ ভাগ অথবা সে যতখানি স্বর্ণ এবং ডলার-এর মলিক তাহার 
শতকরা ১০ ভাগ (ছুটির মধ্যে যেট কম হইবে) স্বর্ণে প্রদান কথিবে এবং 
অবশিষ্টাংশ নিজের মুদ্রায় প্রদান করিবে। প্রথষ যে ৪৪) দেশ এই সংস্থা 
স্াপনের প্রয়োঞ্জনীয় অধিঘেশনে যোগদান করিয়াণ্ছল তাহাদের মোট 
কোট ৮৮০ কোটি ভলার হইবে বলিয়া স্থির ইইয়াছিল। বর্তমানে ইহার 
সদস্ত সংখ্য। প্রায় ৭০ এবং মোট কোটার প্রমাণ প্রায় ১৪০০ কোটি ডলার । 
এই সংস্থ| পরিচালনার উর্ধতম কর্তৃপক্ষ হইলেন “বোর্ড অফ গভর্ণর্স” ; 
প্রত্যেক সদন্ত রাষ্ট্রের দ্বারা মনোনীত একজন করিয়া সদন্ত এই বোর্ডে 
থাকেন। সাধারণ নীতি নির্ধরণের এবং ধৈনন্দিন শাসন পারচালনার 
দায়িত্ব প্বোর্ড অফ এক্সিকিউটিভ ডিক্টেটার্স্”-এর উপক ভ্তত্ত। ইহার 
একজন ম্যানেজিং ডিরেক্টর আছেন। 
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এই সংস্থায় যোগদানকারী প্রত্যেক সদন্গাষ্্রকে তাহার নিজের মুদ্রার 
বৈদেশিক বিনিময় হার ঘোষণা করিতে হয়। ইহা করা হয় স্বর্ণের অনুপাতে 
বা ডলার-এর অন্ুপাতে। যেহেতু ডলারের সহিত স্বর্ণের সমত1 রক্ষিত হয় 
সেহেতু ডলার-এর অন্রপ্নাতে বিনিময়হার ঘোষণ! করা এবং হ্বর্ণের অনুপাতে 
বিনিময়হার ঘোষণা করা! একই। প্রত্যেক সদস্রাই্রকেই অলীকার দিতে 
হয় যে এই ঘোষিত বিনিময় হার হইতে নিজের মুদ্রাকে সে শতকর! 
১ ভাগের বেশী বিচ্যুত হইতে দিবে না। ভাত যখন এই সংস্থায় যোগদান 
করিয়াছিল তখন তাহাকে ৪০ কোটি টাকা চাদ] দিতে হইয়াছিল এবং 
ভারতের ৩০৮৫১৯৪ টাকা-১ ৬লার, অর্থাৎ ১ টাক1-'২৬৮৬০১ গ্রেণ শ্বর্ণ 
বলিয়! ঘোবণ! করিয়াছল। তবে যেকোন সদস্ত তাহার মুদ্রার বিনিময়- 
হার মুদ্রাভাগ্ডারের কর্তৃপক্ষের সহিত পরামর্শ করিয়া পরিবর্তন করিতে 
পারে, যদি এই ধরণের পরিবর্তন তাহার মুল্য-প্রধান ব্যালান্স-এর মৌলিক 
অসামপ্রন্ত (1010090961)581 0152000111011010) 11) 0196 08191)02 ০0% 
70250001003) শুধরাইবার জন্ত প্রয়োজন হয়, অর্থাৎ যদ্দি অর্থনৈতিক কাঠামোর 
কোনও মুলগত কারণে ক্রমাগতই তাহার টদেশিক লেনদেনে ঘাটতি হইতে 
থাকে। কোনও দেশ তাহার প্রারভিক বিনিময় হার শতকর। ১০ ভাগ 
পর্যন্ত পরিবর্তনের প্রস্তাব করিলে, যুদ্রাভাগ্ডার উহাতে কোন আপত্তি 
উত্থাপন করিবে না। তবে উহ্ারও বেশী পরিবর্তন করিতে হইলে মুদ্রা- 
ভাণ্ডার-এর অনুমোদন প্রয়োজন । তবে মুদ্রাভাগ্ডার যদি বুঝে যে মৌলিক 
অসামগ্তন্ত দূর করিবার জন্তই উহার প্রয়োজন, তাহা হইলে মুদ্রাভাগ্ডার এ 
অনুমোদন দ্দিতে বাধ্য ; বিশেষ করিয়া, কোনও সদস্য বাষ্ের আভ্যন্তরীণ 
লামাজিক বা! রাঞ্জনৈতিক নীতির দরুণ এই সম্মতি দিতে অন্বীকার কর! 
চলিবে না। 

প্রথম পাচ বৎসরের জন্ত সদস্রা্রদিগকে তাহাদের চলতি আত্তর্জীতিক 
লেনদেন হইতে উদ্ভূত অর্থের আদানক্প্রদানের উপর প্রয়োজন অনুযায়ী 
নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখিতে, অর্থাৎ বিনিময়-নিয়ন্্রণ বজায় রাখিতে, অনুমতি 
দেওয়া হইয়াছিল; উচ্বার পরে বিনিময় নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখিতে পার! যাস 
তবে অর্থভাগ্ডারের অহ্থমোদন অনুযায়া। (কিন্ধ চলতি ব্যবসা বাণিজ্যের 
জন্ত যে সকল অর্থের আদান প্রদান হয় না, নিছক ফাটক] কারবারের 
অভিপ্রান্ে বিভিন্ন দেশের যধ্যে যে'অর্থ চলাচল ঘটে, তাহার উপর-_ৰিভিন্ন 
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দেশের মধ্যে স্বল্প মেয়াদী খণের টাকার চলাচলের উপর- সদস্যরা গুলি, 
সর্বদাই নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করিয়া রাখিতে পারে )। তবে যখনই কোন সদস্ত- 
রা নিজের মৃল্য প্রদান ব্যাপান্স-এর ঘাটতি নিজের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার 
স্বারাই মিটাইতে সক্ষম হইবে তখনই তাহাকে আন্তর্জাতিক বিনিময়-এর 
উপর তাহার বাধা নিষেধ ও নিয়ন্ত্রণ সরাইয়া লইতে হইবে। অর্থভাগু'রের 
নিয়মাবলীর অষ্টম শিবন্ধ অনুযায়ী, কোনও সদস্য, অর্থভাগ্তারের অনুমোদন 
ছাড়া, চলতি আন্তর্জ তিক লেনদেন হইতে উদ্ভূত মুল্য প্রদান ও অর্থ চলাচলের 
উপত্র বাধানিষেধ আরোপ করিবে না। 

আন্তর্জাতিক অর্থভাগার যে শুধু তাহার সদন্যদিগকে ৫বদেশিক বিনিময় 
সম্পর্কে তাহার! কি করিতে পারবে না! সেই সম্পর্কে শিয়মকাহনের 
বেড়াজালে বাঁধেয়াছে তাহা! নহে, উহ] সদন্তদিগকে সক্রিয়ভাবে সাহায্যও 
করিয়া! থাকে । আন্তর্জাতিক মূল্য প্রদানের সাময়িক ঘাটতি মিটাইবার 
জন্ত এই সহায়ত| দেওয়া হইয়া থাকে । ইহ1 দেওয়া] হয় খণের আকারে। 
মূল্য প্রদান ব্যালান্স-এ ঘাটতি খিটাইবার জন্ত কোনও সদস্য শিজের মুদ্রার 
বিনিময়ে অর্থভাগ্ডার-এর নিকট হইতে বৈদেশিক যুদ্র নিরিষ্ট হারে কিনিতে 
পারে_কিন্ত এক বরে নিজের টাদ। বা ফোটার একচতুর্থাংশের বেশী 
বৈদেশিক মুদ্রা তাহাকে দেওয়া হইবে না। এইভাবে উহার খণ জমিয়া 
জমিয়। উহার কোটা"র দ্বিগুণের সমান হইলেই আর তাহাকে এরূপ বৈদেশিক 
মুদ্রার খণ দেওয়া হইবে না। ইহাকে খপ বল! হইতেছে এই কারণে ষে 
ংশ্রিষ্ট দেশকে তাহার পিজের মুদ্রা অর্থভাগ্ডার-এর নিকট হইতে পুনরাকর 
শ্বণের বিনিময়ে বা বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে কিশিয়া লইতে হইবে। 

যদি কোন দেশ দীর্ঘকাল ধরিয়া, আন্তত্জাতিক মূল্য প্রধান ব্যালান্স-এ 
উদ্বত্ত হইবার দরুণ, ক্রমাগতঃ প্রাপক দেশ হইতে থাকে, তাহা হইলে 
আন্তর্জাতিক মুদ্রার বাজারে, উহার মুদ্রার চাহিদ। খুব বাড়িয়া যাইবে। 
খাতক দেশগুলি উহ্থার মুদ্রা ভীব্রভাবে চাহিদা করিবে। এক্ষেত্রে 
অর্থভাগ্ডারের হাতেই এ মুদ্রার &ক ফুগাইয়া আসিতে পারে। খন 
অর্থভাণ্ডার এ মুদ্রাকে““দুশ্রাপ্য মুদ্রা” €5০৪1০ ০92061)05 ) বলিয়া ঘোষণা 
করিবেন । এক্ষেত্রে অর্থভাগ্ার এ মুদ্রার রেশনিং ব্যবস্থা করিবেন ; এবং এ 
মুদ্রার আদান প্রদানের ক্ষেঘ্ত্রে সদস্যগণ বিনিময়শানয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করিবার 
অধিকারী হুইবে। 
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পৃথিবার বিভিন্ন দেশ যাহাতে একটি আত্তর্জাতিক মুদ্রার সুবিধা লাভ 
করিতে পারে, স্থিতিশীল বিনিময়হারের মধ্য দিয়া অব্যাহত ভাবে যাহাতে 
ব্যবসা বাণিজ্য চলিতে পারে, এই উদ্দেস্তটেই আস্তর্জাতিক মুদ্রাভাগ্!র সৃষ্টি 
হইয়াছে'। ইহা কোন আত্র্জাতিক মুদ্রীরপ্রচলন করে নাই, কিন্ত 
আন্তর্জাতিক মুদ্রার স্বফল যাহাতে পাওয়া যায় তাহার ব্যবস্থা করিয়াছে। 
এ ব্যবস্থা একদিন ন্বর্ণমানও করিয়াছিল। কিন্তু ম্বর্ণমানের তুলনায় 
আন্তর্জাতিক মুদ্রীভাণ্ডার একাধিক বিষয়ে উৎকষ্টতর। 

€ে) ন্বর্ণমানের মধ্যে পু্জি-খণের, বিশেষ করিয়া স্বল্প মেয়াদে 
বিনিয়োগযোগ্য অর্থের, চলাচল-এ বাধা দিবার কোন নিয়ম ছিল না। যে 
কোন অর্থ কোন দেশের ভিতবে আঁঙদিতে এবং দেশ হইতে বাহিরে চলিয়! 
যাইতে পারিত। ফাটক অভিপ্রায়ে চলাচলকারী এই অর্থ দেশের 
আভ্যন্টরীণ স্থিতিশীল ঠার গুরুতর অন্তরায় ছিল। [. ]%া, 7.এর নিয়মে, 
মূল্ধনী অর্থের চলাচলে বাধা আরোপের ক্ষমতা প্রত্যেক দেশকে দেওয়া 
হইয়াছে। 

(খে) স্বর্ণমানের ক্ষেত্রে, বৈদেশিক বিনিময় হার একেবারে নির্দি্--ষেন 
স্বাতাবিকভাবেই নিদিষ্ট থাকে ' এ নিদিষ্ট বিনিময়হার বজায় রাখাই প্রত্যেক 
দেশের প্রধান কর্তব্য । [. 2. চ.-এর আওতায় নিদিই বিনিময়হার থাকিবে, 
কিন্ত দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের কাঠামোর 
দিক হইতে প্রয়োজন হইলে, এ বিশিময়হারের পরিবর্তন করা যাইবে। 

(গ) স্বর্ণমান-এর নিয়ম ঠিকমত পালন করিলে. আভ্যন্তরীণ দামস্তরের 
স্থিভিশীলত1 বজায় রাখা সম্ভব নহে; এবং পালন না করিলে স্বর্মমানকে 
বজাক্ষ রাখা সম্ভব নহে । [. এ. দ.-এর দ্বার! ল্ষ্ট ব্যবস্থায়) আভ্যন্তরীৎ 
মুদ্রানীতি বা কর্জনীতির উপরে বাহিরের কোন নিয়ন্ত্রণ নাই, দামস্তর স্থিতিীল 
বাখিবার অধিকার প্রত্যেক দেশের আছে । 

(ঘ) হ্বর্ণমান-এর মধ্যে একটি দেশকে তাহার নিজের চেষ্টায় স্বর্ণ? অর্থাৎ 
আন্তর্জাতিক মুদ্রা, উপার্জন করিয়া তবেই ধৈদেশিক দায় মিটাইতে হইত। 
কিস. 1. ঢ-এর নিকট হইতে খণ করিয়! একটি দেশ তাহার বৈদেোশক 
বাণিজ্যের ঘাটতি বেশ কিছুকালের, জন্য মিটাইতে পারে । 


ত্ভুর্থ জপ্রযাজ। 


মুদ্রান্ফীতি ও মুদ্রাসঙ্কোচ £ মুদ্রাসংক্রান্ত নীতি 
( 27511918010 ৫ 10611918010 : 110106175 1013৩ ), 


০. 1. 0 0০ 50০ 06111)6 11811986012 ? 1013111000151) 066€ 52 
(8) 7১276 1701196020 8110 1)27018] 11711911977) 8170 


(9) 068 1701196101) &00 ৪1101065860 17011910100, 


8118, ইংরাজি [0086101) শব্দটিকে বাংলায় মুদ্রাস্ফীতি বলিয়া বক্র 
কর! হুয়। মোটামুটি ভাবে বলিতে গেলে, মুদ্রাম্ফীতি বলিতে বুঝায় মুদ্রার 
পরিমাণ বুদ্ধি ঘটিবার দরুণ দামস্তরের বৃদ্ধ ঘটা। তবে মুদ্রাস্ফীতির যত 
বিভিন্ন সংজ্ঞা অর্থশীভিবিদগণ দিয়াছেন এত টিভিন্ন সংজ্ঞ! বোধ হগ্ু অর্থ- 
নীতিতে আর কোনও বিষয় সম্পর্কেই পাওয়া য।য় ন!। যথা, যুদ্রাম্ফীত 
হইল £ 

(১) মুদ্রার পরিমানে কোনও বুদ্ধি (20% 1001 6952 |) 006 ৫0005 
0 7301065 )) 

(২) সাধারণ দামসমূহে কোনও বুদ্ধি (£1)5 10016856170 0620181 
011065); 

(৩) দাম সমূহের এরপ বৃদ্ধি যাহা ভোগকারীর গক্ষে সাক্ষগ্রীর অধকতঃ 
পছন্দের ছারা অথবা বক্ধর যথার্থ যোগান হাস্রে দ্বারা ঘওানো ভয় নাই 
( £0 11701985210 [31005 [00 0810560 ট% 11707629590 00107501061 
01761616106 (01 0116 60095 শে 95 ৪. 0০০1৫৪8$০0 117991021 501015 ) ; 

(৪) সরকারের খণের এক্ধপ কোন বুদ্ধি যাহ] দামসনুহকে স্পর্শ করে 
(0 11016985612 £০৮ ০0001006196 10101) [08 80050 1071065) 3 


(৫) মুদ্রার ফলপ্রদ পরিমাণে কোন বৃদ্ধি (41) 107015256 11) 013 
€?50016 48210016501 1001929 )7 


(৬) মুদ্রার ফলপ্রদ পরিমাণে এরূপ কোন বৃদ্ধি যাহ! যুদ্রার দ্বার করণীয় 
কার্যের বৃদ্ধি অপেক্ষা বেশী (405 1005856 10) 006 896005 020015 
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0£10901065 13101) 19 22061: 00081) 0102 1770:5856 10 0156 10016 
7০৫]. 0 6 ৫006 )3 

(৭) মুদ্রার পবিমাণে এবং দামে এপক্ধপ কোন বৃদ্ধি যাহার দ্বারা সামগ্রীর 
বাড়তি উৎপাদন ঘটে না (40 10005985610. 10010765 8150. 00563 আ1)108 
0968 00 [০5010 21) 11051628560. 90000 0£ £০9০9১ ) 3 


(৮) দামভ্তরের এক্সপ বৃদ্ধি যাহা পূর্ণ কর্মসংস্থানে পৌচ্চাইবার পর ঘটে 
(&1095 10701295210) 7071565 ড/191010 0001175৪061 6011 61019195106 
1785 10০61 200৪1060) ; ূ্‌ 


(৯) যখন খরচ কমিয়! যাইতেছে তখন অপরিবন্তিত দামন্তর বজায় 
বাখা ( 0/0410)021091702 016 2. ০0918908156 70110616056] 01061) 050 216 
1211105 )3 

(১০) মৃলধনী ব্যয়ের এরূপ কোন বৃদ্ধি যাহা মুদ্রার পরিমাণে ক্রমাগত 


বৃদ্ধি ব্যতীত চালাইয়1 যাওয়। যাইবে না (4১০05 100065856 17) ০819168] 
11/%25010061)6 10101) 021006 02 00101157160 ভ1000110 2 ০0101011000109 
11015285611) 002 00220105 01 10009065) 


(১১) এর্সপ এক পরিস্থিতি যেখানে জনসাধারণ মুদ্রার নিজের মূল্য 
বজায় রাখিবার ক্ষমতার উপর আস্থা! হারাইয়া ফেলে এবং উৎকষ্ছতর মুল্যের 
নঞ্চয় হইতে পারে এন্সপ সামগ্রী ও সিকিউরিটি টাকার দ্বার] বিনিময় করিয়া 


লইবার জন্য ছুটে (4৯ 51002610117 আ1)10, 035 0010110 19565 19101) 
18 005 2011105 0৫ 1001065 €০ 16০0 15 ৮৪106 200. 17051)25 ০ £০ 
110 01 00006 1) 2301721986০ 001 900)1000016165 01 56011101065 ড91)101) 
07:900152 0০ ০৪ ৪ 09০0৮215016 0: ৬1076) 


অধ্যাপক পিস্ত মুদ্রান্ষীতির এই বলিয়] ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে উপার্জন 
প্রস্থ কার্ধযকলাপের তুলনায় যখন মৃদ্রাহিসাবী উপার্জন বা'ড়য়! যায় তখন 
মুদ্রাস্ফকী ত ঘটে (17046107) 61505 ড71)1) 0001065-1000105 18 €30১20- 
11)5 00016 01381) 270) 0:০900910101 00 100010)6 6910311)6 8০০৮10) | 
ইহার তাৎপর্য হইল যে অর্থনৈতিক জীবনে যদি এব্দপ পরিস্থিতির উত্তব হয় 
ঘখন জিনিসপত্র উৎপাদনের তুলনায় লোকের মুদ্র। উপার্জন বেশী হইয়া 
গিয়াছে তাহা হইলে এ পরিস্থিতি হইবে মুদ্রাপ্ফীতর পরিস্থিতি । 

হাঁটি মুদ্রাস্ফী তি ও আংশিক নুদ্রাস্ফীতি (0016 8150 7216181 
[00150109) পুর্ণ কর্মপংস্থানের ভ্তরে পৌছাইবার পরেও যদি মুদ্রার 
পরিমাণ বাড়তে থাকে তাহ। হইলে জিনিসপত্রের উৎপাদন বাঁড়িবে খুব কম 
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কিন্ত লোকের হাতে টাকা বাড়িবে বেশী; ইহার ফলে জিনিসপত্রের দাম 
বাড়ে এবং দ্রামস্তর যতই বাডে, শ্রমিকদের পক্ষ হইতে ততই মজুদী বৃদ্ধর 
দাখী উঠে। এই দাবী মিটাইলে লোকের হাতে আএও অর্থাগম হয়; তখন 
জিনিসের দাম আরও বৃদ্ধি পায়। এই ভাবে দামস্তর ও মভজুগীর, হার ক্রমাগত 
পরস্পরকে তাড়া করিতে থাকে। ইহাই খাটি মুদ্রান্ফীতির (616 £090100) 
লক্ষণ। 

কিন্ত কখনও কখনও পূর্ণ কর্মসংস্থানে পৌছাইবার পূর্বেই কোনও বিশেষ 
উৎপাদক সঙ্গতিতে টান পড়িয়া যায়। উৎপাদন বাড়াইতে গেলে অন্তান্ত 
উৎপাদক সঙ্গতি বেণী করিয়| সংগ্রহ করা সম্ভব হইলেও এঁ বিশেষ একটি 
দুইটি বা কয়েকটি উৎপাদক সঙ্গতি বেশী করিয়া সংগ্রহ করা এবং কাজে 
প্রয়োগ করা সম্ভবহ্য়না। ফলে যে সকল সামগ্রীর উৎপাদনে এ বিশেষ 
উৎপাদক সঙ্গতি নিঞ্চোজন করা প্রয়োজন, সেই সকল সামগ্রীর উৎপাদন 
বেশী বৃদ্ধি করা সম্ভব হয় না। অথচ, অন্ত সকল বস্তুর উৎপাদন বৃদ্ধির 
আয়োজন ঘটাতে যে বাড়তি উপার্জন সৃষ্টি হয় সেই বাড়তি উপার্জন হইতে 
লোকে বাড়তি ব্যয় করে এবং এ দুপ্রাপ্য উৎপাদক সঙ্গতির দ্বার] ষে সামগ্রী 
উৎপাদিত হয় উহার দাম অন্ান্ত বস্তর তুলনায় অত্যধিক বাঁড়য়া যায়। 
এই বন্তগুলি যদি অর্থনৈতিক জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বস্তু হয় তাহ! হইলে 
উহাদের দামবৃদ্ধি ক্রমশ: অন্তান্ট বস্তুতে ও সংক্রমিত হইতে থাকিবে । পূর্ণ 
কর্মসংস্বানের স্তরে পৌছাইখার পূর্বেই ইহা ঘটিবে। এই পরিস্থিতিকে বলা 
হয় আংশিক মুদ্রান্ফীতি (7081018] 10090100 )। 

(২) খোলাখুণল মুদ্রাম্ষীতি এবং অবদ মিত মুদ্রাম্ফীতি (0০০৮ 
170911010 81000 90001138560 11009 0101 ) 

লোকের হাতে বাড়তি, অর্থাগম হইলে সামগ্রীর দামের উপর উহার 
ফলাফল একদিন না একদিন ঘটিবেই। প্রথম প্রথম বাড়তি উৎপাদনের দ্বার! 
বাড়তি অর্থাগম পূরিত হয়; লোকের যেরূপ উপার্জন বাড়িয়া হাতে পয়স! 
হয়, উৎপাদনকারীর। সেইনূপ উৎপাদন বাড়াইবার আপ্রাণ চেষ্টা করে” 
উৎপাদন বাড়াইয়া! তাহার! উৎপাদন ব্যয়কে সার্থক করিয়৷ তুলিবার চে! 
করে। ফলে বিভিন্ন প্রকার সামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধি পায় $ বন্ধিত উৎপাদনের 
উপর বন্ধিত উপার্জন পড়িয়া লোকের জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি পায়, কিন্ত উপার্জন 
বৃদ্ধির অনুপাতে দামস্তর বৃদ্ধি পায় নাঁ। তবেইহাসাময়িক। ক্রমাগত 
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উৎপাদন বৃদ্ধি এবং উপার্জন বৃদ্ধি ঘটিতে ঘটিতে এরূপ অবস্থা আসিয়া যায় 
যখন উৎপাগন বৃদ্ধ তুলনায় উপার্জন বৃদ্ধি হয় বেশী। তখন জিনিন পত্রের 
দাম ক্রমাগত বাড়িতে থাকে । দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ, রেশনিং প্রভৃতি ব্যবস্থার 
ঘার! ষদি মুগ্য বৃদ্ধিকে প্রশমিত করিবার কোন ব্যবস্থা! করা না হয় তাহা 
হইলে উপার্জন বৃদ্ধির সহিত মূল্য বৃদ্ধি হইতে থাকে । হাই খোলাখুলি 
মুদ্রাম্ফীতি (০0292) 10080701) )। 

কিন্ত এই খোলাখুলি মুদ্রাস্কীতি ঘটিতে দিলে অর্থনৈতিক জীবনে বহু 
জটিলতার সৃষ্টি হয়। দামও যত বাড়ে, মজুরী ও তত বাড়ে; ইহাদের যেন 
শেষ নাই-_এক চরম বিপর্য্যয় ছাড়া । বিশেষ ভাবে, পরিক্লিত অর্থনীতির 
ক্ষেত্রে, ক্রমাগত দাম বৃদ্ধি ঘটিতে ও মজজুী বৃদ্ধ ঘটিতে থাকিলে পরিকল্পন। 
বানচাল হইয়া যায়। যত টাক! ব্যয় করিয়া জাতীয় আয় যতখ*নি বৃদ্ধি 
করিবার পরিকল্পনা করা হয়ঃ ক্রমাগত দাম বু'দ্ধ হইতে থাকিলে ততখানি 
জাতীয় আয় বাড়াইতে গেলে টাকার হিসাবে বিনিয়োগ বাড়াইতে হয় 
অনেক বেণী, অথচ প্রকৃত সঙ্গতি স্থপ্টি হয় অনেক কম। সেই কারণে নানা- 
প্রকার কৃথ্িম ববস্থার ধার! বিনিয়োগ বৃদ্ধির পূর্ণ ফলাফল সামগ্রীর দামে 
যাহাতে ক্রমাগত বৃদ্ধি ঘটাইতে ন1 পারে তাহার চেষ্টা করা হয়| 

জিনিষ পত্রের দাম যদি পরিপূর্ণভাবে শিয়ন্ত্রণ করা হয়, তাহ। হইলে 
বাজারে কিছুট। চাহিদ! অতৃপ্ত থাকিয়া গেলেও নিধিষ্ট দামের মধ্যেই 
উৎপাদনকারীর] পণ্য বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। রেশনিং, শিল্প-বরাদ্দ 
(৪119০9619 ) বা লাইসেন্স ব্যবস্থার দ্বার বাজারের চাহিদার একাংশ 
অবদমনের উদ্দেশ্যে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে (0006501) প্রয়োগ করা যাইতে পারে। 
সাধারণতঃ অন্ন বস্ত্রন্ধপ নিত্যব্যবহ্থার্য্য বস্তর চাহিদ। সীমায়িত রাখবার জন্য 
রেশানং ব্যবস্থা প্রবর্তন কর! হয় $ অপেক্ষাকৃত 'ক দামে প্রত্যেকে যাহাতে 
সীমাবদ্ধ সামগ্রীর যথোচিত অংশ লাভ করিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে রেশনিং 
ব্যবস্থ। প্রবন্তিত হয়। শিল্পের ক্ষেত্রে বরাদ্দ ব্যবস্থা (৪11986107,) এবং 
লাইসোন্সং ব্যবস্থা প্রয়োজনীয় উপকরণের, বিশেষ করিয়। কাচা মালের, ক্ষেত্রে 
ধ&ঁ উদ্দেশ্য সাধন করে। এই সকল নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দ্বারা, ক্রয়যোগ্য সামগ্রা 
এবং জনলাধারণের ব্যয়যোগ্য ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে যে পূর্ণভারসাম্য স্্ট 
হয় তাহা নহে । নিদ্িষ্ট সামগ্রীর ,ক্ষেত্রে চাহিদাকে একটি নিদিষ্ট সীমা 
'পর্ধ্যস্ত মিটাইতে দেওয়] হুয়-_-অর্থ থাকিলেও উহার উপরে চাহিদাকে মিটাইতে 
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দেওয়া হয় না। উদ্বত্তক্রয়ক্রমতা তখন নিয়গ্্রিত সামগ্রীতে বাধ! পাইয়! 
অনিয়স্ত্রিত সামগ্রীর উপর গিয়া পড়ে। অপেক্ষাকৃত ধনীর] কমদামী সামগ্রী 
দরিদ্রের সহিত ন্যায়সঙ্গত অনুপাতে ভাগাভাগি করিয়া! লইতে বাধ্য হয়; 
ইহার পর যদি ধনীদের অত্বপ্ত চাহিদা থাকিয়া যায়ঃ তাহারা উহা] বেশী 
দ[মী সামগ্রীর দিকে চালাইয়া দেয়। দারিদ্র এমনিতেই বেণী দ্বামী সামগ্রীর 
দিকে আগাইত ন।, সুতরাং নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দ্বার] তাহাদের জীখনধারণের 
ব্যয় কমাইয়া রাখা যায়। 

তবে এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জিনিষ পত্রের ছুপ্রাপ্যতাকে বেশী দিন গোপন 
রাখিতে পারে না! দ্বোকানে দোঞ্চানে ঘাটতি হইবার পূর্বে কিছুকালের মত 
টানিবার মতন বেশকিছু কথাকে । এঁ কিছু কাল পরে কিন্তু দোকানে 
জিনিসের ঘাটতি প্রকটিত হইবে । লোকে তখন বাধ্য হইয়া কিছু আজে- 
বাজে খরচ| করিবে, তবে অধিকাংশ লোকেই শঞ্চস়ে প্রবৃত্ত হইবে। ষাহার! 
বেন তেন প্রকারেণ খরচ] করিবেই তাহাদের জন্য মদ জ্গ্রেট, দামী আট) 
ঘড়ি, ক্যামের। প্রভৃতি সামগ্রীর উপর বেশী হারে কর বসাইয়া বাড়তি ক্রয় 
ক্ষমতা টানিয়া লওয়া যায়। অপরদিকে স্জুধী নিয়ন্ত্রণের দ্বারা উৎপাদন 
খরচ] বাধ প্রতিরোধ করিলেও মুদ্রাস্ফীতি দাবাইয়৷ রাখা যায়। এইরূপ 
নান! নিয়ন্ত্রণের ঘারা এবং কর আরোপের ক্ষমতা প্রয়োগের দ্বার! মুদ্রাম্কীতির 
পূর্ণ প্রকোপ যখন দাবাইয়া রাখিবার চেষ্টা কর হয়” তখন এ পবিস্থিতিকে 
অবদমিত মুদ্রাপ্ফীতি (50100:65560. 10096102 ) বূপে বর্ণন। কর] হয়। 

0. 78987101712 019 761901010 1086৮/6৪0 01)81)569 11) 11) 00811015 
01 17)07795$ 8110 0118 £01706181 07:1991659] হ810067 (৪) 10011] 610) 10)10 571670% 
৪00 (9) 1698 61721) 101] 6001১0105 0)61)6, (6 4, 7)62, 1964) 

হ0/ 5০810 500 6১191101156 0661 01)00617)8 01 21) 11011860108] 
৪5062896018 117 6188 0০00718৮5 ? 

48718. মুদ্রাক্ষীতির প্রথম স্তরে প্রত্যাশত ব্যয় ও প্রচালত দামে পাওয়। 
যাইবে এক্সপ সামগ্রার মধ্যে ফাক স্থষ্টি হয়। লোকে অনূর ভব্ষ্যিতে কত 
ব্যয় করিতে পারে, অর্থাৎ দেশের মধ্যে মোট কত ব্যয় গুত্যাশ! করা যাস 
তাহা একদিকে ভোগ ও' সঞ্চয়ের মধ্যে উপার্জন বণ্টন এবং অপর «কে 
সরকারের দ্বার আদায়-যোগ্য করের দ্বারা বুঝতে পারা যায়। লোকে 
যদি কম করিয়! সঞ্চয় করে তাহা হইলে বেশী করিয়া! ভোগকার্ষের জন্ত ব্যয় 
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করিবে । জাবার যদি বেশী করিয়া সঞ্চয় করে তাহা হইলে কম করিয় 
ভোগ সামগ্রী ক্রয়ে ব্যয় করিবে । ছুতরাং তোগ সঞ্চয়ের অন্থপাত অনুমান 
করিলে প্রত্যাশিত ব্যয় বুঝা যাইবে। তবে পুরাপুরি বুঝা যাইবে না। 
সরকারের কর ব্যবস্থা পর্যালোচন] করিলে তবেই উহ্থা পুরাপুরি বুঝ। বাইবে। 
সরকার যর্দি অধিক কর ধার্য্ের দ্বার] লোকের হাতের অর্থ নিজেদের হাতে 
বেশী করিয়া টানিয়]! লন, তাহা হইলে লোকে কম করিয়া সঞ্চয় করিলেও 
বেশী করিয়া ব্যয় করিতে পারিবে না। বিপরীত ক্ষেত্রে, সরকার যদি কম 
করিয়া কর ধার্য্য করিয়া লোকের হাতেই বেশী করিয়া টাকা ছাড়িয়। 
রাখেন তাহা হইলে সঞ্চয় না কমাইয়াও লোকে বেশী ব্যয় কধিতে পারে । 
এই হিসাব অনুযায়ী কেনাকাট! করিবার যোগ্য যে অর্থ লোকের হাতে 
থাকে তাহার অন্থপাতে কেনাকাটার যোগ্য সামী যখন কম হয়-_অর্থাৎ 
ক্রয় যোগ্য সামগ্রার তুলনায় ব্যয়যোগ্য অর্থ যখন বেশী--তখন যে মুদ্রাগত 
পরিস্থিতির উদ্তব হয় উহ্থাকে “মুদ্রাম্কীতির ফাক (17708610095 €9০) 
বল! হইয়া থাকে । 

প্রধানতঃ, কোন না কোন কারণে সরকার যখন অতিরিক্ত ব্যয় করেন 
তখন এইন্ধপ মুদ্রাপ্ষীতির ফাক স্ষ্টি হয়। বেসরকারী বিনিয়োগকারীদের 
একযোগে অতিরিক্ত ব্যয়ের দ্বারাও এইরূপ পরিস্থিতি স্ষ্টি হয়। উহাতে 
সকল উৎপাদক উপাদানেরই চাহিদা বাড়িয়। যায়, কারণ বেশী করিয়া 
ভোগসামগ্রা উৎপাদনের হিড়িক পড়ে । যদি ভোগসামগ্রীর জন বাড়তি 
চাহিদার (যাহ বাড়তি মুদ্রার দ্বারা সমথিত) অন্বুপাঁতে ভোগ সামগ্রীর উৎপাদন 
সমানভাবে বাড়ানে। যাইত, তাহা হইলে মুদ্রাশ্ফীতির ফাক কমিয়া যাইত, 
এমন কি পৃরণ হইয়াও যাইতে পারিত। কিন্ধযে পরিস্থিতিতে বাড়তি 
অর্থের যোগান ঘটে, যথা যুদ্ধের সময়ে অথবা -ঠিক যুদ্ধোত্তর কালে, সেই 
পরিস্থিতিতে বাড়তি উৎপাদন পাওয়! সম্ভব হয় না| কারণ এরূপ সময়ে 
খুব শীগ্রই পূর্ণ কর্মপংস্বানের” (ঢ0]] ৫001০509676 ) অবস্থা আসিয়া যায়। 
পূর্ণ কর্মসংস্থানের পরিস্থিতি মুদ্রাম্কীতি স্ষ্টির পক্ষে খুবই অন্নকৃল। অবশ্ঠ 
দীর্ঘসময় বিবেচনা করিলে মুদ্্রাপ্ফীতির সমস্ত! তিরোহিত হয়, কারণ দীর্ঘকাল 
ধরিয়। সামগ্রীর চাহিদ] বদ্ধিত হইয়া থাকিলে, সামগ্রীর উৎপার্দনও অবশ্যই 
বাড়িবে। কিন্ত সমস্তা হইল আপাত্তঃ অর্থাৎ স্বল্লনকালীন ভিত্তিতে । 

এই স্বল্পকালীন ভিভিতে দেখা যাঁয় যে একবার পূর্ণ কর্মপংস্থানের অবস্থায় 
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পীছাইলে, উহার পর ছ্ডোগসামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা করিলে, উৎপাদক 
উপাদানের দাম,_যথ! শ্রমিকের মজুরী, ভূমির খাজন1-_বাড়িয়া যাইবে । 
চারণ উৎপাদ কগুলিকে বেশী পারিশ্রমিকের প্রতিশ্রুতি দিয়া মূলধনী লামগ্রীর 
যন্ত্রপাতি ) উৎপাদন হইতে ভোগসামগ্রীর উৎপাদনে টানিয়া আনিতে 
হইবে; ফলে তৈতয়ারী ভোগসামগ্রীর উৎপাদন বাড়িবার অনেক পূর্বেই 
উৎপাদক উপাদানের মালিকদের (জনসাধারণের) উপার্জন বাড়িয়া ধাইবে। 
ইহার দরুণ ভোগবস্তর মোট চাহিদা আরও বাড়িবে; এই বাড়তি চাহিদা 
স্টিকারী অর্থ তখন অনর্থ বাধাইবে-_যোট উৎপাদন এবং কর্মসংস্কান 
বাড়াইবার পরিবর্তে সাধারণ ভ্রব্যমুল্যস্তরই উহ ক্রমশঃ বাড়াইতে থাকিবে । 
সেই কারণে যুদ্রাশ্ফীতিকে অনেকেই একটি বিশেষভাবে স্বল্পকালীন ঘটন' 
বলিয়াই গণ্য করেন; ইহা একটি স্থিরভাবে দাড়াইয়া থাক পূর্ণকর্মলংস্থান 
বিশিষ্ট আর্থিক কাঠামোর ক্ষেত্রেই বিশেষ ভাবে দ্রষ্টব্য (405191081]5 ৪ 
31001 0 10210100610 72001181009 2 50801002159 1011-210010105- 
006116 2০000125 )| 

কিন্তু পূর্ণ কর্মসংস্বানের অবস্থায় যতক্ষণ না অর্থনৈতিক কাঠামো উপনীত 
হয় € পূর্ণ কর্মসংস্থানের পূর্ববকার অবস্থায় ) ততক্ষণ ক্রমাগত মুদ্রার যোগান 
বাড়াইতে থাকিলে দেখ! যাইবে যে উৎপাদন ও কর্মসংস্থানও যত বাড়ে, 
রামস্তরও ততই বাড়ে। কীন্স ইহার কারণগুলি নিয়রূপে ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন । 

(১) বাড়তি উপাঞ্জত মুদ্রা বিভিন্ন দিকে প্রবাহিত হইতে থাকে । 
াড়তি আধিক সঙ্গতি কিছুট! দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিতে, কিছুট1 উৎপাদনের খরচা 
[দ্ধিতে, কিছুট1 উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে বিভক্ত হুইয়! যায়। কোন্‌ 
ধাতে কতখানি প্রবাহিত হইবে তাহ নির্ভর করে, জনগণ এ আধিক সঙ্গতি 
কতখানি ভোগকার্যয ও সঞ্চয়ের মধ্যে ভাগ করিয়া দিতেছে, কতখানি তরল 
দঙ্গতিতে বা কতখানি বিষয়সম্পত্তি ক্রয়ে ভাগ করিয়৷ দিতেছে, উহা সুদের 
হার, প্রত্যাশিত মুনাফার হার প্রভৃতি বিষয়ের উপরেও নির্ভর করিবে। 
বাড়তি আধিক সঙ্গতি এইরূপে ভাগাভাগি হইবার অর্থই হুইল যে বাড়তি 
দ্র পরিপূর্ণভাবে উৎপাদন বৃদ্ধিতে নিয়োজিত হয় ন| বা সম্পূর্ণতঃ উৎপাদন 
ব্যয়-এর বৃদ্ধিতেই প্রকটিত হয় না? শ্ুতরাঃ মুদ্রার যোগান বাড়লে, কোনও 


কানও সামগ্রী ও কার্য্ের কার্যকরী চাহিদা! বৃদ্ধি পাওয়। অপরিহার্য্য। 
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এই বধিত কার্যকরী চাহিদার কিছু অংশ যদি সিকিউরিটি ক্রয়ের দিবে 
ধাবিত হয় তাহা হইলে, সিকিউরিটির বাজার স্ফীত হইবে। 

(২) উৎপাদক সঙ্গতির বিভিন্ন একক (0010) দক্ষতার দিক হইতে ঠিব 
একইরূপ নহে । যথা! একই কাজ করে এইরূপ সকল শ্রমিক দক্ষতার দিব 
হইতে 'সমান নহে। সুতরাং বাড়তি মুদ্রার যোগান হইলে যদি উৎপাদ, 
বুদ্ধির প্রচেই্ট|। বৃদ্ধি পায়, বুদ্ধি পাওয়াই স্বাভাবিক--তাহ1! হইলে দঙ্গ 
শ্রমিকগণ নিযুক্ত হইয়! যাইবার পরে, ক্রমশঃ কম দক্ষ শ্রমিক নিয়োগ করিতে 
উৎপাদ্নকারীর] বাধ্য হইবে । ইহাতে সমপরিমাণ খরচায় কম উৎপাদন 
পাওয়! যাইবে (ক্রমহ্াসমান উৎপাদন ) অর্থাৎ সমপরিমাণ উৎপন্ন দ্রব 
পাইতে হইলে, গড় উৎপাদন খরচ] বেশী হইবে (ক্রমবর্ধমান উৎপাদ? 
খরচা)। কম দক্ষ শ্রমিকের স্টায় কম দক্ষ যন্ত্রপাতিও ব্যবহার সুরু হইবে 
ক্রমশঃ কম দক্ষ একক ব্যবহারে উৎপাদন খরচ] বাড়িলে, জিনিষপত্রে 
যোগান দাম বাড়িতে থাকিবে | ফলে, দামস্তর বাড়িবে। 

(৩) কোনও কোনও উৎপাদক সঙ্গতির যোগান সম্পূর্ণ অস্থিতিস্বাপব 
(10061950০) হইতে পারে । অন্তান্ত উৎপাদক সঙ্গতি যখন বাড়ানে যায 
তখন এই বিশেষ ধরণের উৎপাদক সঙ্গতি বাড়াইতে পার] যায় না দেখ 
যায়। ফলে এ বিশেষ উৎপাদক সঙ্গতিতে টান পড়ে । উহার দ্বার] ফ 
যে সকল বস্ত নিমিত হয় সে সকল বস্ত প্রথমে খুব ছুমূল্য হয়, পরে একেবা 
ছুস্প্রাপ্য হইয়া পড়ে। এই সকল বস্ত ঘি আবার অন্ত কোন বস্ত নিমাণ্ 
প্রয়োজনীয্ব হয় তাহ! হইলে সে সকল বস্বও ছুমূ্্য হয়। অর্থনৈতিব 
কাঠামোর একটি দিক মুখ আটক পরিস্থিতির (১০০০ 06০) দৃষ্টাস্ত হুইয় 
দাড়ায়। ৃ 

(৪) মুদ্রার পরিমাণ বাড়িলে ফলপ্রদ 'চাহিদ। বৃদ্ধি পাইয়া উৎপাদন 
বৃদ্ধির প্রচেষ্টা হইবেই | কিন্তু উৎপাদন যত বৃদ্ধি পাইবে এবং অর্থনৈতিক 
জীবন সমুদ্ধির দিকে আগাইবে- পুর্ণ কর্মসংস্থানের দিকে_শিল্পে শিলে 
এবং কারখানায় কারখানায় শ্রমিক গোষ্ঠি তত উচ্চতর মজুরীর দাবী করিতে 
থাকিবে । উৎপাদনকারীদের লাভের আশ! তখন খুব বেশী, আশাবাদিতায় 
দেশ তখন তরপৃর, হৃতরাং তাহারা শ্রমিকদের মজুরী বৃদ্ধির দাবী বেশী দিন 
প্রতিরোধ করিবে না, কিন্ত & বাড়তি খরচা! ভোগকারীদের উপর চাপাইয়' 
দরবার চেষ্টা করিবে; ইহাতে উৎপাদন বৃদ্ধির সহিত দাগ বৃদ্ধি পাইবে। 
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(&) প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয় বাড়িবার সম্ভাবনা সষ্টি হইবে ।, শ্রমিক 
ছাড়াও অন্তান্ক উপাদান থাকিতে পারে যাহাদের যোগানের সঙ্কোচ প্রসার 
ক্ষমতা (61850010 ০: 50215) তিনু ভিন্ন প্রকারের । যাহাদের যত বেশী 
যোগান-এ সঙ্কোচ প্রসার বিহীনত। থাকিবে, তাহাদের দরুণ উৎপাদন খরচা 
তত বাড়িবে-অর্থাৎ প্রান্তিক উৎপাদন খরচা। শ্তবতরাং সামগ্রীরও দাম 
বাড়বে। 
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4109. মুদ্রাপ্ফীতির দ্বারা জিনিষপত্রের দাম বাড়ে কিন্তু সর্বসাধারণের উপর 
এই দাম বুদ্ধর ফলাফল একইরুপ হয় না। জনসাধারণকে যদ্দি অর্থনৈতিক 
ক্রিয়াকলাপের দিক হইতে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করা হয় তাহা হইলে মৃদ্রাস্ফীতির 
ফল বিভিন্ন দলের উপর বিভিন্ন বলিয়া দেখা যাইবে । অবশ্য জনগণকে 
এইব্প বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করিবার অর্থ এই নহে যে একজন লোক 
কোনও একটি মাত্র শ্রেণীরই অন্তর্ভ,ক্ত হইবে, অন্যত্ঞণীর মধ্যে তাহাকে 
ধরা যাইবে না। তবে মোটামুটি বিভিন্ন জর উপর মুদ্রাম্মাতির বিভিন্ন 
প্রতিক্রিয়া আলোচন] কর] সুবিধাজনক । 


দেলাদার? পাওলাদার 


মুদ্রাম্ষীতির সময়ে দেনাদারগণ একটি অপ্রত্যাশিত উপকার পাইয়। 
যায়। সাধারণতঃ বাবস। বাণিজ্যের ক্ষেত্রে লোকে দেন] করিয়! কাজ কার- 
ধার করে। মুদ্রান্ষীতির সময়ে ব্যবসায়ী-দেনাদারদের উপার্জন বাড়ে, 
হাতে দেন৷ পরিশোধ করা সহজ হয়; তবে উহ] অপেক্ষা বড় বথা হইল 
যে দেন! পরিশোধ কর] হয় কমদামী বস্ত অর্থাৎ মুদ্রার স্বার। যুদ্রাস্ফীতিতে 
সাধারণ বস্ত বেশী দামী এবং মুদ্রাই ক্মদামী হইয়া] দ্াড়ায়। দ্ুতরাং একই 
'রিমাণ টাকা পরিশোধের জন্ত কম পরিমাণ সামগ্রী ত্যাগ করিতে হয়। 
(রাঁযাক একজন ব্যবসায়ী কাপড়ের বচবসায় করিবার জন্য ১০০০ টাক। 
1র করিয়াছিল--যখন নাকি গড়ে একখানি কাপড়ের দাম ছিল € টাক|। 


€৪ মুদ্রা, বাণিজ্য ও রাস্্ীয় অর্থ-ব্যবস্থ1 


এ দামআ্জরেই ষদি তাহাকে দেন1 পরিশোধ করিতে হইত তাহ] হইলে তাহাকে 
২০০ খানি কাপড় বেচিয়া তবেই তাহাকে দেন? শোধ করিতে হইত। কিন্ত 
ধর] ষাক, সুদ্রান্ফীতির দরুণ & টাকার কাপড়খানি ২০ টাকায় দ্াড়াইয়াছে, 
এক্ষেত্রে & ব্যবসায়ী-দেনাদার এ একই খণের টাক। মিটাইবে মাত্র ৫০ খানি 
কাপড়'বেচিয়া। মুদ্রাস্ষীতিতে খণের আসল বোঝ! অনেক লাঘব হয়। 
সুতরাং দেনাদারগণ লাভবান হয়। 

কিন্ত পাওনাদারগণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কম দামস্তরের অবস্থায় যাহারা! ধার 
দিয়াছিল তাহার সামগ্রীর হিসাবে অনেক বেশী মূল্য ধার দিয়াছিল। কিন্ত 
দাম বৃদ্ধির অবস্থায় যখ্ন তাহারা সেই ধারের টাকা ফিরাইয়া পান তখন এ 
টাকার মুল্য অনেক কম | এ্টাকাকে যদি তাহারা কোনও বস্তুতে রূপান্তরিত 
করিতে যায় তাহা হইলে অনেক কম বস্তই তাহার! কিনিতে পারিবে । যি 
কোনও সম্পত্তি কিনিবার আশায় টাকা জমাইয় থাকে এবং এ টাকা ইতি- 
মধ্যে ধার দিয়া থাকে তাহা হইলে ফিরৎ পাইবার পর এ ধারের টাকায় 
সম্পত্তি কিনিতে যাইলে: সম্পত্তির বৃহদংশই তাহার নাগালের বাহিরে চলিয় 
গিয়াছে দেখিতে পাইবে । অধিকন্ত মুদ্রাম্্ীতির সময়ে স্থদের হার কিয় 
ষায়। অতএব পাওনাদার তাহার ধার দেওয়া টাকা ফিরৎ পাইয়া] যখন 
উহ্থাকে পুনরায় সুদে খাটাইতে যাইবে তখন তাহার উপার্জন কমিয়া 
যাইতেছে দেখিতে পাইবে । অবশ্য শিল্প প্রতিষ্ঠানের শেয়ারে অর্থ বিনিয়োগ 
করিলে চড়া হারে ডিভিডেও্ু. পাইয়া বিনিয়োগকারী উপকৃত হইবে » কিন্ত 
যে শেয়ারে ভালে। ডিভিডেও পাঁওয়! যায়, মুদ্রাস্কীতির বাজারে সে শেয়ারের 
দামও খুব চড়া হয়। 


। উৎপাদনকানী 


ুদ্রাম্ফীতির পরিস্থিতিতে উৎপাদনকারীগণ প্রথমদ্দিকে খুবই লাভবান 
হয়, পরে উৎপাদন বাড়াইয়া এ লাভের বেশ কিছুটা অংশ বজায় রাখিতে 
পারে। প্রথমেই যখন একশ্রেণীর লোকের হাঁতে বেশী অর্থাগম হইবার দর? 
বেশী করিয়া তাহারা অর্থব্যয় করিতে স্বর করে তখন সাধারণ ভোগ সামগ্রী? 
চাহিদ। বৃদ্ধির দরুণ দাম বাড়িয়া যায়। কিন্ত দাম বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে 
উৎপাদন খরচা বাড়ে নাঃ বাড়িলেও দ্বাম বাড়িবার সহিত সমান অন্ুপা্ডে 
বাড়ে নাঁ। ইহার কারণ, যে সকল ব্যয় উৎপাদন খরচার মধ্যে অন্তু, 
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সগুলি চুক্তির দ্বারা অথবা প্রথার স্বারা বেশ কিছুকালের জন্ত নির্দিষ্টথাকে 
টৎপাদনকারী যে বাড়ী ভাড়া লইয়| প্রতিবৎসর ৰা প্রতিমাসে ভাড়া দিয়া 
[কে উহ! মৌখিক বা লিখিত চুক্তির দ্বার] নিধশরিত ; সাধারণ সামগ্রীর 
শাম বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই বাড়ীর মালিকের পক্ষে বাড়ীভাড়! বুদ্ধিকর। সম্ভব 
নহে । উৎপাদনকারী যদি ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ধার করিয়া ব্যবসা*কৰিয়। 
নাকে, তাহা হইলে দুদের হার লিখিত চুকির দ্বার! স্থির হইয়া গিয়াছে 
এবং খণের মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে ব্যাঙ্কের পক্ষে বেশী হ্রদের হার দাবী 
+রা সম্ভব নহে । বরং দেশে টাকার পরিমাপ বাড়িলে তদের হার কমিয়। 
বায়; ব্যবসায়ী যদি কম সুদে নৃতন খণ করিয়া পুরাতন বেশী স্থদের খপ শোধ 
কারস্বা দেয় তাহা হইলে হুদ বাবদ তাহার যে উৎপাদন খরচা তাহ। কমিয়াই 
যাইবে । আবার শ্রমিকদের কত পারিশ্রমিক দেওয়া] হইবে তাহা মালিক 
ও শ্রমিকের মধ্যে লিখিত বা মৌখিক চুক্তির দ্বারা স্থির থাকে। শ্রমিকরা 
সই কারণে জিনিসপত্রের দাম বাড়িতে স্বর করিলেই মালিকের উপর চাপ 
দিয়া মজুরী বাড়াইয়া লইতে পারে না, বিশেষ করিয়া মুন্ত্াস্কীতির প্রথম দিকে 
ঘখন নাকি বেকারের সংখ্যা দেশের মধ্যে যথেছ থাকে । এই সকল কারণে, 
ুদ্রাস্ফীতির প্রথমে, উৎ্পাদনকারীদের উৎপাদন খরচ। বাড়ে না, বাড়িলেও 
কম বাড়ে; কিন্ত পণা বিক্রয়ের দরুণ উপাজ্জন বেশ বাড়ে । বাড়তি 
মুনাফার রুপ উৎপাদনকারীরা উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সচেষ্ট হয়। উৎপাদন 
বৃদ্ধির আয়োজন করিলে অন্তান্ত উৎপাদক উপাদান বেশী করিয়া কাজে 
লাগাইতে হয় ; উহাতে অন্তান্ত উৎপাদক উপাদানের মালিকদের উপার্জন 
বাড়ে। জনসাধারণের এই বদ্ধিত উপার্জন ভোগ সামগ্রীর উপর ব্যয়িত 
হইলে উহার দরুণ জিনিস পত্রের দাম আরও বাড়ে। উহাতে উৎপাদন- 
কারীদের আরও লাভ হয়। " উহাতে উৎপাদনকারীর1 আরও উৎপাদন 
বাড়াইতে উৎসাহিত হয়। 


মক্তুরী ও বেতন উপার্জনকারীগণ 


যাহার! নির্দিষ্ট বেতন ও মজুরী উপার্জন করিয়া জীবিক1 নির্বাহ করে 
মুদ্রাস্ফীতি তাহাদিগকে চরম আঘাত হানে | জিনিস পত্রের দাম যতই বাড়ে 
ততই তাহাদের জীবনযাত্রার ব্যয় বাড়িয়ণ যায়, সুতরাং জীবনযাত্রার মান 
তাহার! কমাইয়া ফেলিতে বাধ্য হয়। আঁফিসে,যাহার। নির্দিষ্ট বেতন পায়, 


গ0 মুদ্রা, বাণিজ্য ও বাস্্রীয় অর্থ-ব্যবস্থা 


- বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীবূপে, এমন কি সরকারের কর্মচারীরপে»”_ 
তাহার! ক্রমশঃই এইভাবে হুশর্দীগ্রস্ত হইয়া পড়ে। বিশেষ করিয়া শিক্ষিত 
সম্প্রদায়ের বেতনভোগী কর্মমচারীগণ নিজেদের মধ্যে সংগঠিত নহে, স্বতরাং 
সভ্ঘবদ্ধভাবে বেতন বুদ্ধির জন্য সেন্ধপ চাপ দিতে পারে না। কলকারখানার 
শ্রমিক' সাধারণের অবস্থাও অনুরূপ হয়। জিনিসপত্রের দাম বাড়িতে 
থাকিলে তাহাদের মজুরী বুদ্ধি হয় না, সংসার খরচ] অনেক বাড়িয়া! যায় 
এবং তাহার! ছুর্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়ে । তবে দাম বুদ্ধি চলিতে থাকিলে 
শ্রমিকগণ সঙ্ঘবন্ধ হইয়া মালিকদের উপর চাপ দেয় এবং মালিকর] চাপে 
পড়িয়া মজুরীর হার বৃদ্ধিকরে। কিন্তু মজুরীর হার বাড়িলেও, দামস্তর যে 
অনুপাতে বাড়ে সে অন্বুপাতে বাড়ে না । যাহার] নির্দিষ্ট বেতন বা মজজুরীতে 
কাজ করে না, যেমন ডাক্তার, উকিল, ঠিকাদার ইত্যাদি, তাহার] বেশী 
করিয়া পারিশ্রমিক দাবী করিয়া, অথব] তাহাদের কাধ্যের ক্রেতার সংখা 
বাড়ে বলিয়া, বেশী করিয়া উপার্জন করিতে পারে । 


কৃষকগণ 


মুদ্রান্ফীতির সময়ে কষকগণ বিশেষ ভাবেই লাভবান হয়। খাছ 
বিশেষ ভাবেই মুদ্রাম্ফীতিতে সাড়া দেয়; মুদ্রাপ্ফীতি ঘটিলেই খাছ্াবস্তর দয 
বাড়িতে থাকে । অধিকন্ত শিল্পোৎ্পাদন বাড়াইবার জঙ্ঠ কীচামালেঃ 
চাহিদা বাড়িলেই কৃষিজাত বস্তর দাম বাড়িতে থাকে | চাষীরা তথ, 
ৰাড়তি উপার্জন করিতে পারে। এই বাড়তি উপার্জনের কিছুটা অং” 
বাড়তি ব্যয় করিতে হইলেও, কিছুটা ভাহারা নিজেদের সামগ্রী নিজেরাই 
ধরিয়া রাখিবার কার্যে প্রয়োগ করে । চাষীদের ঘরে যখন পয়স। থাকে * 
তখন ফসল উঠিলেই উহ্থ! তাহারা বিক্রয় কপ্ণে কিন্তু হাতে পয়সা হইলে ফস 
উঠ! মাত্রই বিক্রয় না করিয়া আরও ভালো দামের আশায় মজুদ করিয় 
রাখে । ইহাতে কৃষিসামগ্রীর দাম বাড়িয়! যায়। হাতরাং কষকদের ব্য; 
বাড়িলেও, আয় বাড়ে তাহা অপেক্ষা বেশী। 
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মুদ্রাসক্কোচ (06090100 ) রলিতে বুঝায় মুদ্রার পরিমাণ ত্রাস করা 
মুদ্রার পরিমাণ হ্রাস করিলে কাহারও না কাহারও হাতে টাকার 
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পরিমাণ কিয়া যাইবে । টাকার পরিমাণ কমিলে দেশের মধ্যে মোট ব্যয় 
হইবে কম। ইহাতে জিনিষপত্রের কাটতি কমিয়া দাম কমিয়! যাইবে 

দাম কমিয়। যাইলে মজুদকারী এবং উৎপাদ্নকারীদের উপর উহার প্রথম 
ধাক| পড়িবে । যে সকল বেপারী মাল ম্ভুত করিয়া রাখে মুদ্রা সক্কোচ ঘটিলেই 
তাহাদের মূলধনের একাংশ উবিয়! যায়। তাহার লোকসানেরু সম্মুখীন 
হইলে উৎপাদনকারীদের নিকট মালের বরাত (01061) কম দিবে, উৎপাদন- 
কারীরা নিজেরাও মাল বিক্রয় করিয়া উঠিতে পারিবে না। অথচ সঙ্গে 
সঙ্গেই সেই অনুপাতে তাহাদের খরচ কমাইয়া দেওয়া সম্ভব হয় না। চুক্তিমত 
যে সকল উৎপাদক উৎপাদনকে নিয়োগ করা হইয়াছে তাহাদের পারিশ্রমিক 
কমাইয়! দেওয়া! সম্ভব হয় না। ভালে! লোক ছাড়াইয়! দিয়া আবার পাওয়। 
যাইবে কিন] সে সম্পর্কে সন্দেহ থাকে, কারবারের আয়তন কমাইয়া ফেলিতে 
আত্মসম্মানেও বাধে । স্থিতিখরচা (50010165061)085 0: 05%6110689 
০95 ) সম্পূর্ণতঃ উঠাইতে না পারিলেও শুধুমাত্র চলতি খরচা ( 0120 ০090 
01 ৮8118016 ০০95 ) উঠাইলে বা উহ্বার উপর স্থিতিখরচার একাংশ উঠাইলে, 
উৎপাদনকারী তাহার কারবার চালাইয়া যায়”_দীর্থকাল ধরিয়া অবশ্ত নহে, 
তবে বেশ কিছুকাল; কারণ কারবার একবার বন্ধ কারয়! দিলে আবার যখন 
ভাল সময় আসিবে তখন পুনরায় উহা খুলিয়া বলা অনেক অস্থবিধাজনক। 
সুদ্রাসক্কোচ ঘটিলে উৎপাদনকারীদের প্রথম লোকসান সহ করিতে হয় । 

হয়তে। যাহার! দেনাদার তাহারাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যখন তাহার। খণ 
গ্রহণ করিয়াছিল তখন মুল্যস্তর হয়তো বেশী ছিল, হাতরাং কম সামগ্রী 
বেচিম্বাই খপ পাঁরশোধ করিয়া দেওয়া যাইত । কিন্তদামস্তর কমিঘ্না গেলে 
অনেক বেশী সামগ্রী বেচিয়া তবেই খণের অর্থ পরিশোধ করা হয়। এই সময়ে 
বদের হারও বেশী হয়। কম সুদে টাকা ধার করিয়া পুরাতন খণ শোধ 
করিবার কোন উপায় থাকে না। 

মুদ্রাসক্কোচ ঘটিলে কৃষককুলও খুব ক্ষতিগ্রস্ত হয়। শিল্পের উৎপাদন 
কমিয়। যাওয়ায় কষিজাত ফসলের চাছিদ! হ্রাস পায় । লোকে অর্থাভাবে 

দুঃখ কষ্ট পাইলেও পর্যাপ্ত পরিমাণ খাগ্দ্রব্য কিনিতে পারিবে না। অর্থের 

হশ্রাপ্যতার দরুণ চাষের মূলধন পাওয়াও কষ্টকর হইবে_মৃলধন পাওয়া 
যাইলেও শুদের হার বৃদ্ধির দরুণ উহার খ্রচা বাঁড়িবে। 

মাহাদের আয বাধাবাধি নহে, যাহার] কার্যয বিক্রয় করে এবং কার্ষ্ের 
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খরিদ্দার যেরূপ পাইবে সেইরূপ উপার্জন করিবে যথা, ডাক্তার, উকিল 
ইত্যাদি, মুদ্রাসক্কষোচের সময়ে তাহারাও ক্ষতিগ্রস্থ হইবে কারণ লোকের 
হাতে পয়সা না থাকিলে তাহার! প্রয়োজন হইলেও ইহাদের কাজ গ্রহণ 
করিতে পারিবে না। 

লাভবান হয় পাওনাদার শ্রেণী এবং যাহাদের বাধা আয় তাহার] । 
পাওনাদার শ্রেণী যেসময়ে ধার দ্িয়াছিল সে সময়ে হয়তো জিনিষপত্রের দাম 
বেশী ছিল এবং টাকাও সহজ লত্য ছিল, অর্থাৎ টাকার দাম বেশী ছিল না। 
কিন্তু মুদ্রাসক্কোচের সময়ে জিনিস পত্রের দাম অনেক কমিয়! টাকার দাম 
অনেক বাড়িয়া যাইবে । সুতরাং পাওনাদারের যখন তাহাদের খণের টাকা 
ফিরাইয়া! পাইবে তখন তাহার। সুলভ সামগ্রীর পরিরর্তে ছুর্লভ সামগ্রী 
পাইবে । আর যাহাদের আয় বাধ! অর্থাৎ মাস হিসাবে বা বৎসর হিসাৰে 
অথব! যে কোন একটি নির্দিষ্ট সময় হিসাবে নির্দিই বেতন বা মজুরী যাহারা 
পায়, তাহারা লাভবান হইবে। কারণ তাহার একই আয় কিবে কিন্ত 
দাম অনেক কমিয়া যাইবার দরুণ তাহাদের খরচ অনেক কমিয়া যাইবে । 

কিন্ত পাওনাদার ও বেতমভূক শ্রেণীর এই লাভ কোনও সামাজিক 
লাভব্ধপে বিবেচ্য নছে। তাহাদের এই লাভ দীর্থস্বায়ীও নহে, সামাজিক 
দুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও কল্যাণেরও পরিচায়ক নহে । কারণ, সমগ্র জনসমহ্িরই 
উপার্জন হয় প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে কৃষি শিল্প ও ব্যবস1 বাণিজ্য হইতে। 
শিল্প ( কৃষি সমেত ) ও বাণিজ্যে যদি লোকসান হইতে থাকে তাহা হইলে 
অনেক দেনাদাঁরই দেউলিয়া হুইয়। যাইবে এবং পাওনাদারের সাধ্য পাওনা 
আদায় কর! অনেক কষ্টকর হয়। পাওনাদারের] টাকা ফির পাইলেও 
অলস সঞ্চয় রূপে রাখিয়৷ দিতে হয়ঃ উহা! বিনিয়োগের অবকাশ থাকেন] । 
যাহারা পাওনাদার শ্রেণীভুক্ত তাহার! একই'সময়ে অন্ত কোনও শ্রেণীভুক্ত ও 
হইতে পারে ? সেক্ষেত্রে পাওনাদার শ্রেণীরূপে যেটুকু লাভ করিবে, অস্ত 
শ্রেণীভুক্ত হইলে তাহার বেশী লোকসান খাইবে। বাধ! আয়ের লোকেরা 
সকলে স্থখে থাকিবে ন:-তাহাদের সন্তান সম্ততির! চাকুরীক্ষম হইলেও 
চাকুরী পাইবে না-_কারণ মুদ্রাসঙ্কোচের সময়ে চতুর্দিকে বেকারত্ব সি 
হইতে থাকে ৷ সংলারে একজন চাকুরীজীবি পোক রোজগার করিলে আর 
পাচজন তাহার রোজগারের উপর বসিয়া খাইবে বা তাহার সাহায্যপ্রাথ 
হইবে। ব্যবল! বাণিজ্যের পতনে সরকার যথেই পারমাণ কর সংগ্রহ 
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করিতে পারিবে না; সুতরাং সরকার ব্যয়সংক্ষোচ করিবে-- ইহাতে 
বহুলোকের আয় কমিয়! যাইবে এবং সরকারা কর্ষচারীরাও ছাটাই হইবে। 
মোট কথা মুস্ত্রাসঙ্কোচ হুইলে চতুর্দিকে বেকারের সংখ্য। বাড়িবে কর্মক্ষম 
লোকে কাজ পাইবে না, উপাঞঙ্জন পাইবে না| জিনিসের দাম কমিলেও, 
কিনিবার মত অর্থ থাকিবে খুব কম লোকেরই | এমন কি ফসল ফৃল্িলেও 
ছুভিক্ষ হইবে, ফসলের অভাবে নহে, অর্থাভাবে । মুদ্রাসঙ্কোচ জিনিসের 
দাম কমায়, মান্বষের দাম আরও কমায়, সুতরাং জমাজের দেস্ বাড়ায়। 

কিন্ত যুদ্রাম্কীতিতে যখন দাম বাড়ে তখন লোকে কই পাইলেও, 
কিছুকাল পরে উপার্জনের বুদ্ধি সবস্তরেই ছড়াইয় পড়ে, তবে কম-ব্শৌ। 
লোকে চাকুরী পায় অনেক বেশী, বেকাবের সংখ্যা ক্রমশই কমিতে থাকে | 
তবে সমাজের উচু স্তরে উপার্জন যত বাড়ে, নিচুস্তরে তত বাড়ে না, 
ধনবণ্টনের বৈষম্য বাড়ে । তথাপি মুদ্রাসঙ্ষোচের দৈন্যের অপেক্ষা মুদ্রাম্ফীতির 
অকুলান অনেকেই অধিকতর শ্রেয় বলিয়! মনে করেন। মুদ্রাম্ফীতির মধ্যে 
একট! কর্মচাঞ্চল্য এবং আশাবাদিত1 থাকে, দামস্তর বাড়িলেও উপাজ্জনের 
আশ! থাকে, কর্মসংস্থানও বাড়ে । নির্দিষ্ট আয়ের লোকেদের পক্ষে 
মুদ্রশ্ফীতি অস্ববিধাজনক। তথাপি বেকারত্ব জর্ঞরিত অর্থনীতিতে ইহা 
সর্বোচ্চ পরিমাপ উৎপাদন এবং কর্মসংস্থান স্ষ্টি করিয়া! দেয়। সরকারের 
আয় ব্যয় ব্যবস্থার ষথাযথ প্রয়োগের দ্বারা ধনবণ্টনের কৈষম্য যাঁদ কিছুট। 
প্রতিরোধ করা যায় এবং চরম মুদ্্ান্ফীতির (17567 5011000 ) পরিস্থিতি 
যদি পরিহার কর! যায় তাহা! হইলে মুদ্রাসক্কোচ অপেক্ষা মুদ্রাম্ষীভির 
পরিস্থিতি অধিকতর কাম্য। 
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4108, মন্দার ভয় থাকিলে অল্প পরিমাণে মুদ্রানীতি ঘটাইলে উহ 
দেশের পক্ষে মঙগলজনক হয়। কিন্তু যুদ্রাস্বীতির বিপদ হইল যে একবার 
উহ] স্প্টি হইলে উহ! ব্রমাগতই চলিতে থাকে এবং বাড়িতে থাকে । ঠিক 
সময়ে ব্যবস্থা অবলম্বন না করিলে ছোটখাটে। মুদ্রাপ্ক'তিই বৃহৎ বিপর্যয়ে 
পরিণত হইতে পারে । মুদ্রাস্ফীতি সেই কারণে কীম)স্তর অভিত্রম করিলে 
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বা অতিক্রম করিবার সম্ভাবনা দেখা দ্রিলে, যুদ্রাম্মীতি বিরোধী ব্যবস্থা 
অবিলহ্বিত হইয়া থাকে । এই ব্যবস্থাগুলি মোটামুটি তিনপ্রকীর £ মুদ্রা 
সংক্রান্ত ব্যবস্থা] (20906085 006850168 ); রাজস্ব সংক্রাত্ত ব্যবস্কা (£1562] 
0062511763 ) : এবং অমুদ্রাগত ব্যবস্থা ( 0012-1001)669]5 106850165 )। 


নুদ্রোসংত্রান্ত ব্যবস্থ] (110706187 776880769 ) 


মুণ্া সংক্রান্ত ব্যবস্থার একটি হইল হুপ্ডি পুনর্বাটাা করিবার হার (786 
০ £50:5০00€ ) বৃদ্ধি করা । জাধারণ ব্যাঙ্কগুলি ব্যবসায়ীদের হপ্ডি বাটা 
করিয়া দিয়া প্রাপকদের নগদ টাকা উঠাইতে সাহায্য করে । কিস্তু ব্যাস্কগুলির 
নিজেদের নগদ টাকার প্রয়োজন হইলে তাহারা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট 
উপস্থিত হয় এবং তাহাদের নিজেদের বাটা করা হুপ্ডিগুলি তাহার] কেন্দ্রীয় 
ব্যাঙ্কের শিকট পুনবাস্টা করিয়া লয়। কেন্ত্রীয়ব্যাক্ক কিছু সুদ কাটিয়! রাখিয়া 
এ হুণ্ডির টাকা মিটাইয়! দেয়। যে হারে কেন্ত্রীয় ব্যান আদ কাটিয়া! রাখে 
তাহাই ব্যাঙ্করেট বা পুনর্বাটীকরণের হার বলা হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এই 
ব্যাঙ্করেট বাড়াইলে, সাধারণ ব্যাক্কগুলি দেখিবে যে তাহারা যে হদের ভাবে 
হুণ্ডি বাট্টরা করিয়া দিতেছে তাহাতে তাহাদের লোকসান হইতেছে) স্তর" 
ব্যাঙ্কগুলি তাহাদের হাদের হার বাড়াইবে। ফলে ব্যবসায়ীরা বেণী ধার 
করিতে পারিবেন! এবং বিনিয়োগ কমাইতে বাধ্য হইবে। 

দ্বিতীয়তঃ, ব্যাঙ্কগুলির রিজার্ভরেশিওর পরিবর্তন করিলেও অনুরূপ 
ফলাফল ঘটিবে। ব্যাঙ্কগুল খণ প্রদান করিয়া আমানত স্থট্টি করে? 
এই আমানত ক্রয়শক্তি রূপে কাজ করে, নগদ টাকার হ্তায় চেক-এর দ্বারাও 
বেচা কেনা হয়। কিন্তু ব্যাঙ্কগুলি তাহাদের মোট আমানতের পিছনে উচ্বার 
একটি নির্দিষ্ট অনুপাত নগদ টাকার আকারে রাখিয়া দিতে বাধ্য হয়। 
ইহাকে রিজার্ভ রেশিও বল] হয়! কেন্দ্রীয় ব্যাক যি নগদ রিজার্ভ-রেশিও 
বাড়াইবার আদেশ দেয় (যে আদেশ দিবার ক্ষমতা অনেক দেশেই কেন্ত্রীয় 
ব্যাঞ্কের আছে) তাঙ্ছা হইলে তাহার] আমানত বাড়াইতে পারিবে না, 
কমাইতে বাধ্য হইবে। ব্যাঙ্গগুল আমানত কমাইলে অর্থাৎ খণ কম 
দিলে, বিনিয়োগ কম হুইবে। 

তৃতীয়ত, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক দিকিউরিটি বিক্রয় করিলেও ব্যাঙ্কের হাতে এবং 
জনসাধারণের হাতে নগদ টাকা কমিবে। সরকারী দিকিউরি 
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বিনিয়োগকারীদের নিকট একটি আকর্ষনীয় বস্ত। একটু কম দামে কেন্দ্রীয় 
ব্যাঙ্ছ যাদি বাজারে সিকিউরিটি বিক্রয় করিতে অগ্রসর হয় তাহা হইলে 
অনেকেই উহা কিনিবে । ব্যাঙ্ক গুলিও কিনিতে পারে + ব্যাঙ্ক গুলি কিনিলে 
তাহাদের হাতের নগদ টাকা সরাসরি কমিয়া যাইবে । জনসাধারণ যদি 
কিনে, তাহারা ব্যাঙ্কের নিকট হুইতে নগদ টাকা তুলিয়া লইবে,. উহাতে 
ব্যাঙ্ক-এর হাতে নগদ কমিবে । তখন তাহার] ধার দেওয়৷ কমাইয়া দিবে। 
চতুর্থতঃ, ভোগকারীর কঞ্জ নিয়ন্ত্রণ ও (০0080706]7 015016 15501961017) 
অন্থতম মুদ্রানীতি বিরোধী ব্যবস্ত।। ভোগকারীদের পক্ষে স্তায়ী সামগ্রীর 
চাহিদ1 অত্যন্ত অস্থির» এই অস্থিরতা জাতীয় অর্থনীতির পক্ষে একান্ত 
বিপজ্জনক | দেশে স্থায়ী ভোগসামগ্রীর ক যত বাড়ে, দেশের অর্থনীতিতে 
অস্থিরতার উপাদান স্থষ্টি হয় ততই বেশী। সুতরাং ভোগকারীদিগকে 
প্রদত্ত কর্ নিয়ন্ত্রণ কর! মুব্রান্ফীতির সময়ে প্রয়োজন হয়। ইহার উদ্দেশ্য 
হইল যে ভোগকারীদের স্থায়ী সামগ্রীতে অত্যধিক ব্যয় নিয়ন্ত্রণের জন্য এ 
উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে কর্ভদান স্থগিত রাখা এবং কিস্তিবন্দীতে মূল্য 
পরিশোধের ভিন্তিতে যে পণ্য ক্রয় বিক্রপ্ন হয় তাহ নিয়ন্ত্রণ করা । 


রাজস্ব সংক্রান্ত নীতি (ছ18081 77688 07৩8) 


সরকার নিজেদের ব্যফচের দ্বারা, কর সংগ্রহের পদ্ধতি দ্বার এবং নিজেদের 
ধণ সংগ্রহের পদ্ধতর দ্বারা নিজেদের আয় ব্যয়ে, স্বতরাং জনগনের আয় ব্যয়ে, 
তারতম্য ঘটাইতে পারেন । কোনও বৃহৎ রাজনৈতিক বা সামরিক কারণ না 
থাকিলে, সরকারী ব্যয়-কে একটি পরিবর্তনশীল পরিমাপ বলিয়া ধর! যায়। 
অথনৈতিক পরিস্থিতির প্রয়োজন অনুযায়ী সরকার নিজেদের ব্যয় ইচ্ছাকৃত- 
ভাবে বাড়াইতে কমাইতে পাঁরেন। যখন জনঙগাধারণের অনিয়ক্ত্রত ব্যয়-এর 
দবাঞ1 মুদ্রশ্কীতির চাপ স্ষ্টি হয়, তখন সরকার নিজেদের ব্যয় কমাইয়া এ 
চাপ ষথাসভ্ভব লাঘব করিতে পারেন। যে পরিমাণে সরকার নিজেদের ব্যয় 
কমাইয়। দেন সেই অহ্থপাতে জনসাধারণের আয় কমিয়। যায়, হবতরাং ব্যয় 
করিবার ক্ষমতাও কমে। উহা দ্বার! সেই কারণে, সীমাবদ্ধ সামগ্রীর উপরে 
জনসাধারণের যে চাছদার চাপ থাকে উহ] কমিয়! যায়। তবে সরকারের 
ব্যয় হ্রাস মুদ্্রান্ষীতির সকল অবস্থাতেই সকল সময়েই যে ফলপ্রদ হইবে, 
অস্ততঃ আশাহুন্বপ ফল দিবে, তাহার কোন স্থিরত1 লাই। সেই কারণে 
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সরকারের করণীয় হুল নিজেদের ব্যয় হাসের সহিত, জনগণের উপর বেশী 
করিয়া কর আরোপ কর]) বেশী করিয়া কর আরোপ করিলেই জনগণের 
হাতের বাড়তি অর্থ সরকার টানিয়া লইতে পারিবেন। নূতন কর বসাইয়! 
এবং পুরাতন, করের হার বাড়াইয়৷ ইহা করা যাইতে পারে। তবে কর 
বাড়াইবার সময়ে আমদানী বাড়ানে। উচিত হইবে না। আমদানী বাধ! 
পাইলে মুদ্রাপ্ফীতির চাপ বাড়িবে। উহার সহিত সরকারের কর্তব্য হইবে 
জনসাধারণের নিকট হইতে বেশী করিয়! কর্জ লওয়া। প্রচারকার্য্যের দ্বারা 
ৰা বেশী সুদের লোভ দেখাইয়া, সম্ভব হুইলে বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ের ব্যবস্থা 
করিয়া, সরকার জনগণকে সঞ্চয়ে প্রণোদিত করিতে পারেন এবং এ সঞ্চয় ধার 
লইতে পারেন। ইহাতে বাড়তি ক্রয় শক্তি আটক হইয়া যাইবে । 
অনুদ্রাগত ব্যবস্থা! ( 070 10107161515 70658800768) 

মুদ্রা ব্যবস্থার বাহিরে যে সকল শাসন সংক্রান্ত ব্যবস্থার দ্বার] মুদ্রাম্কীতির 
চাপ লাঘবের ব্যবস্থা কর! যাইতে পারে তাহার মধ্যে একটি হইল উৎপাদনের 
সময় সাধন (০00086 20105170608)। উৎপাদনের বৃদ্ধিই মুদ্রান্ফীতির 
সব থেকে ফলপ্রদ প্রতিকার । পূর্ণ কর্মসংস্কান আসিয়া গেলে উৎপাদন বৃদ্ধি 
কষ্টকর, কিন্তু অসম্ভব নহে। পূর্ণ কর্মসংস্থানের মধ্যেও বিশেষ ধরণের বস্থর 
উৎপাদন বাড়ানো! এবং মোট উৎপাদন যাহাতে হাস না পায় তাহার ব্যবস্থা 
করা সম্ভব। আর একটি অমুদ্রাগত পদ্ধতি হইল মজুরীর হার নিয়ন্ত্রণ কর]। 
মজুরীর হার যদি বনল্প! ছাড়! হুয়া দ্রড়ায় তাহা হইলে মভুরী ও দামস্তর 
ক্রমাগতই পরস্পরকে তাড়া করিয়া চলিবে এবং মুদ্রাস্ফীতির সমস্ত! ক্রমশই 
বাড়িবে। সরকার ও শ্রমিক সজ্ঘ উভয়কেই জুবার হার সম্পর্কে বাস্তবধমী 
সুনির্দিষ্ট নীতি গ্রহণ করিতে হইবে। মুদ্রাম্ফীতি প্রতিরোধের আর একটি 
ব্যবস্থা হইল দাম-নিয়ন্ত্রণ ও রেশনিং। যে সকল সামগ্রী ব্যক্তির জীবনে 
একাস্ত প্রয়োজন এবং সেই কারণে মুদ্রান্ফীতির চাপ যাহাদের উপর সব- 
থেকে বেশী পড়ে সে সকল বস্তুর যদি দামনিয়ন্ত্রণ করিতে পারা যায় তাহ। 
হইলে মুদ্রাস্ফীতির উগ্রতা প্রশমিত হয়। জনবহুল শহরে ও গ্রামে রেশনিং 
ব্যবস্থা চালু করিলে দাম নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হয়; ইহাতে নি্িষ্ট দামে প্রত্যেক 
ব্যক্তিকে ঠিক তাহার প্রয়োজন অনুযায়ী নিত্যব্যবহার্য সামগ্রী সরবরাহ করা 
হয়। ইহাতে জীবনধারণের ব্যয় ক্মাইয়া রাখা যায় এবং শ্রমিকদের মজুরী 
বৃদ্ধির দ্রাখী প্রতিরোধ করা যায়। 
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&178. আন্তর্জাতিক স্বর্ণমান-এর প্রধান উদ্দেশ ছিল বৈদেশিক বিনিমন়্ 
হার স্থির রাখা। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যদি স্বর্ণমান প্রতিঠিত থাকে তাহা 
হইলে উহ্বাদের মুদ্রার পারস্পরিক বিনিময়হার, কোন্‌ মুদ্রা কতখানি স্বর্ণের 
মান তাহার দ্বারাই আপনাআপনি নিধণরিত হুইয়! যাইবে । ইহাকে বলা 
হয় স্বর্ণ সমতার হার। একটি দেশ হইতে অপর দেশে স্বর্ণ পাঠাইবার এবং 
অপর দেশে হইতে এঁ দেশে স্বর্ণ আনিবার খরচা যথাক্রমে এ স্বর্ণ সমতার হার- 
এর সহিত যোগ দিলে বা উ! হইতে বিয়োগ করিলে যে ছইটি বিনিময় 
হার পাওয়া যায়, উহ্থার! দুইটি স্বর্ণবিন্্ু (8০10 01 592015 0০10.05)। 
আস্তর্জাতিক স্বর্ণমান-এ, বৈদেশিক বিনিময় হার ঠিক এ স্বর্ণসমতার বিন্দুতে 
(1100 0816 ০ 6%0087086) না থাকিলেও এ ছুইটি স্বর্ণবিন্দুর মধ্যেই অবস্থিত 
থাকে। স্বতরাং মোটামুটি বিনিময়হারের স্থিতিশীলতা থাকে । 

বিনিময়হারের স্থিতিশীলতা নানাদিক হইতেই দেশের অর্থনৈতিক জীবনে 
উপকার আনে। ইহাদ্বার বিদেশ হইতে পণ্য আমদানী কাঁরলে উহার 
দরুণ দেশের টাকা কত দিতে হইবে, তাহ! ঠিকভাবে বুঝ! যাইবে ; সুতরাং 
পণ্য আমদানী করা লাভজনক হুইবে না লোকসান হইবে তাহ! অনুমান করা 
সম্ভব হইবে। আমদানী পণ্য কি দামে বিক্রয় করা হইবে তাহাও স্থির কর! 
সহঞ্জ হয়। অপর দিকে বিদেশের টাকার হিসাবে কত মুল্যে পণ্য রপ্তানী 
করিলে দেশের টাক] কত পাওয়া যাইবে, এ দামে বিদেশে পণ্য রপ্তানী করা 
পোষায় কিনা তাহাও বৈদেশিক বিনিময়হার স্বিতিশীল থাকিলে সহজেই 
বিচার কর! যায়। ইহা ছাড়া ষে সকল দেশ বিদেশী মূলধনের উপর নির্ভরশীল 
তাহাদের ক্ষেত্রেও স্থিতিশীল শ্বনিময়হার যথে& উপকার দেয়; কারণ বিনিময় 
হার অস্থিতিশীল হইলে, বারংবার পরিবতিত হইতে থাকিলে, এক দেশের 
পু'জিপতি অন্থদেশে পু'জিধার দিতে সাহস করে না। কম বিনিময়হারে 
যতটাকা বিদেশে ধার দেওয়া হইবে বিনিময়হার চড়িয়া গেলে তাহ! অপেক্ষা 
অনেক কম টাক! ফিরৎ পাওয়! যাইবে; বিপরীত ক্ষেত্রে বেশী টাকা ফিরৎ 
পাওয়া যাইবে। স্বতরাং অস্থিতিশীল বিনিময়হারের ক্ষেত্রে, এক দেশের 
মূলধন অপর দেশে যথার্থ বিনিযোগ্রের কাজে প্রয়োগ না হুইয়! ফাট্কা 
কারবারে নিয়োগ করা হয়| ইহাতে" দেশের মধ্যেকার শিল্পবাণিজ্যে 
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অস্থিরত! ক্ষ্টি হয় এবং বিনিময্নহারের অস্থিরতা আরও বাড়ে। স্বতরাং 
বিনিময়হারের স্থিতিশীলতা রক্ষা করাই মুস্ত্ানীতির প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়াই 
দীর্ঘকাল যাবৎ বিবেচিত হুইয়াছে। আন্তর্জাতিক স্বর্ণমান যে দীর্ঘকাল 
যাবৎ জনপ্রিয়তা ভোগ করিয়াছে তাহাও এই কারণেই। 

কিন্ত বিনিময়হারের স্থিতিশীলত1 বক্ষ! করিতে গেলে আভ্যন্তরীণ দাম 
স্তরকে ছাড়িয়া রাখিতে হয়» ম্বর্ণমান থাকিলেও এবং স্বর্ণমান ন। 
থাকিলেও। স্বর্ণমান থাকিলে স্বর্ণ চলাচলের দ্বার আভ্যন্তরীণ দামস্তর 
উঠানামা! করিবে । স্বর্ণমান যদি না থাকে তাহ! হইলে বিবিধ কৃত্রিম 
পদ্ধতিতে আমদানী বপ্তানীর সমতা! বিধানের ছারা বিনিময়হারে 
স্কিতিশীলত1 বজায় রাখিতে হয়) উহাতে আভ্যন্তরীণ দামস্তরে পরিবর্তন 
অবশ্যস্াবী। আভ্যন্তরীণ দ্বামস্তরের এই পরিবর্তন কিন্তু খুব সুখকর নহে। 
উহ1 কখনও ব্যবপায়ীদিগকে অপ্রত্যাশিত লাভ আনিয়! দেয়ঃ কখনও বা 
অভাবিত লোকসানের মধ্যে ফেলিয়া দেয়। লাভ হইলে ত্বখ, লোকসান 
হইলে ছুঃখ? অর্থনীতিবিদগণ মনে করেন অস্থায়ী স্থখের চেয়ে, স্বস্তিই 
তালো। ইহা শুধু ব্যবসায়ীদিগের ক্ষেত্রেই নহে। সাধারণ মানুষের 
ক্ষেত্রেও। ব্যবসায়ীদের ঘন ঘন লাভ লোকসানের পরিবর্তনের সঙ্গে 
ধনসম্পদ উৎপাদনেরও পরিবর্তন ঘটে ; ইহাতে লোকের কর্মসংস্থানের 
(০00131051086)6) এবং উপার্জনের (1000109) ভ্রুত পরিবর্তন হয়। কখনও 
লোকে বেশী চাকুরী পায় এবং ছুপয়স1 উপার্জন করে। কখনও বা বেকার 
হইয়! পড়ে এবং অর্থাভাবে মরিলেও জীবনধারণের উপকরণ কিনিতে পারে 
না। তাহা ছাড়া, দেশের বৈদেশিক বিনিময়হার স্থিতিশীল থাকিলে বিদেশে 
শিল্প বাণিজ্যে মন্দা (161285100 ) উপস্থিত হইলে উহ! সহজেই দেশের 
মধ্যেও সংক্রামিত হইয়া যায় ; বিনিময় হারর্কে পরিবর্তন করিলে বিদেশের 
মন্দার দেশের মধ্যে প্রবেশ কিছুটা প্রতিহত করা যায়। এই সকলকারণে 
আধুনিক অর্থদীতিবিদগণ আভ্যন্তরীণ দামস্তরকে স্থিতিশীল রাখিবার 
পক্ষপাতী। অবশ্য য্দি বিনিময় হারের স্থিতিশীলতা ওটাকার আভ্যন্তরীণ মূল্যের 
স্িতিশীলতা একই সঙ্গে বজায় রাখা যায়, তাহ] হইলে উহ্বাই কাম্য হয়। কিন্তু 
সচরাচর উহা সম্ভব হুয় না। তবে আভ্যন্তরীণ দামস্তরকে দেশের কর্ষপংস্থান ও 
উপার্জনের স্তরের স্বার্থে নিয়ন্ত্রণ করিয়াও যাহাতে বিনিষয় হারের কিছুটা স্থিতি- 
শীলতা বজায় রাখা যায়, সেই উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক মুদ্রাতাণ্ডায স্বাপিত হইয়াছে। 
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4108. ব্যাঙ্ককে নানারূপে বর্ণনা করা যায়) ইহার কাজও বিভিহু 
প্রকারের । তবে মূলতঃ ইহার কার্য হুইল কর্জের লেনদেন। গচ্ছিত 
রাখিতে ইচ্ছুক লোকেদের নিকট হইতে ইহ টাকা গ্রহণ করে এবং ধার 
লইতে ইচ্ছুক লোককে ইহ! কর্জ প্রদান করে। সুতরাং ইহাকে “কর্জের 
ব্যাপারী” (0881৫. 1. ০:৫1) বলা যাইতে পারে। তবে আধুনিক যুগে 
ব্যাঙ্কের উপর জনগণের আস্ব! প্রভূত পরিম।ণে বাড়িয়া যাওয়াতে এবং 
ব্যাঙ্কের মধ্য দিয়! কাজ কারবার পরিচালনার অভ্যাস বিশেষ প্রসার লাভ 
করাতে, ব্যাঙ্কসমুহ কর্জ স্থপ্টি করিবারও অবকাশ পাইয়াছে। স্বতরাং 
ব্যাঙ্কে কর্জ যোগানকারী এবং যুদ্রা স্প্টিকারী প্রতিষ্ঠান রূপে বর্ণনা 
করা যায়। 

ব্যাঙ্কের বিভিন্ন কার্যকলাপ নিয়ব্ধপে বিশ্লেষণ কর! চলে £ 

প্রথমতঃ, ব্যাঙ্ন জনসাধারণের সঞ্চিত অর্থ গচ্ছিত রাখে । ইহ] আমানত 
রূপে পরিচিত । অমানতকারীরা ব্যাঙ্কে হিসাব খুলিয়] তাহাদের ক্ষুদ্র বা বৃহৎ 
সঞ্চয় জমা রাখে । আমানতের টাক] উঠাইয়! লইবার পদ্ধতি ব! মেয়াদ অনুযায়ী 
আমানতকে ছুই ভাগে ভাগ কর! হয়-__মেয়া্দী আমানত ( (1006 0600510 ) 
ও দাবা আমানত । শেষোক্তটি কখনও কখনও ছুই পর্যায়ে বিভক্ত £ চলতি 
হিসাব ও সঞ্চয় ছিসাব। অমানতকে এইভাবে নান] পর্যায়ে বিভক্ত করিয়া 
ব্যাঙ্ক জনসাধারণের নিকট হই'্তে তাহাদের অভিরুচি এবং প্রয়োজন অনুযায়ী 
'্র্থ সংগ্রহ করিতে পারে। এই অর্থ ব্যাঞ্কের নিকট নিরাপদে গচ্ছিত 
থাকে, অধিকন্ত ইহাতে হুদ পাওয়া যায়। সুতরাং ব্যাঙ্ক কর্তৃক আমানত 
গ্রহণের কার্ষে জনগাধারণ সঞ্চয়ে উৎসাহিত হয়। সঞ্চয়ের অভ্যাস ও 
পরিমাণ ব্যক্তি ও সমাজ উভয়কেই উপকৃত করে | 

দ্বিতীয়ত, ব্যাঙ্ক এই আমানতের অর্থ বর্জ লইতে ইচ্ছুক ব্যক্তি বা 
প্রতিষ্ঠানকে খণরূপে প্রধান করে| আমানতের যেরূপ যেয়াদ আছে, 
কর্জেরও সেইরূপ বিভিন্ন মেয়াদ আছে ব্যাঙ্ক অত্যল্প কালের জন্য খণ 
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প্রদান করে, আবার কিছু বেশী সময়ের জন্যও খণ প্রদ্দান করে প্রথম 
ক্ষেত্রে স্বদের হার খুব কম হয়, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সুদের হার অপেক্ষাকৃত বেশী 
হয়। তবে সাধারণ বাণিজ্)মূলক ব্যাঙ্ক দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে আমানত পায় 
ন1, সুতরাং খুব বেশী দিনের জন্য কর্জ দিতে পারে না। না পারিলেও দেশের 
পুঁজি গঠনে ইহার উপকারিত1 সুস্পষ্ট । ব্যাক্ষমাত্রই পরের ধনে পোদ্ধারী 
করে কিন্ত উহাতে বিনুর দ্বার! সিদ্ধু রচিত হয়। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর 
নিকট হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় সংগ্রহ করিয়া ব্যাঙ্ক উহাকে উৎপাদনে 
বিনিয়োগের উপযোগী পরিমাণে পরিণত করে? খণের আবেদনকারীদের 
মধ্য হইতে যোগ্য কারবারীদের বাছাই করিয়া লয় এবং উহাদিগকে খণ 
দিয়া! সমাজের অলস সঞ্চয়কে উৎপাদক পুজিতে ব্বপান্তরিত করিয়] দেয়। 

তৃতীয়তঃ, খণ প্রদানের যে পদ্ধতিগুলি আছে উহাদের মধ্যে একটি হুইল 
হুণ্ডি বাটা কর! (৫1500100106 006 0111 09€ ০%০1217£6) | হুপ্ডি বাটা 
কর! ব্যাঙ্কের ধার দিবার একটি বিশেষ পদ্ধতি হইলেও, এক অর্থে ইহাকে 
ব্যাঙ্কের বিনিয়োগরূপেও বিবেচনা! করা চলে। যে ভাবেই উহাকে 
বিবেচনা কর! হউক, ব্যবসা-বাণিজে)র জগতে হুণ্ডির, বিশেষ করিয়া উহা! 
বাট্ট। করিয়া দিবার আয়োজনের, অশেষ উপকারিতা । যখন উৎপাদনকাবী 
ব1 ঝড় ব্যবসায়ী, অর্থাৎ পাইকার, দোকানদারদিগকে ব। খুচর! ব্যবসায়ী- 
দিগকে অল্পকালের জন্ত ধারে মাল দেয় (সাধারণত ৯০ দিন) তখন 
যোগানদার দোকানদারের উপর হছুপণ্ডি কাটে । দোকানদার এবং তাহার পক্ষ 
হইতে কোন ব্যাঙ্ক সেই হুণ্ডি স্বীকার করিয়! লয়-_নিিষ্ট সময়ের শেষে 
টাকা পরিশোধ কর! হইবে বলিঘা! ম্বীকৃত থাকে । কিন্তু যে ব্যক্তি ধারে 
মাল যোগান দিয়াছে সে নগদ অর্থের প্রয়োজন হইলে তাহার ব্যাঙ্কের নিকট 
ধঁ হুপ্ডি লইয়। গেলে, ব্যাঙ্ক উপযুক্ত মনে' কৰিলে কিছু কমিশন কাটিয় 
রাখিয়। (বাটার হার ) হুণ্ডিতে উল্লিখিত অর্থ অগ্রিম দিয়া! দেস় (ইহাতেই 
'হুণ্ডি বাউ্ট। কর] বলে); মেয়াদ পূর্ণ হইলে ব্যাঙ্ক কর্জগ্রহণকারীর নিকট 
হইতে পৃর। টাকা আদায় করিয়া! নেয়। ইহাতে খুচরা ব্যবসামমীগণ প্রভু 
উপকৃত হয় ধারে মাল পাইয়া, উৎপাদনকারীগণ উপকৃত হয় ধারে মান 
দিয়া (কারণ ধার দিলে তাহাদের মালের কাটুতি হয়) অথচ উৎপাদান 
কারীদের পুঁজি ভ্রত ফিরিয়া 'আ সয়! পুনরায় উৎপাদনের কাছে 
প্রযুক্ত হয়। 
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চতুর্থতঃ আধুনিক যুগে ব্যবসা-বাণিজ্য যে ভাবে বাড়িয়াছে তাহাতে 
ক-এর সঞ্চয় খ-কে পুঁজিরূপে দিলেই ব্যবসা-বাণিজ্যে যথেষ্ট পুঁজি প্রবাহিত 
চয় না| আবার ব্যবসা-বাণিজ্য অর্থ হইল সামগ্রার লেনদেন বা বিনিময় । 
আধুনিক যুগে টাকার মাধ্যমে বিনিমন্ন সম্পন্ন হয়। কিন্ত সরকার ও কেন্দ্রীয় 
ব্যাঙ্ক যে পরিমাণে টাকা ছাড়ে, দেশের ভ্রুত সন্প্রলারণশীল ব্যবল| বাণিজ্যের 
তুলনায় তাহা! যথেষ্ট হয় না। ইহার অব্্যভাবী পরিণতি হুইল ব্যবসা- 
বাণিজ্যের স্ধট। ব্যাঙ্ক আমানত ্ষ্টি করিয়া এবং উহ্নার দ্বার] টাকা! স্ষ্টি 
করিয়া অন্যথায় যাহা স্থায়ী সঞ্চট হইত তাহা হইতে দেশকে রক্ষা করে। এই 
ধণ ও আমানত স্থির দ্বার] উৎপাদনের পুজি স্থহি হয়, ব্যবসা বাণিজ্যের 
ক্ষেত্রে বিনিময়ের বাহ্‌ন স্্টি হয়। 

পঞ্চমতঃ, ব্যাঙ্ক জনসাধারণকে শিল্পপ্রতিষ্ঠানের অংশপত্র (5791০) ক্রুয় 
বিক্রয়ে সাহায্য করে, ইহাতে শিল্পে বিনিয়োগে সাহায্য হয়; জনসাধারণের 
মূল্যবান সামগ্রী নিরাপদে রক্ষা করে, ইহাতে বহু লোক বহুন্মপে উপকৃত 
হয়। বড় বড় ব্যাঙ্ক আমানতকারীদের পক্ষ হইতে কর (6৪) সংক্রাস্ত জটিল 
দাষিত্ব ও পালন করে। 

3. %. 1886 25 ০7551% 110968167668 2 1)0190599 $18617 
1611115. 

4108. কঙ্ বলিতে বুঝায় ভবিষ্যৎ সম্পদ্দের মালিকানার বিনিময়ে 
বর্তমান সম্পদের মাল্কান! প্রদান। কিছুকাল পরে দাম পাওয়া! যাইৰে 
এরাপ বন্দোবস্তে যদি সামগ্রী বিক্রয় কর! হয় অথব1 ভবিষ্যতে পরিশোধ করা! 
হইবে এইরূপ সর্তে যদি কাহাকেও অর্থপ্রদান কর! হয় তাহা হইলে উহাকে 
কর্জ লেনদেন বলা হুইবে। ভবিষ্যতে ফারয়া পাওয়| যাইবে এই প্রতি- 
শ্রুতিতে বর্তমানের সম্পদ প্রুদানই হইল কর্জ। সেই জন্ত কর্জ শবটির 
৷ সহিত বিশ্বাসের প্রশ্ন ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। 

খণগ্রহীতার খণ পরিশোধের বাধ্যবাধকতা এবং খণের পরিমাণ ও সর্ভাদি 

য দলিল বহুন করে তাহাকে কর্জপত্র ব| ০:০০: 11)500010061065 বল! হয়। 
দাধারণতঃ যে সকল কজপব্র বাজারে দেখিতে পাওয়া যায় সেইওলি হইল 
নি়রূপ £ 

১। ভুত্তি (801 ০৫ ₹:5০১908৫ )--একটি নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত 


হইবার পর একটি নিঁদষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান কর! হউক এই মর্ষে মাল ত্রয়- 
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কারীর উপর মাল বিক্রয়কারীর নির্দেশ দেওয়! থাকে যে দলিলে (এবং এ 
দায়িত্ব 'মাল ক্রয়কারীর দ্বার] স্বীকৃত হয়), তাহাকে হণ্ডি বলা হয়। 
সাধারণতঃ তিনমাসের মেয়াদে এইরূপ ধার দেওয়! নেওয়] হইয়া থাকে। 
কর্জদাতা এবং কর্জগ্রহীতা একই দেশের অধিবাসা হইলে, হুগ্ডিটি হইবে 
হুস্তর্দেশীয় হুণ্ডি (20185 111), উহার! ভিন্ন দেশের অধিবাসী হইলে হুত্ডিটি 
হইবে বৈদেশিক হুপণ্ডি। নির্দি্ই মেয়াদ অতিক্রান্ত হইবার পর, মালবিক্রেত! 
বা তাহার পক্ষ হইতে অপর কেহ মালক্রয়কারীর নিকট হুপ্ডিটি উপস্থাপিত 
করিলে, মালক্রয়কারী উহাতে উল্লিখিত অর্থ পরিশোধ করিয়া দিবে। 
ইতিমধ্যে মাল বিক্রেতার যদি নগদ অর্থের প্রয়োজন হয় তাহা হইলে সে 
হুপ্ডটি ব্যাঙ্কের নিকট প্রদান করিয়া! এবং ব্যাঙ্ককে কিছু কমিশন দিয়া 
উহার বিনিময়ে নগদ সংগ্রহ করিতে পারে ? মেয়াদ পূর্ণ হইলে ব্যাঙ্ক খণ- 
গ্রহীতার নিকট হইতে অর্থ আদায় করিয়া লইবে। ইহাকে বল! হয়, হুপ্ডি 
বাট্ট1 কর! ; যে হারে (1966) ব্যাঙ্ক কমশন লয় অর্থাৎ হৃদ লয়, উহ] হইল 
বাট্টার হার (2266 ০6015000176) 1 হুপ্ডির উপকারিতা হইল যে ইহ! ধারে 
কারবার সম্ভব করে অথচ উৎপাদনকারীর প,জি দীর্থকালের জন্ম আটকা ইয়া 
দেয় না--পঁ,জির তরলত] বজায় রাখিতে সাহায্য করে। 

২। চেক (09৫4০ )--আমানতকারী ব্যাক্ষে টাকা রাখিলে উহ! 
যদি দাবী আমানত (67081) 6০516) হয় তাহা হইলে চেক কাটিয়1 উহা 
তুলিতে পারে। চাহিবামাত্র একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ মুদ্রা! প্রদান করিবার 
জন্য আমানতকারী কর্তৃক ব্যাঙ্ককে প্রদত্ত নির্দেশ হইল" চেক। ইহার দ্বার! 
আমানতকারী নিজের প্রয়োজনে মুদ্রা উঠাইতে পারে অথবা অপর কাহাকেও 
মুদ্রা প্রদান করিতে পারে । চেক হইল কর্জপত্র কারণ উহা! আমানতকারীর 
নিকট ব্যাঙ্কের ঝণগ্রস্ততার প্রতীক; ইহা ব্যাঙ্ক কর্তৃক মুদ্রা প্রদানের বাধ্য- 
ব্যাধকতা হুচনা! করে। চেক-এর উপকারিত1 হইল ইহা! নগদ অর্থ লেন- 
দেনকে অপ্রয়োজনীয় করিয়া তুলে, নগদমুদ্র! ব্যবহারে সাশ্রয় ঘটায়। ইহা 
অপেক্ষাও বড় কথ! হইল, ইহা ব্যাঙ্ক আমানত স্থষ্টি সম্ভব করে। 

৩। প্রতিশ্রঃতিপত্র (£020155015 2০ )-খণগ্রহীতা খপ 
প্রদাতাকে খণের স্বীকৃতি স্বরূপ যে পত্র দেয় উহ্বাকে প্রত্বিশ্রতি পত্র বা 
00917158015 10006 বলা হয়। ইহাতে ধণের পরিমাণ, গুদের হার, খণের 
মেয়াদ প্রভৃতি বিষয় উল্লেখ করা থাকে । তবে সাধারণতঃ চাহিবামান্র 
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র্জের টাকা পরিশোধ করিবার প্রতিশ্রুতি থাকে। প্রতিশ্র তিপত্রের প্রচলনে 
দশের ধারের কারবার বুদ্ধি পায়। 

৪। ব্যান্ক নোট (882 13০৫০ )-_ে দলিলের বিনিময়ে কোন ব্যাঙ্ক 
বাইনচালু মুদ্রার (16881 5200) একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ প্রান করিতে 
পতিশ্রত থাকে ( এবং এ প্রতিশ্রতি এ দলিলেই দেওয়া! থাকে ) উহ্থাকে 
ঠাক নোট বল! হয়। ব্যাঙ্ধ ব্যবসায়ের প্রথম যুগে বহু ব্যাঙ্ক এইরূপ ব্যাঙ্ক 
নাট ছাপাইয়। প্রচার করিত। ব্যাঙ্কের উপর জনগণের আস্থা থাকায় 
দনগণ এ ব্যাঙ্নোট গ্রহণ করিত। এই সুবিধার অনেক অপপ্রয়োগ 
টাতে প্রায় সকল দেশেই ব্যাঙ্কনোট প্রচারের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা 
ইইয়াছেঃ বর্তমানে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কই একমাত্র ব্যাঙ্কনোট প্রচারের 
মধিকারী এবং তাহার অধিকার ও দাত আইনের ত্বারা নির্ধারিত। 
যাঙ্কনোটের উপকারিতা অপরিসীম। ইহার দ্বারাই বর্তমান ছুনিয়ার 
যবসা-বাণিজ্যের অন্পাতে মুদ্র। স্থষ্টি করা সম্ভব হয়। 

৫| ব্যাঙ্ক ডাফট (9271:6775 10:5£6)--একটি ব্যাঙ্ক অপর একটি 
্যাঙ্ককে মুদ্রা প্রদানের অন্বরোধ জানাইয় যে দলিল বচন] ও প্রেরণ করে 
উহ্যাকে ব্যাঙ্ক ড্রাফট বলে। ইহার দ্বারা একটি ব্যান্ন অপর ব্যান্কের নিকট 
হইতে অর্থ সংগ্রহ করে-_ইহ! প্রথম ব্যাঙ্কের নিকট দ্বিতীয় ব্যাঙ্কের অর্থ 
প্রদানের দায়িত্ব স্থচন|! করে। ব্যাঙ্ক ড্রাফট ব্যবহারে একস্বান হইতে অপর 
এক স্থানে মুদ্। প্রেরণ সম্ভব হয়। 

0. 8.2০010৮ ০08৮ 005 86111 01 ০7:01. 10180111077191) 
081দা6618 08701: 01:6016 2700 001181777679181 ০7০1. 

410৪. দেশের মধ্যে কজ্জের যে লেনদেন হুয়ঃ বিশেষ করিয়া ব্যাক্ষের 
মারফৎ, তাহার সামাজিক উপকারিতা] প্রভৃত। এই উপকারিতা দেখিতে 
পাওয়া যায় উৎপাদনের ক্ষেত্রে, উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে । 

১। উুপাদনের ক্ষেত্রে-_বর্জের লেনদেন উৎপাদনের পরিমাণ ও 
বৈচিত্র্য অনেক বাড়াইয়া দিয়াছে। সমাজে একশ্রেণীর লোক আছে 
যাহাদের সঞ্চয় করিবার ক্ষমতা আছে ও ইচ্ছাও আছে কিন্ত এ সঞ্চয়কে 
'যবসা বাণিজ্যে খাটাইবার যোগ্যতা বা সাহস নাই। উহাদের এই সঞ্চয় 
টছার্দের ভবিষ্যতের নিরাপতা দেয়। কিন্ত উহার উপরে আর সামাজিক 
উপকারিত। কিছু প্রদান করে না। বরং মুদ্রার প্রচলন হইতে (০::0৮18- 
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0100 0£ £00165) কিছু অংশ সরিয়! যাওয়াতে উপার্জনের প্রবাহ (10০0106 
110জ) এবং ক্রয়শক্তির পরিমাণ কমিয়! যায়। কিন্ত ব্যাঙ্ক এবং অন্ান্ত কর্জ 
প্রতিষ্ঠানগুলি (যথ! বীমাকোম্পানী ) এই অলস সঞ্চয়কে সংগ্রহ করিয়া 
যাহার! ব্যবসাবাণিজ্য করিতে ইচ্ছুক এবং উহাতে পারদশীঁ তাহাদিগকে কর্ত 
দিয় থাকে। ইহাতে অলস অর্থ উৎপাদক অর্থে পরিণত হুয় সমাজে 
ধনসম্পদ উৎপাদন অনেক বৃদ্ধি পায়, ইহাতে জাতীয় আয় বাড়ে। 

২। বিক্রষ্মের ক্ষেত্রে-উৎপাদনের ক্ষেত্রে খণ যেরূপ উপকারিতা 
প্রদান করে, বিক্রয়ের ক্ষেত্রেও সেইরূপ উহ] উপকারিত] দিয়! থাকে। বস্তুত: 
পক্ষে, উৎপাদিত সামগ্রী বিক্রয়ের সম্ভাবনা না থাকিলে এবং বাস্তবক্ষেত্রে 
বিক্রীত না হইলে উৎপাদনের কোন সার্থকতা নাই। উৎপাদনকারীদের 
লোকসান হইলে তাহার! উৎপাদন করিবে না। উৎপাদনকারী যদি খুচরা! 
ব্যবসায়ীকে ধারে মাল সরবরাহ করে, ভবিষ্যতে দাম পরিশোধ কর! হইবে 
এই প্রতি শ্রুতিতে বর্তমানে মাল যোগান দেয়, তাহ] হইলে খুচর! ব্যবসায়ীর 
উৎপাদিত পণ্য বেশী করিয়া কাটাইবার চেষ্টা করে । ইহাতে উৎ্পাদনকারীর। 
লাভবান হয়, খুচরা ব্যবসায়ীরাও লাভবান হয়। বাস্তবক্ষেত্রে উৎপাদন- 
কারীদের পিছনে বা বড় পাইকারদের পিছনে ব্যাক্ষের সমর্থন থাকে বলিয়াই 
তাহার! ধারে মাল সরবরাহ করিতে সক্ষম ও ইচ্ছুক হয়। হুপ্ডির মারফৎ 
এই ধার দেওয়া নেওয়1 হইলে ব্যাঙ্ক এ হুপ্ডি বাট! (015০00176) করিয়া! দিবার 
শযোগ দেয়$ ইহাতে উৎপাদনকারী বা পাইকারগণ ধারে মাল দেওয়া 
সত্বেও তাহাদের অর্থের তরলত] বজায় রাখিতে পারে। 


ব্যাহ্ছখণ ও বাণিজ্যমূলক খণের পার্থক্য 


সোজাহুজি দাদন দিয়! (8৫81)029) অথবা বাড়তি মুদ্রা উঠাইবাঁর 
অন্থমতি দিয়া (০৮৫:৫:৪£) অথবা হুণ্ডি বাউ্ট1! করিয়া (৫1550006104 61115 
০ ৫3:01081£6) ব্যাঙ্ক ব্যবসায়-প্র তিষ্ঠানকে অথবা! একক কোন ব্যক্তিকে যে 
খণ দিয় থাকে উহাকে ব্যাঙ্ক খণ (0801. ০6016) বলা হইয়া] থাকে। 
ব্যাঙ্ক যে গুধু অপরের নিকট হুইতে সংগৃহীত অর্থই খপ প্রদান করে তাহা 
নহে, ব্যাঙ্ক নিজের নগদ রিজার্ভ-এর ভিত্তিতে ইচ্ছাপূর্বক বাড়তি আমানত 
সষ্টি করিয়াও খণ স্থষ্টি করিয়া দিতে পারে। ব্যাক্ষের দ্ধার! প্রদত্ত এইরূপ 
সকল প্রকার খণকেই ব্যাঞ্ষখণ বল! হুয়। 
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অপরপক্ষে, ব্যবসাদারগণ নিজেদের মধ্যে যে ধারের লেনদেন করে 
তাহাকে বাণিজ্য খণ বা] ০0000061088] ০৪৫1৮ বলে। ব্যবসাদারদের 
নিজেদের মধ্যে এইরূপ ধারের লেনদেন অবিরতই চলে। উৎপাদনকারী 
পাইকারকে ধার দেয়, পাইকার খুচর। ব্যাবসায়ীকে ধার দেয়। 

2.4. ডা1086 15 2 67069 2 [৪ 91)6006 7107165$ ? 

/108, [ ভ/1080 15 ৪ 01606? ২নং প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য ] 

আজকাল চেক-এর প্রচলন খুব বাড়িয়াছে। অর্থনৈতিকভাবে অগ্রসর 
দেশগুলিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে চেক-এর দ্বারাই আধিক বাধ্যবাধকতা] মিটানো 
হইয়া] থাকে? ছোট খাটো নিত্যকার খরচার জন্ত মুদ্রা ব্যবহৃত হয়। সেই 
কারণে চেক-কেই মুদ্রারূপে গণ্য করা! উচিত কিনা এই প্রশ্ন উঠে। 
অর্থনীতিবিদগণ চেক এবং মুদ্রার মধ্যে নিয়ন্ূপ পার্থক্য প্রদর্শন করেন £ 

প্রথমতঃ, জনসাধারণ চেক-এর দ্বার পরস্পরের মধ্যে বাধ্যবাধকতা 
মিটাইলেও,__ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রথা অনুযাষ়্ী উহ্থার প্রচলন হইলেও» 
চেক্‌-কে বিহিত মুদ্রা (16891 €615061) বা আইন চালু মুদ্রা বলিয়! কোন 
দেশেই ঘোষণ] করা হয় নাই । যথার্থ মুদ্রাব্মপে যাহাকে গণ্য করা হয়, 
উহ সরকার কর্তৃক বিছিত মুদ্রা ব্ূপে ঘোষিত, স্বতরাং প্রত্যেকেই উহ্না গ্রহণ 
করিতে বাধ্য। কিন্তু চেক গ্রহণ কর] ব। না কর] চেক গ্রহণকারীর 
ইচ্ছাধীন। 

দ্বিতীয়তঃ, পরস্পরের মধ্যে বিশেষভাবে পরিচিত ব্যক্তিদের মধ্যেই 
চেক-এর আদান প্রদান হইতে পারে । চেক হইল চেকপ্রদানকারীর নিকট 
ব্যাঙ্কের খণগ্রস্ততার সাক্ষ্য--ব্যাঙ্কের নিকট সে যে আমানত রাখিয়াছে 
তাহার প্রমাণ। কিন্ত যত টাকার চেক কাটা হইয়াছে ততটাক1 যেব্যাঙ্কে জমা 
আছে ইহা! চেকপ্রদাতার পক্ষে সব সময়ে চেক গ্রহীতাকে বুঝাইয়া দেওয়া 
সম্ভব নহে। স্বুতরাং চেক প্রদাতার উপর চেকগ্রহীতার যদি আস্থা থাকে 
তবেই সে চেক গ্রহণ করিবে। মুদ্রার লেনদেনের ক্ষেত্রে এইরূপ আস্থা 
অনস্থার প্রশ্ন উঠে না। 

তৃতীয়তঃ, মুদ্রা ব্যবহারের দ্বারা লেনদেন কার্ধযটি সম্পূর্ণ হয়) ক" যখন 
“খ'-এর নিকট হইতে কোনও সামগ্রী কিনিয়, অথবা অন্ত কোননূপ আথিক 
বাধ্যবাধকতা মিটাইবার জন্য নগদ মুদ্রা প্রদান করে, তখন এ লেনদেন 
কার্ধটি সম্পূর্ণ হইল”। কিন্তু চেক প্রদানের দ্বার! লেনদেন সম্পূর্ণ হয় না। 
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চেক আসল মুদ্রার বিকল্পরূপেই ব্যবনৃত হয়। শেষ পর্য্যস্ত মুদ্রার হস্তাস্তরের 
দ্বার চেক-্এর দ্বারা সম্পাদিত লেনদেন কার্যটি সম্পূর্ণ হয়। *থ", “ক'-এর 
নিকট হইতে চেক লইয়া ব্যাঙ্কে জমা দিলে ব্যাঙ্ক উহার বিনিময়ে মুদ্রা 
পাইয়াছে বপিয়া মনে করিলে, তবেই কার্যটি সম্পূর্ণ হইল। 

বস্তুতঃ পক্ষে চেক-কে মুদ্রারূপে গণ্য করা হইবে কিনা তাঁর নির্ভর করে 
মুদ্রার সংজ্ঞার উপর, মুদ্রা বলিতে কি বুঝায় তাহার উপর | মুদ্রার যদি 
সন্কীর্ণ সংজ্ঞা দেওয়া হয়, অর্থাৎ এরূপ একটি বিনিময়ের বাহন যাহা লোকে 
গ্রহণ করিতে বাধ্য, তাহা হইলে চেক-কে মুপ্রারূপে গণ্য কর! যায় ন|। 
অপরপক্ষে মুদ্রার যদি এপ ব্যাপক সংজ্ঞা দেওয়। হয় যে উহার দ্বার] সাধারণ 
ভাবে গৃহীত বিনিময়ের বাহনকে বুঝাইবে, তাহা! হইলে চেক-কে মুন্রারূপে 
গণ্য করিতে পারা ষায়। বাস্তব ক্ষেত্রে বর্তমান যুগে ব্যাঙ্ক আমানত সুদ্রারূপে 
কার্য করে; ব্যাঙ্ক আমানত বৃদ্ধি পাইলে ক্রয়শক্ির পরিমাণ বাড়ে । চেক- 
এর দ্বারা এই ক্রয়শক্তি ব্যবহার কর] হয়, আদান প্রদান কর] হয়। আমানতের 
বার] যদি ক্রয়শক্তি বাড়ে এবং চেক যর্দি এই আমানত হস্তাস্তর করণের 
উপকরণ হয়, তাহ] হইলে যুদ্রার কার্য বিবেচনা করিলে, চেককেও মুদ্্রারূপে 
গণ্য করিতে পারা যায়। 
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4708. ব্যাঙ্ক একশ্রেণীর লোকের নিকট হইতে টাকা জমা লয় এবং 
অপর এক শ্রেঈর লোককে টাকা ধার দেয়। লেকে টাকা জমা দিতে 
আপিলে ব্যাঙ্ক তাহার নামে আমানত বা হিসাব খোলে, ব্যাঙ্কের কার্য 
বাছির হইতে নিছক এইরূপই মংন হয়। মনে হয়, যেন ব্যাক্কের নিকট 
জনগণের কত আমানত ,থাঁকিবে সে সম্পর্কে বাঙ্ছের করনীয় বিছুই নাই 


ব্যাঙ্কব্যবসায় ও কর্জ 8 


জনগণ যে্পপ উপার্জন করিবে, সঞ্চয় করিবে এবং ব্যাঙ্কে জমা রাখিবে, 
ব্যাঙ্কের নিকট গচ্ছিত আমানত যেন সেইবূপই হইবে । 

আমলে বিস্ত তাহা নহে। ব্যাঙ্ক শুধুই যে নিদ্কিয় আমানত (08551 
৫1১0516) এর হিসাব খোলে তাহাই নহে, ব্যাঙ্ক ইচ্ছাপূর্বক সক্রিয় 
অমানতের হিসাব খুলিয়। নিতে পারে, ইহাকে ৪০1৮2 ৫670810 বলা হয়। 
একজন ব্যক্তি যখন তাহার উপাজিত অর্থ ব্যাঙ্কে জমা দিতে আসে তখন উহা 
হইল ব্যাঙ্কের “নিক্রিয় আমানত”, ব্যাঙ্কের নিজের কিছুই করনীয় নাই; ব্যাঙ্ক 
শুধু উহা জমা করিয়৷ লয় । কিন্তু কোনও ব্যক্তি নগদ টাকা ব্যাঙ্কের নিকট 
জমা রাখিতে না আস] সত্ত্বেও যদি ব্যাঙ্ক তাহার নামে নিজের কাছে আমানত 
আছে বলিয়া! একটি হিসাব খুলিয়া দেয়--তাহা হইলে উহা! হইবে সক্রিয় 
আমানত ; এই আমানত খোলায় ব্যাঙ্কই অগ্রণী হইয়াছে বা সক্রিয় অংশ 
গ্রণ করিয়াছে। 

প্রশ্ন হইল, ব্যাঙ্ক এইরূপ করিবে কেন? এবং যাহার নামে ব্যাঙ্ক এইরূপ 
অমানত খুলিয়া দিবে সে লোকই বা কে? ইহার উত্তর হইল যে খণ দিবার 
সময়ে ব্যাঙ্ক এইরূপ করে এবং যাহাকে খণ দেয় তাহার নামে ব্যাঙ্ক নিজের 
কাছে একটি আমানত লিখিয়া লয়। ধর] যাক, ক তাহার পরিচিত ব্যাঙ্কের 
নিকট গিয়] ১০১০৩ টাকা ধার চাহিল। ব্যাঙ্ক যদি ক-কেধার দিবার 
সাবাস্ত করে তাহা! হইলে ক-এর নামে একটি ৪০৫০৪) খুলিয়া দেয়। এ 
০০011 এ দেখানো হয় যেন ক এ ব্যাঙ্কের নিকট ১০০০০ টাকা জমা 
রাখিয়াছে--অর্থাৎ ব্যাঙ্কের নিকট ক-এর ১০,০০০ টাকার আমানত আঁছে। 
ব্যাঙ্ক ক-কে চেক বই দেয়--চেক কাটিয়! ক এঁ অমানত হইতে যখন যেক্সপ 
প্রয়োজন টাকা তুলিতে পারিৰে। ব্যাঙ্কের খাতায়পত্রে ব্যাঙ্ক একদিকে 
ক-কে ১০,০০০ টাক! ধার দিয়াছে বলিয়া দেখাইবে, অপর দিকে ক তাহার 
নিকট ১০১০০০ টাঁকা আমানত” রাখিয়াছে বলিয়া! দেখাইবে। 

কিন্ত এই ১০,০০০ টাকার আমানত বুদ্ধি তো ভ'াওতা ! ইহ! তে৷ আসলে 
ক আমানত রাখে নাই, ক ধার করিয়াছে । সত্য সত্য ১০,০৭৪ টাকার 
আমানত বুদ্ধি হইবে কি ভাবে? ইহার উত্তর হইল যে ব্যাঙ্ক যে সক্রিয় 
আমানত বা মিথ্যা আমানত সৃষ্টি করিয়াছে তাহা! অচিরেই পনিক্রিয় অমানত” 
অর্থাৎ সত্য আমানুত-এ পরিণত হয়। ,ইহা1 ঘটে ক কর্তৃক চেক কাটিয়া 
মূল্য প্রদানের দ্বারা | ধর! যাক, দেশের মধ্যে একটিই মান্র ব্যাঙ্ক আছে এবং 
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সকল ব্যক্তিই এ একটিমাত্র ব্যাঙ্কে তাহাদের টাকা জম! রাখে । আরও 
ধর] যাক, যাহা কিছু টাকার আদান প্রদান হুয় তাহ! চেক-এই হয়। একপ 
অবস্বায়ক যাহাদিগকে টাক] দিবার জন্ত চেক দিবে (কখরচ1] করিবার 
জন্তই ধার করিয়াছে ) তাহার! & চেকগুলি এই ব্যাক্ষেই জমা দিবে । এই 
জম! তাহাদের উপার্জন-_উহা নিক্রিয় অর্থাৎ সত্যকার আমানত | ধরা যাক 
ক ১০,০** টাক] দিয়! খ-এর নিকট হইতে একটি বাড়ী কিনিয়াছে এবং খ- 
কে এঁ টাকার একটি চেক দিয়াছে । থ এ চেক এ্রঁব্যাঙ্কে জম! দিল। ইহাতে 
ক-এর নামে যে মিথ্যা অমানত ছিল, তাহা! উঠিয়া! গেল কিন্ত খ-এর নাষে 
সত্য আমানত বাড়িল--খ নিজের উপার্জনের টাকা আমানত করিয়াছে। 
কিন্ত খ-এর এই অমানত বৃদ্ধি সম্ভব হইত না, যদ্দি ব্যাঙ্ক ক-কে ধার দিয়া 
তাহার নামে অমানত স্যহি করিয়া না দিত। ব্যাঙ্ক ধণ দিলে আমানত বাড়ে 
যথার্থ সত্যকার আমানত | ব্যাঙ্ক যত বেণী খণ দেয়; ততই ব্যাঙ্কের নিকট 
রক্ষিত আমানত বাড়ে । 

আমানত বাড়িবার অর্থ হইল, লোকের হাতে টাক পয়সা বাড়ে। যে 
ব্যক্তি ব্যাঙ্কে তাহার টাক! জম! রাখে, তাহার আমানতের পর্রিমাঁণ অনুযায়ীই 
সে তাহার টাকার হিসাব করে। আমানতের উপর চেক কাটিয়! সে অপরকে 
অর্থ প্রদান করিতে পারেঃ যে কোন জিনিষ কিনিতে পারে । লোকে যদি 
চেক-এর মাধ্যমে আদান প্রদ্দানে অভ্যস্ত হয় ( অগ্রসর সকল দেশেই লোকে 
এন্সপ অভ্যস্ত ) তাহা হইলে “'আমানত+ মানেই মুদ্রা, “আমানত? বৃদ্ধির অর্থই 
হইল দেশের মধ্যে মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি। ইহাকে “ব্যাঙ্ক-মুদ্রা” (১8110001965) 
বলা হম়। বিহিত মুদ্রা (12891 €6706£ 2001925 )--সরকার ও কেন্দ্ৰীয় 
ব্যাক্ষের সবার! যাহা নিমিত হয়_যেরূপ বিনিময়ের বাহন হিসাবে কাজ করে, 
ব্যাঙ্ক মুদ্রাও ঠিক অনুরূপ কাজই করে। স্থুতরাং দেশের ব্যক্ষগুলি যদি 
আমানত বাড়াইতে পারে, উহ্থার অর্থ হইল যে তাহার! দেশের মধ্যে মৃদ্রার 
পরিমাণ বাড়াইতে পারে । উপরের আলোচনা হইতে বুঝ! যাইতেছে €য 
ব্যাঙ্ক খণ দিয়। বাড়তি আমানত স্ষ্টি করে এবং বাড়তি আমানত স্ষ্টি কৰিলে 
দেশে বাড়তি ক্রুম়শক্তি ( 0:01088106 0016: ) বা মুদ্রা স্থহি হয়। 

উপরের আলোচনায় অনুমান কর! হুইয়াছে যে দেশের মধ্যে একটি মাত্র 
ব্যাক্ক আছে এবং সকলেই এ একটি মাত্র ব্যাঙ্কের আমানতকারী। এই 
অন্বমান যদি এক্ষণে সরাইয়! লওয়া হয় এবং বাম্তবে যাহা! সত্য--অর্থাৎ 


ব্যাঙ্কব্যবসায় ও কর্জ 89 


দেশে অনেক ব্যা্ধ আছে-_-তাহা ম্বীকার করিয়া লওয়! হয়, তাহা. হইলেও 
উপরের আলোচনার মুল বক্তব্য ঠিকই থাকে । ইহার কারণ, একাধিক ব্যাঙ্ক 
থাকিলেও, প্রত্যেক ব্যাঙ্কই ধার দেয় এবং ধার দিয়! “সক্রিয় আমানত” সৃষ্টি 
করে। খণগ্রহীতা যখন তাহার পাওনাদারদিগকে ইহার উপর চেক কাটিয়া 
দাম প্রদান করে তখন তাহারা (পাওনাদারগণ ) নিজ নিজ ব্যণন্কে এই 
চেকগুলি জমা করিয়া দেয়। প্রত্যেক ব্যাঙ্ক ধার দিয়া আমানত 
সষ্টি করিতেছে, প্রত্যেক ব্যাঙ্কই চেক অপরাপর ব্যাঙ্কে জম পড়িতেছে, 
নুতর্নাং প্রত্যেক ব্যাঙ্কের অপর ব্যাঙ্ছই পাওনাদার ও দেনাদার। কোনরূপ 
নগদ অর্থের আদান না কররিয়াই প্ক্ীয়ারিং হাউস” (0168:10£ 10056) 
নামক প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়া কাগজে কলমে ব্যাঙ্কগুলি দেনাপাওন| পরস্পরের 
মধ্যে কাটাকুটি করিয়া লয়। এই ভাবে একাধিক ব্যাঙ্ক থাকিলেও উহ্বার! 
সকলে মিলিয়া ধার দিয়া আমানত স্থষ্টিকরে। 
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808. ব্যাক্ক কর্তৃক খণ প্রদানের দ্বারা আমানত সৃষ্টি সম্ভব হইলে ও উহা 
যত খুশী করিতে পার! যায় ন1। একটি ব্যাঙ্ক কত খপ দিতে পারে এবং উহার 
দ্বারা কত আমানত স্থপ্টি করিতে পারে তাহার সীমা! আছে। এই সীমা যে 
বিষয়গুলির দ্বার] নির্ধারিত হয় তাহার প্রথমটি হইল নগদ রিজার্ভ (০85 
£656756) রাখিবার প্রয়োজন । ব্যাঙ্ক যখন কাহাকেও খণ দেয় তখন তাহার 
নামে একটি কাল্পনিক আমানত আছে বলিয়া দেখাইয়! দেয় বটে কিন্তু সঙ্গে 
সঙ্গে কিছু নগদ টাকাও হাতে রাখিয়া! দেয়। হাতে রাখিয়া! দেওয়া! নগদ 
টাকাকে ০৪8) £6981৮9 বল! হয়। সকল লোকেই চেক-এর দ্বারা সকল 
প্রকার কাজ কারবার চালায় নাঃ কিছু খুচর] নগদ টাকা তাছাদের 
অবশ্ঠই প্রয়োজন হয়। সেই কারণে যাহাদের নামে আমানত স্টি কর] হয় 
তাহার! তাহাদের আমানতের উপর চেক কাটিয়া কিছু নগদ টাকা তুলে। 
আবার, বিভিন্ন ব্যাঙ্ক প্রতিদিন তাহাদের নিকট যে চেক জম! পড়িতেছে 
তাহা পরম্পরের মধ্যে কাটা-কুটি কিয়া লইতেছে বটেঃ কিন্তু প্রত্যেক 
ব্যাঙ্কের অপরাপর ব্যান্ষের সহিত দেনাপাওনা ঠিক টায়-টোয়ে মিলিয়। 
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যাইতে ,পারে না। দিনের শেষে, হিসাব করিয়া যে অমিল দেখা যায়, উহা 
দেনাদার ব্যাঙ্কটি পাওনাদার ব্যাঙ্মগুলিকে নগদে মিটাইয়া দেয়। এই উত্তয় 
কারণেই প্রত্যেক ব্যাঙ্ককে কিছু নগদ টাকা হাতে রাখিয়! দিতে হয়| যে 
পরিমাণে ব্যাঙ্ক নগদ টাকা সংগ্রহ করিতে পারে সেই অন্বপাতে উহ 
আমানত স্যহি করিতে পারে । তার অর্থ অবশ্য এই নহে, যে ব্যাহ 
যত টাকার আমানত তৈয়ারী করিয়াছে ঠিক তত টাকারই নগদ রিজার্ড 
রাখিয়াছে; মোট আমানতের একটি অংশমাত্র ব্যাঙ্ক নগদ রিজার্ভ রাখিয়' 
দেয়। এই অংশ কত হইবে, কোনও দেশে তাহা আইনের দ্বারা-নির্ধারিত 
কোনও দেশে ব্যাক্ক ব্যবসায়ীদের রীতিনাতির দ্বার] নির্ধারিত। 

দ্বিতীয়তঃ, এককভাবে একটি ব্যাঞ্ষের খণ সৃষ্টির ক্ষমতা অন্ান্ত ব্যাঙ্কে 
কাধ্যকল[পের দ্বারাও নিধারিত। দেশের মধ্যে অপরাপর ব্যাঙ্ক যে 
পরিমাণে খণ ধিতেছে তাহা তৎক্ষণাৎ জানা সম্ভব না হইলেও প্রত্যেক দঙ্গ 
ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ী & সম্পর্কে একটি ধারণ] লাভের চেষ্টা করে । কোনও একা 
ব্যাঙ্ক যদি সমগ্র ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ের গড়পড়তা খণপ্রদ্ান অপেক্ষাও বেশী খ' 
দিতে থাকে, তাহা হইলে অপরাপর ব্যাঙ্ক ক্রমাগতই এ ব্যাঞ্ষের পাঁওনাদা; 
হইতে থাকিবে । তখন এ ব্যাঙ্কের নগদ টাকা অন্য ব্যাঙ্কে চলিয়া যাইবে 
এবং ব্যাঙ্ক ফেল করিবে। 

তৃতীয়তঃ, সাধারণ ব্যাঙ্কের আমানত স্ষ্টির উপর কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে; 
কার্যযকলাপও অন্ততম নিয়ন্ত্রণ | কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কারে্সী নোট চালু করে 
এই নেট হইল নগদ টাকা । কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নোটের পরিমাণ কমাইলেই সকং 
ব্যাঙ্কের হাতেই নগদ টাকার টান পড়িবে । ইহ! ছাড়াও ভালো জাতে: 
সিকিউরিটি ক্রয় বিক্রয়ের দ্বারাও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সাধারণ বাণিজ্যমূলব 
ব্যাক্ষগুলির নগদ রিজার্ভের পরিমাণ কমাইতে বাঁড়াইতে পারে। কেন্ত্রী 
ব্যাঙ্কের উপর দেশের দামস্তর নিয়ঙ্রণের দ্বায়িত্ব অপিত থাকে বলিয়া এব 
সাধারণ ব্যাঙ্ছসমূহের দ্বারা স্যই আমানতের উপর দামভ্তর বহুলাংশে নির্ভ 
করে বলিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক তাহার ক্ষমতা প্রায়ই প্রয়োগ করে। এই ক্ষমত 
প্রয়োগের আর একটি পদ্ধতি হুইল ব্যাক্ক-রেট বৃদ্ধি। উহাতে সুদের হা 
বৃদ্ধি পায় এবং লোকে বেশী খণ লইতে অনিচ্ছুক হয়। 

চতুর্থতঃ, ব্যবমা বাণিজ্যের অবস্থাও ব্যাঙ্ক কর্তৃক আমানত স্থষ্টির উপ 
সীমাবদ্ধতা আরোপ করে। র্যবসা-জগতে মন্দা উপস্থিত হইলে, ব্যবসা 
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লাতের সম্ভাবনা কমিয়া গেলে, ব্যবসায়ীগণ ধারের জন্য ব্যাঙ্কের নিকট 
আঙিবে না এবং ব্যাঙ্কও আমানত হ্ষ্টির দ্বারা উপার্জন করিতে 
পারিবে না। 

7. 5810106 (1১9 10711591705 01 07801 010 [0106৪ 

&188. দেশের মধ্যেকার ব্যাঙ্কগুলি যদি তাহাদের দ্বারা প্রদত্ত খণের 
পরিমাণ বাড়ায় তাহা হইলে জিনিষপত্রের দামের উপর উহ্বার কোনও প্রতি- 
ক্রিয়া আছে কিনা, থাকিলে কি্ধপ প্রতিক্রিয়া, এ সম্পর্কে অর্থনীতিবিদগণ 
আলোচনা করিয়া! থাকেন। কোনও কোনও অর্থনীতিবি্দি অভিমত দেন 
যে খণ প্রদানের দ্বার! এক শ্রেণীর লোকের নিকট হইতে অপর এক শ্রেণীর 
লোকের নিকট অর্থ হস্তাস্তর কর] হয়। টাকার এইরূপ নিছক হস্তাস্তরের 
দ্বারা টাকার পরিমাণ কিছু বাড়ে না। ব্যাক্ষ সঞ্চয়কারীদের নিকট হইতে 
আমানত গ্রহণ করে এবং এই আমানত খপ গ্রহণকারীর নিকট হস্তাপ্তরিত 
করে। এই হস্তাস্তরকরণের দ্বার! মোট মুদ্রার পরিমাণে কোন তারতম্য ঘটে 
না। দামস্তর যেহেতু মোট মুদ্রার পরিমাণের উপর নির্ভরশীল, সেহেতু কর্জের 
আদান প্রদানে দামশ্তরের উপর কোন প্রতিক্রিয়। ঘটে না। 

আর এক শ্রেণীর অর্থনীতিবিদ আছেন আীহাদের ধারণা, খণের দ্বার 
দামস্তর বঞ্িত হয়। ইহাদের মতে, দামভ্তরের বৃদ্ধি নিছক বিহিত মুদ্রার 
উপরেই নির্ভর করে না, অর্থাৎ নিছক টাকা বলিতে যাহা বুঝি তাহার 
উপরেই নির্ভর করে না) উহা নির্ভর করে ক্রয় বিক্রয়কার্্য সম্পন্ন করিয়া 
দেয় এক্সপ সকল প্রকার বিনিময় বাহনের মোট মুল্যের উপর | ব্যাষ্কের 
আমানত (যাহ! চেক-এর মাধ্যমে একজনের ছার আর একজনের নিকট 
হস্তাস্তরিত কর! যায় ) ঠিক টাকার স্থায়ই ক্রয়শক্িরূপে কাজ করে। ব্যাঙ্ক 
যখন ধার দেয় তখন ব্যাক্ষের আমানত বাড়ে । ব্যাঙ্ক কাহাকেও ধার দিবার 
সময়ে নগদ টাকা ধরিয়া দেয় না, তাহার নামে নিজের কাছে একটি হিসাব 
খোলে, অর্থাৎ আমানত স্প্টি করে। এই রক্ত্রিম ভাবে স্*্ক আমানত 
মূল্যপ্রদানের দ্বারা কিছুকাল পরেই আসল আমানত-এ পরিণত হুয়। 
অথাৎ খণগ্রহণকারী এই আমানতের টাকা চেক-এর দ্বার] যাহাদিগকে প্রদান 
করিবে তাহার] এ চেক নিজেদের নামে নিজেদের ব্যাঙ্কে জম! করিবে। 
ইহাতে যথার্থ আমানত বাড়িবে । এই প্আমানত ব্যয়যোগ্য, ইহার ছারা 
সম্পত্তি বা সামত্রী কিনিতে পার! যায় । হাতরাং আমানতের বৃদ্ধি হইলে 
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অর্থাৎ, ব্যাঙ্ষসমূহ কর্জপ্রদান বাড়াইলে--বাড়তি ক্রয়শভির চাপে জিনিষপন্দের 
দাম বাড়িয়া যায়। 

এই ছুইটি বিরোধী মতের মধ্যে প্রথম মতটি একেবারেই গ্রহণযোগ্য 
নহে। দামস্তরের উপর কর্জের কোনই প্রভাব নাই, একথা বর্তমান যুগে 
আর ঢলে না। আধুনিক ব্যাঙ্ক ব্যবসায় সি ও প্রসারের পূর্বে উহ] সত্য 
ছিল, কারণ তখন কর্জ দিবার অর্থই ছিল একজনের টাক! আর একজনের 
নিকট হুস্তাস্তরিত করা, ইহার বেশী আর কিছুই নহে। কিন্ত বর্তমান যুগে 
কর্জ দেওয়া হয় আমানত স্থগ্টির ম্বারা। ইহাতে সমাজের মধ্যে বেগপী করিয়া 
ক্রয়শক্তি স্থট্টি হয়| কিন্তু সেই কারণেই যদি মনে কর! হয় যে যতখানি খণ 
দেওয়া হয়, ঠিক সেই পরিমাণেই ক্রয়শক্তি বাড়িয়া ঠিক সেই অন্বপাতেই 
দামস্তর বাড়ে, তাহা হইলেও আবার ভুল হইবে। কারণ ব্যাঙ্ক যত 
আমানত ঠৈয়ারী করিয় দেয় তাহার সহিত হিসাব করিয়া একটি নিদ্দিষ 
অনুপাতে তাহাকে নগদ মুদ্রা মভুদ করিয়া (অর্থাৎ ০851) 165: ) রাখিতে 
হয়। দেশের নগদ টাকা হইতে এই 69815 £:6£616 সরাইয়। রাখিতে হয়। 
সুতরাং ১০০ টাকার আমানত বাড়িলে দামস্তরের উপর ঠিক ১০০ টাকার 
মতন প্রতিক্রিয়া ঘটবে ন1--যে নগদ টাকা প্রচলন (০1001861010) ) হইতে 
সরাইয়! লওয়! হইল উহার প্রতিক্রিয়া মোট প্রতিক্রিয়! হইতে বাদ যাইবে। 
ঝণ দেওয়া! বাড়াইলে দামস্তর বাড়ে কিন্ত ঠিক যে অনুপাতে খণ দেওয়া 
বাড়িয়াছে সেই অন্থপাতে নহে। 

0৪. 10156088 6186 ০110087165 01 90722867019] 17080171716. 
[11608181651 05 ভাতে 101951197 18187106 911666 01 2 601001771670881 
08101, 

&508. দেশের মধ্যে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের গুরুত্ব সমধিক । ব্যাঙ্ক লোকের 
নিকট হইতে আমানত গ্রহণ করে, স্বতরাং সঞ্চয়ে সাহায্য করে ; আবার 
ব্যবসায়ীদিগকে খণ দিয়া, উৎপাদন ও বিক্রয়ের কার্ষ্যে- অর্থাৎ দেশের 
শিল্পোপ্রতিতে ও বাণিজ্যে _প্রুত সাহায্য দেয়। তথাপি ব্যাঙ্ক হুইল 
মূলতঃ একটি মুনাফা! সন্ধানী কারবার; ইহার মুখ্য উদ্দেশ হইল মুনাফ! 
অর্জন করা । অথচ মুনাফা! অর্জনের জন্য তাহাকে এরূপ কোনও কাজ 
করিলে চলিবে ন" যাহাতে লোকে আম্মা হারাইয়া ফেলে। লোকের 
আস্থ! হাঁরাইয়া ফেলিলে ব্যাঙ্কের ধবংল অনিবার্য । 
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লোকের আস্থা বজায় রাখিবার জন্ত প্রয়োজন হইল যে ব্যাঙ্ক 
গনসাধারণের নিকট যে দাযিত্ব গ্রহণবা শ্বীকার করিয়াছে তাহা! পুরাপুরি 
পালন করিবে । লোকের নিকট হইতে উহা যে আমানত গ্রহণ করিয়াছে 
অথবা ধণ দিবার সময়ে খাতকের (6০1) নামে উহা! যে আমানত স্থষটি 
করিয়াছে--উহা। আমানতকারী যে কোন সময়েই চেক মারফৎ উঠাইতে 
পারে । আঁমানতকারী সরাসরি চেক কাটিয়া টাক] তুলিতে পারে অথব 
তাহার চেক অপর কাহারও এ্যাকাউন্ট-এ জম! হইয়া অপর কোন ব্যাঙ্কের 
মধ্য দিয়া ভাঙ্গানোর জন্ত উপস্থাপিত হইতে পারে। চেক বখনই আসিবে 
তখনই উহার প্রাপ্য টাকা মিটাইয়! দিবার জঙ্ঠ ব্যাঙ্কে প্রস্তুত থাকিতে হুইবে। 
অবশ্য প্রত্যেক ব্যাঙ্কের কিছু কিছু আমানত আছে যাহা একটি নির্দিষ্ট মেয়াদে 
স্তায়ীভাবে গচ্ছিত থাকে; ইহাদের টাকা চেক-এর দ্বার! যে কোন সময়ে 
উঠানে! সম্ভব নহে | কিন্তু এ নির্দিষ্ট মেয়া? যখনই'শেষ হইবে, তখনই এ 
টাকা পরিশোধ করিয়! দিবার জন্ত ব্যাঙ্ককে প্রস্তুত থাকিতে হুইবে। যেব্যাঙ্ক 
তাহার দায় মিটাইতে দ্বিধা করিবে, যখনই দিবার কথা তখনই টাক! 
দিতে সক্ষম হুইবে না, লে ব্যাঙ্ক-এর হাতে যতই মুল্যবান ধনরত্ব বিষয় 
সম্পত্তি থাকুক না কেন, উহ] অচিরেই ধ্বংস পাইবে । 

মূল্যবান ধনরত্ব বিষয় সম্পত্তি থাক সত্বেও কেহ কি আর্থক ভাবে ধ্বংস 
হইতে পারে? ইহার উত্তর হইল, অন্ত কেহ না পারিলেও ব্যান্ক পারে। 
যত বড় ব্যাঙ্কই হউক ন! কেন, ব্যাঙ্কের হাতে নিজের বিষয় সম্পতির তুলনায় 
পরের টাকা থাকে বেশী। এই টাকা তাহার দায়। ইহার উপরেও কর্জ 
দিবার সময় আঘানত ক্ষ্টি করিয়া ব্যাঙ্ক নিজের দায় আরওবাড়াইয়৷ তুলে । 
এই দায় তাহাকে নগদ টাকায় মিটাইবার জন্য প্রস্তত থাকিতে হইবে) 
সোনাদানা হীরে জহরৎ, বাড়ী জমি আসবাব তাহার যাহাই থাকুক না 
কেন, লোকে চেক ভাঙ্গাইয়া নগদ টাক] চাহিবে, অন্ত কোন সামগ্রী 
লইবেনা1। ম্থৃতরাং ব্যাঙ্কে সর্বদাই নিজের সম্পত্তির তরলতার দিকে লক্ষ্য 
রাখিতে হয়। ব্যাঙ্ক তাহার টাকা দাদণ দেয় অথবা অন্ত নানাভাবে লগ্গী 
করে কিন্তু সর্বদাই লক্ষ্য রাখিতে হয় কত ভ্রুত এবং সহজে তাহার দাদন ও 
লগ্নীকে তরুল সঙ্গতিতে (11010 15500:০9 ) ন্বপাস্তরিত কর! যায়। 

র্বাপেক্ষ! তরল সঙ্গতি হইল নগদ টাকা । নুতরাং ব্যাঙ্ক নিজের কাছে 
যত নগদ টাক] ধাখিয়া দিতে পারিবে ততই উহা] নিরাপদ; যে যখন 
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আসিবে তখনই তাহার প্রাপ্য মিটাইয়! দিতে পারিবে । কিন্তু নগদ টাকা 
হইল অলস সঙ্গতি ; উহ্বাতে ব্যাঙ্কের কোন আয় হয় না। ব্যাঙ্ককে উপার্জন 
করিতে হইবে- উপার্জন করিতে ন। পারিলে ব্যাঙ্ক নিজের কাজ কারবারের 
ব্যয়ও উঠাইতে পারিবে না। আবার গুধূযাত্র যদি নিজের কারবারের খরচা 
উল করিতে পারে কিন্তু শেয়ার হোল্ডারদের লভ্যাংশ না দিতে পারে, 
তাস হইলেও ব্যাঙ্ক-এর কারবার চালাইবার সার্থঘকত। কি? 

ন্থতরাং ব্যাঙ্ককে উপার্জন করিতে হইবে। উপার্জন করিতে গেলে, 
সঙ্গতিকে উপার্জনপ্রস্থ কাজে লাগাইতে হুইবে। কিন্তু উপার্জনগরস্থ কাজে 
লাগাইতে গেলে টাকাকে তরল আকারে রাখিয়া দেওয়! যাইবে না__উহ্াকে 
ধার দিয়! দিতে হইবে বাক্গ্ী করিতে হইবে । ধার দিলে যত কম সময়ের 
জন্য ধার দেওয়া] হইবে ততই কম সুদ পাওয়া যাইবে, যত বেশী সময়ের জন্ 
ধার দেওয়া হইবে তত বেশী সুদ পাওয়া যাইবে। সুতরাং ব্যাঙ্ক এমন- 
ভাবে ধার দেয় যাহাতে সময় মত কিছু টাকা ফিরৎ পাওয়া যায় অথচ মুনাফ 
অর্জন করা সভব হয়। বিভিন্ন মেয়াদে ধার দেওয়া হয়, খুব কম সময়ের 
জন্যও ধার দেওয়া হয় যাহাতে খুব ভ্রুত নগদ ফিরিয়া পাওয়া যায়, আবার 
অপেক্ষাকৃত বেশী সময়ের জন্ত ধার দেওয়া হয় যাহাতে একটু বেণী উপার্জন 
সম্ভব হয়। এই দিক হইতে বিবেচনা করিলে ব্যাঙ্কের কারবারে হুপ্ডি একটি 
বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্কান গ্রহণ করে বলিয়৷ দেখিতে পাওয়৷ যায়। ব্যাঙ্ক হুপ্ডি 
বাটা করিয়া! দিয়! হুপ্ডিতে টাক] খাটায় ; হুপ্ডি নির্দিষ্ট মেয়াদে পাকিয়া যায় 
এবং উহার টাক পাওন] হুইয়1 যায় । যতদিন না পাওনা হইতেছে ততদিন 
উহার দ্ররুপ স্থদ প্রাপ্য হয়। ম্ুতরাং এমন ভাবে হুণ্ডি কিনিয়া রাখা যায় 
যাহাতে প্রতিদিনই কিছু না কিছু হুণ্ডির মেয়াদ শেষ হইতেছে । আবার 
খণ ছাড়াও যে অর্থ ব্যাঙ্ক বিনিয়োগ করে উহ্বাও উপার্জন ও তরলতার মধে। 
ভাগ করা হয়। ব্যাঙ্ক নিজে গৃহ নির্মাণ করিলে উহ! বিনিয়োগ ; এই 
বিনিয়োগ উপার্জনপ্রসু কিন্ত তরল নছে। কিন্তু উহ? যদি সরকারী 
সিকিউরিটি অথব1 নাম-করা বৃহৎ কোম্পানীর শেয়ার কিনে, তাহা হইলে 
উহ! বিনিয়োগ কিন্ত তরল ; বাজারে এ শেয়ার সিকিউরিটির যথেষ্ট চাহ্দা 
থাকায় উহ! শীঘ্রই বিক্রয় করিয়া! নগদ টাক! উঠাইতে পারা যায়। 

এই আলোচন! হইতে বুঝ! যাঁয় যে ব্যাঙ্ক পরিচালনার কলাকৌশলের 
মূলকথ। হুইল, ব্যাঞ্ষের সঙ্গতির তন্বলত] (199:0165 ) এবং লাভযোগ্যতার 
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0:০609911105 ) মধ্যে জুষু সমহ্বয় লাধন কর] । ব্যাঙ্কগুলি ইহা? কিভাবে 
রিবার চেষ্টা করে তাহা! একটি ব্যাঙ্কের ব্যালব্সশীটের বিভিন্ন" দফার 
হাষ্যে বুঝিতে পারা যায় । 


দ্বায় ([.19101116168) সম্পত্তি (£১55605) * 
আদাম্মী মূলধন নিজের হাতে এবং কেন্দ্রীয় ব]াঙ্কের 
রিজার্ভ ফাণ্ড নিকট গচ্ছিত নগদ । 
অবন্টিত মুনাফা চাহিবামাত্রই প্রাপ্য ও অত্যন্প 
হুপ্ডি স্বীকৃতি মেয়াদী খণ। 
আমানত বাক্টাকৃত হুণ্ডি। 

দাদন, খপ। 


সরকারী সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ । 
বণ, ষ্টক প্রভৃতিতে বিনিয়োগ । 
হুণ্ডি স্বীকৃতি পরিপৃরক। 

গৃহাদি এবং বিবিধ । 


ব্যাঙ্ক যে সম্পত্তি স্প্টি করে, অথাৎ যে সকল সম্পত্তিতে টাকা খাটায় 
ছা এব্সপ যাহাতে কিছু তরল সঙ্গতি হাতে থাকিয়া যায় বা অচিরেই 
াওয়া যায়। কিন্ত কোনও কোনও সঙ্গতি ততটা তরল নহে কিন্ত বেশী 
পার্জন দেয়। উপরে প্রদত সম্পত্তি গুলি এরূপভাবে সাজানো, যাহাতে 
চমশঃ তরলত কমিতেছে কিন্ত লাভযে।গ্যত] বাড়িতেছে। কেন্দ্রীয় ব্যাক্কের 
নকট আমানত ও নিজের হাতে নগদ টাকা একেবারে তরল কিন্তু উহাতে 
কান উপার্জন হয় না। চাহিবাষাত্রই প্রাপ্য এবং অল্পমেয়াদে দেওয়! খণ ঠিক 
নজেদের হাতে থাকে না, স্থুতরাং একেবারে তরল নহে, তবে কিছু স্ব 
সানিয়া দেয়। বাউ্াকত হুণ্ডি আরও কম তরল, কারণ উহার নিদিই মেয়াদ 
কে, যদিও এ মেয়াদ খুব দীর্ঘকালের নহে, তবে আর একটু বেশী সুদ 
পাওয়া যায়। দাদন বা খপের হৃদ উহা অপেক্ষাও বেশী কিন্ত উহার টাকাও 
অপেক্ষাকৃত বেশী দিনের জন্ত আটকাইয়া থাকে । বিনিয়োগ, গৃহ প্রভৃতি 
হইতে উপার্জন আরও বেশী হয় কিন্ত এ অর্থ নগদে পরিণত কর: 
[সময় সাপেক্ষ । 
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4188, দেশের মধ্যে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার কর্মপরিচালনায় ক্লীয়ারিং হাউস-এর 
লমধিক গুরুত্ব । চেক-এর দ্বারা মুল্যপ্রদানের রীতি ও অভ্যাম যত 
বাড়িয়াছে, ততই ব্যাঙ্কের হিসাব নিকাশের জটিলতা বাড়িয়াছে। 
কাহাঁকেও টাক দিবার প্রয়োক্ধন হইলে একজন ব্যক্তি তাহার ব্যাক্ধে 
গচ্ছিত আমানতের উপর চেকৃ কাটিয়া উহ প্রাপককে প্রদান করে এবং 
প্রাপক এ চেক তাহার নিজ ব্যাঙ্কে জম করিয়া দ্রেয়। যে চেক দিল 
এবং ষে চেক পাইল উভয়েরই ষদি একই ব্যাঙ্কে হিসাব থাকে, তাহা হইলে 
বিশেষ কিছু জটিলত থাকে না। ব্যাঙ্নটি প্রথম ব্যক্তির আমানত কমাইয়! 
দিয়া দ্বিতীয় ব্যক্তির আমানত বাড়াইয়া দেয়। 

বাস্তবক্ষেত্রে দেশের মধ্যে ব্যাঙ্চ অনেক। সকল ব্যক্তিই একই ব্যাঙ্কে 
হিসাব খোলে না। বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন ব্যাঙ্কে আমানত রাখে । হুতরা: 
একজন ব্যক্তি যখন নিজের ব্যাঙ্কের উপর চেক কাটিয়া! অপর এক ব্যক্তিবে 
প্রদান করে তখন প্রাপক এ চেক একটি স্বতন্ত্র ব্যাঙ্কব-এ জমা করে। 
এই. দ্বিতীয় ব্যাঙ্কট প্রথম ব্যাঙ্টির নিকট হইতে এঁ চেক-এর টাকা আদায 
করিয়া লইবে। কিন্ত শুধুমাত্র দ্বিতীয় ব্যাঙ্কটিই যে প্রথম ব্যাঙ্ক-এর নিকট 
টাক1 পাইবে একবপ নহে। এনবপ অনেক লোক আছে যাহার] দ্বিতীয় 
ব্যাঙ্কের উপর কাট] চেকৃ প্রথম ব্যাঙ্কে জম। করিতেছে । এরূপ ক্ষেত্ড 
দ্বিতীয় ব্যাঙ্কটি যেন্ধপ প্রথম ব্যাঙ্কটির পাওনাদার, প্রথম ব্যাঙ্টিও সেইন্ধ” 
দ্বিতীয় ব্যাঙ্কটির পাওনাদার' দেশের মধ্যে যদি ছুইটিমাত্র ব্যাঙ্ধই থাবে 
তাহা হইলে তাহারা অক্নেশে নিজেদের মধ্যে দেনাপাওনা কাটাকু? 
করিয়া লইতে পারে এবং শুধুই নীট পাওনার টাকা একটি ব্যাক্ষ অপর 
ব্যাঙ্কটিকে দিয়! দিতে পারে । 

বাস্তবে দেশের মধ্যে একটিমাত্র ব্যাঙ্ক নাই, ছুইটি মাত্র ব্যাঙ্কং 
নাই। দেশে বহু ব্যাঙ্ক আছে। প্রত্যেক ব্যাঙ্কের বু আমানতকারী, এব 
প্রতিদিন বহু টাকার বছ সংখ্যক চেক প্রত্যেক ব্যাঙ্কের নিকট হইছে 
অপরাপর ব্যাঙ্কে যাইতেছে । অর্থাৎ বহুসংখ্যক ব্যাঙ্কের মধ্যে প্রত্যেব 
ব্যাঙ্কই অপরাপর ব্যাক্ষের নিকট দেনাদার আবার অপরাপর ব্যাক্কে 
পাওনাদার । আ্ুতরাং প্রত্যেক ব্যাঞ্থ&ই অপরাপর *বহু ব্যাঞ্ষের নিকা 
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টাকা! আদায় করিতে ছুটিবে ; প্রত্যেক ব্যাঙ্ক কর্তৃক অপর ব্যাঙ্কে নগদ টাকা 
শালান দিবার প্রয়োজন হইবে। ইহাতে নগদ টাকার ব্যবহার খুব বাড়ে, 
প্রত্যেক ব্যাঙ্কের কাজ, হয়রানি এবং ব্যননও বাড়ে। 

এই অন্থুবিধা দুর করিবার জন্য ক্রিয়ারিং হাউস নামে বিশেষ ধরণের 
প্রতিষ্ঠান স্বাপিত হয়। ক্লীয়ারিং হাউস-এর কাজ হুইল, বিভিন্ন ব্যাঙ্কের 
পরস্পরের মধ্যে দাবী দাওয়া]! খাতায় পত্রে কাটাকুটি করিয়া লওয়! এবং 
:কান্‌ ব্যাঙ্ক অপর কোন্‌ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে নীট কতটাকা পাইবে তাহার 
হিসাব করা । এই নীট দেন! একটি ব্যাঙ্ক অপরাপর ব্যাক্ষগুলিকে প্রদ্দান 
করে। ইহা! প্রদান কর] হয় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট গচ্ছিত টাকার উপর 
চেক কাটিয়া । সাধারণ ব্যাঙ্কসমুহ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট কিছু টাকা 
আমানত রাখে; একটি ব্যাঙ্ক কর্তৃক অপর ব্যাঙ্কে অর্থপ্রদানের প্রয়োজন 
হইলে এই আমানতের উপর চেক কাটিয়া তাহা প্রদান করে। খাহাই 
হউক, ক্রীয়ারিং হাউস বিভিন্ন ব্যাঙ্কের মধ্যে প্রত্যেকের নীট দেনা বা 
পাওনার দ্রুত হিসাব করিয়! দেয়; উহাতে ব্যাক্কিং ব্যবসায়ের প্রভূত 
উপকার সাধিত হয় নগদ টাক! হস্তাস্তরের প্রয়োজন থাকে না। 


হন অপ্য্যান্স 
কেন্দ্রীয় ব্যাক (09701751 7387775) 


০, 1. 106801106 6158 10100110109 01 (06108781 1381) ৪, 


$0৪. প্রায় সকল দেশেই একটি করিয়া বিশেষ ব্যাঙ্ক আছে তাহাকে 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বলা হয়। €কানও দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষের মালিক হইল 
সরকার, কোথাও বা বেসরকারী শেয়ারহোন্ডারগণ কেন্তীয় ব্যাঙ্কের মালিক। 
ভবে সর্বভ্রই সরকারের সহিত বেন্ত্রীয় ব্যাক্কের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্তমান । 
আবার সমগ্র ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে এবং বঞ্জ ব্যবস্থায় কেন্দ্ৰীয় ব্যাঙ্ক 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের বিবিংপ্রকার কার্যকলাপ 
নিযরূপে বিশ্লেষশ করিতে পার!1 ধায় £ 

(১) নোট প্রচার (206 1550০)- ব্যাঙ্ক ব্যাবসায়ের প্রথম উদ্ভব 
এবং প্রসারের যুগে সাধারণ বাণিজ্যমুল্গক ব্যান্ষগুলি নোট প্রচার করিত । 

এ 
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ব্যাঙ্কএর উপর যাহাদের আস্থা থাকিত তাহার! এই নোট গ্রহণ করিত । 
কিন্ত এই সুবিধার অনেক অপপ্রয়োগ ঘটাতে আইনের দ্বার সাধারণ 
ব্যাঙ্গ গুলির এই ক্ষমতা হরণ করা হহয়াছে। এখন সকল দেশেই নোট 
প্রচারের ক্ষমত1 একমাত্র কেন্দ্রীয় ব্যান্ক-এর হাতেই প্রদত্ত আছে। তবে 
কেন্দ্রীয়' ব্যাঙ্ক কি ভাবে এই নোট প্রচার করিবে, প্রচারিত নোটের জন্ত 
রিজার্ভ রাখিবে কিন!, কতমুল্যের নোট প্রচার করিলে উহার নিমিত্ত 
কতমুল্যের রিজার্ভ রাখিবে, বা সর্ব্বোচ্চ পরিমাণে কত মুল্যের নোট উহ! 
ছাড়িতে পারে--এই সকল বিষয় আইনের দ্বার] নির্ধারিত থাকে । 

(২) জরকারের ব্যান্করূপে কার্ষ ( 30ড61000061)05 038101561 ) 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সরকারের ব্যাঙ্করূপে কার্য করিয়া থাকে। সরকার 
জনপাধারণের নিকট হইতে কর সংগ্রহ করিয়া এই করলব্ধ অর্থ কেন্দ্রীয় 
ব্যাক্ষ“এ জমা রাখে । অবশ্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এই জমা টাকার উপর স্ব 
প্রদান করে না। সরকারের প্রয়োজন হইলেই সরকার এই টাকা তুলিতে 
পারে । কোনও কোনও সময়ে সরকাকেের যে রাজস্ব সংগৃহীত হয় উহ্থার 
দ্বারা তখনকার ব্যয় সংকুলান হয় না; তখন সরকার অত্যল্প কালের জন্ত 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হুইতে দাদন লয়। ইহাকে “৮955 ৪000 005979 
৪0%81)065+ বলা হয়। রাজস্ব আদায় হইয়া আমিলেই এই খণ পরিশোধ 
করিয়া দেওয়া হয়। ইহ] ছাড়াও, সরকার আরও কিছু দীর্ঘতর কালে 
জন্য জনসাধারণের নিকট হইতে খণ গ্রহণ কারয়া থাকেন। এই খন 
গ্রহণ সংক্রাপ্ত কার্য সরকারের পক্ষ হইতে বেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সম্পাদন করিয়া 
দেয়। ইহাই জনগণকে সরকারী খণ গ্রহণ সম্পরকিত তথ্য সরবরাহ করে 
খণের টাক] গ্রহণ করিয়া খণপত্র বিক্রয় করে, উহার দরুণ দুদ প্রধান করে 
এবং মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলে খপ পরিশোধ 'করে। সরকারী খণের এই 
ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আথিক বাঁজারের অবস্থা লক্ষ্য করিয়া এবং যথাষৎ 
বিবেচন। প্রয়োগ করিয়াই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে কার্ধয করিতে হয়। 
(৩) ভ্ন্যান্য ব্যাক্ছের ব্যাক্ক হিনাবে কার্য (8908615” 88010 )- 

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক দেশের অন্তান্ বাণিজ্যমুলক ব্যাক্কগুলির উপরে থাকিয়! 
উহাদের ব্যাহ্নক্বপে কার্য করে। সাধারণ ব্যাঙ্ক গুলি জনগণের নিকট হুইতে 
যে আমানত গ্রহণ করে সেই ,আমানতের একাংশ কেনীন় ব্যাঙ্কের নিকট 
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জমা রাখে | কোনও কোনও দেশে, ব্যাঙ্গগুলি নিজেদের আমানতের 
কতখানি অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট জমা রাখিবে তাহা] আইনের দ্বারা 
স্থির করিয়া দেওয়! হয়; কোথাও বা উহ] প্রচলিত রীততিনীতির দ্বারাই 
স্থির হয়। আইনের দ্বারা যদি নুনতম পরিমাণ নির্ধারিত থাকে তাহা 
হইলে ব্যাক্গগুলি নিজেদের দুবিধার্থে ইচ্ছাপূর্বক উহার উপর কিছু বেশী 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট জমা রাখে । কারণ চেক আদান প্রদানের দ্বার! 
ব্যাঞ্ষগুলির নিজেদের মধ্যে যে দেনাপাওনা স্্টি হয় তাহ উাহারা কেন্দ্রীয় 
ব্যাঙ্কের নিকট রক্ষিত আমানত হস্তাত্তর করিয়া মিটাইয়া লয়। 

(৪) স্বর্গমান পরিচালনা ( 797096178 00৪ €6010 569170870 )-- 
যে দেশে স্বর্মমান প্রচলিত থাকে সেখানে একটি নিদ্দিষ্ট হারে আভ্যন্তরীণ 
মুদ্রার সহিত স্বর্ণের বিনিময় করা প্রয়োজন হয়। একপ শ্গেত্রে স্বর্ণের 
পরিবর্তে মুদ্র। দিবার এবং মুদ্রার পরিবর্তে স্বর্ণ দিবার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় 
ব্যাঙ্ক-এর উপরেই অপিত থাকে । অধিকন্ত দেশের বাহিরে স্বর্ণ চলিয়া 
গেলে বা দেশের মধ্যে হ্বর্ণ আমদানী হইলে মুদ্রার পরিমাপে এবং দামস্তরে 
উহ্থার যে ফলাফল ঘটা উচিত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এরূপ মুদ্রানীতি ও কঙ্জনীতি 
গ্রহণ করিবে যাহাতে এ ফলাফল ঘটে। 

(*) দামস্তর € কর্জপ্রদান) নিষ্ষন্ত্রণ (7২660190008 00206 1656] 
920 ০06010)- সকল দেশেই দামন্তর নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় ব্যাঞ্ষের উপর 
অপিত থাকে। দামস্তর নিয়ন্ত্রনের জঙ্ঠ কেন্দ্রীয় ব্যান একদিকে নোট প্রচার 
নিয়ন্ত্রন করে অপরদিকে সাধারণ বানিজ্যমূলক ব্যাঙ্কগুলি কর্তৃক খণপ্রদান 
নিয়ন্ত্রণ করে। নোট প্রচারের উপর ইহার একছত্র অধিকার থাকায় 
নোটপ্রচার নিয়ন্ত্রণ ইহার পক্ষে কঠিন কিছু নহে_তবে এ সম্পর্কে কিছুটা 
আইনের দ্বার] কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের ক্ষমত। সীমায়িত। ঘে সকল উপায়ে 
সাধারণ ব্যাঙ্ক কর্তৃক কর্জদান কেন্ত্রীয় ব্যাঙ্ক নিয়ন্ত্রন করিয়! থাকে সেগুলি 
হইল ব্যাঙ্ক রেট পরিবর্তন, খোলাবাজারে সিকিউরিটি ক্রয় বিক্রয়, রিজার্ভ- 
বেশিওর পরিবর্তন, নৈতিক উপরোধ ইত্যাদি । 

(৬) বৈদেশিক বিনিময় নিয়ন্ত্রণ (7২660191006 1016182 
২০)৪1)8৫ )--এক দেশের মুদ্রার সহিত, অপরাপর দেশের মুদ্রার বিনিময় 
চার উহাদের পারস্ট্ীরিক চাহিদা ও ষোগানের দ্বারাই নির্ধারিত হয়। 


100 মুদ্রা, বাণিজ্য ও রাষ্ীয় অর্থ-ব্যবস্থা 


ইহাই স্বাভাবিক সময়ে ঘটিত। কিন্ত যুদ্ধোত্তরযুগে প্রায় সকল দেশেই 
বৈদেশিক বাণিজ্য এবং জাতীয় অর্থনীতি সংরক্ষণের স্বার্থে বৈদেশিক বিনিষয় 
হার নিয়ন্ত্রণ করা হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উপর (ইহার সহিত সরকারের ও 
বানিজ্য ও অর্থদপ্তরের ঘনিষ্ঠ সহযোগিত] থাকে ) এই দায়িত্ব অপিত থাকে। 
এই দ্বায়িত্ব পালনের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয়ের উপরেও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের 
নিয়ন্ত্রণাধিকার দেওয়া হয়। 

(৭) শেষ উপায়ের কর্জদাতা (1.27)06£ ০৫ 1856 1650৮ )-- 
সহস1 যাহাতে খণের বাজারে আথিক বিপর্যয় না ঘটে সেই উদ্দেশে কেন্দ্রীয় 
ব্যাঙ্ক সাধারণ ব্যাঙ্কগুলিকে, বার! প্রতিষ্ঠানগুলিকে ও হুপণ্ডির দালালদ্দিগকে 
ধার দিয়া থাকে। জনসাধারণের মধ্যে যদি নগদ উঠাইয়া লইবার হিড়িক 
পড়ে, ব্যাঙ্ক হইতে যদি তাহার! বেশী করিয়া টাক! তুলিয়া! লয়, তাহা! হইলে 
ব্যাঙ্কগুলিও হুণ্ডির দালাল ও বাটা প্রতিষ্ঠানগুলিকে যে ধার দিয়াছে তাহা 
ফিরৎ চাছিবে। ইহাতে চতুর্দিকেই নগদ টাকায় ও ধারে টান পড়িয় 
আধিক বিপর্ধ্যয় ঘনাইয়! আসে। তখন ব্যাঙ্ক, বিশদালাল ও বার! প্রতিষ্ঠান- 
গুলি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট দৌঁড়ায়। কেন্ত্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ধার 
কৰিয্বা ধণের বাজারের টান এবং সম্ভাব্য আধিক বিপর্য্যয় কাটাইয়া উঠে 
সর্বদাই যে এরপ বিপর্যয় ঘনাইয়া আসিতেছে তাহ! নহে। কিন্তু কেন্তরী। 
ব্যাঙ্কের নিকট ভাল হুণ্ডি ও সিকিউরিটি লইয়! গেলে ধার পাওয়া যাইবে" 
এই আশ্বাস খণের বাজারের একটি প্রধান সহায়। তবে শেষ অবলম্বন 
স্ধপে থাকিলেও, কি ধরনের সিকিউরিটি এবং বিলে ইহা ধার দিবে এব 
কত শব্দের হারে ধার দিবে তাহা বেশ্ত্রীয় ব্যাঙ্ক স্থির করিবে এবং তাহা 
সিদ্ধান্তই চূড়াস্ত।. র 

2. 0০ 30 60101 5 00061 10৮ 2 06005] 13810160801 & 
(7৪ 00%911017161068 0 810156 ? 

£008. সাধারণতঃ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কই সরকারের ব্যাঙ্কক্ূপে কার্ধয করে 
সরকার জনগণের নিকট হইতে যে কর আদায় করেন এবং অন্তান্ত গু) 
হইতে ঘে আয় করেন তাহা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট আমানত রাখা হয় 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উপর চেক কাটিয়া এই টাক! তুলা হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এ 
আমানতের উপর দুদ দেয় না বটে,কিস্ধ সরকার ,এই আমানত হই 
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যগ্ধন খুশী টাক] উঠাঁইতে পারেন। এন্সপ অবস্থায় কোন কোন অর্থনীতিবিদ 
এবং ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ী মনে করেন যে কেন্ত্রীয় ব্যাঙ্ক সরকারী ব্যাঙ্করূপে কার্য্য 
করিলে উহা! তাহার যথাযথ কর্তব্য সম্পাদনের বিষ্ব হইয়া দুড়ায়--বিশেষ 
করিয়! আধিক বাজারে স্থাগিত্ব ও ভারলাম্য রক্ষা কর! কঠিন হয়। 


ইছার কারণ শ্বরূপ তাহার] যে যুক্তি দেন তাহা হইল এইরূপ। ব্যাঙ্কের 
আমানত হুইল উহার দায়-দায়িত্ব; সেইন্ধপ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট যে 
আমানত থাকে তাহ! হইল কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ছের দায়দায়িত্ব (11901116765 )। 
কিন্ত কেন্ত্রীর-ব্যাঙ্ক-এর দায়দায়িত্বের একটি বিশেষত্ব আছে? বিশেষত্ব 
হইল, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের দায়দায়িত্ব (আমানত ) নগদ টাকার সমান । বেনত্রীর 
ব্যাঙ্ক যে নোট প্রচার করে তাহ! উহার দায়দায়িত্বের মধ্যে দেখায়। 
আবার উহার নিকট যে আমানত থাকে (সাধারণ ব্যাঙ্কগুলির আমানত, 
বা সব্রকারের আমানত; বা শ্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির আমানত ) 
উহ্হাও তাহার দায়দায়িত্বের যধ্যে দেখায়। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের আমানতের 
উপর চেক কাটিয়! একজন যন্দ আর একজনকে প্রদান করে, চেক গ্রহীত। 
উহ! নগদ টাকারূপেই গণ্য করে। কেন্দ্রীয় ব্যাহ্এর আমানত যদি নগদ 
টাকার সমান হয়, তাহা হইলে উবার সহিত সমগ্র ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার কর্জের 
ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক | নগদ টাকার উপর ভিত্তি করিয়াই ষে কর্জ ব্যবস্থা গড়িয়া উঠে 
ইহা স্ববিদ্িত। কিন্তু কেন্দ্রীর ব্যাঙ্কের নিকট গচ্ছিত মোট আমানতের মধ্যে 
সরকারের আমানত বৃহদংশ, এবং যেহেতু সরকার যখন খুশী এই বৃহদংশ 
উঠাইয়া লইতে পারেন সেহেতু এই বৃহদংশ অত্যন্ত চঞ্চল। ইহার দরুণ 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নিজের দায়-দায়িত্ব (110111665 ) নিজেই পরিপূর্ণভাবে 
নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে না; ত্দনুপাতে কর্জ ব্যবস্থ1 নিয়ন্ত্রণ কর কষ্টকর হুয়। 
সরকারের রাঁজন্ব ব্যবস্থার অস্থিরত] খণের বাজারে অস্থিরত! আনিয়া দেয়ু, 
কেন্ত্রীয় ব্যাঙ্ক উহ ঠিক সামলাইয়া উঠিতে পারে না। 


এই যুক্তির যথেষ্ট সারবস্তা আছে কিন্তু উহ্াই এ সম্পর্কে শেষ কথা নছে। 
অনেক অর্থনীতিবিদ, যথ! মেয়ার্প (985615 ) মনে করেন যে যথাযথ ব্যবস্থা 
অবলম্বন করিলে, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের পক্ষে সরকারের ব্যাঙ্করূপে কার্য করা 
ক্ষতিকর হয় না। আসল সমন্ত। হইল সরকারী ব্যালাব্স-এর অস্থিরতা । 
যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বনের দ্বার! এই অস্থিরত] দূর করা যায় বলিয়া উন! 
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মনে করেন। জারা! বৎসর ধরিয়া সরকারের আয় ও ব্যয়ের সমত। বজায় 
রাখা যায় না? কিন্ত ট্রেজারী বিল-এর মেয়াদ এবং নূতন প্রচার এক্সপভাবে 
বদি সাজানো]. হুয় যাহাতে সরকারের আয় ও ব্যয়ের ফাকের সহিত উহা 
সামগ্তস্তপূর্ণ হইবে, তাহা হইলে সরকারের ব্যালান্স মোটামুটি স্থির থাকিবে । 
এ সম্পর্কে ০সক্সাস” বলিয়াছেন « “মেয়াদপূতি এবং নুতন প্রচারের মধ্যে 
ফাককে, চলতি রাজস্ব সংগ্রহ ও চলতি ব্যয়-এর মধ্যেকার ফাকের সহিত 
সমান এবং বিপরীতমুখী হইতে দিয়! সরকারী অর্থবিভাগ ইহার ব্যাল্সান্স 


মোটামুটি স্থির রাখিতে পারে ।” (৭35 ৪08108108 056 €৪0 ৮০০০) 
171910055 2100 19257 15510 0 ০0081 2120 176 10 010০ 01১08166 
0160০610103 60 210 0150:617891)05 061.66€18 ০027:6170 1261006৪120 
00116100 6য0706150100165 00672625015 ০817 ৪1191)£5 0০ 1:26 115 
0818206 810101:0য107866]15 50816.” 98215) 1/100610) 1321)151075), 

3.8. 01810 (06 ৮৪71088 8৪ 17 10101 & 06136781 1380100 
জ86711068 £0 ৫010670] 


11৪ 


408. দেশের সাধারণ ব্যাঙ্কলমূহের দ্বারা যে পরিমাণে খপ প্রদত্ত হয়, 
জিনিসপত্রের দামের উপর উচ্থার গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব পড়ে। দামন্তর নিয়ন্ত্রণের 
জন্য সেই কারণে ব্যাঙ্কলমুছের ত্বারা প্রদত খপ নিয়ন্ত্রণ কর! প্রয়োজন হয়। 
দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক-এর উপর এই নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা ও দায়িত দেওয়া 
থাকে । যেসকল ব্যবস্থা প্রয়োগে ও পদ্ধতি অবলঘ্নে কেন্ত্রীয় ব্যাঙ্ক এই 
দাক্বিত্ব পালন করে সেগুলি হইল, ব্যাঙ্করেট, খোলাবাজার ক্রিয়াকলাপ, 
ব্রিজার্ভ রেশিওর পরিবর্তন, বাছাই খণ ও €নতিক উপরোধ । 

(১) ব্যান্করেট (115715915028 096 8200 1806 ) 2 যে বদের 
হারে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অতুযুৎকষ্ট হণ্ডি পুনর্বা্া করিয়! দেয় তাহাকে ব্যাক্ষবেট 
বলে। ব্যাঙ্কগুলি তাহাদের খরিদ্ারদের যে হুপ্ডি বা! করিয়া! দেয়, প্রয়োজন 
হইলেই (প্রায়ই এইরূপ প্রয়োজন হয়) উহ! কেন্দ্রীয় ব্যাক্ক-এর নিকট হুইতে 
পৃনরবা্টা করিয়া! লয়। দুতরাং কি হারে ব্যাক্কগুলি কেন্দ্রীয় ব্যাক্ক"এর নিকট 
হইতে ধার পাইবে উহ! তাহাদের বিশেষগাবেই বিবেচনা করিতে হষ্ব। 
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ব্যাক্করেট বাড়িলে কমিলে' সাধারণ ছুদের হারেও তারতম্য ঘটিবে ।'ব্যাস্করেট 
বাড়িলে, বাণিজ্যমূলক ব্যান্থগুলি ও বাট! প্রতিষ্ঠানগুলি (৫150001 
00056৪ ) বাটার হার ও সুদের হার বাড়াইয়া দিবে? বিপরীত ক্ষেত্রে 
তাহারা দুদের হার কমাইয়া দিবে। আুদের হার বাড়িয়া গেলে, 
উৎপাদনকারীদের উৎপাদন খরচ] বাড়িবে এবং যাহারা ব্যাঙ্ক-এর নিকট 
তইতে ধার কর] টাকায় মাল ইক করে, তাহার! মাল মু করা কমাইয়। 
দিবে। মাল মজুদ করা কমাইয়! দিলে, উহ্থাতেও উৎপাদনকারীগণ 
উৎপাদন হাস করিতে প্রণোদিত হইবে । উৎপাদন কমিলে, লোকের আয় 
কমিবে১ বেকার-এর সংখ্যা নাড়িবে। অর্থাভাবে লোকে ব্য কমাইতে 
বাধ্য হইবে, তখন জিনিষপঞ্ড্রের দাম কমিবে। বিপরীত ক্ষেত্রে অর্থাৎ 
ব্যাঙ্করেট কামলে শুদের হার কমিবে $ মাল মজুদকারীর। বেলী কৰিয়। মাল 
মঞ্জুদ করিবে । উৎপাঁদনকারীর] (সন্তায় ধার পাইবার দরুণ এবং মজজুদদারদের 
চাহিদা! বৃদ্ধির দরুণ) বেণী উৎপাদন করিবে । ইছাতে লোকে চাকুরী 
পাইবে বেণী, জনসাধারণের আয় বাড়িবে। অর্থাগমের দরুণ লোকে বায় 
বাড়াইবে, উহ্ছাতে দ্রামন্তর বাড়িবে। সুতরাং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক দামন্তর 
কমাইতে হইলে ব্যাঙ্করেট বাড়াইবে, দামস্তর বাড়াইতে হইলে ব্যাঙ্করেট 


কষাইবে। 


(২) খোলাবাজার কারবার (0061) 1091160 9021:5010159 )- 
খোলাবাজার কারবার বলিতে বুঝায় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কর্তৃক সিকিউরিটি 
ক্রয় বিক্রয়। সিকিউরিটি বলিতে এখানে সরকারী সিকিউরিটি বা খণপত্র 
বুঝায় । কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক একটু কম দামে সিকিউরিটি বিক্রয় করিতে চাহিলে, 
অনেকেই উহা! কিনিতে চাহিবে এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক একটু বেশী দাম দিলে 
অনেকেই উহা বিক্রয় করিতে চাঁছিবে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যদি সাধারণ 
ব্যাঙ্কগুলির দ্বার] প্রদত্ত কর্তের পরিমাণ কমাইয়! দিতে চাহে তাহা হইলে 
উন্া' পিকিউরিটি বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিবে; বাণিজ্যমূলক ব্যাক্বগুলি 
যদি উহা কিনে, তাহা হইলে অবিলঘে তাহাদের নগদ টাক! কিয়! যাইবে । 
এবং জনসাধারণ ঘর্দি উহা কিনে, তাহ! হইলেও তাহার! ব্যাঙ্কের নিকট 
হইতে নগদ টাকা উঠাইয়! লইয়া কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে মূল্যপ্রদান করিবে। 
ব্যাঞ্ষের হাতে নগদ টাকা কমিক গেলেই তাহার কর্জ প্রদান কমাইতে 
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বাধ্য হুইবে। বিপরীত ক্ষেত্রে, কেন্ত্রীয় ব্যাঙ্ক যদি সাধারণ ব্যাঙ্ক গুলির 
দ্বার! প্রদত্ত কর্জের পরিমাণ বাড়াইতে চাহে তাহা হইলে উহ! সিকিউরিটি 
ক্রয় করিতে আরম করিবে। সাধারণ ব্যাক্কগুলির নিকট হইতে যদি উহা 
ক্রয় করে তাহা! হইলে উহার দরুণ মূল্য প্রদ্ধান করিলেই ব্যাক্কগুলির হাতে 
নগদ টাক] বাড়িয়া যাইবে? যদি জনসাধারণের নিকট হুইতে উহা! ক্রয় 
করে তাহা! হইলে জনপাধারণ নগদ টাকা পাইবে এবং ব্যাঙ্কে রাখিবে। 
উহ্াতেও ব্যাঙ্কের হাতে নগদ টাক! বাড়িবে। তখন সাধারণ ব্যাক্কগুলি 
তাহাদের কর্জের পরিমাণ বাড়াইবে। 

(৩) নগদ রেশিও"র পরিবর্তন (৬৪:1901) ০£ 096০831) ৪03০) £ 
কোথাও প্রথা অন্বযায়ী, কোথাও বা আইন অনুযান্ী, সাধারণ ব্যাঙ্কগুলি 
তাহাদের ষোট আমানতের (নিষ্রিয় আমানত এবং সক্রিয় আমানত উভয়ই) 
একটি নিদ্ধিষ্ট অনুপাত নগদ টাকার আকারে নিজেদের নিকট রাখিয়া দ্বিতে 
বাধ্য থাকে । যেখানে আইনের দ্বার এই নির্দিষউ অনুপাত রাখিতে বাধ্য 
করা হয়, সেখানে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক &ঁ অন্থুপাতের পরিবর্তনকরিবার জন্ত সাধারণ 
ব্যাঙ্কগুলিকে যদি নির্দেশ প্রদান করে, তাহা হুছলে সাধারণ ব্যাক্বগুলি 
তাহাদের বর্জ প্রদান কমাইতে-বাড়াইতে বাধ্য হইবে। ধরাযাক, আইন 
অন্থলারে নগদ বেশিও হইল শতকরা ১৫ ভাগ এবং উহা! কমাইবার বাড়াইৰার 
নির্দেশ দিবার অধিকার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে দেওয়া! হইয়াছে । এক্ষেত্রে, কেন্দ্রীয় 
ব্যাঙ্ক যদি সাধারণ ব্যাঙ্কগুলিকে শতকরা ২০ ভাগ নগদ রাখিবার নির্দেশ দেয় 
তাহা হইলে বেশী করিয়। নগদ টাকা হাতে রাখিয়া দিতে হইবে এবং কর্জ- 
প্রদান কমাইতে হুইবে। বিপরীত ক্ষেত্রে, যদি কেন্ত্ীয় ব্যাক শতকর,১০ 
ভাগ নগদ রাখিবার নির্দেশ ( অর্থাৎ অনুমতি ) দেয়, তাহ! হইলে কম করিয়। 
নগদ টাক! হাতে রাখিলেই চলিবে এবং বেশী করিয়া ধার দেওয়] সম্ভব 
হুইবে। 

(8) বাছাই খণ নিষ়ন্ত্রণ (961০০%6 ০:৪৮ ০0700:0]1 ) £ কোনও 
কোনও দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে যে উহা বিশেষ 
ব্যক্কিকে বা বিশেব উদ্দেশ্যে ধণ দেওয়! নিষেধ করিতে পারে। যেসকল 
বন্তর বন্ধকীতে বা বস্তু ক্রয় বিক্রয়ের কার্ষ্য খণ প্রদান করিলে সাধারণ জ্বাধ- 
স্তরের উপর চাপ পড়ে (যথা খাস্তবন্ত ) দে সকল বস্তর পর কতখানি খপ 
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দ্বওয়া উচিত এ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নির্দেশ জারী করিলে, ব্যাঙ্ক গুলি 
তদনুষায়ী কার্য করিবে। 

(৫) নৈতিক উপরোথ (2/10191 70615096000) £ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের 
নির্দিষ্ট ক্ষমতা যাহাই হউক না কেন, উহার সহিত সাধারণ ব্যাক্কসমূহের 
ঘনিষ্ঠ সংযোগ অব্্যভাবী। সাধারণ ব্যাক্কসমূহ কেন্দ্রায় ব্যাক্ষের নিকট ইইতে 
প্রয়োজনের সময়ে অর্থসাহায্যের প্রত্যাশী । সুতরাং কেন্দ্রীয় ব্যাঞ্চ সাধারণ- 
ভাবে অন্থরোধ জানাইলে সাধারণ ব্যাঙ্কগুলি উই পানের জন্য চেষ্টা করে| 
কেন্দ্রীয় ব্যাক ধণ-হাস বুদ্ধির জন্ত অনুরোধ জানাইলে উহ! অনেক সময়েই 
ফলপ্রদ হয়। 

04. ভা?।8৫ 19 716876 95 08101 866? ৪00৬ 70 ৪ 870806৬ 
17 6186 0801 780 2085 10110670665 €0৩ 00010881100 00567 01 70972৩5 
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$78, মালের ক্রেতা মালবিক্রেতার (সাধারণতঃ উৎপাদনকারী ) 
নিকট হইতে ধারে মাল ক্রয় করিয়া হুপ্ডি কাটিয়াদেয়। এই হপ্ডির দ্বারা 
মাল ক্রয়কারী মাল কিক্রয়ুকারীকে (অথবা তাহার পক্ষ হইতে হুগ্ডিটির 
বাহককে ) তিনমাস পরে উহ্বাতে উল্লেখিত অর্থ প্রদান করিবে বলির! স্বীকৃত 
থাকে। কিন্ত পাওনাদার যদি তিনমাস আঁতক্রান্্ হইবার পূর্বেই টাকার 
প্রয়োজন বোধ করে, তাহা হইলে কোনও বানিজ্যমূলক ব্যাক্কের 
( 00100961018] ৮৪) অথব বাট্টা প্রতিষ্ঠানের (10150090100 105186 ) 
নিকট হইতে এ হুপ্ডিটি ভাঙ্গাইয়া লইতে পারে; ইহাকে হুপ্ডি বাষ্ট! 
(৫£9০০92) কর] বলা হয়$ বিনিময়ে, ব্যাঙ্ক বাবা! প্রতিষ্ঠান কিছু 
কমিশন বা সুদ লয়। কিন্ত ইহারা আবার নগদ টাকার যদি প্রয়োজন বোধ 
করে»_যে কোন সময়েই করিতে পারে-_তাহা হইলে ইনার! এ হুণ্ডি কেন্দ্রীয় 
ব্যাঙ্কের নিকট ভাঙ্লাইতে পারে। এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এঁ বাউ্টাকরা 
হুপ্ডিটিকে পুনরায় বাস্টা করিয়া দ্রিল। যে কোন হুপ্ডিকেই এইভাবে পুনর্বাইট। 
কেন্জরীয় ব্যাঙ্ক করিয়া দেয় না-গুধূমাত্র সেই হুপ্ডিকেই ইহা পুৰর্বা্ কৰে 
যেগুলি, ইহার মতে, সর্বোৎকৃষ্ট । কেন্ত্রীয় ব্যাঙ্ক যে স্বদের হারে সর্বোৎকষ্ট 
₹প্ডি পুনর্বাট1 করে ত]হাকে পব্যাঙ্করেট” (980190 ) বলা-হইয়! থাকে । 
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অদুবিধায় পড়িলে সাধারণ ব্যাঙ্কগুপিকে কেন্ত্ীক় ব্যাক্ষের নিকট দৌড়াইতে 
কয় বলিষ| কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যে হারে ব্যাঙ্করেট আদায় করে, সাধারণ ব্যাঙ 
গুলিকে উহ্বার সহিত খাপ খাওয়াইয়া নিজেদের গুদের হার স্থির করিতে 
য় । কেন্দ্রীয় ব্যাঞ্ধ যদি ব্যাক্ষরেট বাড়াইয়া দেয় তাহা! হইলে সাধার 
ব্যাঙ্ক গুলিও নিজেদের গুদের ছার-_নিজেরা যে হারে টাকা দেয়--বাড়াইয় 
দেশ / বিপরীত ক্ষেত্রে, কেন্দ্রীয় ব্যাঞ্চ যদি হাদের হার কমাইয়া দেয় ভাহ। 
কইলে সাধারণ ব্যাক্ষগুলি হুদের হার কমাইয়া বেশী ধার দিতে অগ্রসর হয় 
কারণ নিজের সম্পত্তির নিরাপত্ব। বজায় রাখিয়া ব্যাঙ্ক ষত বেশী ধার দিছে 
পারে" ততই তাহার কারবারের লাভযোগ্যত1 বাড়ে। ব্যাঞ্ষের ধার দিবা; 
উপর যেহেতু দামস্তর নির্ভর করে এবং ব্যাক্ককর্তৃক খপ প্রদান যেহেতু ব্যাঙ্কে 
এব দ্বারা নির্ধারিত হয়, সেহেতু দামস্তরের উপর ব্যাস্ক-রেট-এর যথেষ্ট প্রভা, 
থাকে। 

যাহার! ব্যাঙ্ছ-এব নিকট হইতে ব্যবসা-বাণিজ্যের নিমিত্ত টাক] ধার করে 
ভাহার! হুয় মালমজুদকারী (9:0০1.15) অথবা উৎপাদনকারী (1970000067) 
ব্যাঙ্কবরেট কমিলে, বদের হার কমে? উহাতে মাল মজজুতদারদের মাল মজা 
করিবার খবুচা কমে । তখন তাহার! উৎপাদনকারীদের নিকট বেশী করিয় 
সালের বরাত € ০:61) দেষ। উতপাদনকারীরা তখন বেশী করিয়া মাদ 
উৎপাদন করিতে থাকে । আবার উৎপাদনকারীর1 নিজেরাই যে টাকা ধা, 
করিয়! উৎপাদনের কাজে নিয়েগ করে উহ্হাও তাহারা এক্ষণে কম হছে। 
পায়, অর্থাৎ উৎপাদনকারীদের উৎপাদন-খরচ| কমিক! যায়। ইহাতে 
তাহাদের লাভ বাড়ে এবং উহ্ধার দরুপও তাহার] উৎপাদন বাড়াইতে প্রচ্ু 
হম । উৎপার্দনকারীর। উৎপাদন বাড়াইলে বেশী করিয়| অন্ান্ত উৎপাদং 
উপাদান নিয়োগ করে। লোকের কর্মসংস্কান ( 61011050961)0 ) বাড়ে 
এবং উপার্জন বাড়ে । উপার্জন বাড়িলে ব্যয় বাড়ে। একজনের ব্য: 
অপরের আম । এই ভাবে সকলেরই আয় ও ব্যয় বাড়ে। খন দামস্ত' 
বাড়িতে থাকে। 

বিপরীতভাবে দেখিলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যাদ ব্যাঙ্চরেট বাড়াইয়া দেয় 
তাহা! হইলে দামতপ্ের পতন ঘটিবে দেখা যাইবে। ব্যাঞধরেট বাততিছে 
লাধারণ ব্যান্থ সমুহ বাধ্য হইয়া ভাছাদের হাদের »ছায় বাঁড়াইয়া দিবে 
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উছাতে মাল মজুতদারদের মাল মজুত করিবার খরচা বাড়িয়া! যাইবে ; 
তাহার! উৎপাদনকারীদের নিকট মালের বরাত (০:৭6: ) কমাইয়া দিবে। 
উৎপাদনকারীদের বিক্রয় কমিবে। আবার উৎপাদনকারীর1] নিজেরাও যে 
টাকা ধার করিয়া ব্যবসায়ে খাটাইতেছে তাহার জন্তও বেশী শুদ দিতে হইবে 
অর্থাৎ উৎপাদন খরচ] বাড়িক্া যাইবে । ইহাতে মুনাফা (10296) কমিয়া 
ষাইবে। উৎপাদনকারীরা তখন উৎপাদন কমাইবে। সেক্ষেত্রে অন্তান্ত 
উৎপাদক উপাদান কম করিয়া প্রয়োজন হইবে, লোকের চাকুরী যাইবে 
'এবং সাধারণ উপার্জনের স্তর কমিক যাইবে । আম কমিলে লোকে ব্যয় 
কমাইতে বাধ্য হুইবে। জিনিসপত্র বিক্রয় হইবে না এবং দাম ক্মিতে 
থাকিবে। | 


এই কারণে দামস্তর বাড়াইবার প্রয়োজন হইলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ব্যান্বরেট 
কমাইয়! দেয়ঃ এবং দামভ্তর কমাইবার প্রয়োজন হইলে উহা! ব্যাক্করেট 
বাড়াইয়! দেয়। কিন্তু ব্যাঙ্করেট এর এই হ্রাস বৃদ্ধি দামস্তরের উপর কতখানি 
এবং কত ভ্রুত প্রতিক্রিয়া ঘটাইবে সে সম্পর্কে সব সময়ে নিশ্চয়তা না 
পাকিতেও পাবে । ইহার কারণ প্রধানতঃ তিনটি । প্রথমতঃ, ব্যাঙ্করেট-এর 
যে প্রতিক্রিয়া উপরে আলোচনা করা হইল উহা নির্ভর. করে ব্যাঙ্করেট-এর 
সহিত অঙ্থান্থ হদের হারের সম্পর্ক কত ঘনিষ্ঠ তাহার উপর। যদি টাকার 
বাজার সেরূপ হৃসংগঠিত ন] হয়, টাকার বাজারের বিভিন্ন অংশে যদি বিভিন্ন 
শব্দের ছার চালু থাকে, তাহ! হইলে ব্যাঙ্করেট এর হাস বৃদ্ধিআন্বপাতিকভাবে 
দামস্ত্রের ভাস বুদ্ধি না ঘটাইতেও পারে । ব্যবসা! বাণিজ্যের কোন কোন 
অংশে উহ! সত্বর প্রতিক্রিয়া ঘটাইবে, কোন কোন অংশে উহা অনেক বিলম্বে 
প্রতিক্রিয়া! ঘটাইবে, কোনও কোনও অংশে উহ! নিক্ষল হুইবে। দ্বিতীয্বতঃ, 
দামন্তরের উপর ব্যাঙ্ক রেট-এর পরিবর্তন কিন্ধপ প্রতিক্রিয়া ঘটাইবে উহা! নির্ভর 
করে মোট উৎপাদন খরচার মধ্যে ঘুদের দরুণ খরচ! কতখানি অংশ দখল 
করিয়া আছে তাহার উপর | মোট খরচার মধ্যে হুদ যদি নগন্ত অংশ হয়, 
মালিকের নিজের মূলধনের তুলনায় ধার করা মুলধন যদি কম হয়, তাহা 
হইলে ছাদের বৃদ্ধি উৎপাদর্ন খরচা! এমন কিছু বাড়াইবে না। তৃতীয়তঃ, 
সংগঠিত টাকার বাজারে ব্যাঙ্ধরেট বৃদ্ধ যদিই বা দামণ্তরের হাস খটায়, 
বাহ্রেট-এর ভাস মে দামজ্বরের বুদ্ধি ঘটাইদেই, এইরূপ কোন নিশ্চয়তা নাঁই। 
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কারপ্রঃ মুলতঃ ব্যবসা বাণিজ্যের সম্ভাবনা অনুযায়ীই উৎপাদনকারীর। টাক 
খাটায়। বাণিজ্য জগতে যদি লাভযোগ্যতার আশা না থাকে, তাহা হইতে 
ব্যাঞ্রেট-এর একটু হাসের দ্বার ব্যবসায়ীদিগকে বেশী করিয়া বিনিয়ো 
প্রলু্ধ করা সম্ভব হয় না। 


সগুঙম অগ্্যাক্স 
জাতীয় আয় 
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: 718, অর্থনীতি যতই বৈজ্ঞানিক দৃ্টিভঙগীর দ্বার! পরিশুদ্ধ হইয়াছ্ছে, ভদ 
জাতীয় আয় সম্পর্কে ধারণ! হৃম্পষ্ট হইয়াছে এবং অর্থনৈতিক জীবনে, সেছে 
অর্থনীতির আলোচনায়, জাতীয় আয়. এর যে প্রভৃত গুরুত্ব রহিয়াছে তা 
উপলদ্ধি কর! হুইয়াছে। এই কারণে বিভিন্ন দেশে জাতীয় আয়ের পৰিম 
নির্ধারণের চেষ্টা কর] হয় এবং বিভিন্ন সময়ে উহার কিন্ধপ পরিবর্তন হইতে। 
তাহাও বিচার-বিশ্লেষণ কর] হয়। 

মানুষ তাহার দৈহিক এবং মানসিক শ্রম প্রয়োগের দ্বার! এবং প্রাক্কৃতি 
সঙ্গতি ব্যবহার দ্বার] বিভিন্ন প্রকার সম্পদ উৎপাদন করিয়! থাকে ; প্রক। 
মানুষকে যাহা দিয়াছে তাহার উপর বুদ্ধি ও শ্রম প্রয়োগ করিয়া মানুষ সম্গ 
স্থষ্টিকরে। আবার এই সম্পদ কাজে প্রয়োগ করিয়া, অর্থাৎ ভোগ করি, 
মানুষ তাহার নানাবিধ অভাবের তৃপ্তি বিধান করিয়া থাকে । ঘুতরাং। 
প্রাকৃতিক সঙ্গতি হইতে সম্পদ স্থপ্টি হইতেছে এবং যে জনসমহি এ সম্প 
ভোগ করিতেছে উহাদের পারস্পরিক সম্পর্ক জাতীয় আয়ের দ্বার! বুঝি! 
পার! যায়। জাতীম্ব আয় যদি কম হয়-তাহ! হইলে বুঝিতে হুইবে যে মানু 
তাহার কর্মক্ষমত! ও উত্তাবনী শক্তির ঘ্বার! প্রাঞ্কতিক সঙ্গতির যথাযথ ব্যবহ 
করিতে পারিতেছে না ; অথব। দেশবাশীর কর্মক্রমতার অন্থপাতে প্রকৃতি 
সঙ্গতি নিতাত্ত অপ্রচুর বলিয়া! প্রয়োজন অনুরূপ বা আশানুরূপ সম্পদ সং 
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ভব হইতেছে না| যর্দি এপ দেখা বায় যে জাতীয় আয় আগে বেশী, ছিল 
কত্ত পরে কমিয়া গিয়াছে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে আগেকার তুলনায় 
ন্ষের কর্মক্ষমতাঁর অনুপাতে প্রাকৃতিক সম্পদে টান পড়িয়াছে; অথব। 
[াকৃতিক সম্পদের অনুপাতে মানুষের কর্মক্ষমতায় টান পড়িয়াছে। এই 
টান” কে অতিক্রম করিবার জন্য মানুষ ক্রমাগত চেষ্টা করে। হহার 
াফল্যের উপর অর্থ নৈতিক উন্নতি নির্ভরশীল। অতএব জাতীয় আয়-এর 
দ্ধি ঘটিলে বুঝিতে হুইৰে যে প্রাকৃতিক লঙ্গতি ব্যবহারের চেষ্টায় মানুষের 
রিশ্রম, ও উদ্ভাবনী ও সংগঠশী ক্ষমতা ক্রমশঃ বেশী করিয়া সাফল্য পাত 
চরিতেছে ; বিভিন্ন উন্নত প্রক্রিয়া অবিলম্বনে মানুষের সাধনার সহিত 
বজ্ঞানের আরাধন! যোগ করিয়া ক্রমশঃই বেশী পরিমাণে এবং বেশী মুল্যের 
ামগ্রী (ও কার্য) হৃষ্টি হইতেছে। অপর পক্ষে, যদি কিছুকাল যাবৎ 
দাতীয় আয় অপরিবতিত আছে দেখা যায় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে 
প্রাকৃতিক সম্পদ এবং মান্ৃষের স্থজনী শক্তির মধ্যে যে সম্পর্ক ভাহা 
মপরিবতিত আছে । 

জনসমষ্রির ভোগের অবকাশ কতখানি তাহা জাতীয় আয় দেখাইয়া দেয়। 
আামর] বিবিধ প্রকার সম্পদ ও কার্য উৎপাদন করিয়া ভোগ করি। কত 
পরিমাণ সম্পদ আমর! উৎপাদন করিয়া কি পরিমাণে ভোগের অবকাশ সৃষ্টি 
করিপ়্াছি জাতীয় আয়ের হিসাব হইতেই তাহা বুঝিতে পার! যায়। ইহার 
অর্থ হইল যে জনসমষ্টি কতখানি অর্থনৈতিক হষোগ সুবিধা অর্জন করিতে 
পারিয়াছে--জনগণ পাধিব সখ স্বাচ্ছন্দ কতখানি ভোগ করিতে পারে, সে 
সম্পর্কে জাতীয় আয়ের হিসাব হইতেই ধারণ! করিতে পার! যায়। জাতীয় 
মায় বৃদ্ধি পাইলে ভোগের অবকাশ বৃদ্ধি পাইয়! সমাজের কল্যাণের অবকাশ 
বৃদ্ধি পায়; জাতীঘ্র মায় হ্রাস পাইলে ভোগের অবকাশ কমিয়! গিয়া! পাধিব 
কল্যাণের অবকাশ কমিয়া ষায়। সাধারণ একজন লোক যেরূপ আয় বৃদ্ধির 
জন্য আগ্রহাষিত, জনসমষ্টিও সেইরূপ সমহিগত আয বুদ্ধির জন্ত আগ্রহাস্বিত | 
ছুইটির একই কারণ। ব্যক্তিগত আযম বৃদ্ধির দ্বার] ব্যক্তি তাহার দুখ স্বাচ্ছন্দ্য 
বৃদ্ধি করে, জাতীয় আয় বৃদ্ধির দ্বারা জাতি তাহার মুখ স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করে। 
ব্যক্তি তাহার বর্তমান আম্ম বাড়াইতে পারে অত্যধিক পরিশ্রমে স্বাস্থ্য নষ্ট 
করিয়া এক্ষেত্রে তাহার আয় বৃদ্ধির দ্বার] যরার্ঘ কল্যাণ বৃদ্ধি হয় না। সেইরূপ 
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ভাবে; একটি দেশেও শ্রমিক সমাজকে শোষণ করিয়া বর্তমানে জাতীয় জা 
বাড়ানো যাইতে পারে ; এক্ষেত্রে জনসমষ্তির একটি বিরাট অংশের ভবিষ্যং 
কর্মঘক্ষতার ক্ষতি হওয়াতে জাতীর কল্যাণ ব্যাহত হয়। আবার একজন 
ব্যক্তি যেরূপ তাহার ভবিষ্যতের আয় বর্তমানে টানিয়! লইয়া বর্তমানেই অধিক 
আয় 'দেখাইতে পারে কিন্ত উহ! যথার্থ আয় বৃদ্ধি নহে, সেইরূপ একটি 
জাতিও ভবিস্ততে যথেই আয় দিতে পারে এইরুপ সঙ্গতি বর্তমানে বিকাহইৰ' 
দিয়] বর্তমানে বেণী আর দেখাইতে পারে । কিন্তু উহ যথার্থ আয় বা কল্যা" 
বৃদ্ধি নহে। 

জাতীয় আয়ের নিছক পরিমাণই নহে, উহ্থার স্থায়িতবও বিশেষ গুরুত্বপৃণ 
মোটামুটিভাবে জাতীয় আয় বধিত হইলেও, কখনও উহ! খুব কমিয়! যাইতে 
পারে, কখনও ব| খুব বাড়িয়া যাইতে পারে। ব্যবস! বাণিজ্যের সমৃদ্ধিং 
সময়ে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায় এবং মন্দার সময়ে হাস পায়। সমৃদ্ধি ও মন্দার 
মধ্যে জাতীয় আয়ের এই উঠা-নাম! যদ্দি খুব বেশী হয় তাহা হইলে জাতি 
বধিত জাতীয় আয়ের পরিপূর্ণ স্বযোগ লইতে পারিবে না, জাতীয় আয়ে 
স্থিরতা না থাকায় উহার পরিপূর্ণ সধ্্যবহারের কোন দীর্ঘকালীন পরি কল্পন 
করা সম্ভব নহে | হ্বতরাং জাতীয় আয় কতখানি কল্যাণের সহায়ক তাহ! 
উহ্বার স্থিরতার উপরও নির্ভর করে। সেইজন্য উপার্জন, কর্মসংস্বান 
দামন্তরের স্বাক্বিতব-বিধান লইয়! অর্থনীতি বিশেষ আলোচনা! করে। 

জাতীয় আয়ের বণ্টনের উপরেও সমগ্রভাবে সমাজের কল্যাণ নি 
করে। জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইলেও যদি দেখা যায় যে জনসমষ্টির একাংশ 
অধিকতর ধনী হইতেছে এবং অপরাংশ দরিদ্রই থাকিয়া যাইতেছে তাহ 
হইলে জাতীয় আয়ের বৃদ্ধির দ্বারা আনুপাতিক কল্যাণ সাধিত হইবে না 
জাতীয় আয় কল্যাণের শ্থচন1! করে, কিন্ত উহ্বার বণ্টনে যদি ঘোরতর 
বৈষম্য থাকে. তাহ! হইলে উহ] হইতে যতখানি কল্যাণ লাভ সম্ভব তত- 
খানি কল্যাণ লাভ করা যায় না। ম্বুতরাং জাতীয় আয়ের হৃসম বণ্টন 
আধুনিক মকল দেশেরই সমাজনীতির অন্যতম উদ্দেশ্য | 

এই আলোচনা হইতে বৃঝিতে পারা যায় যে জাতীয় আয় বলিতে 
আমর] যাহা বুঝি উন! ব্যক্তি ও সমাজের অর্থনৈতিক জীবনে বিশেষ্য গুরুত্ব- 
পূর্ণ স্থান অধিকার করে। তবে উহার প্রকৃতি ও, তাৎপর্য অনুধাবন 
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রিতে হইলে নিছক উহ্বার পরিমাপ বিবেচন| করিলেই চলিবে না। টকা 
ছিত বিবেচনা করিতে হইবে £ (১) এ পরিমাণ জাতীয় আয় উপার্জন 
₹রিতে গিয়| সমাজের অন্যান্ত ক্ষেত্রে কি প্রতিক্রিয়! ঘটিতেছে ( অর্থাৎ কত- 
মি লাভবান হইবার জন্ত সমাজ অগ্ঠান্ত বিষয়ে কতখানি ক্ষতিগ্রস্ত 
চইতেছে ); (২) ভবিষ্যতের আয় বৃদ্ধির পথ নষ্ট করিয়া! বর্তমানের আয় 
করা হইতেছে কি না; (৩) বিভিন্ন সময়ের মধ্যে জাতীয় আয়ের 
উঠা.নামা কতখানি; (৪) সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে উহার সদ্ষ 
বণ্টন হইতেছে কিনা। স্থতরাং জাতায় আয় সম্পর্কে বিবেচনা সমগ্র অর্থ- 
নীতি শাস্ত্রের মধ্যেই ছড়াইয়া আছে। 
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408, জাতীয় আয় বলিতে যাহা বুঝায় মার্শাল উহাকে জাতীয় 
ধনভাগার ( ৪6109081 [01%1061)0 ) রূপে অভিহিত করিয়াছেন । জাতীয় 
ধনভাগ্ারের সংজ্ঞ! প্রদানে মার্শাল বলিয়াছেন, “দেশের প্রাকৃতিক সঙ্গতির 
উপর শ্রম ও পুজি ক্রিয়া করিয়া প্রতি বৎসর বস্ত সামগ্রা এবং সকল প্রকার 
কার্য সমেত অবস্ত সামগ্রীর একটি নিদিষ্ নীট পরিমাণ উৎপাদন করে। 
ইহাই হুইল দেশের খাটি নীট বাৎসরিক আয়, অর্থাৎ জাতীয় ধনভাগার 1, 
[পা 19000: 2100 0801081 0£ 006 ০0300, 2001756 017 1 
10901019581 1650101065 01:00006 21010881152 ০০108181060 2£616£9106 0 
0000170010169) 1086119] 2150 17009809119], 11901701775 36:৮169 01 
81] 1017808. 11015 15 0006 1060 81)1)1191 117001016 01 116 000186 ০0: 
108010108] 01%106180.% 1$0815199]]. ] মার্শাল-এর মতে বৎসরের মধ্যে নব" 
নিথিত সকল সামগ্রী ও নবসম্পাদিত সকল কার্য্যের মূল্য হইতে পুরাতন পুঁজির 
ক্ষয়ক্ষতি জনিত ব্যয় বাদ .দিলে যাহা! অবশিঞ্ থাকে তাহাই হইবে জাতী 
ধনভাগ্ডার ব! জাতীয় আয়। অধ্যাপক আরভিং ফিশার কিন্তু জাতীয়, আয়কে 
'শাট ভোগয আম্মু” (296 ০0139010816 1991776) বলিয়া! বর্ণনা করিয়াছেন । 
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ইহার তাৎপর্য হইল ষে স্থায়ী ভোগ সামগ্রী যদি উৎপাদিত হয় তাহা 
হইলে যে বৎসরে উহা? উৎপাদিত হুইল সে বৎসরে উচ্থার মূল্য জাতী! 
আম্ব-এর যধ্যে ধর] হইবে না, কারণ তখনও উহ] কাজে লাগানো হয় নাই 
উহা! হইতে তখনও উপার্জন কর! হয় নাই। কিন্ত পরবৎসর হইতে « 
পু'ঞ্চি সামগ্রী হইতে যে উপার্জন হইবে তাহ! প্রতি বৎ্লরই জাতীয় আয়ের 
মধ্যে ধরা হইবে । মার্শাল-এর মতে এই ধরণের সামগ্রীর মূল্য জাতী 
আয়ে শুধু একবারই ধর! হুইবে--ষে বৎসরে উহা উৎপাদিত হইয়া 
সেই বৎসর; ফিশারের মতে উহার থোক্‌ মুল্য উৎপাদনের বৎসরে 
জাতীয় আয়ে ধর! হইবে নাঁ। উহার পর বৎসর হুইতে বাৎসরিক মূল 
ধর! হইবে । ফিশারের সংজ্ঞা যুক্তির দিক দিয়! সঠিক কিন্ত মার্শালে; 
ধজ্ঞা হিসাবের দিক হইতে এবং ধারণার দিক হইতে সরল। লর্ড ষ্ট্যা" 
এবং আরও কয়েকজন অর্থনীতিবিদ জাতায় আয় সম্পর্কে আরও সন্কী। 
সংজ্ঞ। দ্রিবার পক্ষপাতী; তাহাদের মতে জাতীয় আয়ের মধ্যে ধর 
উচিত “জনসষষ্টির বাস্তব আয়ের সেই অংশ যাহ মুদ্রার অনুপাতে পরিষা' 
কৰা যায়” | (৮1009860810 06 002 006০0152 110010706 0£ 0] 
5900100015105 আ 10101) 15 25623012040. [617003 016 00016. ) 


ক্ঞামুয়েলসন “জাতীয় আয়”-কে নীট জাতীয় উৎপাদন (“ব 
[80281 7:9৫4০৫) রূপে বর্ণনা! করিয়াছেন। দেশের মধ্যে মোট ষ 
পরিমাণ সামগ্রী ও কার্য ভোগ কর! হইয়াছে উহার সহিত নীট বিনিম 
যোগ করিলে যাহ দীড়াইবে তাহাকেই তিনি “নীট জাতীয় উৎপাদন 
বলিয়াছেন । (61086100091 0109001০615 01)6 5000 0£ ০003009196101 
£০90৫5 8130 561৮1০68১ 2100. 06 1206 11565010710. ) নীট বিয়ো' 
বলিতে বুঝায় শীট পুঁজি সামগ্রী সি (7066 0873108] 6011080100 ) এব 
উচ্ছার মধ্যে তিনটি বিষয় অন্তভূক্ত থাকে £ (১) ঘরবাড়ী (২) যস্ত্রপা্থ 
এবং (৩) অর্দসমাপ্ত বা নিমীয়মান সামগ্রী ও মদ যাল (20561201159) 
ধে দেশে নুতন পুঁজি সামগ্রী গঠন ঘটে ন!, নৃতন পুজি সামএ 
স্যরি হুয় না, সেখানে ভোগকাধধ্য ঠিক “নীট জাতীয় উৎপাদনের* সমান 
কিন্ত যেখানে নূতন পুজি সামগ্রী তি হইতেছে, সেখানে যে পরিমাণে নী 
বিনিষোগ হইতেছে, ঠিক সেই পৃরিমাপেই "নীট জাতীয় উৎপাদন* ভোগ 
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চার্য অপেক্ষা বেণী; বিপরীত ক্ষেত্রে, পুঁজিসামগ্রীর পরিমাণ হাস পাইলে 
স্াগ কার্য “নীট জাতীয় উৎ্পার্দন* অপেক্ষা বেশী হইবে, অর্থাৎ দেশের 
যসঙ্গতি পুঁঞ্জে সামগ্রীকে পুনস্থপন (2£291802) করিত তাহা ভোগ- 
মীর উৎপাদনে শিয়োজিত হইয়া যায় । 

তবে নীট জাতীয় উত্পাদন হিসাব করিতে গেলে, ভোগ্য পণ্য ও 
ধার্য এবং নাট বিনিয়োগ এর সহিত সরকারী ব্যয়ও যোগ করিতে হইবে । 
নরকার বিভিন্ন বস্তু ও কার্য ক্রয় করিবার ভন্য প্রতিবদর প্রভূত অর্থব্যয় 
করেন £ অন্যান্ত যে ব্যয় করেন--যেওগুলি নিছক হস্তান্তর ব্যয় ( যেমন পেন্সন) 
_যেগুলির দ্বারা বর্তমানে কোন বস্তব বাকার্ষ ক্রত্ব করা হইতেছে না, 
সেগুলি এক্ষেত্রে ধরা হইবে না। সুতরাং শীট ভাতীয় উৎপাদন বা জাতীয় 
আয় বলতে বুঝায় ভোগকাধ্য, শীট খিনিয়োগ এবং সরক'রের ব্যয় 
(টব 015 002 50000 06 00107511100101১ [1৮০51106186 2100 00৬21010106] 
চ096170100:6---581200361501) ) ; অর্থাৎ 0-0০+17 0. 


71159907110 190102081 11)0070৩ 


জাতীয় আয় হিসাবের মোটামুটি ছুইটি পদ্ধতি আছে £ একটি হইল 
উপার্জনের হিসাব (91101752901 ]11)0017:6 81:98০0), আর একটি হইল 
উৎপাদিত সামগ্রী ও কাষ্যের হিসাব (20৬ 01 0:9000৮ 81১0:099০) )। 

(১) উপার্জন হিসাবের পদ্ধতি হইল জনসমষ্টির খিভিন্ন শ্রেণী বিভিন্ন 
সুত্রে কত উপার্জন করিঞ্জাছে তাহার হিপাব রচনা করা। সাধারণতঃ যে 
সকল বিভিন্ন সুত্র হইতে জনসাধারণ উপার্জন কবিষ্া] থাকে সেই সক 
বিভিন্ন শত্র হইল, খাজন?১ স্বদ, মজুবী, মুনাফা । দেশের শিল্পবাণিজ্য 
জনসাধারণকে এই চার প্রকারে উপার্জন প্রদান ক'রয়া থাকে, শিল্পবাণজ্যে 
যাহা কিছু উৎপাদন হয় এই চার প্রকার খরচ] মিলিয়াই হইল তাহার 
উৎপাদন খরচ, অবশ্য মুনাফার একটু বোশট আছে। শিল্পের এই চার প্রকার 
খরচ] জনসাধারণের উপার্জন। ইহাদের সবগুলিকে যোগ করিলে এ 
যোগফল হইবে ফযোট জাতীয় উপার্জণ। যেহেতু পুঁপ্িসামগ্রীর 
্কয়ক্ষতিজনিত ব্যয় বাদ দিয়াই মুনাফার হিসাব করা হয়, সেহেতু এই 
যোগফলই যথার্থ জাতীয় আয়রূপে গণ্য হইতে পারে। এই পদ্ধতি 

১] 
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অনুসরণে দেশের আয়কর বিভাগের সাহায্য লওয়া হয়ঃ আয়করের 
পরিসংখ্যা হইতে জনগণের বৃহদংশের আয় সম্পর্কে সঠিক তথ্য পাওয়৷ 
যাইবে । ইহার সহিত আয়কর প্রদ্দান করে না এইরূপ অন্যান্য শ্রমিক- 
দ্িগেরও গড় আয় যোগ কর! হইবে। শ্রমিকদিগের এই আয় মালিকদিগের 
দ্বারা প্রদত্ত বেতনের হিসাব হইতেই পাওয়! যাইবে । মুনাফা বলিতে যাহা 
বুঝায়, উহা ব্যক্তিগত ব্যবপায় ও সঙ্ঘবন্ধ বা যৌথপুরজি কারবার উভয়েব 
ক্ষেত্রেই উপাজিত মুনাফা! বুঝাইবে। যৌথপুশ্জি কারবারের মুনাফা যখন 
ভিভিডেণ্ড, রূপে প্রদত্ত হয় তখন উহা ব্যক্তির আস্ন রূপে দেখা যায় কিন্ত 
অনেক সময়ে যৌথপু"্জি কারবারগুলি নিজেদের অজিত মুনাফার কিছুটা! 
অংশ অবন্টিতভাবে নিজেদের কাছে রাখিয়া দেয়। জাতীমু আয়ের হিসাবে 
এই অংশও খরিতে হুইবে। সরকার পরোক্ষ ভাবে কারবারের উপর যে 
কর আরোপ করেন তাহাও উপার্জনের মধ্যে ধরিতে হইবে, কিন্তু প্রত্যক্ষ 
কর (আয়কর ও ব্যবসায় মুনাফ1 কর ) ধরা হইবে না, কারণ উহা! মুনাফা 
ও মজুরী হইতে প্রদান করা হয় এবং উহ্বার মধ্যেই ধর] আছে। স্বতরাং 
উপার্জনের মাধ্যমে নীট জাতীয় উৎপাদনের হিসাব করিতে গেলে, শিয়প্রদণ্ 
বিষয়গুলি এ ছিসাবে অন্তত হয় £ 

মজু্ী এবং মজুরীর অতিরিক্ত সুযোগ স্ববিধা ; 

শীট আদ ; 

ব্যক্তির খাজন] ও বাড়ীভাড় বাবদ আয়; 

ব্যবষাবাণিজ্যের উপর পরোক্ষ কর ; 

ব্যক্তগত বা অংশীদারী কারবারের আয়; 

যৌথপুঁজি কারবারের আয়; 

এইগুলি যোগ করিলে “নীট জাতীয় উৎপাদন” পাওয়া যাইবে । উহার 
সহিত পু'জিসামগ্রীর ক্ষয়ক্ষতিজনিত খরচ যোগ করিলে “পাকুল্য জাতী! 
উৎপাদন" (03955 13909791 0:০৭০০ট পাওয়া যাইবে। 

(২) “জাতীয় আয়” বা “শীট জাতীয় উৎপাদন*-এর হিসাব রচনার 
আর একটি পদ্ধতি হইল (ক) বৎসরের মধ্যে ভোগসামগ্রী ও কার্য যাহ 
কিছু লোকে ক্রয় করে তাহার মূল্য হিসাব কর!, (খ) বৎসরের মধ্যে ষে নী 
বিনিয়োগ হইতেছে তাহা! উহার সহিত যোগ করা এবং (গ) সরকার এ 
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বত্সরের মধ্যে ঘে সামগ্রী ও কার্য ক্রয় করিয়াছেন তাহার মুল্যও যোগ 
কর । সাধারণ লোকে এবং সরকার বাজার দামে কত সামগ্রী ও কার্ধ্য 
ভোগ করিয়াছে তাহার হিসাব করা হয়; এইগুলি যদি ভোগ কর] হুইয়। 
থাকে, উহাদের উপর দি অর্থব্যর় করা হুইয়! থাকে, তাহা হইলে উহ্থারা 
উৎপাদ্দিতও হইয়াছে। ইহার সহিত যোগ কর! হইবে সংগ্রিষ্ট বৎসরে নীট 
বিনিয়োগের বৃদ্ধি। দেশের যধ্যে যেমন বিনিয়োগের বুদ্ধি হয়, দেশের 
বাহিরেও সেইরূপ দেশের বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাইতে পারে ১ সামগ্রা ও কার্য্ের 
আমদানী অপেক্ষ] রপ্তানী বেশী হইলে, এইরূপ বৈদেশিক বিনিয়োগ ঘটে । 
আজকাল অনেক দেশে সরকারও ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেস্তরে বিনিয়োগ করিয়া 
থাকে, সুতরাং সরকারের কার্যেও নীট বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাইতে পারে । 
এইব্নপ ভোগ্যপণ্যের উপর ব্যয় (সরকারের ব্যয় সমেত) এবং শীট 
বিনিয়োগের ব্যয় হিসাব করিলে “নীট জাতীয় উৎপাদন” পাওয়া যায়। 
ইহা! জাতীয় উৎপাদনের সংজ্ঞার মধ্যেই (বাব০-0+171+3) নিহিত 
রহিয়াছে । এই পদ্ধতিতে যে বিষয়গুলি হিসাব কর! হয় সেগুলি এইভাবে 
সাজানো যাইতে পারে: 


ব্যক্তিগত ভোগের জন্ ব্যয় (স্থায়ী সামগ্রী, চলতি সামগ্রী, 
ও কার্য): 

সরকার কর্ৃক সামগ্রী ও কার্য ক্রয়; 

নীট বৈদেশিক বিনিয়োগ । 

নীট বেসরকারী বিনিয়োগ; 

নীট সরকারী বিনিক্বোগ | 


জাতীয় আয়-এর পরিমাণ যাহাতে সঠিক হুয় তাহার জন্য কতিপয় 
ভ্রান্তির সপ্তাবনা! সম্পর্কে সচেতন থাক প্রয়োজন । প্রথমতঃ, পুজির 
কষয়ক্ষতিজনিত ব্যয় চলতি উপাজণন হইতে বাদ দিতে হুইবে। পুঁজি 
ব্যবহার করিয়া উপাজ'ন কর] হয় কিন্তু এই পুঁজি-সামগ্রী ক্রমাগত ব্যবহারের 
দ্বার] প্রতি বৎসরই উহাদের ক্ষয় ক্ষতি হইতেছে; উহার ব্যবহারের দ্বারা 
যে উপাজন ঘটে তাহার মধ্যে এই ক্ষয়ক্ষতি থাকিয়া যায়। উহ পুরণের 
জন্ত যে ব্যয় আবশ্যক উহ! মোট উৎপাদনের মুল্য হুইতে বাদ দিয়! নীট 
উৎপাদনের হিসাব করিতে হুইবে। 
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দ্বিতীয়তঃ, সরকার জনগণের নিকট কর সংগ্রহ করিয়া উহার একাং 
এন্সপভাবে ব্যয় করিতে পারেন যাহার দ্বারা কোন ভোগ্যপণয ; 
কার্ধ ক্রয় করা হইল নাঃ নিষ্ধক একজনের টাকা আর একজনের নিক 
দেওয়া হইল' কিন্তু উহার দ্বারা কোন ক্রয়-বিক্রয় কার্য্য সম্পন্ন হইল না 
মরকার এক শ্রেণীর লোকের নিকট হুইতে কর সংগ্রহ করিয়া আর এ 
শ্রেণীকে পেন্সন প্রদান করেন। সরকারের এই ধরণের ব্যয় জাতীয় আ' 
এর মধ্যে ধরা হইবে না, উহা নিছক হস্তান্তর ব্যয় (09055 2য1561756)। 

তৃতীয়তঃ, যখন উপার্জনের ( ব্যক্তিগত ও ব্যবসাগ়গত )হুসাব করি: 
নীট জাতীয় উৎপাদনের হিপাব করা হইবে তখন উহাতে প্রত্যক্ষ কর ধ' 
হইবে না, কিন্ত পরোক্ষ কর ধরা হইবে! কারণ পণ্যের উৎপাদন খরচা 
সহিত পরোক্ষ কর যোগ করিয়া যাহা! ছয় সেই দামে পণ্য বিক্রয় হয়! কি 
যখন উৎপাদিত সামগ্রী ও কাধ্যের ভিত্তিতে (00৩৬ 0£ 01090০6 ৭019:98.0 
জাতীয় আয় হিদ।ব কর] হয় তখন সরকারের দ্বারা সংগৃহীত কোনর 
করেরই, প্রত্যক্ষই হউক বা পরোক্ষই হউক, হিসাব কর] হুইবে না সরক' 
যেখান হইতেই টাকা পাইয়া] থাকুন না কেন, শুধু তাহাদের ক্রীত পণ্যের 
হিসাব করা হুইবে। 

চতুথতঃ, একই বস্ত যেন দুইবার গণন| করা হুইয়! ন! যায় তা 
দেখিতে হইবে; উহার জন্ত প্রয়োজন হুইবে গুধূ মাত্র তৈয়ারী সামগ্র 
হিসাবের মধ্যে ধরা মধ্যবততাঁ সামগ্রী হিসাবে ধর! হইবে না। যৎ 
কাপড়ের মুল্য যদি ধর্র আবার উহাতে যে তুলা লাগিয়াছে তাহার মূল। 
যদি ধরি তাহা হইলে একই বস্ত (তুলা) ছুইবার গণন| করা হুইবে 
ক্কতরাং কাচাম'লের হিসাব ধরা হইবে না! 

0.3. 41065 ঢে০ 81)070801)63-- 1186 10৮67 1000) ৪৪:71) 
৪8101070801) ৪100 816 681)1067 19010) [0709180% 80010109801) ৪75 76811 
07906. 1018501188 5/101) 79168161108 10 1186 78611009 01 71168801111 
781101781 18)0019. 

08 আমরা “জাতীয় আয়” বলিতে যাহা বুঝি তাহা! “জাতীয় ব্য: 
এবং "জাতীয় উৎপাদন"-এর সমান । শিল্প-বাণিজ্য দেশের জনসাধারণ; 
লামগ্রী ও কার্য উৎপাদন করিয়া দিতেছে এবং জনসাধারণ এই সক 
সামগ্রী ও কার্যের উপরে তাহাদের অর্থ ব্যয় করিতেছে। 
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নুতরাং যদি দেখা যাঁর দেশের মধ্যে এক বৎসরে কত সামশ্রী *ও কার্য 
্নসাধারণ ক্রপ্ন করিয়া ভোগ করিয়াছে) তাহা হইলে এঁ সামগ্রী ও কার্ধের 
[ম্টি ঘে উৎপাদিত হইয়াছে তাহ! সহজেই অনুমান কর] যায়। এক বৎসরে 
এইভাবে দেশের শিল্প বাণিজ্য হইতে বাহির হুইয়! জনসাধারণের ভোগকার্ষে 
[ত মূল্যের চুড়ান্ত ভোগ্যবন্ত প্রবেশ করিয়! থাকেঃ উচ্ভাকে "উৎপাদনের 
প্রবাহ” (০ 9৫ 7:940%) বল! হয়। “উৎপাদনের প্রবাহ”-এর মুল্য 
হিসাব কর] হুয়ঃ অর্থাৎ বৎসরে যত সামগ্রী ও কাধ্য উত্পাদিত হইয়াছে 
উহার বিনিময়ে লোকে কত মুদ্রা দিয়াছে; মূল্য বলতেই বুঝায় একটি 
লামগ্রী (বা কার্য) কতগুলি টাকার বিনিময়ে আদানপ্রদান কর] হুইয়াছে। 

কিন্ত জনসাধারণ যে শুধুই উৎপাদনকারাদের নিকট হইতে উৎপার্দিত 
গামগ্রী লইয়! উহাদের উপর অর্থব্যয় করে, এইন্ধপ নহে । তাহারা যে অর্থ 
উপধজজন করে উহ? দেশের শিল্প বাণিজ্য হইতেই উপার্জন করে + দেশের শিল্প 
বাণিজোর শিকট হইতেই ( এখানে শিল্প বাণিক্্য বলিতে বুঝাইতেছে সকল 
প্রকার উৎপাদন প্রচেই্টা ) কেহ খাজনা বা ভাড়া (1201) পায় কেহ মঙ্গুরী 
(886) পায়, কেহ ব! হুদ (17)621656) পায় এবং আত্রেপনা পায় মুনাফা 
(2981) | জনগণের উপার্জন এই চার পর্যায়ে বিভক্ত আর ঠিক এইগুলিই 
হইল শিল্প-বাণিজ্যের ব্যয়। শিল্প বাণিজ্যের নিকট হইতে এই অর্থ 
জনসাধারণের নিকট চলিয়| যায়। পরিবর্তে জনসাধারণ শিল্প বাণিজ্যকে 
উৎপাদনক্ষম কার্য প্রদান করে। | 


উৎপাদনক্ষম সঙ্গতি ও কার্য প্রানের বিনিময়ে লোকে দেশের শিল্প 
বাণিজ্য হইতে যে খাজন।, মজুরী, স্বদ ও মুনাফা উপার্জন করে উহার 
একত্রিত সংখ্য] বা যোগফলই্‌ (5400 00091) হইল জাতীয় আয়। এইভাবে 
যে জাতীয় আয়ের হিসাব করা হয় তাহা “উৎপাদনের হিসাব” 
(:9071068 01: 1000096 80:08) ) বল! হয়। ইহাকে “উত্পাদন 
খরচার প্রবাহ”্ও (0০৬ 09£ ০০990) বলা হুয়। একদিকে উত্পাদনের 
প্রবাহ (০: ০ 79:900100) অপরদিকে উপার্জনের বা উৎপাদন খরচার 
প্রবাহ, ইছার] ছইটি সমান হইতে বাধ্য। তবে এই ছইটির সমতা] স্থষ্টির ক্ষেত্রে 
মুনাফ। অত্যন্ত কার্ধ্যকরী অংশ গ্রহণ করে। মন্ভুরীঃ খাজনা! ও নুদ-্এর 
সহিত মুনাফা ও উপার্জনের মধ্যে অনুর্ভূজত | কিন্তমুনাফ! বলিতে বুঝায়, 
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অন্তান্ত উৎপাদক উপাদানগুলির পারিশ্রমিক প্রদান করিয়! দিবার পর পণ্যে 
বিক্রয় লব্ধ অর্থ হইতে উতৎ্পাদনকারীর যাহ1 অবশিষ্ট থাকে । এই মুনাফা: 
মধ্য দিয়! "উৎপাদন প্রবাছ** এবং “উপার্জন প্রবাহ” পরস্পরের সহিত সমা। 
হয়। মুনাফা হইল যেন “আঘাত হুজমী” (51090]. 205026£ )। সেইজহ 
স্যামুয়েলসন বলিয়াছেন; “মুনাফার যথোচিত সংজ্ঞা দিলে প্রত্যেব 
হিসাবই ঠিক একই নীট জাতীয় উৎপাদন দেখাইবে।” | “1৮ 0 
ঢ7701961 ৫6180101019 06 70100, 801) 80109801) [0050 51610. 639০011 
006 5810০ 12৮] মুনাফার এই যথোচিত সংজ্ঞা দিতে গিয়া তিনি 
বলিয়াছেন £ “উপাদান বাবদ অন্যান খরচা মিটাইবার পর আপনার 
পণ্য বিক্রয় হইতে আপনার নিকট যাহা থাকিয়া গিয়াছে অরছাই মুনাফা 

সুতরাং উপার্জনের মধ্য দিয় নিয়তর শাখার হিসাব এবং সামগ্রী-প্রবাহের 
মধ্য দিয়া উচ্চতর শাখার হিসাব-__এই ছইটি ঠিক সমান হইবার জন্য মুনাফার 
যেরূপ আয়তন হওয়া উচিত মুনাফা ঠিক সেইনূপ আয়তন ধারণ করে, 
["0:02615 1086 5০0108৬০166 ০৮61: 1010 106 5810 ০0: [00001 
86161 ৮0] 102৬2 10810 ০07 1106 011)61 080601-00985. ০ 71011 
৪010010201091]15 19 0112 16510091] 01086 021565 0 006 5126 1762060 00 
10206 006 10০1 1090 910901, 19. 28101011785 23800]% 10800]: 
00০ 07021 1901 ৪1001095801) ৬18. 007 ০ £০০১*--9810008615012 * ] 

0.4. 10180088 ড10611167 768] 01675 19 689 106176115 
ট6/৬6৪]। 71911017080 87 001216 820 17816107881 [07001801, 

08৯ 

“6 ০8101001 17)0786899 [11671811008] 17100776 ছা16110816 8170601881)- 
80]8]ড 11107685170 1178 17186101881 07:00810%,5  1)088088 $])9 
96857776106. 

118. জাতীয় আয়কে তিনপ্রকারে দেখিতে পারা যায় । (১) দেশের 
প্রত্যেক ব্যক্তির আয় যোগ করিলে যে যোগফল দীড়াইবে উচ্থাকে জাতীয় 
আয় বলা হইবে; (২) দেশের প্রত্যেক লোক খ্বতম্ত্রভাবে অথব] অন্যান 
লোকের সহিত সহযোগিতা করিয়া বে সামগ্রী ও কার্য উৎপাদন করে 
তাহাদের মূল্য যোগ করিলে যে ফোগফল দাড়াইবে উহ জাতীয় উৎপাদন: 
(৩) দেশের সকল লোকে যে সামগ্রী ও কার্ধ্য ক্রয় করে এগুলির মুল্য যোগ 


জাতীয় আয় 119 


(রিলে যাহা দাঁড়াইবে তাহা জাতীয় ব্যয়” রূপে গণ্য । এই প্জাতীস্ব ব্যয়" 
াতীয় আয় ও জাতীয় উৎপাদনের সমান। 

বন্ততঃংপক্ষে আমর! প্রত্যেকে যাহা আয় করি, তাহা অপর কেহ 
য় করিল এবং আমর প্রত্যেকে যে ব্যয় করি তাহা অপর কেহ আয় 
রিল। একজনের আয় অপরের ব্যয় এবং একজনের বায় অপরের আম্ম। 
দি ধর] যায় যে কোনও একটি বৎসরে সমাজে কেহ সঞ্চয় করিলনা বা 
র্বেকার সঞ্চয় ভাঙ্গিল না, তাহ] হইলে যাহা! কিছু উপাঞ্জিত হয় সবই 
যয়িত হয় এবং যাহা উত্পার্দিও হয় তাহার মুল্যই হইল উপাজন। আয়, 
য়, উৎপাদন--পরস্পরের সমান । আয় ও ব্যয়ের দ্বারা স্থচিত হইতেছে 
ভাগকত সামগ্রী ও কার্য, উৎপাদনের দ্বারা স্থচিত হইতেছে উৎপাদিত 
মণ্রী ও কার্ষ। 

যদ দেখা যাত্ব যে সমাজে কেহ কেহ সঞ্চয় করিতেছে তাহ] হুইলে 
দাতীয় আয়” এবং “জাতীয় উত্পাদন” যে সমান হইবে ন', তাহা! নভে 
ধুমান্র “উত্পাদনের প্রবাহ” (10৬ 0£ 00006) এবং “ব্যয়ের প্রবাহ” 
109৬ ০1 61921501006 )-- ইহাদের প্রত্যেকেই দ্বিখপগ্ত হইবে কিন্ত 
।কর্দিকের একটি খণ্ড অপরদিকের আর একটি খণ্ডের সহিত সমান হইবে । 
াতীযম্ব আয়--অর্থাৎ জাতীয় ব্যয়--একদ্দিকে ভোগপামগ্রীর*উপর ব্যয় 
॥বং অপর দিকে সঞ্চয়, এই ছইটির মধ্যে ভাগাভাগি হইবে £ 


জাতীয় আয় ( সারার ব্যয়) 


পপি পাপী পপ আপাকে ০ শিশাীশীশিশীতি শ্্প্পশ আত সপ চা - চিল 


নিক গ্রীর উপর ব্যয় সঞ্চয় 

অপর পক্ষে “জাতীয় উৎপাদন” একদিকে “ভোগসামগ্রীর-উৎপাদন* ও 
ঘপরদিকে পপুজি সামগ্রী” বা "বিনিয়োগ সামগ্রীর” উৎ্পাদন-__এই ছুইটির 
ধ্যে ভাগাভাগি হইবে। 


জাতীয় উৎপাদন 
চারা রিজাল 
ভোগসামগ্রীর উৎপাদন পুঁজি সামগ্রীর উৎপাদন 
ইহার অর্থ হইতেছে ষে আমর! যে আয় করি তাহার কিছু অংশ ব্যয় করি 
এবং কিছু অংশ সঞ্চয় করি । যে অর্থ ব্যয় করি তাহা! ভজোগনামগ্রীর ক্রয়ে 
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বা্িত, হয়, হ্ুতরাং উহ] হইল উতৎ্পার্দিত ভোগসামগ্রীর মুল্যের সমান 
অপরপক্ষে, আয়ের যে অংশ সঞ্চয় করি উহার দ্বারা পুঁজি সামগ্রী সৃষ্টি করা' 
হম্স। কোন কারণে সমাজে সঞ্চম্ন বাড়িলে ভোগসামগ্রীর চাহিদা! কমিয়া 
যায় বটে, কিন্তু অর্থনৈতিকভাবে ত্থবসংগঠিত আধুনিক সমাজে লোকে যাহা 
সঞ্চয় করে, তাহা ব্যাঙ্ক, বীম! কোম্পানী প্রভৃতি অর্থ-প্রতিষ্ঠানের দ্বার! প্রদত্ত 
খণের মাধ্যমে এবং সরকারের মাধ্যমে (সরকারও লোকের সঞ্চয় সংগ্রহ 
করেন ) পুঁজি-সামগ্রাতে রূপান্তরিত হয়। 

“উত্পাদন” হইল পু জি-সামগ্রী ও ভোগপামগ্রীর উৎপাদনের যোগফল 
এবং “আয়” হইল সঞ্চয় ও ব্যয়-এর যোগফল । যেহেতু “বায়” হইল উৎপাদিত 
ভোগ সামহ্রীরযূল্যের সমান এবং সঞ্চয় হইল উৎপার্দিত পুঁজি-সামগ্রীর মুল্যের 
সমান? সেহেতু জাতির আয় ও জাতির উত্পাদন সমান। সুতরাং উৎপাদন 
বৃদ্ধি না পাইলে আয়ের বুদ্ধি সম্ভব নহে। জাতির যথার্থ আয় বুদ্ধি করিতে 
হইলে, উৎপাদন বু দ্ধ করিতে হইবে। দেশের মধ্যে যণ্দ শুধুমাত্র বেশী করিয় 
মুদ্রা (00965) স্ঠি করিয়া দেওয়] হয়, তাহ! হইলে টাকার অঙ্কে লোকের 
আয় বৃদ্ধি পাইবে কিন্ত উঠ! যথার্থ “জাতীঘু আয়”'--এর বুদ্ধ নহে। মুদ্রা; 
পরিমাণ বুগ্ধি করিলে” লোকের আয় বৃদ্ধর দরুণ লোকে বদি বেশী করিয় 
ব্যয় করে এবং এ ব্যয়ের দরুণ জিশিষ পত্রের চাহিদ] বৃদ্ধ পাইয়! উৎপাদনে; 
প্রচেষ্ট! যদি বুদ্ধি পায়, কেবলমাত্র তা] হইলেই জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইবে 
কিন্ত এক বৎপরের তুলনায় অপর এক বৎসবে জাতীয় আয় বথার্থ কতখা? 
বৃদ্ধ পাইয়াছে তাহ। হিসাব করিতে গেলে, মুদ্রান্্ী'তর দরুণ দাম সুরের ৫ 
বৃদ্ধ ঘটে তাহা খতাইয়! দেখিতে হইবে এবং ষথার্থ হিসাবের দ্বারা উহা বা 
দিতে হইবে। 

0.6. ৮7186 21675 18০6 0181 188110118] 17190072815 10707988111 
18 110 00০01 81891 1116 6০00101751৪ 06166 011. ++ 1219010819. 
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428, ৰ্যক্কি-জীবনে যেরূপ আয়.বৃদ্ধির বারা অর্থনৈতিক উন্নতি হুচি' 
হয়ঃ সম্ষ্টিগত জীবনেও সেইরূপ জাতীয় আয়-এর বুণ্ধর দ্বার দেশের অর্থ 
নৈতিক উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায়। সেই কারণে আধুনিক সকল মত 
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দেশই জাতীয় আয় অম্পর্কে খুব সচেতন এবং রাষ্ট্র অর্থ নৈতিক জীবনে 
কার্্যকগী সহায়তা প্রদান করিয়! জাতীয় আয় যাহাতে বাড়ে তাহার জন 
চেষ্টা করিয়া থাকে। কিন্ত জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি কি পরিমাপ অথনৈতিক 
অগ্রগতির পরিচয় দেয় তাই] বিচার করিবার সময়ে যথেষ্ট সাবধনতা অবলম্বন 
প্রয়োজন | পূর্বেকার তুলনায় জাতীয় আয়ের বৃদ্ধ দেখিলেই,.তদনুপাতে 
দেশের আধিক উন্নতি ঘটিয়াছে এন্ধপ মনে করা সঙ্গত হইবে না। ইহার 
একাধিক কারণ দেখিতে পাওছা যায়। 


(১) জাতীয় আয়ের হিসাব কর! হয় টাকার অঙ্কে। জাতীয় আয় বুদ্ধ 
পাইতে পারে যথার্থ ধনসম্পদ উৎপাদন বুদ্ধির দ্বাৰা আবার কোনরূপ ধন- 
সম্পদ বৃদ্ধিনা ঘটয়! নিছক টাকার অঙ্কে দামস্তর বৃ'দ্ধর দ্বা+া। ন্ৃতংখং 
দামস্তর যি বৃদ্ধি পাইয়া থাকে তাহা হইলে জাতী আফ্বে যথার্থ বৃদ্ধ না 
ঘটিলেও টাঞ্ার অস্ষে বৃদ্ধি দেখা যাইবে, কিন্তু উহা আসলে কোনই বৃদ্ধ 
নহে। 

(২) পূর্বে য'্দ দেশের জনসংখ্য। কম ছিল এব্প হয় কিন্তু পরে লোক 

খ্যা বাড়িস্বা গিয়া থাকে, তাহ] হইলে জাতীয় আয় বাড়িলেও উহার 
অন্থপাতে অর্থনৈতিক অগ্রগতি স্থচিত হইবে না। লোকসংখ্যা বাড়িলে 
বুঝতে হইবে যে অনেক বেশী লোকে শ্রম দিয়াছে। জাতির সম্পদ উৎপাদনে 
অনেক বেশী পোক নিযুক্চ হইয়াছে; বধিত জাতীয় আয় বধিত 
নসংখ্যার মধ্যে খন্টিঠ হইতে হইবে, এ “জাতীর আয়'-এর দ্বারা আগের 
ইলনায় বেশী লোকের ভরণ পোষণ সম্ভব করিতে হইবে। অতএব মোট 
জ্রাতীয় আয় বাড়িলেও, গড় মাথা পছু আয় (0৫: ০৪716. 1000076) 
বাড়িবে না, স্বৃতব্লাং গড়ে, এক একজনের মুখ স্বাচ্ছন্দ্যের অবকাশ 
বাড়িবে ন|। 

(৩) পূর্বেষে সকল কাজ লোকেরা নিঙ্গেরা ঘরেই কারয়া লইতে পারে 
সই সকল কান্জ বেচা-কেনা হইতে পারে । ইহাতে নৃনন বাণিজ্য সি হইল, 
'কন্ত নূতন সামগ্রী উৎপাদন স্থচিত হইল না। কোন বাড়'ত ধনসম্পদ সৃষ্টি 
»] হওয়ায়, যথার্থ আয়-এর বৃদ্ধি ঘটিল ন|। যথা, এবপ যদি হয় যে আগেকার 
ছলণায় এখন বছ হোটেল স্থাপিত হুইয়াছে এবং বছ লোকে ঘরের রন্ধন না 
বাইয়া হোটেল হইতে আহার্য্য কিনিয়। খাইতেছে, তাহ! হইলে হোটেল 
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মালিকদের ও কর্মচারীদের আয় জাতীয় আয়ের অন্তু হইয়া জাতীয় 
আয়ের বুদ্ধি দেখাইবে, কিন্ত তদহৃপাঁতে বাড়তি সামগ্রী ও কার্য স্্টি হইয়াছে 
বলা যাইবে না । 

(৫) যুদ্ধের মধ্যে জাতীয় প্রচেষ্টা বৃদ্ধি পাইয়া জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইছে 
পারে, কিন্ত জাতীয় আয়ের এই বৃদ্ধি করিতে গিয়া সমাজ নানাভাবে 
নিজেকে ক্ষতিগ্রস্ত করিতে পারে,_-যথা অবকাশ বিসর্জন দিয়া, স্বাস্থ্য নঈ 
করিয়া বা ন্ত্রশাতির নিয়মিত পুনস্থণাপন (1£6018061061)% ) স্থগিত রাখিয়া । 
ইহাতে জাতির ভবিষ্যতের উৎপাদন ক্ষমতা ক্ষুপ্ণ হয়| জাতীয় আয় তখন 
জাতির সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও কল্যাণ এর সঠিক পরিমাপ করিতে পারেনা । 
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808, . ফেয়ানক্রেশ একটি বিশেষ ধরণের ব্যাপক হিসাব-_ঘর্থাৎ 
দামাজিক হিসাব নিকাশ (909018] ৪০90121106) এর কথা উল্লেখ করিয়াছেন। 
জাতীয় আয়ের বিভিন্ন উপাদানের উপর ভিত্তি করিয়া! এবং জাতীয় আমের 
গতি প্রবণতা দেখাইবার জন্য নানারূপ হিসাব নিকাঁশ একত্রিত করিয়। 
সামাজিক হিসাব নিকাশ (50০19] ৪০০০০1১0108) রচনা করা চলে। সমগ্র 
দেশের (বিভিন্ন অর্থনৈতিক কার্সের ) বিতিন্ন প্রকার হিসাব একাত্রত 
করিলে উহ! হইবে সামাজিক হিপাব নিকাশ। এই খিভিন্ন প্রকার 
হিসাবের মধ্যে তুলনা কৰিলে, বিভিন্ন অর্থনৈতিক ঘটনা! বা কার্ষের 
মধ্যে কতখানি মিল হইতেছে বা গরমিল হইতেছে তাহা বুঝ! যাইবে। 
ধরা যাক সকল লোকের ব্যক্তিগত আয়ের (খাজনা, স্্দঃ মজুরী 
প্রভৃতি বিষয় হইতে যে ব্যক্তিগত আয় হইয়াথাকে ) যদি একটি হিসাব 
রচনা করি এবং সকল লোকের ব্যয় ও সঞ্চয়েরও হিসাব রচনা করি তাহা 
হইলে উহাদের মধ্যে মিল হইল কিনা তাহা দেখিয়া বুঝ! যাইবে জাতীয় 
আয়ের হিদাব ঠিক হইয়াছে কিনা । আনার সমাজের সমগ্র সঞ্চয়ের যদি 
হিসাব করি এবং সমাজের ঘত পুজি-সামগ্রী (0810591৪০০৪) স্ষ্টি হইতেছে 
তাহার হিসাব করি, তাহা! হইলে দেশের মধ্যে পুঁজি সামগ্রীর জন্য ব্যয় 
দেশের সঞ্চয়ের দ্বার! কুলাইতেছে কিনা তাহা বুঝা যাইবে । এই ভাবে, আর, 
ব্যয়, সঞ্চয়, পুণজি-স'যত্ী স্ষটি, আমদা শী, রপ্তানী আন্তর্জীতিক লেনদেন প্রভৃতি 
বিভিন্ন বিষয়ের স্বতন্ত্র থিসাব রচন| করা হইলে, উহ্বাদের মধ্যে তুলন1 করি 
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কোন্‌ হিসাবটি কতখানি ঠিক তাহা বুঝ| ধাইবে এবং উহাদের পারস্পরিক 
সম্পর্কও বুঝা! যাইবে। 

সামাজিক হিসাব নিকাশের অন্যান্ গুরুত্বও রহিয়াছে । দেশের অর্থনৈতিক 
কাঠাযোতে কি কি প্রধান পরিবর্তন ঘটিতেছে, কোন্‌ কান্‌ প্রধান ক্ষেত্রে কি 
ধরণের এবং কি পরিমাণে মগ্রগতি সাধত হইতেছে, তাহার মোটামুটি পরিচয় 
গামাজিক হিসাব নিকাশ হইতে পাওয়া! যায়। অথনৈতিক ক্রিয়াকলাপের 
কোন্খানে বেশ সামঞ্স্ত বিধান হইয়াছে এবং কোন্ধানে সামগ্রস্ত হয় 
নাই_-অসামগ্রন্ত ঘটিলে উহা কঙখা'ন, তাহা এই হিশাব হইতে 
বুঝিতে পারা যাইবে । লোকেদের খ্যয়ের যদি হিসাব নিকাশ কর! 
হয়, তাহ! হইলে ক্রেতাদের পছন্দ কোন্‌ দ্রিকে কিন্ধপ পরিবর্তন হইতেছে, 
তাহাদের দ্বারা ক্রীত সামগ্গীব মধ্য বিভিন্ন প্রকার সামশ্রীর-- যথা 
পার্ঘস্থায়ী সামগ্রীর, বিদেশ হইতে আমদানী করণ সামগ্রীর বা অধিক কর- 
আরো(পত সামগ্রীর অগ্পাত কতখানি তাহ! বুঝ। যাইবে । সঞ্চয় ও 
পু'জি বায়ের হিলাবের উপকারিতা পূর্বেই বল। হইয়াছে । 

তবে একমাত্র এইবূপ সামাজিক হিসাব নিকাশ হইতেই অর্থনৈতিক 
পরিবর্তনগুলি বৃিতে পার যাইবে উহার জন্য অন্ধ কোন স্বত্র নাই, একব্প 
ধারণা করিলে ভুল হুইবে। বাস্তবক্ষেত্রে আধুদনক সকল দেশেই উহা বুঝিবার 
পানাবূপ পদ্ধতি আছে । তবে সামাজিক হিসাব নিকাশ রূপে যাহা বল। হইল 
& ধরণের হিসাব হইতে জাতীয় অর্থনৈতিক জীবনের একটি সামগ্রিক এবং 
হসমঞ্জস রূপ আমর] দেখিতে পাই। অর্থনৈতিক জীবনের পরিবর্তনগুলি 
সামাজিক ছিসাব নিকাশের সাহায্যে পৃর্ব-জ্ঞাত তথ্যের ভিত্তিতে বিচার করা সম্ভব 
হয়। বিশেষ করিয়া অর্থ নৈতিক জীবনে অতীতে কি ঘটিয়াছে এবং বর্তমানে 
কি ঘটিতেছে তাহা বুঝিতে পাতিলে ভবিষ্যতে কি ঘটানে!। উচিত এবং 
কিভাবে উহ] ঘটানো যাইতে পারে তাহার ধারণ] লাভ কর] যায় $ অর্থাৎ 
অর্থনৈতিক পরিকল্পন! রচনায় অনেক সাহায্য হয় । 
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(০) 10 17075886178 1868 16160 1) 0116 00591706101, 


8108, 10707828 112 [07158151105 696076116 61060016075 2 উপা- 
জণকারীর! ভাহাদের উপাজনের একাংশ সঞ্চয় ও বিনিয়োগ করে। সরা- 
সরি ভোগ্যবস্ততে ব্যয় না করিয়া তাহার! স্থায়ী উৎপাদক সঙ্গতি কি 
করিতে পারে । এইরূপ উৎপাদক সঙ্গতি যদ্দি লোকে স্্টি করিতে চাহে, 
সাহা হইলে উহ! পনীট জাতীয় উতৎ্পাদনের* (€£ ত৪00081 0:90) 
_-এর অন্তভূক্ত হইবে। সেই কারণেই, শীট জাতীঘ উৎপাদন বলিতে 
যাহা বুঝায়? অর্থাৎ জাতীয় আয়, উহ! শুধুমাত্র ভোগ্যবস্ত ও কার্ষের সমরি 
নহে, উহার সহিত নীট বিনিয়োগ যুক্ত করিতে হয়। এই নীট বিনিয়োগ, 
অর্থৎ পুঁজি-সামগ্রী, স্যগ্টির মধ্যে তিনটি বিষস অভ্ততূক্তি হয় ২ (') ঘড়বাড়ীর 

ংখ্যাক্প নীট যোগসাধন ; (২) যন্ত্রপাতির পরিমাণে নীট যোগসাধন 
এবং (৩) মজুদ মালে নীট যোগসাধন (17560101128 )| দেশের অর্থনীঞি 
ঘদি উন্ততি লাভ না করে, তাহা হইলে বুঝতে হইবে যে দেশের পুঁজি" 
সামগ্রীর পরিমাণ একই থাকিয়] যাইতেছে । কিন্তু সমান্ষ যদ নিজের পুতি 
সামগ্রীতে যোগসাধন করে, যে পরিমাণে উহার ক্ষয় ক্ষতি হইতেছে তাহা 
অপেক্ষা বেশী পরিমাণে উহাতে ধোগ করা হইতেছে এব্সপ হয়, তাহা হইলে 
নীট জাতীয় উৎপাদন চলতি ভোগকাধ্য অপেক্ষা বেশী হইবে । (“বব 
50225 ০0য55010)00101) চা 00516156101 11)56500206156” ) হৃতরা! 
নীট বিনিয়োগ যঙ বাড়িবে, নীট জাতীয় উৎপাদন অথাৎ জাতীয় আঃ 
ততই বাড়িবে। 

কিন্তু “ততই বাড়িবে* বলিতে ঠিক সমান সমান বাড়িবে 
এইনূপ বুঝানো হইতেছে না। শশী বিনিয়োগণ অর্থনীতির উপর 
উহার “গুণক ফলাফল” (11010101157 ৫26০) ঘটায় । যতটাকার 
বীট বিনিষোগ হয়, জনসাধারণের উপার্জনের বৃদ্ধ হয় তাহা অপেক্ষা 
কয়েকগুণ বেশী। একশত টাকা বিনিয়োগ বাড়িবার দরুণ জনসাধারণের 
উপার্জন বত পরিমাণে বাড়ে তাহা হইল বিনিয়োগের গুণক ফলাফল ? যদি 
ধরা যায় যে ১০০ টাকানুহন বিনিয়োগ করিলে, অর্থাৎ বিনিয়োগ-বনথ 
স্ষ্রিতে খরচ! করিলেঃ শেষ পর্যস্ত জনসাধারণের উপার্জনু ৩৯* টাক] বাড়িল 
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তাহা হইলে গুণক হুইল ৩। নীট বিনিয়োগ বাড়িলে জনসমষ্টির মোট 
আয়, জাতীয় আয়, ঠিক যে পরিমাণে বিনিয়োগ বাড়িয়াছে নিছক সেই 
পরিমাণেই বাড়িবে না) উহ্বার কয়েকগুণ বাড়িবে। 

4 1186 110 6115 058179 €0 58৪ £ আরারণতঃ আমাদের ধারণ] যে 
লোকে যত সঞ্চয় করিবে) ততই ব্যক্তির ও সমাজ্জের কল্যাণপ। কিজ্ত অর্থ- 
নৈতিক কায্যকারণ ঠিকমত 1বগ্লেষণ করিলে, ইহা! ভ্রান্ত বলিয়া মনে হইবে 
_বিশেষ করিয়া যখন পূর্ণ নিয়োগ (2811 67001051206 )-এব পরিপ্িতি 
সষ্টি হয় নাই। বিনিয়োগের পঠিত যেরূপ উপাঞ্ধীনের গুণক (10101010115) 
সম্পর্ক আছে,৯০০ টাকার খিশিয়োগ ঝাড়িলে যেমন ৩০০ টাকার 
উপার্জন বাড়িতে পারে,__-সেবূপ সঞ্চয় (52৬108)-এব মহিত ও উপাঙ্গনের গুণক 
সম্পর্ক আছে । সঞ্চর হইল োগক।ধর্ঃ, অথাৎ বায়-এর বিপগীত ) ভোগ-এর 
জন্ ব্যয় বাড়াইলে সঞ্চয় কমে এবং ভোগের জন্য ব্যয় কমালে সঞ্চয় ব'ড়ে। 
বিনিয়োগ য'্দ অপরিবন্তিঠ থাকে, তাঠ1 হহলে সঞ্চয় বাড়লে লোকে কষ 
করিয়! ভোগ সামগ্রী এয় করে? ইহাতে ভোশ সামগ্রীর ।বক্রুয় কাষয়া যায়, 
উৎপাপনকারীদের লোকপান হয়। উৎপাদনকারী্| উহাতে উত্পাদন 
কমাইয়]! দেয়। উহাতে লোকে বেকার হয় এবং উপাজ্ন কমিয়া যায়। 
উহাতে লোকে আরও খরচ বাচাইবার চেষ্টা করে; কিন্তু উৎ্প!দনক্ারীরা 
তাহার ফলে আরও উৎপাদন ক্মাহয়। দেয় এবং জনসাধারণের উপার্জন 
অারও কময়। যায়। উপাজ'নের উপর সঞ্চয় বু'্ধর এই ফল গুণক-সম ম্বত। 
১০০ টাকার বেশী সঞ্চয় কারলে শেষ পথ্যন্ত হয়তে] দেখা যাইবেজনশাধারণের 
উপাজন ৩০০ টাক] কিয়। গিয়াছে । যঙক্ষণ না "সধ্চ॥” পুশরায় বিনিয়োগ 
এর সহিত সমান হয়, ততক্ষণ সঞ্চয় বৃদ্ধি উপাজনকে কমাইতে থাকিবে 
ঘর্থা, লোকের উপাঙ্জন যখন এত কিয়া যাইবে যে ভাহারা আতারক্ত 
দারিদ্র্য প্রপাড়িত হইয়া আর সঞ্চয় করিতে পারবে না-এবং উৎপাদন- 
কারীর যতখানি বিনিষ্জোগ করিতে চাহিবে উহা! অপেক্ষ। তাহার! বেশ 
সঞ্চম্ করিবে না--তখন উপাঁজণনের হাস থামিবে। 

ইহাকেই বলা হয় প্মিতব্যক্লিতার বিপরীতধমী ফল (0818002 ০: 
0১06) মিতব্যয়িতা ব্যঞ্তিগত গওণরপে গ্রাহ্থ, কিন্তু ব্যক্তির পক্ষে যাই। 
গুণ, সমধ্রির পক্ষে তাহা ক্ষতিকর হইতে পারে, বিশেষ করিয়া দেশের 
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আধিক্‌ কাঠামো যখন পূর্ণনিয়োগের (1011 520001051096196 ) স্তরে থাকে 
না, পূর্ণ নিয়োগের নিচে থাকে | পূর্ণ-নিয়োগের শুরে, লোকে বেশী 
করিয়া! ভোগ করিতে থাকিলে পুঞ্জি সামগ্রী উৎপাদনে টান পড়িবে: 
তখন ভোগকাধ্য (০0739700107) একটু কমাইয়া সঞ্চয় একটু বাড়াইলে 
দেশের ভাল হইবে । কিন্তু এইরূপ পুর্ণ নিয়োগের পরিস্থিতি সচরাচর ঘটে না। 
অপূর্ণ নিয়োগের ভরে (1655 0917) 101] 510191057:6176) বেদী কিয় 
সঞ্চয় করিবার চেই। করিপে, শেষপর্মস্ত সঞ্চয় কমিয়াই যাইবে । সেইজন্তই 
স্যামুয়েলসন বলয়াছেন১ ৮010061 50750101015 01 01061010105 0001) 000 
80651200600 ১৪৮৬০ 0025 1250710 10 12555 2000 0012১ 0£ 58,৬16, 
একজন বেশী সঞ্চদ্র করিলে সে অপরকে কম অর্থ প্রদান করিবে । আুতরা: 
অপর কাহারও উপাঁজন উহাতে কমিয়া গেল। যেঞঁ পরিমাণ অর্থ হইতে 
বঞ্চিত হইল, তাহার ক্রয় ক্ষমতা কমিয়া গেল। সকলেই এক সঙ্গে বেশ 
করিয়া সঞ্চপ্নের চেষ্টা করিলে সকলেই উহাতে সফল হইতে পাবে না। তবে 
তাহাদের এই সম্মিলিত চেগ্রাঘ্ “মুদ্রার প্রচলন বক্ষপ্রতা”( ৪1০০1 ০ 
[90065 ) কমিয়া যাইবে আর, অনিবাধ্যভাবে কমিবে “জাতীয় আফ্”। 

ঠা 810076889 11) 68368 195160 105 6109 0105677)27)677)% : সঞ্চয় 
বিনিয়োগ এর সমতার দ্বারা যেখানে উপাজনের স্তর নির্ধারিত হয় 
সরকারের কর-নীতি বা! ব্যয়-নীতি পরিবর্তন করিলে, উপার্জনের স্তর আ 
এখানে থাকিতে পারে না। সর্বসাধাণে মোট যে উপভ্জন করে তাহা, 
সম্পূর্ণটাই পধ্য'ভার যোগ্য উপার্জন” (41590581916 171609076 ) নহে 
“নীট জাতীয় উৎপাদন” (15 986107391 72:90) বলিতে যাহ 
বুঝায় তাহ! পুরাপুরি কখনই লোকেদের হস্তগত হয় না। মুনাফা, মজুরী 
হৃদ ও খাজনা ইহাদের উপর প্রত্যক্ষ কর আরোপিত থাকে ; ইহা ছাড় 
বিক্রয় কর, আমদানী রপ্তানী শুন্ক প্রভৃতি পরোক্ষ করও আছে। ক 
বাধ্যতামূলকভাবে প্রদেয়। সতরাং নীট উৎপাদন বা আয় হইতে কর 
এর অর্থ বাদ দিতে হইবে । আর একটি জিনিস উহা হইতে বাদ দি 
হইবে, _কোম্পানীদ্মুহের অবর্টিত মুনাফা ( 0001500090660 ০900019? 
10:06 )1 নীট উৎপাদন হইতে এই ছুইটি বিষয় বাদ দিলে যাহা থা 
তাহা হইল “ব্যবহারযোগ্য উপার্জন |” 
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আমর! ভোগকার্ষের জন্ত কি পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিব তান্া এই 
“ব্যবহারযোগ্য উপার্জন” (0190958116 105017)2 )-এর ভিত্তিতেই নির্ধারিত 
হয়। সুতরাং সরকার যদি নিজের র্যয়ের পরিমাণ অপরিবতিত রাখিয়! 
(সরকারের ব্যয় হইতে সাধারণের উপার্জন ঘটে ) করের পরিমাণ বাড়াইয়া 
দেন, তাহা হইলে আসল ব্যবহার যোগ্য উপার্জন” কমিয়া যাইবে। 
ইনার অবশ্থভাবী ফল হুইল, লোকে আগের মত আব বায় করিতে, 
অর্থাৎ ভোগ্য পণ্য কিনিতে, পারিবে না। একজন যাহ। কি'নতেছে না, 
অপর একজন তাহ! বেচিতে পাসতেছে না) সৃতরাং সকলেরই আয় কমিয়া 
যাইবে এখং সাধারণভাবে কর্মলংস্থানের স্তর নামিয়া যাইবে; “শীট জাতীম্ব 
উত্পাদন” খঃ “জাতীয় আয়* কমিয়া যাইবে। 


ভগ জভ্র্যা্ 
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£$188, ব্যবসা বাণিজ্য সব সময়ে একই ভাবে চলে না! কখনও দেখা 
ধায় ব্যবসায়ীদের বেশ লাভ হইতেছে এবং ব্যবস! বাণিজ্যের জগৎ বেশ সক্রিশু 
হইয়া উঠিতেছে। কখনও দেখা যায় ব্যবসায়ীদের লাভ কাময়া যাইতেছে, 
এমন কি লোকসানের উদ্ভব হইতেছে এবং ব্যবসা! বাণিজ্যের জগৎ শিক্ছিয় 
হইয়া পড়িতেছে। ইহা কোনও একটি দুইটি বিচ্ছিন্ন শ্ল্লি ব্যবসায়ের ক্ষেত্রেই 
ঘটিতেছে না। ইহা সকল ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রেই সাধারণ ভাবে ঘটিতেছে। 
অর্থনীতিবিদ্গণ লক্ষ্য করিয়াছেন যে শিল্প বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে 
এই উঠতি এবং পড়তি সর্বদাই চক্রাকারে ঘুরিতেছে এবং একটি নিি্ই সময় 
অন্তর--মোটামুটি ১০ বসর-_-এই চক্র একবার পুরাপুরি ঘুরি যাঁয়। ব্যবসা 
খাণিজ্য এবং শিল্পের জগতে, সমৃদ্ধি ও মন্দার এই চক্রাকাঁরে প্রঘূর্ণনকে 


128 মুদ্রা, বাণিজ্য ও রায় অর্থ-বাবন্থা 


বাঁণিজ্যচক্র (6806 ০০1০ 01: 000510655 ০5016) বল] হয়। ইহার টবশিষ্ট, 
হইল যে শিল্প বাণিজ্যের যখন সমৃদ্ধি ঘটে তখন উহার মধ্যেই এ সমৃদ্ধধবংসের 
বীজ উপ্ত থাকে এবং উহ! ক্রমশঃ কার্যকরীহইয়। মন্দ স্ষ্টি করে ; অপর পন্গে 
যখন মন্দ! পুরামাত্রায় আসিয়া! যায় তখন উহ্থার মধ্যেই ক্রম*ঃ মন্দ। অতিক্রম 
করিবার শক্তি স্ষ্টি হয় এবং মন্দ! চরমে পৌছাইলে এই শক্তি কার্শয করিতে 
থাকে । ফলে শিল্প বাণিজ্য ক্রমশঃ মন্দা কাটাইয়! উঠে। কীন্স্‌ বাণিজ্য 
চক্রের সংজ্ঞা! দিতে গিয়! বলিয়াছেন, প্বাণিজ-চক্র ক্রমবর্ধমান দাযস্তর এবং 
অল্প বেকারত্ব অন্বপাতের দ্বার চিহ্নিত ভালো ব্যবসা! বাণিজ্যের সময় 
লইয়া গঠিত যাহা হ্রাসমান দামত্তর ও উচ্চ বেকারত্ব অন্নুপাতের দ্বার চিহ্নিত 
ব্যবসাবাণিজ্যের ছুঃসময়ের সহিত পালা করিয়। পরিববাতিত হয় | (৭4, 


0৪৫০ ০৮০1০ 15 ৫0170009560 06 170০1008501 £001 11800 
0098180601156 84 105 1151075  1001068  21)0 10৮7 00011)79107776101 
061০2007655 21050021172 9101) 70201041508 1080 0143৩ 
০109190667150 1705 14111100 [0101065 8100. 10161) 11196172109 0005 
[7052561)0915 ”--৮51765) 


বাণিজ্যচক্রেব গতি পর্যবেক্ষণ করিলে উহ্থার মধ্যে চারিটি পর্য্যায় বা শুব 
দেখিতে পাওয়া যায় £ উঠতি ৫6৮18], সমুদ্ধি 101056115), সঙ্কট ও 
পড়তি (01515 800 160655109) এবং মন্গা (0716551090) 1 ইহার মধ্যে 
সর্বোচ্চ শিখর হইল সমু্ধি এবং সর্বনিয় গহ্বর হইল মন্দ! | 

মন্দ! হইতে যাদ হর করা হয় তাহ! হইলে পরবর্তী ধাপ হইবে উঠতি; 
মন্দার সময়ে যে ব্যবসায় বাণিজ্যেব জগতে চরম হতাশ!স্থষ্টি হয় উঠ তির সম.” 
তাহ! ক্রমশ: কাটাইয়। উঠিতে দেখা যায়। ব্যবসায়ে ক্রমশঃ আস্থা ফিরিয়া 
আসে, বেপাদীগণ বেশী করিয়া মাল মছুদ করিবার জন্য উৎপাদনকারীদের 
নিকট বেী করিয়া মালের বরাত দেয় । ইহ'তে উৎপাদনকারীর! বেশী করিয়া 


যষ্বপাতি কিনিবার উদ্যোগ করে। যন্ত্রপাতির উৎপাদনকারী বং 
ভোগসামগ্রীর উৎপাদনকারী, উভয়ই বেশী করিয়া কাচায়াল ক্রয় করে এবং 


শ্রমিক শিয়োগ করে। ইহাতে জনসাধারণের পক্ষে বেশী করিয়া চাকুগী 
লংগ্রহ এবং উপার্জন কর! সম্ভব হয়। আয় বেশী হইলে, বায় বাড়ে । উহাতে 
উৎপাদনকারীদের এবং সাধারণ ভাবে ব্যবসায়ীদের লাভ বাড়ে। তাহার! 
আরও উৎপাদনের আয়োজন 'করিতে উৎসাহিত হয়; ইহাতে আবার 


বাণিজ্যচক্র ও বেকারত্ব 129 


কর্মসংস্বান এবং উপার্জন বাড়ে ; লোকে বেশী আয় করিয়! বেশী ব্যয় করে 
এবং র্যবসায়ীদের লাত বাড়াইয়া দেয়। 

কর্মসংস্বান এবং উপার্জনের বুদ্ধি এবং উহার দরুণ ব্যবসায়ীদের ও 
শিল্পমালিকদের লাভ বৃদ্ধি, উহ্বার দরুণ পুনরায় কর্মসংস্বান ও উপার্জন 
বৃদ্ধি-ক্রমশঃই ইহারা ত্বরান্বিত হইতে থাকে । এইভাবে উঠতি ত্বরাখ্বিত হইয়া 
উন্নতির চরম শিখরে উপনীত হয়। ইহাই হইল জম্বদ্ধি। এই সময়ে 
পরিপূর্ণ উৎপাদন ক্ষমতার সীমা আসে, দাম ক্রমশঃ বাড়ে কিন্ত লোকের 
হাতে যথেষ্ট পয়সা থাকায় আশাবাদিতার আবহাওয়া স্যষ্টি হয় খুব বেশী, 
ভোগসামগ্রীর ভ্রুত উৎপাদন বাঁড়ে, বেকারের সংখ্য। ন্যুনতম হয় এবং 
চতুর্দিকে সুখ সমৃদ্ধি ছড়াইয়! পড়ে। 

সমৃদ্ধি একবার স্প্টি হইলে আপনার ঝৌঁকে আপনি উহ]1 নিজেকে টানিয়া 
লইয়া চলে । কিন্তু & সময়েই উহার মধ্যে ক্রমশঃ এক্প পরিস্থিতি স্যহি হয় 
যাহা! ভিতর হইতে সমুদ্ধিকে ধ্বংস করিতে থাকে । উৎপাদন বাড়িতে 
বাড়িতে শেষ পর্য্যন্ত উৎপাদক উপাদানে (8০00:5 0£ 0:090080600) টান 
পড়ে। উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কাচামালের যোগানে টান পড়ে; 
ইহাদের যোগান অপেক্ষাকত সঙ্কোচ-প্রসার-বিহীন ; কোনও কোনও 
কাচামালের যোগান, একটি নিদিষ্ট সীমা অতিক্রান্ত হইবার পরে, 
সম্পূর্ণবূপেই সঙ্কোচ-প্রসার-বিহীন হইয়া পড়ে। দক্ষ শ্রমিকেরও 
টান পড়ে। অক্ষম অযোগ্য শ্রমিককেই বেণী পয়স। দিয়া নিয়োগ 
করিতে শিল্পপতির! বাধ্য হয়। ইহাদের সংযুক্ত ফলে উৎপাদনের 
খরচ] ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে । অপরদিকে উৎপাদনের ঝৌকে ক্রমান্বয়ে 
বেশী উৎপাদনের দরুণ দামস্তর কমিতে থাকে । পুর্বের দাম বজায় রাখা 
ক্রশ:ই ছুরহ হয়। পূর্বেকার লাভের আশ! এবং উৎপাদন বৃদ্ধির উম্মাদনা 
ক্রমশঃ স্তিমিত হইতে থাকে । অপেক্ষাকৃত কম দক্ষ এবং অত্যুৎসাহী 
কারবারীদের প্রথমে পতন ঘটে ; ইহাতে বেকারের সংখ্যা বাড়ে এবং ব্যবস! 
বাণিজ্যের জগতে ব্রাসের সঞ্চার হয়। সকলেই তখন লোকসান পরিহারের 
জন্ত সাবধান হুইয়! যায় এবং উৎপাদন কমাইতে থাকে । ইহাতে লোকের 
উপার্জন কমিয় যায় বলিয়া লোকসানের সভাবন1 বাস্তব রূপ ধারণ করে। 
ব্যবসায় জগতে সঙ্কট ঘনাইয়া আসে । প্রত্যেকে নিজেকে বীচাইবার জন্ত 
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এবং লোকসান পরিহারের জন্য যধাসস্ভব উৎপাদন কমাইতে ব্যগ্র হয়-_ 
ইহাতে উৎপাদনও কমে, উপার্জনও কমে। . ইহা! বাণিজ্য জগতের পড়তি। 

পড়তির অবশ্টুভাবী পরিণতি হুইল মন্দা | ব্যবসাদারদের লোকসান হয়, 
তাহার! লোকসান এড়াইতে গিয়া আরও লোকসান খাম্ব। লোকের আয় 
কমিয়! যায়, তাহার] জিনিসপত্র কিনিতে পারে না; গুদামে মাল জমিয়া 
উঠে, বিক্রয় হয় না। দামস্তর অতিরিক্ত কমিয়া যায় কিন্ত অধিকাংশ 
লোকেই বেকার হুইয়া পড়ে বলিয়া! সামগ্রী কিনিবার ক্ষমতা লোকের 
থাকে না। কারবার একে একে ফেল পড়িতে থাকে, চতুর্দিকে হাহাকার 
উঠিতে থাকে । লোকের যেন আর দিন চলে না। ইহাই মন্দা 
(06912551079) । ূ 

কিন্তু মন্দাও চিরস্থায়ী হইতে পারে ন1| মন্দা যতই চলিতে থাকিবে 
ততই উহার ভিতর হইতে মন্দ! কাটাইয়া উঠিবার শক্তি স্যষ্টি হইবে। মজুদ 
মাল ফুরাইয়া গেলে সামগ্রীতে'টান পড়িবে ঃ উৎপাদন খুব কমিয়। যাইবার 
দরুণ দাম বৃদ্ধির সম্ভাবন! দেখ! দিবে । ক্রমশঃই আশাবাদিত] ফুটিয়া উঠিবে 
এবং উঠুতির উপাদান সি হইবে । 
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408, বাণিজ্য চক্র কেন ঘটে তাহার কারণ বিশ্লেষণে অনেক অর্থনীতি- 
বিদ অনেক অভিমত বা তথ্য প্রধান করিয়াছেন। ইহার মধ্যে কীন্স প্রদত্ত 
“পু'জির প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতার” তত্ব অধিকাংশ অর্থনীতিবিদ গ্রছণ 
করিয়া! থাকেন। কীন্স এবং (তাহার অনুসরণে ) অন্তান্ত আধুনিক 
অর্থনীতিবিদদ্িগের মতে, বিনিয়োগসামগ্রার (10550006170 £০9০05) 
পরিবর্তনের দরুণ বাণিজ্যচক্র স্থষ্টি হইয়া থাকে । দেশের মধ্যে বিনিয়োগের 
উপকরণ বা পুজিসামগ্রী কতখানি সৃষ্টি হয় তাহা নির্ভর করে পুজিসামগ্রীর 
প্রান্তিক উৎ্পাদনক্ষমতার (03021810591 615161)05 09£ ০80168]) উপর । 
পুঁজির (অর্থাৎ পুঁজিসামগ্রীর ) প্রাস্তিক উৎপাদনক্ষমতা1 বাড়িলে দেশের 
মধ্যে পুঁজিসামগ্রী বেশী করিয়া স্থপ্টি হইবে এবং অর্থনৈতিক জীবন তখন 
সমৃদ্ধির দিকে অগ্রদর হইবে । বিপরীত ক্ষেত্রে অর্থাৎ পুজিসামগ্রার প্রান্তিক 
উৎপাদনক্ষমতা হাস পাইলে, দেশের মধ্যে পুঁজি-সামগ্রীর কম করিয়া টি 
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বে, অর্থাৎ বিনিয়োগ হইবে কম, এবং অর্থনৈতিক জীবন তখন মন্দার 
কে ধাবিত হুইবে। 

এক একক (80) পু*জিসামগ্রী বেশী করিয়া কাজে প্রয়োগ করিলে 
হার দরুণ যে নীট বাড়তি উৎপাদন পাওয়া যাঁয় উহা! হইল সংশ্লিষ্ট পুজি- 
মগ্রীটির প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা । ইহার মধ্যে “নীট” শব্দটি লক্ষণীয় । 
হার তাৎপর্য্য হইল যে পুজি সামগ্রীটি নির্খাণের জঙ্য বা ক্রয়ের জন্ত যে 
য় নির্বাহ করিতে হইয়াছে উহার উপরেও যে বাড়তি উৎপাদন ব1 লাভ 
নিয়োগকারী এ পুঁজিসামগ্রী হইতে পাস্ব বা! প্রত্যাশা করে তাহাই 
প্াস্তিক উৎপাদনক্ষমত1” | সুতরাং একদিকে পু'জিপামগ্রীর উৎপাদন 
য় এবং অপরদিকে উহা হইতে প্রত্যাশিত আয়, এই ছুইটি হিসাব করিলে 
জির উৎপাদন ক্ষমতা পাওয়! যায়; সংশ্লিই পুজি সামগ্রীটি স্ষ্টি করিলে, 
হাতে অর্থ বিনিক্বোগ করিলে, উহা! কতখানি লাভজনক হইবে তাহ! 
ঝতে পার যাইবে। 

পুঁজিসামগ্রী হইতে প্রত্যাশিত আয় ছুইটি বিষয়ের সহিত বিশেষ ভাবে 
ডিতঃ একটি হইল স্বদের ভার, অপরটি হইল ব্যবসায়ীদের মনম্তত্ব। 
দের হার পরিবর্তন হইলে পুঁজি সামগ্রীর উৎপঞ্লন খরচার হাস বৃদ্ধি 
ইয়া থাকে । আবার ব্যবসায়ীর কতখানি আশাবাদিতাঁর দ্বারা উৎসাহিত 
ইতেছে বা নৈবাশ্যে নিমজ্জিত হইতেছে উহার দ্বারাও পুজির প্রাস্তিক 
ৎপাদ্নক্ষমতাস্থির হয়| কারণ, ব্যবসায়ীর যখন প্রফুল্ল চিত্বে,আশ্বাবাদিতায় 
খসাহিত হয়» তখন পুঁজিসামগ্রীর জন্য ব্যয় একটু বেশী হইলেও» উহার! 
নিয়োগ বাড়ায় : বিনিয়োগের দ্বার! উপাঁজ“নের স্তর বাড়ে বলিয়া এই 
শাবাদিতাই তাহাদিগকে পুরস্কৃত করে । বিপরীত ক্ষেত্রেঃ ভবিষ্যতের লাভ 
বন্ধে যদ্ধি তাহারা সশ্শিহান হয় তাহা হুইলে তাহাদের এই নৈরাশ্থই 
হাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। 

মন্দার নিযতম স্তরে, ব্যবসা] বাণিজ্যের চতুর্দিকেই নৈরাশ্য বিরাজ করে। 
খপাদনকারী বা বিনিয়োগকারীগণ পুজির প্রান্তিক উৎপাদনক্ষমতা 
স্পর্কে তখন অত্যন্ত নৈরাশ্যবাদী হয়| কিন্ত ক্রমশঃ পুঁজির উৎপাদনক্ষমতা 
ড়িবার মতন পরিস্থিতি স্ষ্টি হয়, অথবা! হ্বদের হারের পতন ঘটে, 
'খবা উভয় ঘটনাই ঘটে । উৎপাদন অত্যন্ত কমিয়া যাইবার দরুণ পূর্বেকার 
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মজুদ্* মাল ক্রমশঃ নিঃশেষ হইয়। আসে এবং উৎপাদনকারীর! অনুভব ক৷ 
যে সামগ্রী উৎপাদন বাড়াইবার সময় আসিয়াছে। নৃতন উৎপাদ 
সঙ্গতির আবিফার হইতে পারে বা নূতন উৎপাদনের পদ্ধতি আবিষ্কার হই 
পারে, উহ্বাতেও নূতন বিনিয়োগ হইতে নীট লাভ প্রত্যাশা কর] যাই 
পারে। অপরদিকে মন্দার সময়ে ব্যাক্ক-এর হাতে অলস টাকা পড়িয়। থাবে 
এই টাঁক! হইতে ব্যাঙ্ক-এর কোন লাভ হয় না; বিনিয়োগের ছ্ুযোগ থা? 
না বলিয়া! লোকের হাতেও তরল সঙ্গতি অনিচ্ছাকৃতভভাবেও জমিয়া' উঠে 
হতরাং স্থদের হার কমিয়া যায় । এই সকল কারণে মন্দ! ক্রমশঃ কাটাই 
উঠা হয় এবং উঠতি (:০ড1521) সৃষ্টি হয়। 

বিনিয়োগ বাড়িলেই গণক ফলাফলের দরুণ (09016191161 625০6) এ. 
ভ্রতগতিমূলক ফলাফলের (৪০০51619001 ৫০০) দরুণ কর্মসংস্বান এ. 
উপাজন অনেক বাড়িতে থাকে । ইহার অর্থ হইল, ১০ টাকার ভোগ্যপ 
উৎপাদনের জন্য হয়তো প্রথমেই বিনিয়োগ পুজি উৎপাদন করিতে ৫০টা: 
ব্যয় প্রয়োজন হয় । আবার &০টাকা বিনিয়োগ বাড়িলে, উপাজ-ন বা। 
হয়তো! ১৫০ টাকা । দ্ুতরাং তোগপণ্য উত্পাদনের যত প্রয়োজন বাড়ি 
এবং উহার দরুণ বিনিয়োগ বাড়িবে, ততই উপাজর্ন অনেক বাড়ি। 
থাকিবে। উপাজ'ন বাড়িলে ব্যয় বাড়িবে এবং পুজিসামগ্রীর প্রা্ি 
উৎপাদন ক্ষমতা বাড়িবে, সুতরাং পুনরায় বিনিয়োগ হইবে । এইভা 
ক্রমশঃ সমৃদ্ধি আসিবে এবং ব্যবস। বাণিজ্য সমৃদ্ধির চরম শিখরে পৌছাইবে 

কিন্ত ক্রমশঃ যতই বিনিয়োগের অবকাশকে কাজে লাগানো হই। 
থাকিবে, ততই নুতন পুজি সামগ্রীর প্রান্তিক উৎপাদনঙ্মত1 সীমা 
হইতে থাকিবে । ক্রমশঃই বিনিয়োগ সাযগ্রীর উৎপাদন ঘটিতে ঘটি। 
উৎপাদক উপাদানে টান পড়িবে । বিনিয়োগ সামশ্রী উৎপাদনের খর 
বাড়িবে। অপরদিকে সমৃদ্ধির সময়ে অর্থ বিনিয়োগের প্রচুর অবকাশ বা। 
বলিয়া হাদের হারও বাড়িতে থাকে । ফলে বিনিয়োগকারী; 
আশাবাদিত। কমিতে থাকে, একে একে ছুই একজন করিয়া বিনিয়োগক' 
বিনিয়োগে অনিচ্ছুক হয়। শেষে নৈরাশ্য ভ্রতগতিতে ছড়াইয়! প 
শিল্পপতির! যথাসত্ভব বিনিয়োগ কমাইয় দেয় এবং জনগণের উপাজন 
কর্মসংস্থান দ্রতগতিতে নামিয়া যায়ঃ তখন স্হট ও মন্দা আট 
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গুজিসামগ্রীর কার্ধ্যকারিতার (6%10150909) দ্বার বিনিয়োগ নির্ধারিত হয় 
এবং বিনিয়োগের অস্থিরতা বাপিজ্যচক্রে স্যষ্টি করে। 

0.8. 70180055 1175 01116760106 €10501169 01 (806 ০5০1৩. ভা 1)1611 
01 62097 00 02. 07:516]. ? 

109, বাণিজ্যচক্রের কারণ নির্ণয় করিয়া! বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ নানারূপ 
মত বা তত্ব প্রদান করিয়াছেন । এইগুলি হইল--আবহাওয়! সংক্রান্ত তত্ব, 
ভোগস্বল্পতার তত্ব, অতিবিনিয়োগ তত্ব মুগ্রাগত তত্ব এবং পির প্রান্তিক 
উৎপাদন ক্ষমতার ততৃ। 

(১) আবহাওয়। সংক্রাম্ত তত্ব (01009610 00০০:5)-হার্শেল এবং 
জেতন্স এই মতবাদের প্রচারক । ইহাদের মতে, একটি নির্দিষ্ট সময়ের শেষে, 
সাধারণতঃ দশ বত্সর অভ্তরঃ স্্য্যের মধ্যে কলঙ্ক-রেখা দেখা যায়। এ 
সময়ে ক্ূ্ধ্য হইতে উত্তাপ বিকীরণ হয় কম এবং তাহার দরুণ কৃষিকার্য্যে 
ফসল উৎপাদন কম হইয়! কৃষকদের হাতে অর্থাভাব সৃষ্টি হয়। ইহাতে 
শিল্পজাত দ্রব্যেরও কাটতি কমে । বিনিয়োগের পতন হয়, বেকার সমস্তা উগ্র 
হয় এবং সর্বসাধারণের উপাজন পড়িয়া! যায়। এ প্রাকৃতিক কারণ দূরীভূত 
হইলে মশা কাটিয়া যায় এবং ব্যবসা বাণিজ্য সমৃদ্ধির দিকে চলিতে থাকে । এই 
মতবাদ কিন্তু বর্তমানে খুব বেশী অর্থনীতিবিদ গ্রহণ করেন না। কারণ সমৃদ্ধির 

ময়ে বিনিয়োগ সামগ্রীর উৎপাদন কেন দ্রুতগতিতে বাড়ে এবং বিনিয়োগের 
সিহিত বাণিজ্য চক্রের কি সম্পর্ক তাহা এই মতবাদ ব্যাখ্যা করিতে পারে না। 

(২) ভোগন্বল্সতার তত্ব (7060:5 ০01 01006: 5010900001061010 01: 

$0-585108)- হুবসন এই তত্ত্বের প্রচারক । তাহার মতে, মধ্যে মধ্যেই 
ঞ্চয়ের আধিক্য ঘটে, এবং উহার দরুণ লোকে জিনিষপত্র কম করিয়! 
কনে। সঞ্চয়ের এই আধিক্য ঘটে সমাজে ধনসম্পদ বন্টনে অসাম্যের দরুণ । 
হার] ধনী তাহারা খাইয়। পরিয়! অর্থব্যয় করিয়া! উঠিতে পারে না, অপর- 
দকে যাহার] দরিদ্র তাহার] খাইবার পরিবার মত অর্থব্যয় করিতে পারে 
না। ধনী ইচ্ছা না করিলেও তাহার ঘরে টাকা জমিয়! উঠে, এই টাকা 
বিয়োগ করিলে উৎপাদন বাড়ে ; কিন্তদরিদ্ররা ইচ্ছা করিলেও প্রয়োজনীয় 
স্ত কিনিতে পারে না, সুতরাং উৎপাদিত বস্ত বিক্রয় হয় না। ইহার 
মবশ্যস্তাবী পরিণতি মন্ব]। | 
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'এই তত্বের ত্রুটি সহজেই ধর! পড়ে । ধনীর সঞ্চয় যে বিনিয়োগ হইবে? 
এব্প কোন নিশ্চয়ত| নাই, আবার অলস সঞ্চয় যে পড়িয়া থাকে তাহারঙ 
স্থিরতা নাই, উহা? বিলাসদ্রবেঃও ব্যয়িত হয় এবং বিলাস দ্রব্যে অর্থব্য 
করিলেও 'উহ্বাতে পু"্জিসামগ্রীর ও শ্রমিকের চাহিদা বাড়ে। অধিকন্ 
এই তত্ব যদি সত্যও হয় তাহা হইলে উহ! "মনী1”-কে ব্যাখ্যা করে, কিযে 
সমৃদ্ধি আসে তাহা, অর্থাৎ পরিপূর্ণ বাণিজ্য চক্রকে, ব্যাখ্যা করিতে পারে 
ন1। 

0৩) অতিবিনিয়োগ্ন বা অত্যুৎপাদনের তত্ব ঃ (০খ্থ 
101৮ 290005180 01 0৮21:-01090000101 006০0: )--কোনও কোনও অর্থ" 
নীতিবিদ অভিমত দিয়াছেন যে অতিরিক্ত বিনিয়োগের দরুণ যে মধ্যে মধ্যে 
অতিরিক্ত উৎপাদন হইয়া যায় উহার দ্বার! ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মদ 
স্ষ্টি হয়। কেহু কেহ মুদ্রার দিক হইতে অতিবিনিয়োগ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, 
কেহ বা নিছক বস্তু উৎপাদনের দিক হইতে উহ] ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যথা 
স্পিটোফ এবং ক্যাসেল। মুদ্রাগত ব্যাখ্যা যাহার] দেন তাহারা বলেন 
যে টাকার বাজারে একটি শ্বাভাবিক দুদের হার থাকে (080975] 7866 01 
106616550 )--যে হারে সঞ্চয়ের চাহিদা এবং যোগান সমান হয়। ব্যাহ 
সমূহ যদি বাজার হার ( 108107560 1806 0৫ 10061656 ) স্বাভাবিক হার 
অপেক্ষা কম ধার্য করে তাহ1 হইলে খণের চাহিদা বাড়িবে এবং ব্যাখণ স্থির 
বার এ চাহিদা মিটানে! হইবে। ইহাতে বাণিজ্য জগতে সম্প্রসারণ 
ঘটিবে | শুধু তাহাই নহে, মৃদ্রাগত পরিস্থিতির উপর অর্থনৈতিক সঙ্গতির 
ৰণ্টন নির্ভর করে। খাণের সম্প্রসারণ ঘটিলে, উৎ্পাদনক্ষম সঙ্গতি 
তোগসামগ্রীর উৎপাদন হইতে বেশী করিয়া পু'জিসামগ্রীর উৎপাদনে চলি 
যায়। 

অধ্যাপক প্পিটোফ ও ক্যাসেল ব্যাণিজ্য চক্র বলিতে পু'জিসামখ্রী; 
উৎপাদনে পরিবর্তন বুঝাইয়াছেন। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে নুতন যন্ত্রের 
উদ্ভাবন, নুতন নুতন বাজারের উত্তব প্রভৃতি বিষয়ের দ্বারা বিনিয়োগের 
্বযোগ স্থষ্টি হয় এবং উহ্বার দ্বারা অতিরিক্ত উৎপাদন ঘটে | 

এই তত্বের সমালোচনায় বল যায় যে বিনিয়োগ যখন খুব বাড়িয়] যায 
তখন লোকের আয়ও বাড়িয়া যায়। লোকের যদি আয় থাকে এবং অভা, 
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থাকে, (অভাব থাকিবেই ) তাহা! হইলে সাধারণ ভাবে সামগ্রী অবিক্রীত 
থাকিতে পারে না, কোনও কোনও বিশেষ ধরণের সামগ্রী অবিক্রীত থাকিতে 
পারে | এ বিশেষ শিল্পের মন্দ! সমগ্র শিল্প বাণিজ্য জগতে ছড়াইয়! পড়িবে 
কি না তাহা বছ অনির্দিষ্ট বিষয়ের উপর নির্ভর করিতেছে ।* তাহা ছাড়া, 
এই মতবাদ সমুদ্ধ কি ভাবে আসে এবং বাণিজ্য চক্রের বিভিন্ন শুরগুলি 
(0159363 ) কিভাবে স্য্টি হয় তাহা ব্যখ্যা করিতে পারে না। 

[ 0. 10150255 0156 17001066815 00601 0৫6 6806 ০5০1০ (091. 


৪ মুদ্রা তত্ব (000109০215 (59015) হট্রে (28ড৮0:55 বাণিজ্য- 
চক্রকে একটি মুদ্রাগত ঘটন!। বলিয়া! ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাহার মতে, 
বাট্টার হার (15869 ০0৫ 0150081€) পরিবর্তনের দ্বারা মুদ্রার পরিমাণে 
পরিবর্তন ঘটানো হয় । বেপারীগণ খপ করিয়! মাল মভুদ করে। শুদের হার 
কমিলে তাহার] বেশী করিয়া! পণ্যের বরাত (0:06) দেয়। উহ্বাতে 
উৎপাদ্দনকারীর! বেশী করিয়া উৎপাদনের ব্যবস্থা করে। উহাতে জনসম্রির 
উপাজনন বাড়ে, দামন্তর বাড়ে । কিন্ত উপাজর্ন ও দাঁমস্তরের এই বৃদ্ধি 
ক্রমাগত চলিতে থাকিলে সুদের হারের বৃদ্ধি অবশ্যস্ভাবী হইয়া উঠে। তখন 
বেপারীগণ মালের অর্ডার দিবে কম, উৎপাদনকারীর। উৎপাদন করিবে 
কম, উপাজনিকারীরা উপাজ'ন করিবে কম এবং দামস্তর কমিতে থাকিবে। 

এই তত্বের ত্রুটি হইল £ প্রথমতঃ, সুদের হার কেন অবশ্যস্তাবী ব্ধপে 
কমিবে বাড়িবে তাহ] ব্যাখ্য। করা কঠিন। দ্বিতীয়তঃ, সুদের হার বাড়াইয়া 
বিনিয়োগ সংযত করা যায় (কিন্ত তৎক্ষণাৎ নহে), কিন্ত বাণিজ্যে চরম 
মন্দা উপস্থিত হুইলে সুদের হার কমাইলেই, উৎপাদনকারীর] উৎপাদন 
বাড়াইতে ছুটিয়া যায় না। * 

(৫) কীনসের তত্ব (2০5063188 65601) [ 1510) 00০0: 
00 5০1 20161612100 ৮01)? উপরে ২নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য । ] 

0.4. 70180085679 011167601 076118008 (1886 18955 19610 50026986% 
107 0017011)88106 80৪ ০5০16, 

&8, বাণিজ্য চক্রের উঠতি পড়তিতে দেশের মধ্যে কখনও উৎপাদন, 

মুনাফা এ সাধারণ উপাক্র্ণনর জর খব বাডিয় যায়, কখনও বা উভারা এতই 
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কমিয়া যায় যে জনসাধারণের পক্ষে জীবন যাত্রা নির্বাহ কর] ছুক্মহ 
হইয়া উঠে। অর্থনীতিবিদ্রগণ সেই কারণে বাণিজ্য-চক্রের আতিশয্যের 
পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের পক্ষপাতী ; কখনও ভূপতি ও কখনও ভিখারী না হইয়া 
কি করিয়া মাঝামাঝি হ্বচ্ছল জীবন যাত্রা নির্বাহ কর] যায় তাহার উপায় 
সন্ধানের জন্য তাহার] আগ্রহশীল। সেই কারণে তাহারা বাণিজ্যচক্রের 
চরম পরিস্থিতি কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতে পার] যায় সে সম্পর্কে বিভিন্ন পদ্ধতি 
আলোচন! করিয়াছেন । 
মুদ্রাগত পদ্ধতি-__ একধরণের পদ্ধতিকে বল! হয় মুদ্রাগত পদ্ধতি 
€1900525 7011০5 )। ধীহার] বাণিজ্যচক্রের যুদ্রাগত কারণের উপর 
জোর দেন অর্থাৎ ধীহাদের অভিমতে মুদ্রা! সংক্রাস্ত ঘটনার দরুণই বাণিজ্য- 
চক্র স্থট্টি হয়, তাহার] প্রস্তাব করেন যে বাণিজ্যচক্র নিয়ন্ত্রণের জন্ত মুদ্রা- 
ংক্রাস্ত নীতির পরিবর্তন সাধন প্রয়োজন । ব্যাঞ্ধ বেশী করিয়া! খণ দিলে 
মুদ্রার পরিমাণ বাড়ে এৰং বিনিয়োগ ও দাঁমস্তর বাড়িতে থাকে £ ব্যাঙ্ক 
কম করিয়। খপ দিলে মুদ্রার পরিমাণ কমে, তখন বিনিয়োগ ও দামত্তর 
কমিতে বাধ্য হয়। ব্যাঙ্ক কর্তৃক খণের হাস করণ ও বৃদ্ধি সাধন দ্বর্ধের 
হারের বুদ্ধি বা হাসের দ্বারা সম্পাদিত হয়। কিন্ত দেশের সাধারণ ব্যাঙ্কগুলি 
ছুদের হার কমাইয়া বেশী ধার দিবে কিন? অথবা কুদের হার বাড়াইয়। ধার 
দেওয়। কমাইয়! দিবে কি না! তাহ] নির্ভর করে তাহাদের হাতে নগদ রিজার্ভ 
এর পরিমাণের উপর । সুতরাং কেন্ত্রীয় ব্যাচ যদি সাধারণ ব্যাঙ্কগুলির উপর 
দুদের হার কমাইবার উৎমাহ ব1 বাড়াইবার জন্য চাপ দেয় এবংউহ্বার সহিতই 
সাধারণ ব্যাঙ্চগুলির হাতে যে নগদ রিজার্ভ থাকে তাহা প্রযমোজন মত 
বাড়াইৰার বা কমাইবার ব্যবস্থা করে, তাহ! হইলে ব্যাঙ্কগুলি তাহাদের 
খণ দেওয়া বাড়াইতে উৎসাহিত হইবে বা কমাইতে বাধ্য হইবে। কেন্দ্রীয় 
ব্যাঙ্ক "ব্যাঙ্ক রেট” পরিবর্তন করিলে ব্যাঙ্কগুলি তাহাদের দুদের হার পরিবর্তন 
করিবে এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ন «খোলাবাজার কারবারে” (01967) 1081026 
07১61961029 ) নামিলে ব্যাঙ্থগুলির হাতে নগদ রিজার্ভে পরিবর্তন ঘটিৰে। 
স্বতরাং বাণিজ্যচক্রের আবর্তনে দেশ যখন দ্রুতগতিতে সমৃদ্ধির দিকে যাস্ব 
তখন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উচিত হুইবে ব্যাঙ্করেট বৃদ্ধি করিয়া এবং মিকিউরি/ি 
বিক্রয় করিয়া চরম অবস্থায় উপনীত'হইবধর পূর্বেই অসংযতভাবে বিনিয্বোগ 
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বৃদ্ধি প্রতিরোধ করা। আবার, মন্দার চরম অবস্থা আসিবার পূর্বেই 
যাহাতে বিনিয়োগকারীর নৈরাশ্য কাটাইয়া উঠিতে পারে সেই 
উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উচিত ব্যাঙ্করেট কমাইয়। দেওয়| এবং সিকিউরিটি 
ক্রয় করিয়া সাধারণ ব্যাক্ষগুলির হাতে নগদ রিজার্ভ বাড়াইয়! দেওয়া । 
বাণিজ্যচক্রের উগ্রত1 প্রশমনের জন্য এই মুদ্রানীতির প্রয়োগ স্বক্ষেত্রেই 
কিন্ত সফল হুইবে এন্প নিশ্চয়তা নাই । ব্যবসা-বাণিজ্য যখন সমৃদ্ধির দিকে 
অগ্রসর হয় তখন শিক্পপতিদের হাতে নিজন্ব মুলধন জমিয্ব! উঠে, জনসাধারণের 
হাতে অর্থাগম হয় বলিয়া! তাহাবাও শেয়ার সিকিউরিটি কিনিয় শিল্পে অর্থ 
বিনিয়োগের জন্য ঝুঁকিয়। পড়ে। দেশের শিল্পবাণিজ্য তখন ব্যাক্কের 
॥ণের উপর পরিপূর্ণ নির্ভরশীল থাকে না। ব্যাঙ্গ-মুদ্রা হ্রাসের দ্বারা ঈপ্সিত 
ফল পাইতে অনেক বাধ! স্যপ্টিহয়। আবার চরম মন্দার সময়ে ব্যবস! 
বাণিজ্যের জগতে যখন ব্রাসের সুষ্টি হয় তখন ব্যাক্ষগুলি কম হৃদে বেশী টাকা 
ধার দিতে আগগ্রহশীল হইলেই যেসঙ্গে সঙ্গে বিনিয়োগের স্পৃহ! ফিরিয়া 
মাপিবে, এবূপ না হইতে পারে । কিন্তু মুদ্র। নীতির প্রয়োগ যে একেবারে 
বিফল হইতে বাধ্য, তাহা! মনে কর] ভুল। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যদি স্থনির্দিষ্টভাবে 
এবং বেশ কিছু কাল একটি মুদ্রানীতি অনুসরণ করিতে থাকে তাহা হইলে 
উহা! একদিন না একদিন ফলপ্রস্থ হইবেই। তবে কত ভ্রত উহ1 ফলপ্রন্থু 
হইবে তাহ! নির্ভর করে মুদ্্রানীতির সহিত অন্থান্ত নীতির প্রয়োগের উপর। 
এই অন্তান্ত নীতির মধ্যে একটি হইল সরকারী নির্মাণ কার্ষের নীতি এবং 
ও একটি হইল সরকারী আয় ব্যয় সংক্রান্ত নীতি। 
সরকারী নির্মাণ কার্ধের নীতি (729৮115 ড/0:155 011০5 ) £ 
গরকার তাহাদের নিয়মিত কর্তব্যের অঙ্গরূপেই প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া 
গানাবিধ সামাজিক লম্পদের স্থ্টি করিয়া! থাকেন। দেশের সাধারণ উন্নতি ও 
অনকল্যাণের স্বার্থেই ইহা করা হুইয়া থাকে যথা, পথ নির্মাণ, সেতু নির্মাণ, 
সেচকার্য নির্মাণ, বিস্তালয় ভবন ও হাসপাতাল নির্মাণঃ রেলপথ 1নমাণ 
ত্যাদি। এই সকল নির্মাণকার্য কখন আরম্ভ কর! হইবে তাহা সরকার যদি 
[ণিজ্যচক্রের গতি ও প্রবণতা অন্ুযায়ী নিধারণ করেন, তাহা হইলে 
|কদিকে মন্দা ও অপরদিকে সমৃদ্ধির উগ্রতা কিছুটা শিয়ন্ত্রণ করা যায়। 
[ণিজ্যচক্রের স্বাভাবিক আবর্তনে যখন খুব মন্দা আসে তখন চতুদিকে 
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কোনও সরকারী উদ্ভোগ বা! শিল্প স্থষ্টি হয় না, নু তরাং বে-সরকারী ব্যবসা 
বাণিজ্যের পক্ষে নূতন কোন সরকারী ব্যবসা বাণিজ্যের প্রতিযোগিতার 
সম্মুখীন হইতে হয় না। দ্বিতীয়তঃ, সরকার এই পন্থা অবলম্বন করিলে 
কাহাকেও দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করিয়া অর্থসাহাষ্য করিতেছে না। স্থুতরাং কেহ 
সরকারের নিকট হইতে অর্থসাহায্য লইয়া! নিজেকে ছোট করে না। 
নাগরিকের আত্মসম্মান বজায় থাকে । তৃতীয়তঃ, করভার কমাইয়৷ দিয়। 
জনগণকে পরিত্রাণ দিবার জন্ঠ সরকারকে কোন বাড়তি ব্যয় করিতে হয় 
না। চতুর্থতঃ, করভার হাসের যে ফলাফল ( অর্থাৎ লোকের হাতে উদ্বত 
অর্থ থাকিয়া যাওয়া এবং উহা ব্যয় করা) তাহা খুব দ্রুত ঘটে | পঞ্চমতঃ, 
এই নূতন ব্যয়ের চাপে, জনগণ ঠিক যে ধরণের সামগ্রী ভোগ করিতে ইচ্ছা 
করে ঠিক সেই ধরণের সামগ্রীই উৎপাদিত হয়। তবে করভার হাস পদ্ধতির 
'অন্থবিধাও আছে-_বিশেষ করিয়! ইহাতে যাহারা পূর্বেই উপার্জন করিতেছে 
তাহাদের ক্রয়শক্তি বাড়ানে! হয়; যাহারা উপাজনের স্রযোগ পায় নাই 
তাহাদের তৎক্ষণাৎ কোন উপকার হয় না। তাহা ছাড়া; উপাজণনক্ষম 
ব্যক্তিদের করভার কমিলে উহার বেশ কিছুটা সঞ্চয়ে চলিয়া! যাইতে পারে, 
উহাতে করভার হাসের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। তবে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইবে না, ইহা 
নিশ্চিত। 


সরকারী ব্যয় বৃদ্ধি 


সরকারী ব্যয়বৃদ্ধির দ্বার জনসাধারণের হাতে সরকারী অর্থের অনুপ্রবেশ 
ঘটানে! যায়। নান! পদ্ধতিতে এবং নান! উদ্দেশ্যে সরকারী ব্যয় বৃদ্ধি 
করানে। যায় এবং বাস্তবে করান হইয়া থাকে। নিছক সরকারী দাক্ষিণ্য 
স্বরূপ উহা জনগণের একশ্রেণীর হাতে অর্পণ কর! যায়। ইহাতে সরকার 
কোন বস্তু ক্রয় করেন না, শুধু ব্যয় করিবার জন্ত লোকের হাতে অর্থের 
যোগান দেন। অপর দিকে সরকার বড় বড় সরকারী সম্পত্তি নির্মাণের জন্ত, 
যথা নদী উপত্যকা পরিকল্পনা, বা বিঘ্যুৎশক্তি উৎপাদন, ব্যয় করিতে পারেন । 
সরকার যদি সরাসরি ত্রাণমুলক সাহায্য প্রদান করেন তাহা! হইলে ফলাফল 
ঘটে খুব ক্রুত। নির্মাণ কার্ষের ফলাফল পাইতে অনেক বিল হয়। অধিকন্ত 
সরাসরি ভ্রাণকার্ধের ম্বারা কোন্‌ নির্ধাণ কার্য সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত (বেসরকারা 
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পরিবর্তন সাধন যাহাতে বাণিজ্যচক্রের স্বাভাবিক গতির বিপরীতধর্মী শক্তি. 
স্ষ্টি হ্য়। সরকার বাজেটে এরূপ অদল বদল করিতে পারেন যাহাতে 
মন্দার সময়ে জিনিবপত্রের চাহিদা! প্বৃদ্ধি পায় এবং লোকে বেশী করিয়া 
চাকুরী পাইতে পারে, এবং সমৃদ্ধির সময়ে যাহাতে বিনিয়োগকাবীরা 
অযথা বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়াইয়া উৎপাদনের তুলনায় লোকের হাতে 
অর্থাগম বেশী ঘটাইয়া না দেয়। 

একটি মন্দার পরেপ্াট ব্যয় বৃদ্ধি ঘটিলে তবেই উঠতি (5০০০) শুরু 
হইতে পারে-হয় ভোগের জন্ত ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়া অথব! বিনিয়োগের জন্য 
ব্য় বৃদ্ধি পাইয়া অথব| সরকারের ব্যয় বৃদ্ধি পায়! । মজুদ মাল ফুরাইয়া 
গেলে বা যন্ত্রপাতির ক্ষয়ক্ষতিপূরণ অবশ্ঠুভভাবী হইয়া পড়িলে বা ভোগের ইচ্ছা 
বাড়িলে, ব্যয় বৃদ্ধি আপনা-আপনিই ঘটে । সুদের হার কমাইবার মুদ্রানীতি 
গ্রহণ করিলে এই ব্যয় বৃদ্ধিতে আরও উৎসাহ দেওয়া হয়। কিন্ত দারুণ 
মন্দার (98৮61 00955102) সময়ে ইহাতে ঠিক কাজ হয়না । আপনা- 
আপনি উঠতি ঘটাইয়! দিতে পারে এরূপ উপাদান অনেক ধীরে ধীরে 
কার্যকরী হয়। হ্বতরাং মন্দা যখন দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবার সম্ভাবনা দেখা 
দেয় তখন সরকার রাজস্ব সংক্রান্ত নীতি প্রয়োগ করেন। এই নীতি হুইদিক 
হইতে কার্যকরী করা হুয়। প্রথমতঃ জনসাধারণের উপর এবং ব্যবস| 
বাণিজ্যের উপর করভার হাস করিয়া, দ্বিতীয়তঃ, সরকার কর্তৃক বেশী 
পরিমাণে ব্যয় নির্বাহ করিয়া । 


করভার ভাস 


মন্দার সময়ে সরকার যদি করের হার হ্রাস করিয়া দেন তাহা হইলে 
লোকের হাতে টাক] বাঁচিয়া যাইবে এবং বাঁচিয়] যাঁওয়! টাকা তাহার] খরচ 
করিবে । ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের উপর করভার হ্রাস করিলে তাহাদের হাতে 
বিনিয়োগ করিবার মতন বেশী টাকা থাকিয়া! যাইবে ? ইহাতে বিনিয়োগের 
উদ্দেশ্টে বেশী খরচা হইবে | করের হার হাস করিয়! দিয়া ব্যয়বৃদ্ধির সম্ভাবন। 
সৃষ্টি করিয়! দেওয়া! নানাদিক হইতেই আ্ববিধাজনক। প্রথমতঃ, কর কমাইয়] 
দিলেই সরকার সন্তষ্ট এবং নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারে 3 উহ্বার জন্ত সরকারকে 
সক্রিয়ভাবে কোনও নূতন কাজে নামিতে হয় না। উহ্বাতে নূতন করিয়া 
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কোনও সরকারী উদ্ভোগ বা! শিল্প স্থষ্টি হয় না, নু তরাং বে-সরকারী ব্যবসা 
বাণিজ্যের পক্ষে নূতন কোন সরকারী ব্যবসা বাণিজ্যের প্রতিযোগিতার 
সম্মুখীন হইতে হয় না। দ্বিতীয়তঃ, সরকার এই পন্থা অবলম্বন করিলে 
কাহাকেও দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করিয়া অর্থসাহাষ্য করিতেছে না। স্থুতরাং কেহ 
সরকারের নিকট হইতে অর্থসাহায্য লইয়া! নিজেকে ছোট করে না। 
নাগরিকের আত্মসম্মান বজায় থাকে । তৃতীয়তঃ, করভার কমাইয়৷ দিয়। 
জনগণকে পরিত্রাণ দিবার জন্ঠ সরকারকে কোন বাড়তি ব্যয় করিতে হয় 
না। চতুর্থতঃ, করভার হাসের যে ফলাফল ( অর্থাৎ লোকের হাতে উদ্বত 
অর্থ থাকিয়া যাওয়া এবং উহা ব্যয় করা) তাহা খুব দ্রুত ঘটে | পঞ্চমতঃ, 
এই নূতন ব্যয়ের চাপে, জনগণ ঠিক যে ধরণের সামগ্রী ভোগ করিতে ইচ্ছা 
করে ঠিক সেই ধরণের সামগ্রীই উৎপাদিত হয়। তবে করভার হাস পদ্ধতির 
'অন্থবিধাও আছে-_বিশেষ করিয়! ইহাতে যাহারা পূর্বেই উপার্জন করিতেছে 
তাহাদের ক্রয়শক্তি বাড়ানে! হয়; যাহারা উপাজনের স্রযোগ পায় নাই 
তাহাদের তৎক্ষণাৎ কোন উপকার হয় না। তাহা ছাড়া; উপাজণনক্ষম 
ব্যক্তিদের করভার কমিলে উহার বেশ কিছুটা সঞ্চয়ে চলিয়া! যাইতে পারে, 
উহাতে করভার হাসের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। তবে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইবে না, ইহা 
নিশ্চিত। 


সরকারী ব্যয় বৃদ্ধি 


সরকারী ব্যয়বৃদ্ধির দ্বার জনসাধারণের হাতে সরকারী অর্থের অনুপ্রবেশ 
ঘটানে! যায়। নান! পদ্ধতিতে এবং নান! উদ্দেশ্যে সরকারী ব্যয় বৃদ্ধি 
করানে। যায় এবং বাস্তবে করান হইয়া থাকে। নিছক সরকারী দাক্ষিণ্য 
স্বরূপ উহা জনগণের একশ্রেণীর হাতে অর্পণ কর! যায়। ইহাতে সরকার 
কোন বস্তু ক্রয় করেন না, শুধু ব্যয় করিবার জন্ত লোকের হাতে অর্থের 
যোগান দেন। অপর দিকে সরকার বড় বড় সরকারী সম্পত্তি নির্মাণের জন্ত, 
যথা নদী উপত্যকা পরিকল্পনা, বা বিঘ্যুৎশক্তি উৎপাদন, ব্যয় করিতে পারেন । 
সরকার যদি সরাসরি ত্রাণমুলক সাহায্য প্রদান করেন তাহা! হইলে ফলাফল 
ঘটে খুব ক্রুত। নির্মাণ কার্ষের ফলাফল পাইতে অনেক বিল হয়। অধিকন্ত 
সরাসরি ভ্রাণকার্ধের ম্বারা কোন্‌ নির্ধাণ কার্য সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত (বেসরকারা 
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শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতা! করিবে ন!, অথচ সমাজের উপকারে আসিবে ) 
তাহা বাছাই করিবার দায়িত্ব পরিহার করা যাইবে । তাহ! ছাড়া সরাসরি 
ত্রাণ দেওয়া হয় দরিদ্রতমকে ; দরিদ্রতমরাই "ক্ষুধিততমণ্, অর্থ পাইলেই 
তাহার] ব্যয় করিবে ? কিন্ত নির্বাণ কার্ধের ব্যয় প্রথমে অধিকতর ভাগ্যবান- 
দের ছাতে যায় £ যথা ঠিকাদার, এঞ্িনিয়ার ইত্যাদিঃ ইহার মোট অংশ সেই 
কারণে অঞ্চিত হুইয়া যাইতে পারে । ভবে ত্রাণ কার্ষের দ্বারা দাক্ষিণ্য সি 
হয়, উহাতে একটি অন্ুকম্পার ভাব থাকে । জনগণের একটি বৃহৎ অংশ 
কিন্ত দীর্ঘকাল অন্থকম্পার উপর নির্ভর করিয়া! থাকিতে পারে না। নির্মাণ 
কার্ষের জন্য ব্যয় করিলে এই অন্ুকম্পার ভাব, স্থতরাং মানুষের আত্মঅভি- 
মানে আঘাত এড়ানো যায়; আবার কিছু বস্ত-পুঁজিও স্থষ্টি হয়। বেকার 
উৎপাদক উপাদানকে কাজে লাগাইয়া! দেশের শ্রম-শক্তির অপচয় নিরোধ 
কর] যায়। 

রাজস্ব সংক্রান্ত নীতি কার্যকরী করিতে গেলে সরকারকে উহার জন্ত 
বাড়তি অর্থ সংগ্রহ করিতে হয়। এই বাড়তি অর্থ সরকারী খণ স্ষ্টি করিয়া 

গ্রহ কর! যায় অথব! নৃতন মুত্র! স্থপ্টি করিয়াও সংগ্রহ করা যায়্। 

06. 12 ৪:65 5 ০08116 10 80801112978 01067861105 
80000196981] 17) 8. 08007 699011071 2 ড1)8৮ £05 875 
1105168161005 01 88107) 86870117615 ? 


4118,  উচ্চস্তরে কর্মসংস্থান বজায় রখিবার জন্য সরকার কর ধার্য এবং 
অর্থব্যয়ে তারতম্য ঘটাইয়| থাকেন। বাণিজ্য চক্রের উ্ান পতন নিরোধ 
করিয়! স্থিতিশীলতা বজায় রাখিবার জন্য (অবশ্য উচ্চ কর্মসংস্থানের স্তরে ) 
রাজস্ব নীতির তারতম্য কর! হইয়া থাকে । ইহার জন্য অর্থনৈতিক জীবনের 
প্রবণতার দিকে সতর্ক দৃষ্টি দিতে হয়, ভবিষ্যতের প্রবণতাকে যথাসভভব সঠিক 
অনুমান করিয়া লইতে হয়, এবং ঠিক যধোচিত সমক্বে প্রয়োজনীয় যথাযথ 
ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয়। কিন্তু আধুনিক অর্থনৈতিক কাঠামে৷ যে 
সম্পূর্ণরূপেই রাজস্বনীতির সামঞ্জম্ত বিধানের উপরেই নির্ভর করে, পরিবাতিত 
অবস্থার লংশোধনমূলক ব্যবস্থা! অবলম্বনের নিজস্ব কোনই ক্ষমতা নাই, এব্ধপ 
মনে করাও ভুল হুইবে। আধুনিক যুগে সকল প্রগতিশীল দেশেরই রাজস্ব 
কাঠামোতে আপনা-আপনিই স্থিতিশীলতা আনিয়া দেয় এরূপ কতিপয় বিবয্ব- 
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ক্রিয়া করিতে থাকে; এইগুলি অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে গড়িয়া উঠা 
স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা, যাহা! পরিবতিত অবস্থাকে সংশোধন করিয়া অর্থনৈতিক 
জীবনে স্থিতিশীলত! ফিরাইয়! আনে । এই উপাদান বা ব্যবস্থাগুলিকে 
স্তামুয়েলসন 4116 29 86৪১15৩5 আখ্যা দিয়াছেন। এই ধরণের গুরুত্বপূর্ণ 
স্থিতিশীলতা স্থপ্টিকারী উপাদানগুলি হইল নিয়রূপ £ 

(১) করলন্ধ রাজস্বের আপন-আপনি পরিবর্তন £ ব্যক্তিগত 
এবং ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের আয়-এর উপর সকল দেশেই ক্রমবর্ধমান হারে 
কর আরোপিত আছে। ম্থতরাং যখনই ব্যবসা বাণিজ্যের জগতে পড়তি 
স্ষ্টি হয় লোকের উপাজন কমে, ব্যবসায়ের লাভ কমে, তখনই কর-এর হার 
কোনব্বপ পরিবর্তন না করিলেও করসংগ্রহ আপনা-আপনিই কমিয়া যায়। 
আবার ব্যবস। বাণিজ্যের জগতে যদি লাভ বাড়ে, উপাজ”ন বাড়িতে থাকে, 
যুদ্রান্ফীতির প্রবণতা! স্যষ্টির সভাবন] থাকে, তাহা হইলে উহার যে বিপরীত 
অর্থাৎ সংশোধনী ব্যবস্থা গ্রহণ কর] উচিত তাহা! আপনি আসিয়া যায়__ 
করের হার না বাড়াইয়াও কর-সংগ্রহ বাড়ে। পড়তির সময়ে যে কর 
কমাইয়া দিতে হুয় এবং উঠতির সময়ে যে কর বেশীকরিয়া আদায় করিতে হয় 
(বাণিজ্যচক্র বিরোধী ব্যবস্থা রূপে)-__ইহ]1 কিছুটা আপনা-ঘাপনি হুইয়! যায়। 

(২) বেকারভাতা প্রান ও অন্যান্য কল্যাণমূলক ব্যয় ঃ প্রায় 
সকল প্রগতিশীল দেশেই বেকারভাতা এবং অন্তান্ত সাহায্যমূলক 
অর্থপ্রদানের ব্যবস্থা বলবৎ আছে। ব্যবসা-বাণিজ্য জগতে মন্দা স্বর হইলে 
বেকার ও আর্তের সংখ্যা বাড়ে ; ম্থুতরাং সরকারকে এমনিতেই বেকারভাতা 
ও অন্ান্ত অর্থ সাহায্য বাড়াইতে হয়-নিয়মিত ব্যবস্থারূপেই, রাজস্বনীতির 
প্রয়োগরূপে নহে। সমুদ্ধি স্বর হইলে এই বাবদ খরচা আপনি 
কমিয়া যায় । | 

(৩) চাষী-সাহায্যের কর্মসূচী ঃ কৃষি সামগ্রীর দামের তারতম্য 
ঘটলে চাষীকে সাহায্য করিবার ব্যবস্থা অনেক দেশেই আছে। লোকের 
অর্থব্যয় কমিবার দরুণ যখন কৃষি ফসলের দাম কমে, সরকার তখন নিদিষ্ট 
মূল্যে উদ্ধত কিনিয়া লন, চাষী আথিক সাহায্য পায়। যখন কৃষি সামগ্রীর 
দাম বাড়িতে থাকে, সরকার তখন গুদাম খালি করেন, বাজারে মাল 
ছাড়িয়! টাক] টাশিস়া! লন | 
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(৪) যৌথ সঞ্চয় ও পারিবারিক সঞ্চয় $ সরকারী ব্যবস্থার 
বাহিরেও স্থিতিশীলতা বিধায়ী উপাদান স্থপ্টি হইয়াছে । যৌথপুজি 
কারবারের সঞ্চয় এইক্প উপাদানন্মপে কার্য করে। সমৃদ্ধির সময়ে সমস্ত লাভ 
ডিভিডেগুরূপে বন্টন করিয়া ন1 দিয়া কিছুটা সঞ্চয় করিয়া রাখা হয়| 
মন্দার সময়ে এই পূর্বেকার সঞ্চয় হইতে অর্থ টানিয় ডিভিডেগ্ অপরিবতিতই 
রাখা হয়। পরিবারগুলিও তাহাদের অভ্যস্ত জীবনযাত্রার মান বজায় 
রাখিতে চেষ্টা করে; আয় বাডিলেই যদি তাহার! সঞ্চয় বাড়ায়, খরচা 
বাড়াইয়া জীবন যাত্রার যান উন্নীত করিবার চেষ্টা না করে, উহাঁও 
স্িতিশীলতার উপাদান । 

এই স্বয়ংক্রিয় স্থিতিশীলতা-বিধায়ী উপাদানগুলির কার্ধক্ষেত্রে যে 
গুরত্বপূর্ণ সীমাবদ্ধতা আছে তাহাঁও উপলব্ধি কর] প্রয়োজন । প্রথমতঃ, 
এইগুলি পরিপূর্ণ স্থিতিশীলতা আনিয়া দিবে এই বলিয়া ইহাদের উপর নির্ভর 
*রিয়] থাকা চলে না । মন্দ! ও সমুদ্ধির মধ্যে যে অস্থিরত] সমষ্টি হয়,তাহ1! এই 
বষয়গুলি কিছুটা প্রশমিত করিলেও সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত করিতে পারে না। 
দ্বতীয়তঃ, ইচ্ছাপূর্বক ষে রাজন্বশীতি নির্ধারণ ও প্রয়োগ করা হয় তাহার 
ধ্যে যে নমনীয়তা থাকে পরিবতিত অবস্থার সহিত খাপ খাওয়াইবার 
যে ক্ষমতা থাকে? তাহ] এই স্বয়ংক্রিয় উপাদানগুলির মধ্যে থাকে না। 


6. 7)98০:006 111০ 180$078 (1786 09607:111178 66 1০56] 01 
00001057067 27 ৪. 9000005, (0)9£766 1969). 

4718, যে সকল ক্ষেত্রে কাজকর্ম করিয়া মানুষ উপার্জনের স্থযোগ পায় 
সেই সকল ক্ষেত্র কতদূর বিস্তৃত তাহার উপরেই দেশের মধ্যে কর্মসংস্তানের 
শুর নির্ভর করে বলিয়াই আপাতঃ দৃষ্টিতে মনে হয়। কতগুলি, কত বিভিন্ন 
প্রকারের এবং কিন্ধপ আয়তনের শিল্প প্রতিষ্ঠান স্কাপিত হইয়াছে, দেশের 
মধ্যে কতখানি জমি চাঁষ করা হইতেছে, কত বিভিন্ন প্রকারের ব্যবসা] বাণিজ্য 
দেশের মধ্যে গড়িয়া উঠিয়াছে_-এই সকল বিষয় কর্মসংস্থানের স্তর নির্ধারণ 
করে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু একটু চিন্তা করিলেই দেখা যাইবে যে দেশের 
কষি, শিল্প, ব্যবসা বাণিজ্য এবং সম্পদ উৎপাদনকারী অন্ান্ত প্রয়াস 
শোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ দিলেও,, উহারা আসলে কর্মসংস্থানের 
(610019520750) শর্ট নহে । উহ্থার] যে সকল বিষয়ের উপর নির্ভর করে 
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তাহাদ্দিগকেই আসলে কর্ষসংস্বানের নির্ধারকরূপে গণ্য করিতে পারা যায়। 
এই বিষয়গুলি হইল প্রধানতঃ ছুইটি ঃ ভোগকার্য্য (07250101000) এবং 
বিনিয়োগ (00৮69001600) | 

জিনিসপত্রের চাহিদা না থাকিলে জিনিষপত্র বিক্রয় হইতে পারে না। 
যথেষ্ট চাহিদা থাকিলে তবে উচ্থা বিক্রয় হইবে । বিক্রয় হইলে বা হুইবার 
সম্ভাবন] থাকিলে তবেই উহ্বার উত্পাদন হইবে । ইহা ধেমন বিচ্ছিম্বভাবে 
একটি ছুইটি নির্টি সামগ্রীর সম্পর্কে বল! যায়, সেইরূপ সামগ্রিকভাবে সকল 
প্রকার সামগ্রীর ক্ষেত্রেও ইহা প্রযোজ্য । দেশের লোকে যদ্দি জিনিসপত্র 
চাহিদ! করে খুব বেশী এবং এ চাহিদা মিটাইবার জন্য অর্থব্যয় করিতে অগ্রসর 
হয় তাহ! হইলে উতৎপাদনকারীরা নিজের নিজের পণ্য আরও বেশী করিয়। 
উৎপাদনের আয়োজন করিবে । জনসাধারণের পক্ষ হইতে জিনিষপত্রের 
চাহিদা যদি আরও বাড়ে তাহা! হইলে নৃতন নুতন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া 
উঠিবে এবং ব্যবসা-বাণিজ্য স্থাপিত হইবে । পুরাতন শিল্পের সম্প্রসারণের 
দরুণ এবং নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইবার দরুণ, মালিকশ্রেণী বেশী করিয়া 
উৎপাদক উপাদন নিয়োগ করিবে । ইহাতে লোকে চাকুরী পাইবে বেশী, 
বেকারের সংখ্যা কমিবে। সুতরাং লোকের কলপ্রদ চাহিদার উপর* অর্থাং 
সামগ্রী ক্রয়ের জন্ত অর্থব্যয়ের উপর দেশের কর্মসংস্বান নির্ভর করে। 

কিস্ত' লোকে অর্থব্যয় করে কিসের উপর, তাহাই প্রধানতঃ 
বিবেচ্য । লোকের অভাৰ অনেক, অর্থের অভাবেই এই সকল অভাব মিটে 
ন1। অর্থাগম হইলে লোকে অনস্ত অভাবের চাপে অর্থব্যয় করে এবং অভাব 
মোচনের চেষ্টা করে । কিন্ত লোকে অর্থব্যয় করে কিসের উপর? উত্তর 
হইল প্রথমতঃ তোগকার্ষের উপর, দ্বিতীয়তঃ বিনিয়োগের উপর । লোকে 
যখন সরাসরি ভোগের জন্ত সাধারণ ব্যবহার্য সামগ্রী বা আরামের বা 
বিলাসের সামগ্রী ক্রয় করে তখন ভোগ্যপণ্যের উপরেই তাহার] ব্যয় 
করিতেছে বলা হয় এবং তাহাদের এ কার্ধকে বলা হম ভোগকার্য 
(০000801006107)| সর্বসাধারণে যেমন ভোগকার্ষে ব্যয় করে, তেমনি 
তাহাদের মধ্যে একশ্রেণীর লোক আছে যাহার! ভোগকার্য ছাড়! আরও 
এক পর্যায়ের কার্যে বায় করে; তাহা হুইল বিনিয়োগকার্ধ (13690 
226776) 1 উৎপাদক বস্তু স্যট্টির জন্য যে অর্থব্যয় কর! হয় সংক্ষেপে তাহাকেই 
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বিনিয়োগ বলা যাইতে পারে । বিনিয়োগ সাধারণ ব্যক্তিও করিতে পারে, 
সরকারও করিতে পারে । উভয়ক্ষেত্রেই শ্রমিক সমেত বাঁড়তি উৎপাঁদক- 
উপাদানের চাহিদা বাড়ে, কর্মসংস্থান বাড়ে। আবার ইহার দরুণই 
লোকের ছাতে বাড়তি অর্থাগয হওয়ায়, এ বাড়তি ক্রয়শক্তি ব্যয় করিলে 
ভোগকার্ধ বাঁড়ে। উভয় প্রকার ব্যয় তখন প্কার্ষকরী চাহিদাকে" 
(০1260০6152 05008110) বাড়াইয়। [দয়া নানাপ্রকার সামগ্রীর কাটতি বাড়ায় 
এবং নিয়োগ বাড়ায় । 
দেশের মধ্যে মোট যত অর্থব্যয় কর। ভয় তাহার মধ্যে নিঃসন্দেহে 
ভোগকার্ষের জন্ত অর্থব্যয় সর্বাপেক্ষা বেশী। ভোগকার্ষের জন্ত লোকে কত 
 অর্থব্যয় করিবে তাহা নির্ভর করে, কীন্স্‌ যাহাকে 7:016915 ০০ 
০01)571106 বলিয়াছেন__অর্থাৎ ভোগের স্পৃহা_-তাহার উপর । একজন 
ব্যক্তির উপাজ'ন বাড়িলে, এই বাড়তি উপাজনের যতখানি অংশ সে 
ভোগকার্ষে ব্যয় করে--অর্থাৎ ভোগ এবং উপাজনের মধ্যে যে অন্বপাত-- 
| তাহাকেই ভোগস্পুৃহা বলা হয়। মোটামুটিভাবে বলিতে গেলে এই 
'ভোগস্পৃহ। নির্ভর করে প্রথমতঃ, সমাজের ধন সম্পদ বণ্টনের ধাঁচের উপর । 
ইহার কারণ অপেক্ষাকৃত দবিদ্রশ্রেণীর ভোগের স্পৃহ! বেশী; একজন দরিদ্র 
লোকের ১০ টাকা আয় বাড়িলে সে হয়তে1 ৯ টাকাই খরচা করিয়া দিবে 
স্ধ একজন ধনীর ১০০০ টাকা আয় বাড়িলে সে সাধারণ ভোগকার্ষের জন্ত 
হয়তো! ১০০ টাকা! ব্যয় বাড়াইবে, অবশিষ্ট অর্থ সঞ্চয় করিবে | সুতরাং 
সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে যত ধনসম্পদের স্ুসম বণ্টন হয় ততই 
ভোগস্পৃহা বাড়ে। দ্বিতীষ্বতঃ, ভোগস্পৃহ| নির্ভর করে মিতব্যয়িতার দিকে 
ঝৌকের উপর | তৃতীয্মতঃ, দামের পরিবর্তন প্রবণতা বা দামস্তর পরিবর্তন 
হইবার সম্ভাবনার উপরেও ভৌগস্পৃহা নির্ভর করে। চতুর্থতঃ, কর-ব্যবস্থার 
উপরেও ভোগস্পৃহ! নির্ভরশীল! উচ্চহারে কর আরোপ করিলে ব্যয়যোগ্য আত্ম 
কমিয়। যায় $ আবার কয়েক প্রকারের কর আছে যাহ] দরিদ্রের ক্রয়যোগ্য 
(সামগ্রীর উপর চাপিয়া উহার দাম বাড়াইয়! দেয় (যথ! বিক্রয় কর, উৎপাদন 
শুদ্ধ) এবং দরিদ্রের ক্রয়শক্ি কমাইয়া দিয়া ভোগল্পৃহা! কমাইয়া দেয়। 
ভোগস্পৃহা মোটামুটি খুব পরিবর্তনশীল নে, কিন্তু বিনিয়োগ-_অর্থাৎ 
নিয়োগ করিবার প্রবণতা-বিশেষভাবেই পরিবর্তনশীল । সেই কারণে 
10 
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কর্মসংস্থানের স্তর বেশীরভাগ বিনিয়োগের দ্বারাই নির্ধারিত হয়। বলাই 
বাছল্য যে বিনিয়োগ নির্ভর করে বিনিয়োগের লাভযোগ্যতার উপরে; 
একটি বিনিয়োগ কার্ধ্য কি উপার্জন আনিয়া দিবে এবং উহ্থার জন্ত কি খরচা 
করিতে হুইবে, ইহাদের সম্পর্কই হুইল প্লাভযোগ্যতা” | খরচার উপরে যে 
বাড়তি উপাজনন, উহাকে বল! হয় পু*জির প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমত' 
(008181098]  6£1516105% 0£ ০804091) | যে খরচার ভিত্তিতে প্রান্তিক 
উৎপাদন ক্ষমতা বিচার করা হয় উহার মধ্যে সুদের হার একটি অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । সুদের হার যদি কমিয়া যায় তাহা হইলে অপেক্ষাকৃত 
কম খরচে একটি পুঁজি সামগ্রী উৎপাদন করা বায় এবং উহ্বার লাভযোগ্যত' 
অনেক বাড়িয়া যায়। হ্বদ ছাড়াও যে সকল বিষয়ের উপর পুঁজির প্রাস্তিব 
উৎপাদনক্ষমতা! নির্ভর করে উহা! হুইল, ভবিষ্যতের প্রত্যাশিত চাহিদা 
লোকসংখ্যার বৃদ্ধি; নূতন আবিষ্কার, কলাকৌশলগত উন্নয়ন (:5০%০198108 
£2019:0501096165) ইত্যাদি । 
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দ্বিতীয়তঃ, এক ধরণের শ্রমিক আছে যাহারা বৎসরের একটি নির্দিষ্ট 
[য়ে কাজ পায় কিন্ত অন্ঠসময়ে বেকার থাকিতে বাধ্য হয়| অর্থাৎ ইহার] 
ন্ূপ সমাগ্রী উৎপাদনে নিযুক্ত হয়, যাহা প্রাকৃতিক ব1 আবহাওয়াগেত কারণে 
'সরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে উৎপাদিত হয়, অন্ত সময়ে উৎপাদনের সুবিধা 
'কে না বা প্রয়োজন হয় না। যথা ছাতি তৈয়ারীর কার্যে যাহার নিযুক্ত 
[, শীতকালে তাহাদের কার্য থাকে না| চাষের কাজও বারোমাস 
[কে না। ইহাদের যে বেকারত্ব তাহাকে “খতুগত বেকারত্ব” (59880281 
160921057600) বলা হয়। প্খতুগত বেকারত্ব” হইল অনিচ্ছাকৃত 
[কারত্বের একটি বূপ। 

ভূতীয়তঃ, আর এক ধরণের বেকারত্ব আছে যাহাকে প্রর্ষণমূলক 
বকারত্ব” বলা হয়। কেহ কেহ খতুগত বেকারত্বকেও তর্ষণমূলক বেকারত্বের 
কটি রূপ বলিয়া মনে করেন । তবে খতুগত বেকারত্ব ছাড়াও ঘর্ষণমূলক 
বকারত্বের (8000201008] 10620019510) নানারপ আকার দেখিতে 
ওয়া যায়। চাহিদা] ঘন ঘন পরিবর্তনের জন্ত যে বেকারত্ব স্যতি হয়, 
যথা অনেক জাহাজ একসঙ্গে ভিড়িয়াছে বলিয়া ভক শ্রমিক খুব ব্যস্ত থাকে 
কন্ত তারপর জাহাজ না থাকিলে বেকার হইয়া বসিয়! থাকে ) তাহা 
ধণমূলক বেকারত্বের দৃষ্টান্ত । যাহারা নিদি্ই সামগ্রী সারাই-এর (2681) 
জে নিষুক্ত থাকে বা চলতি ফ্যাশানের দ্বার! প্রভাবিত সামগ্রী নির্মাণে 
যুক্ত থাকে তাহারা মধ্যে মধ্যে বেকার হইয়া পড়ে। আকর্মিক কোন 
রটনা, (যথা! খনি দুর্ঘটন1 ) ব] প্রয়োজনীয় বস্ত সরবরাহে বাধার স্পট 
যথা! সিমেণ্ট না পাওয়ার দরুণ মিস্ত্িদের বেকারত্ব) অথবা কারবারের 
গঠনে গুরুতর ক্রুটি (যথা একটি বিভাগ ঠিক সময়ে তাহার কাজ সম্পন্ন 
ঈরিতে পারে নাই বলিয়া! অন্ত বিভাগের শ্রমিকরা! বেকার হইয়া পড়ে) 
ই সকল কারণে প্রায়ই বেকারত্ব স্থষটি হয়) ইহারা ঘর্ষণমূলক বেকারত্বের 
যায়ে পড়ে । 

চতুর্থতঃ, আর এক ধরণের বেকারত্ব আছে যাহাকে “কাঠামো 
'বিবর্তনগত বেকার তত” (56:550925]1 01210010570606) বল! হয়। ইহার 
্থ হইল যে সময়ের পরিবর্তনে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর গঠনগত 
'রিবর্ভন ঘটে। এই গুঠনগত পরিবর্তনের দরুণ পুরাতন শিল্পের অবনতি 
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ঘটে, নৃতন শিল্পের অভ্যুত্থান ঘটে,-যথা জুড়িগাড়ীর পরিবর্তে মটর গাড়ী 
প্রচলন । পুরাতন কোন শিল্পের জন্ত বিখ্যাত কোন স্থানের গৌরবের দি 
শেষ হয়, নৃতন স্থানে স্বানিকতা (19091159010) স্্টি হয়। নানাভাবে 
এইরূপ গঠনগত পরিবর্তন স্ষ্টি হতে পারে-- ইহার দ্বার। যে বেকারত্ব স্থষ্টি হ 
তাহা! যে মধ্যে মধ্যে ঘটে এবং মধ্যে মধ্যে বিলুপ্ত হয় তাহ] নহে? এ 
বেকারত্ব কর্মসংস্থান সুযোগের স্থায়ী পরিবর্তন হইতে স্থ্ট । একদল শ্রমি 
অভ্যত্ত চাকুরী হুইতে বা পরিচিত বসবাসের এলাকা হইতে বঞ্চি 
বা স্থানচ্যুত হয়| যাহাদের নুতন কর্ম জীবন গ্রহণের মতন বয়স থাকে 
মানসিক ক্ষমত1 থাকে তাহাদের বেকারত্ব স্থায়ী হয় না) অন্তান্ঠীদের বেকার 


স্বায়ী হুইয়া যায়। 


পঞ্চমতঃ, মজুরী বিকৃতি জনিত বেকারত্ব স্প্টি হইতে পারে (81362010015 
1706186 006 €0 ড75০-0150016101) | যদি একটি শিলের শ্রমিকগণ এর 
মজুরী আদায় করিতে সক্ষম হয় যাহা অন্ঠান্ত শিল্পের তুলনায় বেশী, তা; 
হইলে এই অধিক মজুরী বিশিষ্ঠ শিল্পে প্রস্তুত পণ্য অন্তান্ত শ্রমিকগ 
কিনিতে পারিবে না। এন্প ক্ষেত্রে যে শিল্পে মজুরী অপেক্ষাকৃত উচ্চস্ত, 
পৌছাইয়াছে সে শিল্পে শীপ্রই বেকারত্ব স্থপ্টি হইবে এবং অন্ঠান্ত শিল্পের মু: 
যদি এই স্তরে উন্নীত না হয় তাহা হইলে এ উচ্চ মজুরী বিশিষ্ট শিল্পে বেকার 


দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারে । 
বষ্ঠতঃ, উদ্ভোগের ঘাটতি জনিত বেকারত্ব স্থপ্টি হইতে পা! 


(02610161105 01 21006101152 81)0101051001)0) 1 সঞ্চয়ের তুলনায় য 
বিনিয়োগ কম হয়, তাহ| হইলে জাতীয় আয় হাস পায় এবং বেকারত্ব বৃ! 
পায়। আধুনিক অর্থনীতিবিদদ্দিগের মতেঃ বিনিষ্কোগের অস্থিরতা! ও ঘাটতি 
বেকারত্বের প্রধান কারণ; স্বতরাং বিনিফ্কোগের ঘাটতি জনিত বেকার 
দেশের মোট বেকারত্বের একটি অতি বৃহদংশ । 
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ঢানও একটি দুইটি সরল পদ্ধতি অবলম্বন যথেষ্ট হয়না । ইহার বিভিন্ন 
রণ মনুসন্ধানের দ্বার! বিভিন্ন ধরণের কর্মপদ্ধতি একই সঙ্গে অবলম্বন কর 
যোজন হয়। তবেই দেশের মধ্যে সামগ্রিকভাবে বেকার সমস্যার সমাধান 
তে পারে। 

একটি পদ্ধতি হুইল, খতুগত বেকারত্ব প্রতিকারের জঙ্ত পার্্বজীবিকা 
-০০০৪০1০০) যাহাতে স্থষ্টি হয় তাহার চেষ্টা কর! যাইতে পারে । খতু- 
বিবর্তনের জন্য যে সময়ে একদল শ্রমিক বেকার থাকে সেই সময়ে তাহারা 
হ্ত একপ্রকার কাজকর্ম করিয়৷, অর্থাৎ পার্খশবজীবিকার উপর নির্ভর করিয়া, 
সংস্থান ঝুরিতে পারে । যখন মৌতশুমী কাজ-কর্ বাঁড়িয়] যায় এবং উহা 
টতে তাহারা ভালো উপার্জন পাইতে পারে তখনও পার্্বজীবিকার সহিত 
হারা কিছুট! সম্পর্ক বজায় রাখিতে পারে ! যেমন আমাদের দেশে চাষীরা 
রোমাস কাজ-পায় না । তাহার। নানা প্রকার হস্তশিল্প (18180101905 ) 
|খিলে, বাধ্যতামূলক বেকারত্বের সময়ে এই সব হাতের কাজ হইতে বেশ 
টছুট1 উপার্জন করিতে পারে। সরকার নানাপ্রকার হস্তশিল্প প্রসারের 
টা করিলে এবং খতুগত বেকারদিগের মধ্যে এইগুলির উপকারিতা 
খাইতে পাৰিলে স্বফল পাওয়া যাইবে । 

দ্বিতীষ্বতঃ, মধ্যে মধ্যে স্বানে স্থানে যাহাদের কাজের প্রয়োজন হয় 
বার কিছুকাল পরেই কাজের ঘাটতির দরুণ যাহাদের পক্ষে কাজ পাওয়! 
ভব হয় না ইহাদের জন্ত “আকম্মিকতা প্রতিশেধক ব্যবস্থা” অর্থাৎ 
608313115801010॥ ফলপ্রদ-হয়। আকন্মিক কারণে বা সহসা চাহিরার 
বিবর্তনে যে বেকারত্ব উড়ৃত হয় তাহারও এইরূপ 050850191158007 এর 
রা কিছুটা প্রতিকার কর] যায়। এই উদ্দেশ্টে সরকার কর্তৃক পকর্মবিনিময় 
কন্দ্র” (চ10310510061)0 8:01980£6) স্থাপন ফলপ্রদ হইতে পারে । যাহার! 
ধ্যে মধ্যে বেকার হুইয়| পড়ে তাহার! কর্মবিনিময় কেন্দ্রে তাহাদের নাম 
বজেস্্রী করিয়। রাখিবে এবং যাহাদের মধ্যে মধ্যে লোক প্রয়োজন তাহার! 
ই কর্মবিনিষয় কেন্ত্রে সংবাদ দিয়া উহ্থার দ্বারা প্রেরিত লোক নিয্োগ 
রিবে। সরকার বাধ্যতামূলক ভাবে এই ব্যবস্থা! প্রবর্তন করিলে উহাতে 
ঢালো ফল পাওয়া! যাইবে । 

তৃতীয্বতঃ, লোকের রুচি বা ফ্যাশানের পরিবর্তনের দরুণ প্রাচীন 
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শিল্পের পতন হটিয়া নূতন শিল্পের অত্যুথানের দরুণ--অর্থাৎ অর্থনৈতি 
কাঠামোর পরিবর্তনের জন্ত-_যে বেকারত্ব স্হপ্টি হয় যথাষথ ব্যবস্থা অবলম্বনে 
স্বারা উহার উগ্রতা প্রশমিত কর] কিছুটা সম্ভব। প্রাচীন শিল্পকে মৃত 
রুচির সহিত খাপ খাওয়াইবার প্রচেষ্টা করা যাইতে পারে-_ইহার জ; 
সরকার যথোচিত গবেষণার জন্য এবং গবেষণা! লব্ধ ফল বাস্তব প্রয়োগের জ্‌ 
কার্যকরী পন্থা অবলম্বন করিবেন। ইহা বেসরকারী প্রচেষ্টাকেও এইদিবে 
উৎসাহিত করিতে পারিবে । 

চতুর্থতঃ, এক ধরণের বিনিয়োগ আছে যাহার দ্বারা পুঁজি-সামগ্রীছে 
বেশী করিয়৷ ব্যয় হয় এবং শ্রমিকের সাশ্রয় হয়। অর্থাৎ যন্ত্রপাতি বসানে 
হুয় বেশী এবং শ্রমিক লাগে কম। আর এক ধরণের বিনিয়োগ আছে যাহা; 
ক্ষেত্রে ঠিক ইছার বিপরীত ঘটে, অর্থাৎ যন্ত্রপাতি কম লাগাইয়া শ্রমিক নিয়ো? 
কর হয় বেশী। অনুন্নত দেশ যখন উন্নয়নের দিকে ধাবিত হয় তখন নৃতঃ 
আধুনিক যন্ত্রপাতির শ্রমসাশ্রয়মূলক ফলাফল প্রতিরোধের প্রয়োজন হয়৷ 
ইহার জন্ত সরকারের কর্তব্য হয়, একদিকে বিনিময় নিয়ন্ত্রণের বার! আ৷ 
সাশ্রয় মুলক শিল্প নিয়ন্ত্রণ কর! ও শ্রমিক বেশী প্রয়োজন হয় এব্সপ শিল্প-স্থাপনে 
প্রয়োজনমত শিল্পপতিদ্দিগকে উৎসাহ দেওয়1, এবং অপর দিকে গ্রামে গ্রাঃ 
কুটির শিল্প এবং ক্ষুদ্র শিল্প স্বাপনের আয়োজন করা । 

পঞ্চমতঃ, সমগ্রভাবে বিনিয়োগ যাহাতে বাড়ানো যায় তাহার জন্য চেঃ 
কর1 বেকার সমস্য! সমাধানের প্রকৃ্তম পন্থা । বিনিয়োগ বাড়িলে লোকে 
আয় বাড়ে এবং আয় বাড়িলে বিভিন্ন প্রকার সামগ্রীর ফলপ্রদ চাহি 
(62০০৮৮০ ৫67098120) বাড়ে । ইহাতে জিনিসপত্রের চাহিদা বাড়ে এব 
উৎপাদনকারীদের উৎসাহ বাড়ে। বিনিয়োগ নানাকারণেই অস্থির ? ইহা! 
স্বাস্সিত্ব বিধান করিতে পারিলে এবং স্ুনিষ্চিতভাবে ইহার বৃদ্ধি ঘটাইে 
পারিলে, বেকার সমস্যার হাস অবশ্যসাবী | ব্যবস1 বাণিজ্যে নৈরাশ্থয উপস্থিং 
হইলে বেসরকারী বিনিয়োগকারীরা যখন বিনিয়োগ কমাইয়া দেয় তখ। 
একদিকে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক দের হার কমাইয়! দেয় ও বাজারে সিকিউরিটি ক্র 
করিয়া ব্যাঙ্কের হাতে নগদ টাকা বাড়াইয়া দেয় ঃ$অপরদিকে সরকার নানাঝি 
নির্মাণ কার্ধ্য স্থুক করিয়। লোকের হাতে অর্থাগমের হ্বযোগ দেন। ইহাকে! 
00911০০0119 0০1105 বল] হয়। আবার এই প্নির্সাণ কার্ষ্যের নীতিকে 
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্যাপকতর “রাজন্ব সংক্রান্ত নীতির” (15081 00115 ) অংশরূপেও প্রয়োগ 
করা ধায়। কর্মসংস্থান বাড়াইবার উদ্দেশ্যে এই নীতি প্রয়োগ করিলে 
সরকার একদিকে করের হার কমাইয়। দেন॥ যাহাতে লোকের হাতে বাড়তি 
ক্লয়শর্তি এবং বিনিয়োগকারীদের হাতে বাড়তি বিনিয়োগশক্তি থাকিয়। 
যায়ঃ অপরদিকে নিজেদের ব্যয় বাড়াইয়! দেন, যাহাতে লোকের হাতে 
বাড়তি অর্থাগম ঘটে । 

0.9. 10815 1011 67011057761 2 10180095 (186 17068810768 
(186 17185 106 2000190 105 676 00561011716106 1017. 016801117 8 101] 
911)0)1075716786 260180]05 ? 

878, পূর্ণ নিয়োগ (৪11 69010509610) বলিতে কি বুঝায় এ সম্পর্কে 
অর্থনীতিবিদর্দিগের মধ্যে বেশ কিছুটা মতদ্ৈধ আছে.। পূর্ণ নিয়োগের অর্থ 
মোটামুটি ছুই দিক হইতে ব্যাখ্যা করা হয়। এক অর্থে, পুর্ণ নিয়োগ বলিতে 
এরূপ পরিস্থিতিকে বুঝানো! যায় যাহাতে, প্রচলিত পারিশ্রমিকের ভিত্তিতে 
যেসকল উৎপাদক উপাদানকে উহাদের যালিকগণ নিয়োগ করিতে রাজী 
থাকে, উহার! সকলেই নিয়োগের হ্বযোগ লাভ করে; এক্ষেত্রে অনিচ্ছাকৃত 
বেকারত্ব বলিয়া কিছুই থাকে না । অবশ্য শ্রমিকের বেকারত্বের উপরেই জোর 
দেওয়] হয়, কারণ এই বেকারত্বই সব থেকে বড় সামাজিক সমস্য] স্থষ্টি করে। 
অপরপক্ষে, পূর্ণ নিয়োগ বলিতে কেহ কেহ এন্প পরিস্থিতিকে বৃঝাইয়' 
থাকেন যেখানে প্রচলিত মজুরীর হারে শ্রমিকের চাহিদ! সর্বদাই শ্রমিকের 
যোগান অপেক্ষা বেশী হইয়া থাকে ; এক্ষেত্রে একজন লোক একটি চাকুরী 
হারাইলে অবিলম্বে আর একটি চাকুরী পাইয়া! থাকে এবং সাধারণভাবে 
শ্রমিকের বাছাই করিয়া চাকুরী লইবার অধিকার থাকে। 

পূর্ণ নিয়োগ সম্পর্কে এই ঘ্ুইটি সংজ্ঞার মধ্যে প্রথম সংজ্ঞাটিই সাধারশভাবে 
গৃহীত হুইয়া থাকে । তবে ধাহারা এই সংজ্ঞীকেই সঠিক অর্থব্যজ্ঞক বলিয়া 
মনে করেন তাহারাও স্বীকার করেন যে বাস্তবক্ষেত্রে পূর্ণ নিয়োগ বলিতে 
এরূপ পরিস্থিতি বুঝাইতে পারে না যেখানে একটি লোকও অনিচ্ছাকৃত 
বেকার নাই। নিয়ত পরিবর্তনশীল অর্থনীতিতে যে কোন সময়ে অনিচ্ছা- 
সত্বেও কিছু লোককে বেকার থাকিতে দেখ! যাইবে-যে সকল লোক 
চাকুরী খোয়াইয়াছে কিন্ত নুতন চাকুরী পাঁয় নাই। কোনও কোনও অর্থ- 
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নীতিবিদের মতেঃ কর্মক্ষম ব্যক্তিদের শতকরা ৩ ভাগ পর্য্যস্ত বেকার 
ধাকিলেও উহ্না পূর্ণ-নিয়োগের অবস্থা বলিয়! বিবেচিত হইতে পারে । লর্ড 
বেভারিজ এইরূপ মত দিয়াছেন। তবে বেকারের ক্লিছু অংশ থাকিলেও, 
পূর্ণ নিয়োগের পরিস্থিতিতে শ্রমের বাজার ক্রেতার বাজার হইতে বিক্রেতার 
বাজারে পরিণত হয়। 

সর্বসাধারণের চাকুরী পাইলে চতুর্দিকে স্বাচ্ছল্য স্থষ্ি হয়। পেই কারণে 
সকল দেশেই পূর্ণ নিয়োগ স্থ্টি করিবার জন্য সরকার সচেষ্ট হইয়া থাকেন 
পুর্ণ নিয়োগ স্থষ্টির জন্ত যে সকল পন্থা অবলম্বন করা যায় এবং অবলদ্িত হুইয়' 
থাকে সেগুলি নিম়ব্ধপ £ 

(১) লোকের অর্থাভাব থাকিলে তাহার! ব্যবহার্য সামগ্রীর যথে। 
চাহিদা করিতে পারে ন। এবং চাহিদ| না থাকিবার দরুণ জিনিসের কাটি 
হয় না বলিয়া উৎপাদন হয় না। সামগ্রীর উৎপাদনের আয়োজন ন। থাকিতে 
লোকে চাকুরী পায় না। সেই কারণে পূর্ণ নিয়োগের ব্যবস্থা করিতে হুইতে 
লোকেরা যাহাতে বেশী করিয়! জিনিসপত্রের চাহিদা! করে সেই উদ্দেশে 
ভোগের স্পৃহা ( 0:00610515 €০ ০0090106 ) বাড়াইতে হয়। ইহার জ? 
ধন সম্পদ বা উপার্জনের সবসম বণ্টনের ব্যবস্থা কর! হয়। ধনীর প্রাচুর্য 
কমিয়া যদি দরিদ্রের দারিদ্র্য কমে, উহাতে সমগ্রভাবে জনসমষ্টির ভোগে 
ইচ্ছা বাড়ে, কারণ ধনীর অভাবের তাড়না নাই, দরিদ্রের আছে। কি 
পরিপূর্ণ সমাজতান্ত্রিক কাঠামোয় ছাড়া, এই উদ্দেশ্য সাধনে অগ্রসর হই 
হইবে খুব সাবধানে । 

(২) রাজস্বনীত (15081 00110 ) অবলম্বনের দ্বার! পূর্ণ নিয়ো 
আনয়নের চেষ্টা করা হইয়া থাকে! উহা! মোটামুটি তিনভাবে হইয়া থাকে 
এক উপায় হইল যে সরকার তাহাদের ব্যয় যেন্পপ করিতেছিলেন সেই 
করিতে থাকিবেন কিন্ত কর আদায় কমাইয়া দিবেন । কর কমাইয়! দিতে 
লোকে ইচ্ছামত ব্যয় করিতে পারে আয়ের এরূপ অংশ বাড়ির] যাইবে 
লোকেদের এই বাড়তিব্যয় বেকারের সংখ্যা কমাইতে থাকিবে । অব 
করভার লাঘবের দরুণ জনসাধারণের হাতে যে বাড়তি সঙ্গতি স্থি হই? 
তাহার কিছুটা তাহার] সঞ্চয় করিবে । অতএব সরকারকে হফল পাই 
হইলে, যে-অন্বপাতে লোকে বাঁড়তি ব্যয় করুক বলিয়া তাহারা ই 
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রিবেন তাহা অপেক্ষা বেশী অন্বপাতে নিজেদের আয়-ব্যয়ের ধাটতি সৃষ্টি 
রিবেন। আর এক উপায় হুইল সরকার কর-এর ছার (এয 1866) 
[পরিবততিত রাখিবেন্‌ কিন্ত নিজেদের ব্যয় বাড়াইয়! দিঝেন। সরকারী ব্যয় 
দ্ধি পাইবার দরুণ জনসাধারণের আয় বৃদ্ধি পাইয়া! তাহাদের ব্যয় বৃদ্ধি 
ইবে--অর্থাৎ সরকারের বাড়তি ব্যয়ের সহিত জনসাধারণের বাড়তি ব্যয় 
যাগ হইবে । কিন্তু প্রথম পদ্ধতি অপেক্ষা দ্বিতীয় পদ্ধতিতে সরকারের ঘাটতি 
যয়ের পরিমাণ কম হইতে পারে । কারণ সরকারের ব্যন্ন বাঁড়াইলেও কর 
॥র হার অপরিবর্তিত থাকে বলিয়া, জনগণের বাড়তি উপার্জন হইতে 
রকারের বাড়তি কর সংগ্রহ সম্ভব হয়। তৃতীয় পদ্ধতি হইল, সরকারের 
যয় যথেষ্ট পরিমাণে বাড়াইয়া দেওয়! এবং উহার সহিত কর-এর হার এক্সপ 
চাবে বাড়াইয়া দেওয়া! যাহাতে বাড়তি ব্যয়ের সমান বাড়তি কর সংগৃহীত 
য়ন। ইহাতে বাজেটে ঘাটতি হয় না, কিন্ত সরকারের ব্যয় প্রচুর পরিমাণে 
ড়াইতে হয়, কারণ বাড়তি যে কর সংগৃহীত হয় উহ] যে টাকা অন্তথায় 
বনিয়োগ কর] হইত বা ভোগের জন্ত ব্যয় কর! হইত উহ! হইতেই আসে। 
বাড়তি করের যে অংশ অন্থায় সঞ্চয়ে আটকাইয়! যাইত কিন্তু সরকার 
সদায় করিয়! খরচ। করিয়া দেন তাহাই দেশের মধ্যে বাড়তি চাহিদারূপে 
প্রকাশ পায়। 

(৩) পূর্ণ নিয়োগ স্থির সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি ইইল বিনিয়োগ 
নয়ন্ত্রণ (০0701 01 80565000670 )1 বিনিয়োগ নিয়ন্ত্রণের জন্য 
নয়লিখিত পদ্ধতি অবলঘ্িত হুইয়া থাকে £ 

(ক) মুদ্রানীতি প্রশ্জোগ (1098৩559০15) £ ইহার অর্থ 
হইল স্থদের হার পরিবর্তনের প্রচ্ই&টা। তবে মন্দার সময়ে বিশিয়োগ 
বাড়াইবার জন্ত স্বল্পমেয়াধীন্দদের হার হাস হয়। “ব্াঙ্করেট” পরিবর্তনের 
রা দীর্ঘমেয়াদী আ্ুদের হার কিছুটা পরিবর্তন করা যায় কিন্তু সম্পূর্তিঃ নহে । 
দেই কারণে আরও প্রত্যক্ষ ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন হয়--যথ! 
সরকারী সিকিউরিটি ক্রয় খিক্রুয় | 

(খ) সরকারী নির্মাণ কার্য (90101100115 001105 ) 

[ উপরে ৪ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য ] 

(গ) প্রত্যক্ষভাবে বিনিয়োগ নিয়ন্ত্রণ (৫150৮ ০০০৮:০1 ০ 
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105650290 ) £. দেশের মধ্যে যত নৃতন বিনিক্বোগ করা হইবে-ষত মৃত 
মূলধন খাটানো হুইবে--সে সকলের উপরেই সরকার নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ 
করিবেন। সরকার অনুমতি দিলে তবেই নুতন শিল্পস্বাপন বা ব্যবসা করা 
সম্ভব হইবে, ব1 পুরাতন ব্যবসায়ে কোনও নৃতন সম্প্রসারণ ঘটানো! যাইবে। 
পূর্ণ কর্মসংস্বানের স্বার্থে কোন্‌ বিনিয়োগ প্রয়োজনীয় এবং কোন্‌ বিনিষ্বোগ 
অপ্রয়োজনীয় উহা! বিবেচন] করিয়া! সরকার অন্বমতি দিৰেন । 

0. 10. +515681 8100 775010615৮5 5060022 81808]0 06 17) 00৫ 
8691005 01: 86 19881 ০০-০7:01178660, 061167285 11565 212 ০: 91 
07059 [002,00899১9 0108 28700011165 সা €716 061067 18 751705 1€ 
86907201151),5 17010010866 | 


11. 1,766 58 5180৮ 70066 ০072. (116 70701067081 £0 007091]112€ 
ওত 6116 20016310110, 

708. [0:010155165 00 50135170762. ৬নং প্রশ্মের উত্তর দ্রষ্টব্য ] 

11018101161: দেশের মধ্যে বিনিয়োগ বাড়াইলে, জনসাধারণের 
উপার্জন বাড়ে; সেই কারণেই উপার্জনের স্তর বাঁড়াইবার জন্য বিনিয়ো? 
বৃদ্ধিকরা প্রয়োজন হয়। কিন্ত বিনিয়োগ যে পরিমাণে বাড়ে, তজ্জনিত 
উপার্জন বৃদ্ধিঠিক সেই অনুপাতেই যে ঘটে তাহা নহে, উহা! অপেক্ষা বেশ 
অনুপাতে ঘটে | অর্থাৎ যে অনুপাতে বিনিয়োগ বাড়ে, জাতীয় আয় বাছে 
তাহা অপেক্ষা বেশী অন্বপাতে । একটি নিদি& পরিমাণ বিনিয়োগ বাড়িতে 
উহার দরুণ জাতীয় আয়ে বৃদ্ধি ঘটে যে হারে, তাহাকেই অর্থনীতির ভাষা: 
বল! হয়, “গুণক” ) সুতরাং বিনিয়োগের পরিবর্তন হইলে জাতীয় আম যে 
হাঁর-এ পরিবর্তন হয় তাহাকে বলা হয় "গুণক্ণ এ হারে পরিবতিত হুইয় 
জাতীয় আয় যে পরিণতি পায়, তাহ! হইল “গুণক ফলাফল” (00100116। 
৪৪০৮) হয়তো! ১০০০ টাকা বিনিয়োগের দ্বারা জাতীয় উপার্জন বৃদ্ি 
হুইল ৩০০০ টাঁকা | তাহা হইলে গুণক হইল তিন এবং গুণক ফলাফ 
হইল জাতীয় আয়ে ৩০০০ টাকা বৃদ্ধি। 

বিনিয়োগ বুদ্ধির গুণক ফলাফল কেন ঘটে, তাহার উত্তর হইল যে একা 
নির্দিষ্ট শিল্পে একটি নিদি্ই পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করিলে উহার দ্বারা! শু 
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যে এ শিল্পেই এ কর্মসংস্থান বাড়ে তাহা নহে, উহার দরুণ অপরাপর ,শিল্লেও 
কর্মসংস্থান বাড়ে । অপরাপর শিল্পে কর্মসংস্থান বাড়িলে উহার দরুণই অন্তান্ত 
আরও নূতন ব্যবস! বাণিজ্যে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়। পক” শিল্পে ১ হাজার 
টাকা বিনিয়োগ বাড়াইলে,“ক” শিল্পের কর্ষসংস্বান বাড়ে । &ঁ শিল্পের উপার্জন- 
কারীর এ ১ হাজার টাক! প্রয়োজনীয় বস্ত ক্রয়ে ব্যয় করিলে (কত ব্যয় 
করিবে উহা! তাহাদের 13:0219515 00 00050276 বা ভোগস্পৃহার উপর 
নির্ভর করিতেছে ) খ, গ, ঘ শিল্পগুলি ফাপিয়া! উঠিবে, তাহাদের পণ্যের 
কাটতি বাড়িৰে এবং তাহার] বেশী লোক নিয়োগ করিবে । তখন খঃ গ, 
শিল্পে যাহার! চাকুরী পাইল, উপার্জনের সুযোগ পাইল, তাহার] উহ ব্যঃ 
করিবে--উহ্াতে আরও অন্তান্ত শিল্পের কর্মসংস্থান বাড়িবে। এইভাবে 
১ হাজার টাকার প্রাথমিক বিনিষ্বোগ শেষ পর্যন্ত ৩ হাজার টাকার উপার্জন 
পরিণত হইতে পারে। 

০. 12. 1088 00 5০০ 21006751810 105 016 00010111167 91 
80০61678161 07) [01100100155 ? 

/108- [01010101167 5 ১১ নং প্রশ্বোত্বর ভ্্ষ্টব্য। ] 

প্রাথমিক এক একক বিনিয়োগ বাড়াইলে তাহার তুলনায় জনসাধারণে; 
উপার্জন যত্তগুণ বাড়ে তাহাকেই বিনিয়োগের গুণক ফলাফল বলা হয় 
ত্বরণ হইল ইহার বিপরীত । একটি নিদিষ্ট মাত্রায় উপার্জন বাড়িবার দরু' 
বিনিয়োগের বৃদ্ধি যে অনুপাতে ঘটে তাহাকে ত্বরণ ৰা ০০০০11:900 বল 
হয়। 

বাড়তি বিনিয়োগের দরুণ যখন উপার্জন বাড়ে তখন উহার কিছুট 

ংশ সঞ্চিত হইয়া! যায় কিন্ত মোট অংশই ভোগকার্য্যের জন্য ব্যয়িং 

হয়। উপার্জনের কতটা অংশ ভোগকার্ষের জন্য ব্যয়িত হুই 
তাহা অবশ্য প্প্রান্তিক ভোগস্পৃহাপ্র (12081510081 0:006051 &। 
0013301)6 ) উপর নির্ভর করে। কিন্তু যখনই ভোগকার্ষের জন্ত অর্থব্য 
কর] হইবে তখনই ভোগসামগ্রীর চাহিদ| বাড়িবে। ভোগসামগ্রীর চাহি? 
বাড়িলে বেপারীগণ মালপত্র বেণী করিয়া মজুদ করিবে এবং উৎপাদনকারীগ 
বেশী করিয়া! উৎপাদন করিবে । উৎপাদন বাড়াইতে গেলেই বিনিয়্ো 
বাড়াইতে হয়। কিন্ত বতমূল্যের ভোগণ্পামগ্রী উৎপাদন কব] হয়, উহ্বার জ 
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প্রয়োজনীয় বিনিয়োগের মূল্য হয়, উহা! অপেক্ষা! অনেক বেশী। সুতরাং 
উপার্জন বাড়িলে ভোগকার্য বাড়ে, কিন্তু ভোগকার্য যে পরিমাণে বাড়ে, 
বিনিয়োগ তাহা অপেক্ষ! অনেক বেশী পরিমাণে বাড়ে। উপার্জনের বৃদ্ধির 
সহিত বিনিয়োগ যে অনুপাতে ত্বরাম্িত হয়, তাহাকে উপার্জন বৃদ্ধির 
ত্বরণ ফলাফল (8০০21019 0101) ০2৫০৫) বলা হয়। 

১০০ টাঁকার ভোগসামগ্রী উৎপাদন করিতে হইলে ১০০ টাকার মতন 
পুঁজি সামগ্রীতে বিনিয়োগ করিলেই হইবে না, পুঁজি সামগ্রীর বৃদ্ধি কয়েকগুণ 
বেণী হুইতে হইবে । ১০০ টাকার (ভাগ সামগ্রী উৎপাদন করিতে 
হইলে হয়তে। ১০০৪ টাকার পুঁজি সামগ্রী কিনিতে হয়। স্বুতরাং যদি দেশে 
উপার্জন বাড়ে ১০০ কোটি টাকা, উহ্বার মধ্যে ২০ কোটি টাকা সঞ্চয় হইয়া 
৮০ কোটি টাকা ব্যয় হয়, অর্থাৎ 1081:1098] 10:006125165 60 00030106, 
ৰা প্রান্তিক তোগস্পৃহা, হয় বাড়তি উপার্জনের চার-পঞ্চমাংশ, তাহা হইলে 
এঁ ৮০ কোটি টাকার ভোগবস্ত উৎপাদনের জন্য ৮০০ কোটি টাকার নৃতন 
বিনিয়োগ স্থষ্টি হইবে। ইহা! ছাড়া, প্রতিব্সরই পুরাতন পুঁজিসামগ্রীর 
ক়্ক্ষতির দরুণ যে নূতন পুঁজিসামগ্রীর প্রয়োজন হয় লে প্রয়োজনও 
থাকিবে । বরং এ প্রয়োজনও বাড়িতে থাকিবে যতই নৃতন পুঁজিসামগ্রী 
টি হইবে ততই নবীকরণের ও (:6065215) প্রয়োজন বাড়িবে। শুধু তাহাই 
নহে, পু জিসামগ্রীতে বেশী করিয়া! বিনিয়োগ করিলে যে কলকারখানায় 
পুঁজিসামগ্রী উৎপাদন হয়, সে কলকারখানাও বাড়াইতে হইবে, অর্থাৎ পুঁজি- 
সামগ্রী উত্পাদিত হয় যে শিল্পে সে শিল্পেও বিনিয়োগ বাড়াইবার প্রয়োজন 
হয়। পু জিসামগ্রীর উৎপাদন শিল্পে বিনিয়োগ না বাড়াইলে, পুঁজিসামগ্রীতে 
বিনিয়োগ বাড়িতে পারে না; পুষ্জিসামগ্রীতে বিনিয়োগ ন। বাড়াইলে 
ভোগসামগ্রীর উৎপাদন বাড়িতে পারে না। কিন্তু পরের তুলনায় আগেরটির 
দরুণ ব্যয় (বিনিয়োগ ব্যয় ) অনেক বেশী। 
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4108. আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য এবং আন্তর্জাতিক বাণিজোর মধ্যে খুব 
যে মৌলিক কোনও পার্থক্য আছে তাহা মনে করিলে ভূল হইবে। একই 
দশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে যখন বাণিজ্য হয় তখন বিশেষত্বশীলতার 
রুণই উহ] সম্ভব হয়। যথা বাঙ্গালা ও আসামের পার্বত্য অঞ্চলে চা জন্মে, 
উত্তর প্রদেশ ও পাঞ্জাবে গম জন্মে; এক্ষেত্রে একস্থানে উৎপন্ন চা অন্যান্য 
অঞ্চলে যায় এবং অপর স্থানে উৎপাদিত গম এই স্কানে আসে । বিভিন্ন 
ব্যক্তি যখন বিভিন্ন কাজ বা বস্ত স্থষ্টি করে এবং নিজেদের মধে) উহা! বিনিময় 
করিয়! লয়_-সমাজের মধ্যে যাহ! সর্বদাই চলিতেছে এবং যাহার উপর ভিত্তি 
করিয়া! আধুনিক সকল সমাজই গঠিত--তখন তাহাদের এই আদান প্রদান 
ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির নিজ নিজ বিশেষত্বশীলতার উপর ভিন্তিশীল। যিনি 
ওকালতি করেন তিনি ডাক্তারকে প্রয়োজন হইলেআইন সংক্রান্ত সর্বাপেক্ষ। 
উপযুক্ত পরামর্শ দিতে পারেন, আবার ডাক্তার তাহাকে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত 
চিকিৎসার পরামর্শ দিতে পারেন। হ্ুতরাং সমাজের মধ্যে প্রত্যেকেই যে 
পেশার জন্ নিজেকে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত বলিয়া গণ্য করে সেই পেশায় ব্যাপৃত 
থাকিয়া উহাতেই বিশেষত্বশীলতা অজণনের চেষ্টা করে এবং এঁ বিশেষত্বশীলতা 
বজায় রাখিবার চেষ্টা করে। একই দেশের অধিবাসীদের মধ্যে বিভিন্ন ব্যক্তি 
ব শ্রেণীর ক্ষেত্রে যাহা প্রযোজ্য; বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যেও ( যেমন উপরে বলা 
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হুইল ) সে কথাই প্রযোজ্য । একই দেশের ভিতরে শিল্পাঞ্চল ও কৃষি অঞ্চলের 
মধ্যে যে তেদ তাহা বিশেষত্বণীলতার উপরেই প্রতিষ্ঠিত এবং এই উভয় 
অঞ্চলের আদান প্রদানের দ্বারাই প্রত্যেকের প্রয়োজন মিটে । 

এই সকল অঞ্চল যদি একই দেশের ভিন্ন ভিন্ন জিলাঁ বা প্রদেশ না হইয়া 
রাষ্রীয় সীমানার দ্বারা বিভক্ত ভিন্ন তিন্ন দেশ হয়, তাহা হইলেও বাণিজ্যের 
যুক্তি এবং ভিত্তি একই থাকিয়া যায়। এক একটি দেশ প্রাকৃতিক কারণে 
বা শ্রমিকের ও সংগঠনকারীর দক্ষতার কারণে এক এক প্রকার সামগ্রী বা 
সামগ্রী-সমষ্টির উৎপাদনে বিশেষ দক্ষতা অজণন করে ; যথাসম্ভব উৎকৃষ্ট গুণের 
সামগ্রী যথাসম্ভব কম খরচে উৎপন্ন করে এবং তখন এগুলি পরস্পরের মধ্যে 
বিনিময় করিয়! লয় এবং উভয়েই লাভবান হয়। ভারত ও পাকিস্থান যখন 
একই দেশ ছিল তখন ভারতের বর্তমান অঞ্চল হইতে পাকিস্বানে লৌহ, 
কয়লা প্রভৃতি সামগ্রী চালান যাইত এবং পাকিস্থানের বর্তমান অঞ্চল হইতে 
ভারতে গম, তুলা; পাট প্রভৃতি বস্তব আমদানী হইত । এখনও উভয়দেশের 
মধ্যে অনিয়ন্ত্রিত বাণিজ্য থাকিলে ঠিক এ বস্ত্গুলিই ঠিক & ভাবেই আমদানী 
রগ্ানী হইবে | ইহা! হইতে পরিফার বুঝ যায় যে ঠিক মূল নীতির দিকে 
লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যে মূলছ্ছত্র প্রযোজ্য 
আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও ঠিক সেই মৃলসুত্রই প্রযোজ্য। 

কিন্তু অস্তদেশীয্ব বাণিজ্য এবং বৈদেশিক বাণিজোর মধ্যে মৌলিক বিষয়ে 
মিল থাকিলেও বাস্তব জগতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অন্তর্দেশীয় বাণিজ্য 
হইতে কিছুট] পৃথক রূপ ধারণ করে, হৃতরাং পৃথক সমস্ত স্থষ্টি করে । যখন 
একই দেশের মধ্যে বাণিজ্য হয়, তখন যে স্থানে উৎপাদক উপাদানগুলি বেশী 
উপাজন করে, অন্ান্ত স্কান হইতে উৎপাদক উপাদানের কালক্রমে সেই স্বানে 
চলিয়া যাইবার প্রবণত! স্থষ্টি হইবে। কিন্ত বিভিন্ন দেশের মধ্যে উৎপাদক 
উপাদানের এই সচলতা থাকিতে পারে না। একই দেশের মধ্যে এক 
অঞ্চল হইতে আর এক অঞ্চলে যত সহজে মূলধন ব1 শ্রমিক চলিয়া যায়, 
এক রাষ্র হইতে ভিন্ন বাষ্ে তত সহজে শ্রমিক বা মূলধন বা৷ সংগঠনকারীর 
'্বানাস্তরাগমন সম্ভব হয় না। ত্বৃতরাং উৎপাদক উপার্দানের পরিশ্রমিকের 
সমত| বিধান ঘটিতে পারে না। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উপর, বিশেষ করিয়। 
আন্তর্জাতিক বাণিজে;র রেষারেধিতে, ইহার গুরুত্বপূর্ণ প্রতিক্রিয়। থাকে । 
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দ্বিতীস্বতঃ এক একটি বা্্রীয় সীমানার মধ্যে এক এক প্রকার সামাজিক 
অর্থনৈতিক কাঠামো গড়িয়! তুল1 হয়, অথবা আপন! হইতে গড়িয়া উঠা! 
মাঁজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোকে সমর্থন কর! হয়--অসংশোধিত আকারে 
থবা কিছুটা সংশোধঞ্ করিয়া! | আত্তজর্ণতিক বাণিজ্যকেও এই কাঠামোর 
| নীতির সহিত খাপ খাওয়াইয়! নিয়ন্ত্রণ কর! হয় এবং একটি দেশ তাহার 
বদেশিক বাণিজ্য কেন এক বিশেষ ধশাচে নিয়ন্ত্রণ করিতেছে তাহার 
|ীক্তিকতা সম্পর্কে অন্থদেশ প্রশ্ন তুলিতে পারে ন1। মন্ত দেশের পক্ষে উহা 
নিয়া! লইয়্াই তাহার নিজের বৈদেশিক বাণিজ্যকে নিয়ন্ত্রণ করা ছাড়া 
ত্যস্তর থাকে না। 

ভৃতীস্বতঃ কোন নীতি বা আদর্শের স্বার্থে নিয়ন্ত্রণ না! করিলেও সকল 
18 নিজেদের উপাজণন ও কর্মসংস্থান বুদ্ধির স্বার্থে মূলধন বিনিয়োগ বা 
[মিক নিযোগ নানাভাবে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করে। স্বতরাং আন্ত" 
তিক বাণিজ্যের গতি ব। ধশাচ ঠিক অন্তর্দেশীয় বাণিজ্যের গতি ও ধণীচের 
[মান হইতে পারে না। 

চতুর্থতঃ, অত্তর্দেশীম্ব বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অভিন্ন শক্তি বা শক্তিসমূহের দ্বার! 
নধণারিত € সে শক্তি যাহাই হউক না কেন, মুদ্রার পরিমাণ বা বিনিয়োগও 
ঞ্য়ের পরিমাণ ) দায়ে সামগ্রী বিনিময় হইয়া থাকে। কিন্তু আন্তর্জাতিক 
বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এক দেশের সামগ্রীর দাম অন্তদেশের মুদ্রার দ্বার প্রদান 
কর| যায় না; এক দেশের মুদ্রা অন্যদেশের মুদ্রায় পরিবর্তন করার প্রয়োজন 
হয়। ইহার দরুণ বিনিময় হারের (15165 0৫ 1016151) 23013817082 ) উত্তব 
হয়ঃ অন্তর্দেশীয় বাণিজ্যের উপর যেক্ষেত্রে “্দাম”-এর প্রভাব, আন্তর্জাতিক 
বাণিজ্যের উপর সেক্ষেত্রে “দাম” এবং “বৈদেশিক বিলিময় হার৮ উভয়েরই 
প্রভাব বর্তমান | এমন কি “বিনিময়-হারের”্গুরুত্ব দামের গুরুত্ব অপেক্ষাও বেশী 
হইতে পারে। দাম পরিবর্তন না হওয়া সত্বেও শুধু বিনিময় হারের 
পরিবর্ভনেই বৈদেশিক বাণিজ্যের গতি সম্পূর্ণ পরিবর্তন হইতে পারে। 
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4708. উৎপাদনের বিশেষত্বণীলতাই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভিত্তি। 
এক এক দেশের এক এক প্রকার সামশ্ী উৎপাদনে পারদশিতা থাকে। 
তবে একটি দেশের কোন বিশেষ "সামগ্রী উৎপাদনে পারদশিতা থাকিলেই 
যে অন্তান্ত সামগ্রী উৎপাদনে অক্ষমত1 থাকে এক্প কোন নিশ্চয়ত1 নাই। 
এক্ষেত্রে উৎপাদনের পারদ শিতা বিচাত্র করা হয় উৎপাদন খরচার ভিত্তিতে। 
একটি দেশ বিভিন্ন প্রকার সামগ্রী উৎপাদন করিতে পারিলেও উহ্থার মধ্যে 
কোন কোনটি সে কম খরচায় উৎপাদন করিতে পারে এবং কোন কোনটি 
উৎপাদন করিতে তাহার বেশী খরচ1 পড়িয়! যায়। যেদেশ যেসামগ্রীটি 
উত্পাদন করিতে গেলে বেশী উত্পাদন খরচার সম্মুখীন হয়সে দেশ সে 
সামগ্রীটি কম খরচার দেশ হইতে আমদানী করিয়া লয়। উৎপাদন খরচার 
পার্থক্য না থাকিলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে পারে না বৈদেশিক 
বাণিজ্যের ভিত্তি হইল উৎপাদন খরচার পার্ধক্য। 


উৎপাদন খরচার এই পার্থক্য যে সব সময়ে চূড়াস্ত হইবে তাহার কোনও 
নিশ্চয়তা নাই। উৎপাদন খরচার যদি চূড়ান্ত পার্থক্য (29010 
01961767509 0£ ০05) থাকে তাহা! হইলে দুইটি দেশই পরস্পরের মধ্যে 
শ্লিই পণ্যগুলি বিনিময় করিয়। প্রচুর লাভবান হইবে। ধর| যাক পাকিস্থান 
যে খরচায় ৩০ মণ চ1 উৎপাদন করে সেই খরচায ৬০ মণ চাঁউল উৎপাদন 
করে, অর্থাৎ পাকিস্থানে ১ মণ চ1-২ মণ চাউল কিন্তু ভারত যে খরচায় 
৩০ মণ চাউল উৎপাদন করে সেই খরচায় ১৫ মণ চাউল উৎপাদন করে 
মাত্র অর্থাৎ ১ মণ চা মণ চাউল । এক্ষেত্রে চাউল-এর উৎপাদন খরচায় 
ব্যবধান এত বেশী যে ভারত পাকিস্থানের নিকট হইতে চাউল আমদানী 
করিবে এবং পাকিস্তান ভারতের নিকট হুইতে চা আমদানী করিবে এবং 
উভয়েই প্রচুর লাভবান হইবে | 
উৎপাদন খরচায় এই ধরণের চুড়ান্ত পার্থক্য খুব বেশী সামগ্রার ক্ষেত্রে 
দেখা যায় নাঃ সাধারণতঃ এবং, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যাহা! দেখা যায় তাহ 
হুইল উত্পাদন খরচের আপেক্ষিক পার্থক্য ( ০০207819612 016:67)0 
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2 ০০৪৫ )। ভিন্ন ভিন্ন দেশে উৎপাদনদক্ষতা৷ ভিন্ন ভিন্ন স্তরের | কোনও 
দেশ হয়তো অনেক বস্তই কম খরচে উৎপাদন করিতে পারে, আবার কোন 
দেশের পক্ষে প্রায় সকল বস্ততেই উৎপাদন খরচা বেণশী। একটি 
দেশ হয়তো! শিল্পের ক্ষেত্রে খুব উন্নত, অপর দেশ হয়তে! ততটা 
উন্নত নহে, বরং উহাকে অনগ্রসররূপে গণ্য কর! যায়। তথাপি এইরূপ 
উন্নত এবং অনুন্নত দেশের মধ্যেও আস্তজণাতিক বাণিজ্য-_পারস্পরিক আদান- 
প্রদান-_-চলিতে পারে + শুধুই যে অনুন্ত দেশ উন্নত দেশের নিকট হইতেই 
মালপত্র আমদানী করিবে তাহাই নহে, উন্নত দেশও অনুনুত দেশের নিকট 
হইতে প্রয়োজনীয় সামগ্রী আমদানী করিবে । আবার, ছুইটি দেশ উভয়ই 
যি শিল্পোন্নত দেশ হয় তাহা! হইলেও উহাদের পরম্পরের মধ্যে আমদানী 
রপ্তানী থাকিতে পারে । আপেক্ষিক খরচার পার্থক্যই (41651210702 11) 
০90098191৮6 ০০৪ ) ইছার মূল কারণ। ইহার তাৎপর্য হইল যে একটি 
দেশ অপর কোন একটি দেশ অপেক্ষ! দুইটি সামগ্রীই সম্ভায় উৎপাদন করিতে 
পারে কিন্ত এ দুইটি সামগ্রীর কোনও একটি হয়তো! উহা! অপেক্ষাকৃত বেশী 
সপ্তায় উত্পাদন করিতে পারে; অর্থাৎ দেশটি উতয় সামগ্রী উত্পাদনেই 
বেশী পারদশাঁ, কিন্ত উহ্হাদের মধ্যে একটির উৎপাদনে উহা! অপেক্ষাকৃত 
আরও পারদর্শী । তখন অপেক্ষাকৃত যে সামগ্রীতে উহ1 পারদ সেই সামগ্রী 
উৎপাদনেই উহ| সকল সঙ্গতি নিয়োগ করে। ইহাতে উত্পার্দক সঙ্গতির 
সব থেকে সত্যবহার হুয়। অন্ত সামগ্রী উৎপাদনে উহা পারদর্শী হইলেও 
উহ] উৎপাদনের জন্ত উৎপাদক সঙ্গতি নিয়োগ করিলে উৎপাদক সঙ্গতির 
প্রকৃষ্টতম ব্যবহার হয় না। সেক্ষেত্রে জাতীয় আয় যতখানি হইতে পারিত 
তাহা! অপেক্ষা কম হইয়া যাইবে । সেইজন্য একটি দেশ নানা সামগ্রীর 
উৎপাদনে খুব পারদশা হইলেও উহাদের মধ্যে যে সামগ্রী উত্পাদনে 
অপেক্ষাকৃত বেশী পারদশা সেই সামগ্রীটি নিজে উৎপাদন করিবে এবং উহ! 
বিদেশে পাঠাই] বিদেশ হইতে অন্তান্ত সামগ্রী আনিয়। লইবে। 
খর যাক £ 
পাকিস্থানে ৩০ দিনের শ্রমের দ্বারা--৬০ মণ গম 
এবং উত্পাদিত হয় 
৬০ মণ চাউল 
ছু] 


162 মুদ্রা, বাণিজ্য ও রাহরীয় অর্থ-ব্যবস্থা 


এবং 
ভারতে ৩০ দিনের শ্রমের দ্বারা - ২০ মণ গম 
এবং উৎপার্দিত হুয় 
৩০ মণ চাউল 


শ্রমের ভিত্তিতে খরচার হিসাব কর! হইতেছে এবং ছুইটি দেশের প্রত্যেক 
টিতে প্রাকৃতিক সঙ্গতির উপর একই পরিমাণ শ্রম প্রয়োগ করিলে বিভি 
প্রকারের উৎপাদন পাওয়া যায়, উপরের দৃষ্টান্তে ইহাই দেখানো! হইতেছে 
এই দৃষ্টান্তে দেখা যাইতেছে যে পাকিস্থানে ১মণ গম-১ মণ চাউল কি 
ভারতে ১ মণ গম-১২ মণ চাউল। এক্ষেত্রে পাকিস্থান ভারতে গ 
পাঠাইয়া ভারত হইতে চাউল কিনিবে, যতক্ষণ সে ১ মণ গমের বিনিময়ে : 
মণের বেশী চাউল পাইবে । অপর পক্ষে ভারত পাকিস্তানে চাউল পাঠাইঃ 
পাকিস্তান হইতে গম লইবে, যতক্ষণ দে ১২ মণ্রর কম চাউল দিয়া ১ মণ গ 
পাইবে । এক্ষেত্রে পাকিস্থান হইতে ভারতে গম চালান যাইবে এবং ভার 
হইতে পাকিস্থানে চাউল চালান যাইবে । গম ও চাউল কি হারে বিনিম' 
হইবে তাহ] ১ মণ গম- ১ মণ চাউল এবং ১ মণ গম. ১২ মণ চাউল, ইহা; 
মধ্যে কোথাও নিধর্শরিত হইবে এবং উহঠতে উভয় দেশই লাভবান হইবে 

0.8 17381001716 6176 (18807 01 11166771900] 5৪]69৪ (8.4 
1988), 

4718, আপেক্ষিক খরচার তত্ব ছইটি দেশের মধ্যে সামগ্রী বিনিমন্্ব বি 
হারে হইতে পারে তাহার সর্বোচ্চ এবং জর্বনিয় সীমা দেখাইয়া দেয় । ঠিৰ 
কোন্‌ সঠিক বিনিময় হারে ছুইটি দেশ তাহাদের নিজ নিজ পণ্য আমদান 
রপ্তানী করিবে তাহা! আপেক্ষিক খরচার তত্ব দেখাইয়া! দেয় না। উহ 
নিধর্পরণের জন্ত সাধারণ যুল্যতত্ব প্রয়োগ করা প্রয়োজন হয় । 

উপরে প্রদত্ত আপেক্ষিক খরচার দৃষ্টাপ্তে বলা হুইয়াছে যে যতক্ষ' 
পাকিস্থান ভারতে ১ মণ গম পাঠাইয়া ১ মণের বেশী চাউল পাইবে ততঙ্ষ" 
পাকিস্তান ভারতে গম পাঠাইয়! ভারত হইতে চাউল গ্রহণে সম্মত হুইবে। 
অপর দিকে ভারতও যতক্ষণ ১২ মণের কম চাউল দিয়া ১ মণ গম আনি 
পারিবে ততক্ষণ সে পাকিস্থানে চাউল পাঠাইবে এবং পাকিস্থান হইতে গ:ঃ 
আমদানী করিবে । 

প্রশ্ন হইল, চাউল এবং গমের মধ্যে ঠিক কোন্‌ বিনিময় হারে উভয় বসত: 
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য আমদানী রপ্তানী হইবে? উহ] নির্ধারিত হইবে, একটি দেশের পক্ষে 
র দেশের সামগ্রীর চাহিদার উগ্রতার দ্বারা । অর্থাৎ চাহিদার সঙ্কোচ- 
[ার ক্ষমতার (6189610105 ০৫ 06109139) দ্বারা । একটি দেশ অপরদেশের 
মগ্রী কতখানি ব্যগ্রভাবে চাহিদা করে এবং অপর দেশটি এই দেশের 
মগ্রী কতখানিব্যগ্রভাবে চাহিদা করে এই উভয় প্রকার ব্যগ্রতার পারস্পরিক 
রের দ্বারা আমদানী বগ্তানীর বিনিময় হার স্থির হয়। যে দেশ দেখিবে 
তাহার নিকট অপর দেশের সামগ্রীর চাহিদ! খুব বেশী-_ অর্থাৎ বিদেশ- 
ত সামগ্রীর চাহিদ! সঙ্কোচপ্রদার বিহীন (£0561950০) কিন্ত অপর 
শের নিকট তাহার সামগ্রীর চাহিদা বেশী নহে, অর্থাৎ বিদেশে তাহার 
মগ্রীর চাহিদা সঙ্কোচ প্রসারক্ষম (618501০ ), সে দেশ নিজের মাল বেশী 
মাপে দিয়া পরিবর্তে অপর দেশের মাল কম পরিমাণে লইতে বাধ্য 
বে। 

উপরে প্রদত্ত দৃষ্টান্তে, যদি এইক্সপ হুয় যে ভারতে উৎপন্ন চাউলের চাহিদা 
কিস্থানের অত্যন্ত বেশী, কিন্ত পাকিস্থানে উত্পন্্র গমের চাহিদা! ভারতে তত 
শী নহে, অর্থাৎ পাকিস্থানে ভারতীয় চাউলের চাহিদ1] সক্কোচ প্রসার- 
হীন বা অস্থিতিস্কাপক (2061550০), কিন্তু ভারতে পাকিস্থানী গমের 
হিদা সঞ্ধোচ প্রসারক্ষম বা স্থিতিস্থাপক (618501০) তাহা হইলে পাকি- 
নকে নিদিই্ পরিমাঁণ গমের বিনিময়ে কম পরিমাণ চাউল লইয়াই সন্ত 
কিতে হইবে । কিন্ত এরূপ যদি হয় যে পাকিস্থানী গমের চাদ! ভারতে 
ক্কাচ প্রসার খিহীন (1612561০) কিস্তু ভারতীয় চাঁউলের চাহিদ পাকিস্থানে 
স্কাচ প্রসার ক্ষম (6150০), তাহা হইলে ভারতকে নিদ্দি্ পরিনাপ 
কম্বানী গমের বিনিময়ে অপেক্ষাকৃত বেশী পরিমাণ চাউল দিতে হইবে। 
থম ক্ষেত্রে ১ মণ গমের বিনিময় মূল্য হইবে ১২ মণ চাউলের অনেক কম 
কিন্ত ১ মন চাউলের বেশী )% দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ১ মণ গমের বিনিমুল্য হইবে 
মণ চাউলের কাছাকাছি । যেহারে গম ও চাউলের মধ্যে আন্তর্জাতিক 
নিময় হইবে উহাকে বল! হয় “'বাণিজ্য-হার” (66 91 0806) । 

0.4. হও 0০ 500. 681101869 1176 £81175 2. 6011675 0671568 
যা 1069778610108] (89? (3.4. 1954) 

40৪. বিভিন্ন দেশের উতপাদনক্ষম সঙ্গতি থাকে বিভিন্ন প্রকারের 
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সকল দেশ সৰ হইতে সমান হুইবে এন্নপ উৎপাদক সঙ্গতির অধিকার 
নহে। বিভিন্ন দেশের উৎপাদনক্ষম সঙ্গতির প্রকৃতিতে ব! বৈশিষ্টে নান 
ন্ূপ পার্থক্য থাকিতে পারে । আবার শুধুই যে প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্যের দিব 
হইতে পার্থক্য থাকে তাহাই নহে, বিভিন্ন দেশের মধ্যে একই উৎপাদৰ 
সঙ্গতির পরিমাণেও পার্থক্য থাকে । বিভিন্ন দেশের মধ্যে এক এক প্রকার 
উৎপাদক সঙ্গতির আপেক্ষিক দু্রাপ্যত। (619056 5৪:01) থাকে । 

প্রত্যেক দেশ তাহার বৈদেশিক বাণিজ্যের দ্বারা অপর দেশের উৎপাদৰ 
সঙ্গতির বৈশিষ্ট্য এবং আপেক্ষিক প্রাচুর্য্যের হ্বযোগ গ্রহণ করে । টৈদেশিৰ 
বাণিজ্যে কোন দেশ যদি লিপ্ত হইতে না] চাহে তাহার অর্থ হইবে যে 
দেশ নিজের যে উৎপাদৰক সঙ্গতি নাই বা খুব সীমাবন্ধ পরিমাণে আছে 
অকারণে উহার দ্বারা উৎপন্ন বন্ত হইতে নিজেকে বঞ্চিত করিতেছে | হ্হ 
শুধু প্রাকৃতিক সঙ্গতি বা কাঁচামালের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নহে, শ্রম $ 
মূলধনের ক্ষেত্রেও উহা প্রযোজ্য । 

অধিকন্ত, বিভিন্ন দেশের মধ্যে ভূমি ব৷ প্রাকৃতিক সঙ্গতিরঃ মূলধনের এব! 
শ্রমের আপেক্ষিক ছুপ্রাপ্যতার ক্ষেত্রেই যে শুধু পার্থক্য থাকে তাহাই নঙ্থে। 
বিভিন্ন ধরণের (£559) ভূমিতে, বিভিন্ন ধরণের মূলধনে এবং বিভিন্ন ধরণের 
শ্রমের ও আপেক্ষিক দুপ্রাপ্যতার দিক হুইতে অনেক পার্থক্য আছে 
এইভাবে এক একটি উৎপাদক উপাদানের পৃথক পৃথক পর্যায় থাকিবার 
দরুণ, এবং এক একটি পর্য্যায়ের আপেক্ষিক দুপ্রাপ্যত। থাকিবার দরুণ 
বিভিন্ন দেশ নিজেদের মধ্যে বাণিজ্যে লিগ হইলে প্রত্যেক দেশ লাভবা 
হয়। যেখানেই কোন উৎপাদক উপাদান বা! উহার একটি নির্দিই পর্য্যা 
অপেক্ষাকৃত বেশী পরিমাণে আছে, সেখানেই উহা অপেক্ষাকৃত সন্ত 
হয়। ইহার দ্বারা উৎপাদিত সামগ্রী তুলনামূলক ভাবে সম্তা হইবে। একট 
দেশ, তাহার উৎপাদক সঙ্গতির প্রকৃতি এবং প্রাচুধ্যের ভিত্তিতে যে বদ 
সম্তায় উৎপাদন করিতে পারিবে না, সে দেশ অপর দেশ হইতে উহ 
আমদানী করিবে । ইহাতে সকল দেশই লাভবান হয়। 

বৈদেশিক বাণিজ্যের এই লাভের পরিমাপ কি, এ সম্পর্কে কেয়ার্ণক্র 
বলিয়াছেন £ [0 (006 2091)080 ০0 60:616 0806) ০810 1৫ 
10068500160 118 66109 06 006 1089 71010) 01) ০০065 কে 
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80001) 1 16 1080. 60 23156 63০10431515 00 1)0106 0:000020 £০০৪-- 
182 55 05 006 1998 1001660 015:00818 606 ৫15151015০৫ 0:০- 
100055 1:55001:055 000 0106 17091016800015 06 23:20:15 0০ 01০ 
01918816800016 0 50110501000658 601 2101010 01: 00050 00018010129 
0015 1095 আ০৫]0 ০০ ৮6 50108106:81516 2100 610০ 681 আ1)101 
0005 06110 00100 61806 13 501:16590100106]15 81:68 50 £1:68? 0186 
1095 8966]15 ৫০0০105016১ 01780 16 আ1]] ০6:18:60 ৫ 5600101) ০01 
110 90231900140 1006 00 70810801126 19 1.৮ ইহার তাৎপর্য হইল যে 
[দি কোন দেশ শুধু নিজের দ্বারা উত্পাদিত বস্তর উপরেই নির্ভর করিয়া 
ালায় তাহা হইলে তাহাকে ষে লোকসান সহা করিতে হইত, দেই লোৰ- 
[ানের বিপরীতটাই হইল বৈদেশিক বাণিজ্য হইতে তাহার পাওয়া লাভ। 
বদেশিক বাণিজ্যে লিপ্ত ন৷ হইলে দেশের রপ্তানী হয় না, আবার আমদানীও 
য্না। ম্বতরাং রপ্তানী সামগ্রী উৎপাদনে যে উৎপাদক সঙ্গতি নিয়োগ 
চর] হয় উহ! আমদানী সামগ্রীর পরিবর্তক সামগ্রা উৎপাদনে প্রয়োগ করিতে 
ইবে। উহা! করিলে তাহার যে আধিক ক্ষতি হইবে (অর্থাৎ সততায় যে 
মগ্রী উত্পাদন করিতে পারে তাহ উৎপাদনে না করিয়া, যে সামগ্রী 
পাদন করিতে বেশী দাম পড়িয়া যায় সেই সামগ্রী উত্পাদন করিলে) 
গাহাই দেখাইয়া দেয়, বৈদেশিক বাণিজ্য করিলে (আপেক্ষিক খরচার 
[বিধা গ্রহণ করিলে ) কি লাভ পাওয়া যার়। বৈদেশিক বাণিজ্যের এই 
াভ সমাজের সর্ব স্তরেই ছড়াইয়া পড়ে ; উৎপাদনকারী, পুঁজি ও কীচা 
[লের সরবরাহকারী, এবং শ্রমিক--আবার ভোঁগকারাব্ধপে সবসাধারণেই 
-প্রত্যক্ষভাবে এবং পরোক্ষভাবে বৈদেশিক বাণিজ্যের লাভে অংশ গ্রহণ 
চরে। 

“জাতীয় আয়” (99619281 19০0226)-এর হিসেবে, বৈদেশিক বাণিজ্য 
ইতে প্রাপ্য উপার্জন, আমদানী ও রপ্তানীর মধ্যেকার উদ্বত্বের দ্বারাই 
রিমাপ কর! হয়। নীট উদ্ব,ত্তের যে আধিক মূল্য তাহাই, জাতীয় 
পার্জনের যধ্যে যোগ করা হয়। ঠিক উহাকেই কিন্তু বৈদেশিক বাণিজ্যের 
শাভ, ব্যাপক অর্থে শ্রফল, বলিয়া গণ্য কর যায় না। টেদেশিক 
াণিজ্যের সুফল বা লাভ বাণিজ্য-উদ্ব তের অপেক্ষাও অনেক বেশী। 
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06. 101860088 811 07161 6186 12170780989 €0 111 66708010081 
৪1066181188 61072, 

4118, আপেক্ষিক খরচার পার্থক্যের দরুণ এক একটি দেশ এক এক 
প্রকার সামত্রী বা কতিপয় নির্দিষ্ট সামগ্রী উৎপাদনে বিশেষত্বশীলতা অজন 
করে । কিন্ত বিন] বাধায় যতখানি বিশেষত্বশীলতা অজণন কর] যাইত, বাস্তব- 
ক্ষেত্রে ততখানি বিশেষত্বশীলত! অজন কর! সকল সময়ে সম্ভব হয় না। 

প্রথমতঃ, উত্পাদনের ক্ষেত্রে যদি ক্রমিক উৎপাদন হাসের (1৬ ০| 
010110150106 15000005$) নিয়ম ক্রিয়া করে তাহ1 হইলে একটি নি্দিষ্ট সীম! 
অতিক্রাস্ত হইবার পর উৎপাদন বৃদ্ধির সহিত উৎপাদনের খরচাঁও বাড়িতে 
থাকিবে । উৎপাদনের খরচা বৃদ্ধি হইতে থাকিলে আপেক্ষিক স্বুবিধা ক্রমশ! 
কমিতে থাকিবে । উহার তুলনায় যে বস্ততে স্ুবিধ! কম ছিল, সেই বস্ততে 
আপেক্ষিক সুবিধা ক্রমশঃ বাড়িতে থাকিবে । 

দ্বিতীয়তঃ, পরিবহন খরচা বিশেষত্বশীলতার আর একটি প্রতিবন্ধক 
পরিবহন খরচা বেশী হইলে, একটি সামগ্রীর উৎপাদনে উৎপাদক সঙ্গতি 
নিয়োগ করিয়া যে বিশেষত্বপ্ীলতা অর্জন করা যাইত তাহা তিরোহিত হইবে 

তৃতীয়তঃ, অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তনে যদি দেশের মধ্যেই বিভিঃ 
সামগ্রীর চাহিদার পরিবর্তন স্থষ্টি হয় তাহা হইলে উহা কালক্রেমে বিশেষত 
শীলতার বাধ। হইয়! দাড়াইবে। ধর! যাক, পাকিস্থান গম উৎপাদনে এব! 
ভারত চাউল উৎপাদনে বিশেষত্বশীলত1 অন্্রন করিয়াছে এবং পাকিস্থা, 
ভারতকে গম দিয়! এবং ভারত পাকিস্থানকে চাউল দিয়া আন্তর্জাতিব 
বাণিজা চালায় । কিন্ত ভারতের মধ্যে যদি চাউলের চাহিদ! বাড়িয়া যায় 
তাহা ছইলে ভারত আর পাকিস্তানকে চাউল সরবরাহ করিতে পারিবে না 
পাকিস্থান তখন নিজের চাউল উৎপাদন করিতে বাধ্য হইবে এবং সকল 
উৎপাদক সঙ্গতি গম উৎপাদনে নিয়োগ করিয়া বিশেবত্বশীলতা অর্জন 
করিতে পারিবে ন|। 

চতুর্থতঃ, কোনও দেশের কোন একটি সামগ্রীর বিশেষ ধরণের ও 
থাকিলে অন্ত দেশ উহা! সম্তায্ব উৎপাদন করিতে পারিলেও এঁ দেশ উহার 
উত্পাদন পরিত্যাগ করিৰে না। অর্থাৎ, উহাতে আপেক্ষিক ত্ববিধা ন 
থাকিলেও উহ! উত্পাদন করিবে। 
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০.6. 10156100181) 066০৪10) [56 77805 8700 1১706601101, 


বিভিন্ন রাষ্্রের মধ্যে মালের আদান প্রদানের দ্বারা যে বৈদেশিক বাণিজ্য 
লিতে থাকে, উহাতে রাষ্ট্র সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতার নীতি গ্রহণ করিতে 
রে। অর্থাৎ দেশের মধ্যে আমদানী এবং দেশের বাহিরে রপ্তানীতে 
ষ্ট কোনরূপ বাধা স্য্টি না করিতে পারে । যে দেশ যে সামগ্রী ভালো 
ৎপাদন করিবে সে দেশ সেই সামগ্রী উৎপাদন করিয়। বিদেশে রপ্তানী 
ঢরিবে এবং যাহা সম্তায় উৎপাদন কবিতে পারিবে না তাহ। বিদেশ হইতে 
নামদানী করিয়া লইবে। এক্ষেত্রে ঠিক আন্তর্জাতিক বিশেষত্বশীলতার 
ভত্তিতেই সামগ্রী উৎপাদ্দিত হুইবে এবং পরস্পরের মধ্যে বিনিময় হইবে । 
যদেশের সরকার এইকব্প নীতি গ্রহণ করেন সে দেশের বাণিজ্যকে “অবাধ 
[ণিজ্য৮ (ঢা:৪০ 056 ) বলা হয়। অবশ্য সরকার নিছক রাজস্বের 
ধয়োজনে আমদানী রপ্তানীর উপর যদি কর আরোপ করেন, তাহ হইলে 
কছুট! বাধা স্ষ্টি হয় বটে, কিন্তু খুব বেশী নহে, উহার মৃখ্য উদ্দেশ্য থাকে 
চর সংগ্রহ, অন্ত কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কর ব্যবস্থাকে প্রয়োগ কর 
যূনা। এক্ষেত্রেও বৈদেশিক বাণিজ্যকে “অবাধ বাণিজ্য” বলা হয়। 

কিন্ত দেশের সরকার যদ্দি রাজন্ব সংগ্রহের উদ্দেশ্য ছাড়াও অন্ত কোনও 
টদ্দেশ্যে আমদানীর উপর শুল্ক আরোপ করেন, তাহা হইলে এ সামগ্রী যে 
শমে উহার উৎপাদন কেন্দ্রে বিক্রয় হয় সে দামে আমদানীকারী দেশে বিক্রুয় 
ইতে পারে না। যে পরিমাণে আমদানী সামগ্রীর উপরে শুন্ক বসানে। হম, 
সই পরিমাণে & সামগ্রীর দাম বাড়িয়া যায়। অনেক দেশের সরকার 
এইরূপ করিয়া থাকেন। অবশ্য সকল প্রকার আমদানী সামগ্রীর উপরে 
ইরূপে শুন্ক আরোপ করা হয় ন|। বাছিয়া বাছিয়া কতিপয় নির্দিষ্ট 
ঘামদানী সামগ্রীর ক্ষেত্রেই ইহা! করা হয়। ইহার উদ্দেশ্য হইল, দেশের 
শল্পে উত্পাদিত সামগ্রী যাহাতে বিদেশী পণ্যের সহিত প্রতিযোগিত] করিয়া 
াড়াইতে পারে তাঁহার ব্যবস্থা করা । অনন্ত দেশে দেশীয় শিল্পে প্রথম 
দকে যাহা উৎপার্দিত হয় উহার উৎপাদন খরচা (শিল্পে অনগ্রসরতার 
'রুণ ) শিল্পোন্নত দেশের তুলনায় বেশীই পড়ে? সেক্ষেত্রে শিল্পোন্নরত দেশের 
পণ্য অবাধ আমদানী হইলে অনুন্তত দেশের শিল্প ন& হুইয়া যায়। সেইজন্ত 
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কোন'কোন দেশ বিদেশী পণ্যের দাম বাড়াইবার উদ্দেশ্যে উহার উপর 
আমদানী শুক চাপাইয়া দেয় । দেশীয় শিল্পকে বিদেশী পণ্যের প্রতিযোগিতা 
হইতে রক্ষা করিবার জন্ত এঁ বিদেশী পণ্যের আমদানীর উপর শুদ্ধ আরোপ 
করিলে উহাকে সংরক্ষণ (79:065০6100 ) বলা হুয়। 
0.7, 23507175 ০8610]]ড 65 81০00716068 11) ঞড০আ' 
91 16০ (806, 0870. 0801: 870 90101161689 10110 ৪. 1766 (806 
চ01195 107" 617617 69011017710 06561017067) ? _ ৃ 
708. অবাধ বাণিজ্যের পক্ষে সর্বাপেক্ষা বড় যুক্তি হইল যে পৃথিবীর বিভিন্ন 
দেশ আস্তর্জাতিক বাণিজ্যে যে উদ্দেশ্টে ব্যাপৃত হইয়া থাকে, অবাধ বাণিজ্য 
থাকিলে তবেই সে উদ্দেন্টয যথার্থ পূরণ হয়। ছান্তর্জাতিক ৰাণিজ্যের 
উদ্দেশ্ট হইল আঞ্চলিক বিশেবত্বশীলতার ্থুবিধ! গ্রহণ কর1। ভিন্ন ভিন্ন 
দেশ ভিন্ন ভিন্ন সামগ্রী উত্পাদনে পারদর্শী; তৌগোলিক ও প্রাক্কৃতিক 
কারণে ও শ্রমিকদের নৈপুণ্যের পার্থক্যের কারণে এক একটি দেশ এক 
একটি সামগ্রী উৎকৃষ্ট গণের এবং অপেক্ষাকৃত কম খরচে উৎপাদন করিতে 
পারে। এই বিশেষত্বশীলতার সুযোগ গ্রহণের জন্তই আত্তর্জাতিক বাণিজ্যের 
স্থপ্টি। যে দেশ যে বস্ত বা বস্তগুলির উৎপাদনে পারদর্শী সে দেশ সেই বস্ত বা 
সেই বন্তগুলিই উৎপাদনে সকল সঙ্গতি নিয়োগ করে । উচ্থার বিনিময়ে সে 
অপরের উৎপাদিত সামগ্রী সংগ্রহ করে । ইহাতে সমগ্র পৃথিবীর উত্পাদন 
অপেক্ষাকৃত বেশী হয় এবং প্রত্যেক দেশের লোকেই তাহাদের প্রয়োজনীয় 
সামগ্রী অপেক্ষাকৃত কম দামে সংগ্রহ ও ভোগ করিতে পারে, কিন্তু ই! সম্ভব 
হয় অবাধ বাণিজ্য থাকিলে তবেই। অবাধে বদি আমদানী রপ্তানী করিতে 
দেওয়! ন1 হয়, কৃত্রিমভাবে যদি আমদানী সামগ্রীর দাম বাড়াইয়া দেওয় 
হয় (দেশাভ্যস্তরস্থ শিল্পকে সংরক্ষণ দিবার জন্ট ) তাহা হইলে আস্তর্জাতিৰ 
বিশেবদ্বশীলতার ' স্ুবিধাকে ইচ্ছা করিয়া বাধা দেওয়! হয়। সমগ্রভাবে 
পৃথিবীর উৎপাদন ক্ষমতা ইহাতে কযিয়া যায়। ইহার কারণ বর্ণনা: 
7115010102181 বলিয়াছেন £ “0 100016286 10 021০2 10 2 8108]। 
[7:০০০6০৭ 00100700016 012579 12501081068 1100 002 01:00006201 
01 0580 ০0100000010 ১০:০৩ 0065 ৪1:6০ 1535 210852615 20000109561 
10210 0055 21: ০০:০016. 79107 20 0105 10009316100 0£ 0 
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2184). সহজ ভাষায় ইহার তাৎপর্য হইল যে অবাধ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে 
দেশের মধ্যকার উৎপাদক উৎপাদনগুলি সর্বাপেক্ষা বেশী উৎপাদনক্ষম 
কার্ষেই নিধুক্ত থাকে ? সংরক্ষণের দ্বারা কোনও একটি বিশেষ বস্তর দাম 
কৃত্রিমভাবে বাড়াইয়া দিলে উৎপাদক সঙ্গতি অন্যান্ত উৎপাদনের ক্ষেত্র হইতে 
& বিশেষ সামগ্রী উৎপাদনেই চলিয়া আসে, কিন্তু ইহাতে উৎপাদক 
সঙ্গতির সর্বোৎকৃষ্ট বিনিয়োগ হইল না, বেশী উৎপাদন ক্ষমতার ক্ষেত্র 
হইতে কম উৎপাদন ক্ষমতার ক্ষেত্রে সরিয়! আসিল । ই] দ্বার উৎপাদক 
সঙ্গতির অপচয় করা এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উদ্দেশ্য ব্যাহত করা হয়। 

দ্বিতীয়তঃ, অবাধ বাণিজ্য থাকিলে দেশের শিল্পপতিকে দেশের মধ্যেই 
বিদেশের শিল্পপতিদের সহিত প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইতে হয়। দেশের 
শিল্পমালিকগণ সর্বদাই উৎপাদন পদ্ধতির উন্নয়নের জন্য সচেষ্ট থাকে। 
কিভাবে উৎকৃষ্ট বস্তু কম খরচায় উৎপাদন করিয়। খরিদ্দারদিগকে আকধণ 
করিয়] রাখিতে পার! যায় দেশীয় শিল্পমালিকগণ যদ্দি উহার জন্ত নিয়তই 
চেষ্টা করিতে থাকে তাহ! হইলে দেশের দ্রুত শিল্লোন্নয়ন হইতে পারে। 
কলাকৌশলগত উন্নতির দ্বারা শিল্প-দক্ষত] বৃদ্ধির অবিরত চেষ্টা চলিবে । 
শুধু শিল্প মালিকদিগের ক্ষেত্রেই নহে, শিল্প শ্রমিকদিগের পক্ষেও উৎপাদন 
দক্ষতা দেখাইয়! তবেই মজুরী বৃদ্ধির দাবী জোরালে। কর] যাইবে। কৃত্রিম 
সংরক্ষণের আড়ালে থাকিলে শিল্পমালিকগণ ও শ্রমিকগণ সমাজের অন্যান্ত 
শ্রেণীর নিকট হইতে দক্ষত! না দেখাইম্বাই অর্থ আদায় করিয়া! লইতে পারে। 


তৃতীয়তঃ, অবাধ বাণিজ্য থাকিলে আমদানী শুক্কের রেষারেষি পরিহার 
করা যায়। একটি দেশ ষদি সংরক্ষণ দিয়!, 'অন্ত দেশের সামগ্রা আমদানীতে 
বাধা দেয় তাহা হুইলে এঁ অন্ত দেশও প্রথম দেশের সামগ্রী তাহার দেশে 
যাহাতে অবাধে প্রবেশ করিতে ন! পারে তাহার ব্যবস্থা করিবে। এইরূপ 
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পারস্পরিক বাধ! স্থ্টির একটি প্রতিযোগিতা! সুরু হইয়া যাওয়া বিচিত্র নছে। 
ইহাতে কেহই লাভবান হইবে না, অথচ আত্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিধি 
সন্কুচিত হইবে। | 

চতুর্থতঃ, (কোনও সামগ্রী যখন একদেশে উৎপাদিত হইয়া অপর দেশে 
আমদানী হয় তখন উৎপাদন খরচার সহিত পরিবহন খরচা (০০৪ ০৫ 
0099906) যোগ হইয়া তবেই যে দেশে আমদানী হইল সে দেশে বিক্রয় 
হইতে পারে। এই পরিবহন খরচা যোগ হুইবার দরুণ নিজ দেশের মধ্যে 
যে দামে বিক্রয় হয়, বিদেশে পে দামে বিক্রয় হইতে পারে না, তাহা অপেক্ষা 
বেশী দাষে বিক্রয় হয়। ইছা! স্বাভাবিক ভাবেই পরিপূর্ণ আত্তর্জাতিক 
বিশেষত্বশীলতার একটি অন্তরায় ; ইহার উপরে নিয়মিত রাজদ্ব ব্যবস্থার 
অঙ্নরূপে, সংরক্ষণের কোন বাসন! না থাকিলেও, রপ্তানী ও আমদানী 
উভয়ের উপরই কিছু কিছু শুনব ধার্য কর! থাকে । ইহাতেও দেশের শিল্প 
বিদেশী শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতা করিবার কিছু সুযোগ পায়। 

পঞ্চমতঃ, অবাধ বাণিজ্যে সমাজের উপর কোন বোঝা আরোপ করা 
হয় নাঃ বরং ক্রেতা সাধারণ সত্তায় সামগ্রী কিনিয়া ভোগোদ্ব,ত্ত (50$023613” 
50:0105 ) লাভ করে। ইহাতে তাহার] বিবিধ প্রকার সামগ্রী কিনিবার 
জন্য অর্থব্যয় করিতে পারে। ইহাতে দেশের মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের শিল্প 
গড়িয়া উঠিতে পারে। কিন্ত সংরক্ষণ শুল্ক আরোপ করিয়! অবাধ বাণিজ্যে 
বাধা দিলে সংশ্রি্ই শিল্পে সামগ্রীর দাম বাড়াইয়। দেওয়! হয়, লোকে এ 
সামগ্রী বেশী দাষে কিনিতে বাধ্য হয়। একটি সামগ্রী বেশী দামে কিনিতে 
বাধ্য হইলে অপরাপর সামগ্রী বেশী কিনিবার ক্ষমত1 থাকে না। ইহাতে 
অন্তান্ত শিল্প ক্ষতি গ্রস্ত হয়। 

ষষ্ঠতঃ, অন্তান্ত শিল্পের ক্ষতি আরও একদিক হইতে বিচার করা যায়। 
যে শিল্পকে সংরক্ষণ দেওয়া! হয় উহার উৎপার্দিত সামগ্রী অন্য শিলের যদি 
প্রয়োজনীয় উপকরণ হয় তাহ! হইলে এ শিল্পটির সংরক্ষণের দ্বারা অগ্ত শিল্পের 
উৎপাদন খরচ] বাড়ে । 

কিন্ত অবাধ বাণিজ্যের এই সকল ত্ববিধা অনগ্রসর দেশের পক্ষে সকল 
সময়ে পাওয়া সম্ভব হয় না। অনগ্রসর দেশে কর্মসংস্থান এবং উপার্জনের স্তর 
খুব নিচু থাকে। অর্থনৈতিক ভাবে উন্নত দেশের প্রতিযোগিতায় অনুন্নত 
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দেশগুলি কর্মসংস্থান ও উপার্জন বাড়াইবার কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে 
পারে না। 

[ নিচের প্রশ্বোত্তর দ্রষ্টব্য ) বিশেষ করিয়া] 5,0001057062) £১180100176 
এবং [16815 115010090:165 £৯৮01006176 ] 

0.8. 1019098 1156 21001708010 ছা18101) 16 1085 106 00118106160. 
0681781)16 60 11711)086 79960961018 91 0106 1660০0]0 01 1716671)211017 81 
050৩ (081. 7056. 1962) 13:8171179 (106 10917) 21:01067769 87) 195 0082 
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4105, বিদেশী পণ্যের আমদানীর উপরে শুল্ক আরোপ করিবার পক্ষে 
অনেকগুলি যুক্তি প্রদণশিত হইয়! থাকে । এই যুক্তিগুলিকে নিম্নরূপে বিশ্লেষণ 
কর! যাইতে পারে £ 

(১) মজুরি সম্পর্কিত যুক্তি_ সংরক্ষণের অনুকূলে একটি যুক্তি হইল 
যে বৈদেশিক পণ্যের তীব্র প্রতিযোগিতায় দেশীয় পণ্যের যদি কাটতি না হ্য় 
তাহা হইলে দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি তাহাদের শ্রমিকের ভাল মজুরী দিতে 
পারিকে না। সংরক্ষণের দ্বার! দেশীয় শিল্পকে রক্ষ! করিবার ব্যবস্থা করিলে 
দেশের শিল্পজাত বস্তুর কাটুতি বাড়িবে ; কারণ, বিদেশী প্রতিযোগী সামগ্রীর 
দাম বাড়িবে। আবার প্রতিযোগী সামগ্রীর দাম ষে স্তরে বাঁড়িবে দেশীয় 
জামগ্রীর দামও সেই অত্তরে বাড়ানো যাইবে। মুতরাং দেশের শিল্প 
প্রতিষ্ঠানগুলি বেশী করিয়া মজুরী দিতে পারে। 

এই যুক্তির আর একটি বক্তব্য হইল ষে যে-সকল দেশে শ্রমিকের মজুরীর 
হার কম, সে সকল দেশের উৎপাদিত সামগ্রী চড়া-মজুরী-বিশিঞ্ট দেশের 
উৎপাদিত সামগ্রীকে প্রতিযোগিতায় সহজেই হারাইয়া দিয়া বাজার দখল 
করিয়া লইতে পারে । সেক্ষেত্রে চড়া মজুরী বিশিষ্ট দেশে মজুরীর হারের 
পতন ঘটে । সংরক্ষণ ইহা প্রতিরোধ করে। 

ংরক্ষণের পক্ষে এই যুক্তির সারবস্তা সকলে স্বীকার করেন না । তাহাদের 
মতে, মজুরীর হার শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। স্বতরাং 
উহ! বজায় রাখিবার জন্য সংরক্ষণের প্রয়োজন হয় না। 
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(২) কর্মসংক্ছান হ্ৃষ্টি__-সকল দেশেই বৃহত্তর সামাজিক ও অর্থনৈতিক 
নীতির মধ্যে কর্সংস্থান (61001050061): ) এর ক্থষোগ বৃদ্ধি একটি অপরি- 
হার্যয অঙগ। কর্মসংস্বান বাড়িলে লোকের উপার্জন বাড়ে এবং উপার্জন 
বাড়িলে বাড়তি ব্যয়ের দরুণ শিল্পোন্নতি ও কৃষি-উন্নতি সম্ভব হ্য়। সংরক্ষণ 
দেশের শিল্পকে রক্ষা! করিয়। বিদেশের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে সাহায্য 
করিয়া শিল্পের সন্প্রসারণ ঘটায় এবং কর্মসংস্কানের অবকাশ বৃদ্ধি পায়। 

এই যুক্তিটি সম্পূর্ণ অসঙ্গত নছে, তবে পরিপূর্ণরূপেও গ্রহথণীয় নহে । একটি 
দেশ সংরক্ষণ দিতে পারে কিনা এৰং উচ্থা'র দ্বার! কর্মসংক্বান বাড়াইতে পারে 
কিন1 তাহা নানা! বিষয়ের উপর নির্ভর করে-_প্রধানতঃ, অপর দেশগুলিও 

ংরক্ষণের দ্বারা এই দেশের রপ্তানী বাণিজ্যে বাধা দিবে কিনা তাহার 
উপর । 


(৩) “দেশের টাকা দেশেই রাখ” যুক্তি-_েহু কেহ বলেন যে 
আমর] যখন বিদেশজাত সামগ্রী কিনি তখন আমর] সামগ্রীগুলি পাই এবং 
বিদেশীর। আামাদের টাকাগুলি পায়; কিন্ত যখন আমর] দেশের জিনিসই 
কিনি তখন আমর! সামগ্রীও পাই, টাকাও পাই। সংরক্ষণের দ্বারা বিদেশী 
পণ্যের প্রতিযোগিতা বন্ধ করিলে দেশের টাক] দেশেই থাকে । 

সঠিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখিলে কিন্তু এই নীতি সঠিক অর্থনৈতিক যুক্তির 
বিরোধী । কারণ প্রথমতঃ, আমর]! আমদানী করিয়া টাকা দিয়া দেই কিন্ত 
রণ্তানী করিয়! টাক] উপার্জন করি ; দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যেক দেশ যদি এই নীতি 
অনুসরণ করে তাঁহা হইলে আত্তর্জাতিক বাণিজ্য বন্ধ হইয়া ধাইবে। 

(৪) দেশীষ্ব বাজার রক্ষার যুক্তি £__সংরক্ষণের পক্ষে আর একটি 
যুক্তি হইল যে দেশীয় পণ্যের বৈদেশিক বাজার অনিশ্চিত, সুতরাং দেশের 
বাজারটি অন্ততঃ নিশ্চিত করিয়া] রাখা উচিত। 

এই যুক্তিটি আপাত দিতে সঙ্গত হইলেও, উহ্ার বিরুদ্ধে এই সমালোচনা 
কর] যায় যে প্রত্যেক দেশ তাহার নিজস্ব বাজার সংরক্ষণ করিলে 
আত্তর্জাতিক বাণিজ্য বলিয়া! কিছুই থাকিবে ন|। 

ংরক্ষণের পক্ষে উপরোক্ত বুক্তিগুলির প্রত্যেকটি বিরোধী যুক্তির সম্মথী, 
হয়। কিন্ত সংরক্ষণের পক্ষে জারও কতকগুলি যুক্তি আছে যাহা! অত্যৎ 
জোরালে। এবং সাধারণ প্রতিযুক্তির দ্বার যাহা খণ্ডন কর! হায় না। অর্থাৎ 
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কতিপয় নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে সংরক্ষণের অস্ববিধা থাকিলেও» অস্ত উচ্চতর প্রয়োজনে 
ংরক্ষণের নীতি অনুসরণ করা অপরিার্য্য হুইয়া পড়ে | এই প্রয়োজনগুলি 
হইল নিয়রূপ £ 
প্রথমতঃ, একটি দেশ যদি ছুই একটি শিল্পের উপরেই নির্ভর' করিয়া থাকে, 
তাহা হইলে এ নির্দিষ্ট শিল্পে বা শিল্পগুলিতে যদি মন্দা আসে (রপ্তানী হাস 
পাইবার কারণেও এই মন্দা স্থট্টি হইতে পারে) তাহা! হইলে সমগ্র অর্থনৈতিক 
জীবনেই মন্দা ছড়াইয়া পড়িবে, চতুর্দিকেই তখন লোকে বেকার হইতে 
থাকিবে এবং জাতীয় আয় অতি দ্রুত কমিয়া যাইবে । সেই কারণে, পূর্ব 
হইতেই শিল্পের বৈচিত্র্যবিধান (৫$৮61315096101) 06175050165) প্রয়োজন | 
ংরক্ষণের নীতি অবলম্বনের দ্বার ভিন্ন ভিন্ন শিল্প গড়িয়া তুলিলে, ছু-একটি 
শিল্পে ছদদিন আপিলে অন্যান্ত শিল্পের অগ্রগতিতে উহার কুফল দুরীভূত হুইতে 
পারে। তবে কোন্‌ কোন্‌ শিল্পে সংরক্ষণ দিয়া শিল্পের বৈচিত্রা- 
বিধান করা হইবে তাহা! যথেষ্ট বিচার বিবেচনা সহকারে স্থির করা 
প্রয়োজন । 


দ্বিতীয়তঃ, যে সকল শিল্প দেশ রক্ষার প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র এবং উপকরণ 
নিশনাণ করে বা এ সকল উপকরণ উৎপাদনের যন্ত্রপাতি নির্মাণ করে সে 
সকল শিল্পের ক্ষেত্রে পূর্ব হইতেই সংরক্ষণ দিয়া উহাদিগকে বড় করিয়া তুল 
প্রয়োজন ॥ দেশরক্ষা অপেক্ষা বড় কথ! আর কিছু নাই, এবং দেশ রক্ষার 
উপকরণের জন্য বিদেশের উপর নির্ভর করিয়! থাক নির্বদ্ধিত। তবে দেশ 
রক্ষার উপকরণ নির্ধাণে দেশ কত দ্রুত আত্মপর্য্যাপ্ত হইবে তাহা নান" বিষয় 
বিচার বিবেচনা করিয়| স্থির কর! প্রয়োজন | 
0.9. 9565 200 632101776 (116 21118116171 018810165 81:07071৩1) 8 
10 [0:06601070, - 
তৃতীয়তঃ, শিশু শিল্পকে গড়িয়া তুলার জন্ত সংরক্ষণ দেওয়! প্রয়োজন 
বলিয়। অনেক অর্থনীতিবিদ অভিমত দেন। প্রত্যেক দেশে এক্প অনেক 
শিল্প আছে বলিয়! দেখা যায় যেগুলি প্রথম অবস্থায় একান্ত অসহায়, সামান্ত 
বিরোধিতা বা প্রতিযোগিতা পাইলেই অস্কুরে বিনষ্ট হয় কিন্ত প্রথম দিকে 
উহ্নাদ্দিগকে প্রতিযোগিতার হাত হইতে রক্ষা করিলে কালক্রমে উচা অতি 
বৃহৎ শিল্পে পরিণত হইতে পারে । তখন উহা! দেশের কর্মসংস্থান ও উপার্জন 


174 মুদ্রা, বাণিজ্য ও বাস্তরীয় অর্থ-ব্যবস্থা 


বৃদ্ধিতে অতি মূল্যবান অবদান বহন করিবে। সংরক্ষণের পক্ষে সকল যুক্তিগুলির 
মধ্যে অর্থনৈতিক ভিত্তিতে এই যুক্তির সারবত্তা সব থেকে বেশী । নবজাত 
শিশু যেমন প্রমাণ লোকের সহিত লড়িতে পারে না, নবজাত শিল্পও 
সেইন্নপ উন্নত দেশের শিল্পের সহিত প্রতিধোগিতা৷ করিতে পারে না । একটি 
দেশ যখন প্রথম শিললোন্রয়নের পথে অগ্রসর হয় তখন তাহাকে অনেক বাধ! 
বিপত্তি সহ করিতে হয়। তখন সেই শিল্পে উৎপাদনের খরচা থাকে অনেক 
বেশী। উন্নত দেশে এ শিল্প তখন পূর্ব হইতেই সুসংগঠিত, আধুনিক 
যন্ত্রপাতির সাহায্যে বৃহৎ পরিধির উৎপাদনে ব্যাপৃত হুইয়া উহ! অপেক্ষাকৃত 
কম খরচে ভালে জিনিস উৎপাদন করিতে পারে। সুতরাং উন্নত দেশে 
গড়িয়া উঠা শিল্পে উৎপন্ন সামগ্রী অনুন্নত দেশে নবজাত শিল্পের সহিত 
প্রতিযোগিতা করিলে নবজাত শিল্পের পক্ষে টিকিয়া থাক এবং ভবিষাতের 
সস্ভাবন! প্রদর্শন করা সম্ভব হয় না। সরকারকে এ ভবিষ্যতের সম্ভাবনা 
আছে বলিয়া উপলব্ধি করিতে হুইবে এবং উহ যাহাতে কার্য্যক্ষেত্রে দেখা যায় 
সেই উদ্দেশ্টে নবজাত শিল্পকে বর্তমানের প্রতিযোগিতা হইতে রক্ষা করিতে 
হইবে। যে সকল শিল্পের ভবিষ্াতে বড় হইবার কোন সম্ভাবনা নাই-_- 
অর্থাৎ যাহাদের প্রয়োজনীয় কাচামাল, বা শ্রমিক বা দেশের মধ্যেই বাজার 
নাই, মে সকল শিল্পকে সংরক্ষণ দিলে উহ ক্ষতিকর এবং অপব্যয় হইবে। 
উহাদ্িগকে যতদিন সংরক্ষণ দেওয়া থাকিবে ততদ্দিনই উহার টিকিয়। 
থাকিবে, সংরক্ষণ সরাইয়! লইলেই উহ্বাদের পতন ঘটিবে। কোন ব্যক্তিকে 
শৈশবে যে সংরক্ষণ দেওয়! হয় তাহা চিরকাল দিবার প্রয়োজন হইলে যেমন 
বুঝিতে হইবে এ ব্যক্তি অক্ষম এবং সমাজের উপর একটি বোবা! স্বরূপ, 
সেইরূপ কোন শিল্পকে চিরকাল সংরক্ষণ দিতে হইলে উহা! সমাজের বোঝা 
বলিয়! বিবেচ্য । নবজাত শিল্পকে লালন ও শ্তশ্রষ। করিতে হইবে, আর 
একটু বড় শিগুকে রক্ষণা-বেক্ষণ দিতে হইবে, এবং প্রাপ্ত বয়স্বকে ছাড়িয়া 
দিতে হইবে (৭056 006 0295) 9:006০6 006 15110 2120 1066. 015০ 
৪010 )-- ইহ! যেমন মানব জীবনের নিয়ম, দেশের শিল্প জীবনেও সেইরূপ 
শিশুশিল্পকে রক্ষা করিতে হুইবে কিন্ত এ রক্ষার উদ্দেশ্যই হইবে যাহাতে উহা 
ভবিষ্যতে ম্বাবলম্বী হুইয়! বৈদেশিক প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে দাড়াইতে পারে 
এবং আপনার শক্তিতেই আপনি চলিতে পারে । স্বৃতরাং শিশু শিল্পের যুক্তি 


বৈদেশিক বিনিময় 175 


যে সংরক্ষণের নীতি সমর্থন করে, সে সংরক্ষণ একটি নির্দিষ্ট কালের জগ্ঠ; উহা 
সাময়িক স্বায়ী নছে। 

পৃথিবীর প্রায় সকল শিল্পোন্নত দেশ, থ্রেটব্রিটেন, আমেরিকা জার্মানী, 
জাপান তাহাদের শিল্পোন্নয়নের প্রথম যুগে শিশুশিল্পকে গড়িয়া তুলার জন্ 
সংরক্ষণ শীতি গ্রহণ করিয়াছিল। ভারতেও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর যে 
ফিদক্যাল কমিশন গঠিত হইয়াছিল উহ! শিশুশিল্পের যুক্তিতেই নিদিষ্ট শিল্পের 
ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট শর্তে সংরক্ষণ দিবার পক্ষে অতিমত দিয়াছিলেন। 


৮ক্ণম্ম জশ্্যাল 
বৈদেশিক বিনিময় (210761015 210179006 ) 


৫.1. 1)180085 1107 €1)8 1865 01 65011817056 1৪ 0616708109৫ 
066৮661) £৮০ 6018167169 01 ৮০10 8187)080. 


195001811) 1786 18106810610 1011106 1১81 01 601881169. 178 00 
508 00091868170 1057 806019 [01178 ? 120 815 11865 ৪771560 2৮? 


&28. দুইটি দেশে যখন হ্বর্ণমান প্রতিষিত থাকে । তখন উহাদের 
প্রত্যেকটির মধ্যেই স্বর্ণের সহিত মুদ্রার একটি নির্দিষ্ট সম্পর্ক স্থাপিত থাকে । 
দেশের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ স্বর্ণ এবং একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ মুদ্রার 
মধ্যে সমতা রক্ষা] করা হয়। ইহার অর্থই হুইল, দ্বর্ণের একটি নিদিষ্ট দাঁম 
বাধিয়! দেওয়া হয় এবং এ দাম বাস্তবে বজায় রাখা হয়। এক্সপভাবে 
নানা পদ্ধতিতে এ দাম বীধিয়া রাখা হয় যে স্বর্ণের বাজারে হ্বর্ণের দাম 
সরকারের দ্বার! নির্ধারিত এ দাম হইতে সরিয়। যাইতে পারে না। 

ইহার অর্থই হইল যে প্রত্যেক দেশে, একদিকে স্বর্ণ আর একদিকে 
একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ মু্র-_ইহাদের মধ্যে একটি বিনিময় হার নিদিষ্ট থাকে। 
উভয় দেশেই যদি ইহা থাকে তাহা হুইলে স্বর্ণের মধ্য দিয়! উভয় দেশের 
মুদ্রার বিনিময় হারও নির্ধারিত হইয়া! যায়। কারণ? 

যদি ক_খহয় 
এবং গ-্খ হয় 
তাহা হইলে ক-গ হইতে বাধ্য । 

ধরা যাক, “ক' দেশের মধ্যে একভূরি দ্বর্ণের দাম & টাক! এবং “গ" 

দেশের মধ্যে একভরি স্বর্ণের দাম ২৫ টাঁক1। তাহা হুইলে ৫& কটাকা 
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২৫ গ'টাকা ; ক দেশের & টাক! গ দেশের ২ টাকার সমান ; অর্থাৎ ১ কল 
& গ। একটি দেশের মূদ্রা অপর দেশের কতগুলি মুদ্রার সমান তাহা হিসাব 
কর! হুইল প্রত্যেক দেশের মুদ্রা কতখানি হ্বর্ণের সমান তাহার তিত্তিতে। 
এইভাৰে হ্বর্ণমান বিশিষ্ট ছুইটি দেশের মধ্যে ্বর্ণসমতার রেশিওর দ্বার 
বিনিময়হার নির্ধারিত হয়| এই বিনিময়হারকে “ধাত্ুগত বিনিময় সমতা" 
(10106 781 0£ 655০08086 ) বলা হয়। 

কিন্ত প্রকৃত বিনিময় হার (006 ৪০0০] 1866 0৫6 65301891086 ) যে 
ধাতৃগত বিনিময় সমতার বিন্ুতেই সর্বদা অবস্থিত থাকে এরূপ কোন 
নিশ্চয়তা নাই । ছইটি দেশে ত্বর্ণমান প্রতিষ্ঠিত থাকিলেও বাস্তবক্ষেত্রে 
উহাদের মুদ্রার পারস্পরিক বিনিমন্র হার ধাতুগত সমতার হার হইতে সরিয় 
যাইতে পারে । একটি দেশের বাণিজ্য যদি অপর দেশটির বাণিজ্যের সহিত 
সমমূল্যের হয়, অর্থাৎ প্রত্যেকের আমদানী রপ্তানী যদি সমমূল্যের হয় তাহ 
হইলে উহাদের বিনিময় হার ধাতুগত বিনিময় সমতার সহিত সমান হইবে 
কিন্ত আমদানী রপ্তানী যদি অসমান হয় তাহা! হইলে প্রকৃত বিনিময়হা 
ধাতুগত সমতার বিন্দু হুইন্তে সরিয়া যাইবে । কিন্ত কতখানি সরিয়া যাইবে 
তাহার একটি নির্দিষ্ট সীমা আছে, একটি উচ্চতম সীমা একটি নিয়ত: 
সীমা । এই সীমা ছুইটিকে বল! হয় শ্ধাতু-বিশ্দু* (86016 7901063 ) 
এই প্ধাতুবিন্দু* ছুইটি প্ধাতুগত বিনিময় সমতা” হুইতে বেশী বা কম হুইবে 
কিন্ত কতখানি বেশী বা কম হুইবে তাহ! নির্ভর করে এক দেশ হইতে আর 
একদেশে স্বর্ণ পাঠাইবার খরচের উপর | স্মরণ রাখ প্রয়োজন যে যে-দেশে 
্বর্ণমান প্রতিঠিত থাকে সে দেশে হ্বর্ণ মানেই মুদ্রা-_-সে দেশে হ্বর্ণ পাঠাইয়াই 
ধঁ স্থান হইতে ক্রীত সামগ্রীর মূল্য প্রদান করিয়! দেওয়! যায় । 

ধর] যাক, ক দেশ হইতে ৩০০ কোটি টাকার মাল গ-দেশে রপ্তানী হয় 
এবং গ-দেশ হইতে ৩০০ কোটি টাকার মাল ক-দেশে রপ্তানী হয়। এক্ষেত্রে 
ক-দেশের আমদানী ও রপ্তানী উভয়ই ৩০০ কোটি টাকার । আবার 
গ-দবেশেরও আমদানী রপ্তানী ৩০০ কোটি টাকার। শ্বতরাং “ক"-দেশের 
"গপ্-দেশের নিকট হইতে পাওনাও ৩০০ কোটি টাকা, গ-্দেশের নিকা' 
দেনাও ৩০* কোটি টাকা । অপর পক্ষে “গ” দেশেরও ঠিক অনুন্ধ? 
পরিস্থিতি | উহারও আমদানী রগানী সমান, অর্থাৎ দেনাপাওনা সমান 
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উভয়ের বাণিজ্য ব্যালান্স সমান। স্বতরাং পরস্পরের সামগ্রীর জন্য ফে দাম 
দেওয়া নেওয়া হইবে উহা! প্ধাতুগত বিনিময় সমতার” (770 ০৪ ০৫ 
60119108০ ) হার-এই কর] হইবে। 

কিন্ত যদ্দি এরূপ ঘটে যেপ্ক” গ-দেশে ৩০০ কোটি টাকার'মাল বগ্ডানী 
করিয়াছে কিন্তু গ-দেশ হুইতে ২০০ কোটি টাকার মাল আমদানী করিয়াছে 
তাহা হইলে “ক' দেশ গ-এর নিকট হইতে ৩০০ কোটি টাকা পাইবে কিন্ত 
গ-দেশ ক-এর নিকট হইতে ২০০ কোটি টাকা পাইবে । অর্থাৎ ক গ-এর মুদ্রা 
যে পরিমাণে চাহিদা করিতেছে গ ক-এর মুদ্রা তাহ! অপেক্ষা বেশী পরিমাণে 
চাহিদা করিতেছে । ফলে, ক-এর মুদ্ার দাম, গ-এর মুদ্রার অহুপাতে 
বাড়িতে থাকিবে । কিন্ত কতখানি বাড়িবে তাহ] নিধাঁরিত হইবে গ-দেশ 
হইতে ক-দেশে স্বর্ণ পাঠাইবার খরচার দ্বারা । ধর1 যাক এ খরচ। ১ টাকা 
তাহা হইলে ক দেশ-এর টাকার দাম পূর্বে যেখানে ছিল 3 ক-:৫ গ, এক্ষণে 
সেক্ষেত্রে উহা] বড়জোর ১ ক-৬গ হইতে পারে। ইহা হইল ক দেশের 
"উচ্চতর স্বর্ণবিন্দু” € 096: 598019 00106 ) ; “ধাতুগত বিনিময় সমতার” 
সহিত ত্বর্ণ পাঠাইবার খরচা যোগ করিয়া এই বিন্দু পাওয়া গেল। 

ইহার বিপরীত যদি ঘটে, অর্থাৎ “ক* গ-দেশে ২০০ কোটি টাকার মাল 
রপ্তানী করিয়াছে কিন্ত গ-দেশ হইতে ৩০০ কোটি টাকার মাল আমদানী 
করিয়াছে, তাহা হইলে ক দেশ গ-এর নিকট হইতে ২০০ কোটি টাকা পাইবে 
কিন্ত গ-দেশ ক-এর নিকট হইতে ৩০০ কোটি টাকা পাইবে । অর্থাৎ গ ক-এর 
টাকা যে পরিমাণে চাহিদ| করিতেছে কঃ গ-এর টাকা অপেক্ষা বেশী পরিমাণে 
চাহিদ| করিতেছে 1 ফলে, ক-এর মুদ্রার দাম গ-এর মুদ্রার অন্পাতে কমিতে 
থাকিবে । কিন্ত কতখানি কমিবে তাহ! নির্ধারিত হইবে ক দেশ হইতে 
গ দেশে স্বর্ণ পাঠাইবার খরচাৰ দ্বারা । ধর] যাক, এ খরচা ১ টাকা । তাহ! 
হইলে ক দেশের টাকার দ্বাম পূর্বে যেখানে ছিল ১ ক*-"€গ, এক্ষণে সেক্ষেত্রে 
উহা কম হইলেও অন্ততঃ ১ ক-৪গ হইতে পারে। ইহা হইল ক দেশের 
“নিয়তর ন্বর্ণবিস্ু* (10761: 592015 79010 )১ প্ধাতুগত বিনিষয় সমতার” 
মহিত স্বর্ণ পাঠাইবার খরচ1 বাদ দিয়া এই বিন্দু পাওয়া গেল। 

0.2. 91007 1007 1108 7865 01 85011871075 7৪69617 ০ 
08০.6180168 29 06667001760 11067 8 ৪8691) 01? 27700186111015 
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অপরিশোধনীয় কাগজী মুদ্রা যদি ছুইটি দেশের মধ্যে থাকে তাহা হুইলে 
উহাদের মুদ্রার বিনিময় হার কিসের দ্বারা নিধ্ারিত হইবে, তাহ! স্থির 
করিবার উদ্দেশ্যে “যুদ্রার ক্রয় ক্ষমতার সমতার তত” (00:01085108 79076: 
78105 060:59 নামে একটি তত্ব কোনও কোনও অর্থনীতিবিদ প্রদান 
করিয়াছেন । 

ছুইটি দেশের প্রত্যেকটিতে শ্বর্ণমান থাকিলে উহাদের মুদ্রার সহিত একটি 
'অভিন্ন বস্তর অর্থাৎ হ্বর্ণের বিনিময় হার নিধর্শরিত থাকে । ম্বতরাং এ 
ছুইটি মুদ্রার মধ্যেও বিনিমক্নহার আপনা-আপনি নিধর্বরিত হইয়া যায়। 
কিন্ত ছুইটি দেশের মধ্যে যখন স্বর্ণমান ন1 থাকে, কাগজী মুদ্রা ব্যবহৃত হয়, 
তখন হ্বর্ণের মধ্য দিয়! বিনিময় হার নিধ্ঠরিত হইতে পারে না। তখন 
বিনিময় হারের পরিবর্তনের কোন নিদিষ্ট সীমা থাকিতে পারে না, যেমন 
দ্বর্ণমানের ক্ষেত্রে থাকে স্বর্ণবিন্ু (8010 00105 0: ৪80০০16 7901009)। 
ক্রয় ক্ষমতার সমতার তত্ব বলে যে এক্ষেত্রে ছুইটি দেশের দামস্তরের 
পারস্পরিক অন্ব্পাতের (257০) দ্বার! উহাদের মুদ্রার বিনিময় হার নিধর্শরিত 
হইবে। যুদ্রার দাম বলিতে বুঝায় উহার ক্রয় ক্ষমতা__অর্থাৎ একটি টাকা 
যত পরিমাণে অন্তান্ত বস্ত ক্রয় কৰিতে পারিবে তদনপাতে উহ্নার দা; 
নির্ধারিত হইবে । দুতরাং যে দেশে দামস্তর ক্ম সেদেশে টাকার দাঃ 
বেশী | অতএব যদি দেখা যায় যে একটি দেশে দামস্তর কম: জিনিস পত্রে 
দাম বেশ সম্তা এবং আর একটি দেশে দামন্তর বেণী, জিনিসপত্রের দাম বেশী 
তাহ। হইলে বুঝিতে হইবে বে প্রথম দেশের টাকা দ্বিতীয় দেশের টাকা: 
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ঘপেক্ষা দামী। দ্বিতীয় দেশের টাঁকার তুলনায় প্রথম দেশের টাক! 
কতখানি দামী তাহ নির্ভর করিবে উভগ্ন দেশের দামস্তরের পারস্পরিক 
অন্ুপাতের উপর | যদি দেখা যায় যে প্রথম দেশটির ,দাম স্তরের 
তুলনায় দ্বিতীয় দেশটির দামস্তর দ্বিগুপঃ তাহা! হইলে বুঝিতে হইবে 
যে প্রথম দেশটির টাকার দাম দ্বিতীয় দেশের টাকার দামের দ্বিগুণ ? অর্থাৎ 
প্রথম দেশের ১ টাক] দ্বিতীয় দেশের ২ টাকার সমান। ছুই দেশের দামস্তর 
যেমন যেমন পরিবর্তন হইবে, উহাদের টাকার দামও সেইক্প পরিবর্তন 
হইবে এবং বিনিয়য় হারও সেইবপ পরিবর্তন হইবে। ছুইটি দেশের টাকার 
করয়ক্ষমতার পারস্পরিক অন্ুপাতের ঘারা উহ্থাদের বিনিময় হার পরিবর্তন 
হইবে। 

ধরা যাঁউক, আমেৰিকায় ৪ ডলার ব্যয় করিয়া আমরা ঠিক সেই পরিমাণ 
সামগ্রী সমষ্টি ক্রয় করিতে পারি, যাহ ইংলগ্ডে ১ পাউপ্ড ব্যয় করিয়া ক্রয় 
করিতে পারি $ তাহা! হইলে একটি পাউণ্ডের ক্রয় ক্ষমতা ৪টি ডলারের ক্রম 
ক্ষমতার সমান। এই পারস্পরিক ক্রয় ক্ষমত| তুলনা করিয়া বলিতে পার! 
যায় যে পাউণ্ড ও ডলারের মধ্যে বৈদেশিক বিনিময় হার হইবে ১ পাউও্ড- 
৪ডলার। কিন্তযদ্ি এরূপ হয় যে ইংলণ্ডে জিনিসপত্রের দাম খুব বাড়িয়া 
গিয়াছে কিন্ত আমেরিকায় দামস্তর অপরিবতিত আছে, ধর1 যাক আমেরিকায় 
৪ ডলার দিয় যে বস্ত সমষ্টি কিনিতে পারা যার, ইংলগ্ডে ঠিক এ বন্য সমষ্টি 
২ পাউণ্ড লাগিবে, তাহা হইলে এক্ষণে বিনিময় হার হইবে ২ পাউও্ড 
৪ ডলার, অর্থাৎ ১ পাউ্ড ২ ডলার | এক্ষণে পাউণ্ডের বিনিময় হার 
কমিয়। যাইবে । অপর পক্ষে যদি ধরা যায় ইংলণ্ডে ১ পাউগু ব্যয় করিয়া! 
যে সামগ্রী সমষ্টি কিনিতে প্ুওয়া যায় তাহা আমেরিকায় কিনিতে গেলে 
৮ ডলার ব্যয় করিতে হইবে, তাহা হইলে ডলারের দাম অর্থাৎ বিনিময় হার 
কমিয়] যাইবে এবং ১ পাঁউড-৮ ডলার হুইবে। ক্রয় ক্ষমতার সমতার 
তত্ব ইহা বক্তব্য। 

প্রথম মহাযুদ্ধের পর ক্মইডেনের অর্থনীতিবিদ ক্যাসেল এই তত্বঁটিকে 
ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন এবং তিনিই ইহার নাম দিয়াছিলেন, ক্রয় ক্ষমতার 
সমতার তত্ব। দুইটি ভিন্ন দেশের মুদ্রার মধ্যে ভারসাম্য বিনিময়হার 
(688111011079 2900. 06 65501081786 ) হুইল সেই, বিনিময় ছার যাহা! দুইটি 
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দেশের মুদ্রার ক্রয় ক্ষমতাকে সমান করিয়া দেয় । যদ্দি ৪ ডলারে সেই সামগ্রী 
সমষ্টি ক্রয় করা যায় যাহা এক পাউগে ক্রয় করা যায় তাহা হইলে উহাই 
হইবে ভারজাম্যের বিনিময়হার | কিন্ত লক্ষ্য করা প্রয়োজন, ক্রয় ক্ষমতা র- 
ভিত্তিতে যে বিনিময়হার নির্ধারিত হয় উহ! একটি স্থির ও স্থায়ী বিন্দু নহে। 
ছুইটি দেশের মধ্যে দামস্তর যে অন্থপাতে পরিবর্তন হয়, সেই অনুপাতে 
উহ্াও পরিবর্তন হয়। 


ক্রয়-ক্ষমতার ভিত্তিতে দুইটি দেশের মধ্যে যে বিনিময়হার নির্ধারিত হয় 
উহ? সকলে স্বীকার করেন না । কীনৃস্‌ প্রমুখ কয়েকজন বিখ্যাত অর্থনীতি- 
বিদ এই তত্ত্বের যে সমালোচন। করিয়াছেন তাহ] নিম্বকূপ ঃ 

প্রথমতঃ, যদি শুধুমাত্র আন্তর্জাতিক বাণিজ্য যে সামহ্রীগুলিকে লইয়া 
হয় সেই সামগ্রীগুলির দামের ভিত্তিতে এক একটি দেশের মুদ্রার ক্রয় ক্ষমত| 
হিসাব কর] হয় তাহা হইলে এই তত্ব অন্রান্ত বলিয়! প্রতিপন্ন হুইবে। 
কিন্ত সেক্ষেত্রে এই তত্বের মধ্যে নুতনত্ব কিছু নাই, উহা! শ্বতঃসিদ্ধ। কিন্ত 
একটি দেশের মুদ্রার ক্রয় ক্ষমতার হিসাবের জন্ভ যদি সাধারণ সর্বপ্রকার 
সামগ্রীকে লইয়াই সূচক-সংখ্যা (10305 000006: ) প্রণীত হয়, তাহা 
হইলে এ সথচক সংখ্যার ভিত্তিতে যে ক্রয় ক্ষমতার রেশিও পাওয়। যাইবে 
উহার ভিত্তিতে বাস্তবে বিনিময়হার নির্ধারিত হুইতে পারে না। কারণ, 
আন্তজাতিক বাণিজ্যের পণ্যের দাম এবং সাধারণ ব্যবহার্য পণ্যের দাম 
একই ভাবে একই দিকে পরিবর্তন হয় না। 

দ্বিতীয়তঃ, ক্যাসেলের তত্ব এই অনুমানের উপর ভিত্তি করিয়াই 
গড়িয়া উঠিয়াছে যে শুধুয়াব্র বাণিজ্যের কারণেই বৈদেশিক মুদ্রার, 
চাহিদ। স্থপ্টি হয়। কিন্ত বাস্তবক্ষেত্রে ইহা সত্য নহে। বাণিজ্যের কারণ 
ছাড়াও, বহুবিধ কারণে বৈদেশিক মুদ্রা চাহিদা করা হয়। মুদ্রার 
সকল প্রকার চাহ্দাই-__বাণিজ্যগত ও অ-বাণিজ্যগত-_ প্রকৃত বিনিময়হার 
নির্ধারণ করে | 

বাস্তবক্ষেত্রে, যেখানে ম্বর্ণমান ন1! থাকে, অপরিশোধনীয় কাগজী মুদ্রা 
থাকে, সেখানে মুদ্রার বৈদেশিক বিনিময়হার বদেশিকহুত্তির (£016187 
1115) চাহিদ! ও যোগানের উপর নির্ভর করে। বৈদেশিক হুপ্ডির চাহিদা ও 
যোগানের তারতম্য হইলেই, বিনিময়্হারের পরিবর্তন হইবে । তবে 
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ক্যাসেলের তত্বের মধ্যে এই সত্য নিহিত রহিয়াছে যে ছইটি দেশের মধ্যে 
বিনিময়হার যদি পুননির্ধারিত করিয়া! একটি নির্দিষ্ট স্তরে স্থায়ীভাবে বজায় 
রাখিতে হয়ঃ তাহা হইলে যে সকল বিষয় বিচার বিবেচনা করা হইবে 
তাহার মধ্যে উভয় দেশের দামস্তর একটি প্রধান বিবেচ্য । 

০28, 190817067869 1176 11110617088 61186 10811758006 110088- 

(10109 171 (116 1965 01 10761078 65001101806 

4788. দুইটি দেশের মধ্যে মুদ্রার বিনিময়হার স্বর্ণমান থাকিলে স্বর্ণ 
সমতার দ্বার1 এবং স্বর্ণমান না! থাকিলে আভ্যন্তরীণ দামস্তরের দ্বার] নির্ধারিত 
ইয় | কিন্ত কিসের দ্বারা বিনিময়হার মূলতঃ নির্ধারিত হয় ইহার বাস্তবক্ষেত্রে 
সেরূপ কোনও গুরুত্ব নাই। আসল গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইল, কিসের দ্বার 
একটি দেশের মুদ্রার বিনিময়হারের উথ্থানপতন নির্ধারিত ও শিয়ন্ত্রিত হয়। 
খিনিময়হারের উত্থান পতন টাকার বাজারে বৈদেশিক ভ্ণ্ডির যোগান ও 
চাহিদার দ্বারা নির্ধারিত হয়। €বদেশিক হুণ্ডির যোগান চাহিদার পরিবর্তন 
হইলেই দেশের মুদ্রার বৈদেশিক বিনিময়হারে পরিবর্তন ঘটিবে। বৈদেশিক 
হুণ্ডির যোগান চাহিদা! যে বিষয়গুলির উপর নির্ভর করে সেগুলি 
নিয়ক্ষপ £ 

প্রথমতঃ, মালপত্র এবং নানাপ্রকার কার্য ক্রয় বিক্রয়ের মূল্যের দ্বারা 
বিনিষয়হার-এর পরিবর্তন নির্ধারিত হইবে । একটি দেশ যখন পণ্য বিক্রয় 
করে এবং নানাপ্রকার কার্য বা দেব! বিক্রয় করে তখন উহ! পাওনাদার 
দেশে পরিণত হয়। অপর পক্ষে, যদি উহা অপরাপর দেশের পণ্য ক্রয় করে 
এবং বিভিন্ন প্রকারের কার্য বা সেব৷ ক্রয় করে তাহা হইলে উহা! দেনাদার 
দেশে পরিণত হয়। দেশ যখন পাওনাদার হয়ঃ তখন উহার মুদ্রা অপরাপর 
দেশ চাহিদ। করে, আবার উহা! যখন দেনাদার হয় তখন অপরাপর দেশের 
মুদ্রা উহা চাহিদা করে। যদি দেশটির মোট দেনাপাঁওন1 খতাইয়! দেখিয়া 
উহ] নীট পাওনাদার বলিয়! প্রতিপন্ন হয়ঃ তাহা! হইলে বিনিময় বাজারে 
উহ্বার মুদ্রার চাহিদা হইবে বেশী, এবং উহ্থার বিনিময়হার বাড়িতে থাকিবে। 
বিপরীত ক্ষেত্রে, অর্থ।ৎ দেশের পাওন] অপেক্ষ। দেন! যদি বেশী হয় তাহ? 
হইলে উহার মুদ্রার বৈদেশিক চাহিদা কমিয়া যাইবে এবং & দেশের মুদ্রার 
বৈদেশিক বিনিিষয়হার কমিয়। যাইবে । স্বন্তরাং একটি দেশের সামগ্রী রপ্তান 
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ও আমদানী এবং উহ্বার সেবা! বা কার্য ক্রয় বিক্রয়ের দ্বারা উহার মুস্্ার 
বিনিময়হারের উঠা নামা নিয়স্ত্রিত হইবে। 

ছ্বিতীগ্তঃ, শুধুমাত্র মালের আমদানী রপ্তানী ও কার্য ক্রয় বিক্রয় ছাঁড়া, 
আরও বহুকিধ কারণেও দেশের যুদ্রার বৈদেশিক চাহিদ। কখনও বাড়ে, 
কখনও কমে। ইহার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হইল পুঁজির গমনাগমন। 
যদ্দি একটি দেশ অপর কোনও দেশে মুলধন পাঠায়, হয়তো অপর দেশের 
শিল্পে টাকা খাটাইবার জন্য মূলধন পাঠায়, তখন সে উহার নিজস্ব মুদ্রাকে 
অপর দেশের মুদ্রায় পরিবর্তন করিবে । এ ক্ষেত্রে তাহার মুদ্রার যোগান 
বাড়িবে কিন্ত অপর দেশের মুদ্রার চাহিদা! বাড়িবে। তখন অপর দেশটির 
মুদ্রার বিনিময় হার বাঁড়িবে এবং তাহার মুদ্রার বিনিময়হার কমিবে। যদি 
শিল্পে ধার দিবার জন্ত নাও হয়, নিছক স্বুদে টাকা খাটাইবার জন্যই যদি 
একটি দেশ অপর দেশে টাঁক! পাঠায়, তাহা! হইলেও অপর দেশের টাকার 
বিনিময়হার বাড়িয়া যাইবে। স্বতরাং একটি দেশে যদি হবদের হার অন্যান্ত 
দেশ অপেক্ষ! বাড়িয়া যায় তাহা হইলে দেশে অন্তান্ত দেশ হইতে টাকা 
আসিতে থাকিবে ১ উহ্বাতে & দেশে টাকার বিনিষয্নহার বাড়িয়া! যাইবে। 
আবার দেনাদার দেশ যখন পাওনাদাঁর দেশে এ টাকার দরুণ মদদ পাঠাইতে 
থাকিবে, বা উহার আসল পরিশোধ করিতে থাকিবে, তখন বৈদেশিক 
মুদ্রার বাজারে পাওনাদার দেশের টাকার চাহিদ| বাড়িয়া! বিনিময় হার 
বাড়িয়া যাইবে এবং দেনাদার দেশের টাকার যোগান বাড়িয়া উহার 
বিনিময়হার কমিয়া যাইবে | 


তৃতীম্বতঃ, ভিন্ন ভিন্ন দেশে মুদ্রানীতি এবং রাজস্ব সংক্রান্ত নীতির দ্বারা 
টাকার ক্রয় ক্ষমতা যদি প্রভাবিত ও পরিবর্তিত হয়, তাহা হইলে অপরাপর 
দেশের মুদ্রার তুলনায় উহার মুদ্রার বিনিময় হার পরিবর্তন হুইবে। যদি 
একটি দেশে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্বে বা সাধারণভাবে বিনিয়োগ 
বাড়াইবার জন্ত, টাকার পরিমাণ বাড়াইয়! দেওয়া হয়ঃ এবং উহার দরু 
ুদ্রান্কীতি শুরু হয়, কিন্ত অন্তান্ত দেশে মুদ্রান্ফীতি ন| হয়, তাহা হুইে 
অন্তান্ত দেশের তুলনায় উহার বিনিময় হার কমিক ষাইবে। মুদ্রান্ফীতি যত। 
বাড়িতে থাকে ততই উহার বিনিময় হার কমিতে থাকে। 

চতুর্থতঃ, কখনও কখনও রাজনৈতিক কারণেও বিনিময় হারে পরিবর্ড' 
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ঘটিতে পারে। ম্বশাসিত এবং শান্তিপূর্ণ দেশে বিনিময়হার অন্যান্য 
অর্থনৈভিক কারণে যে স্তরে নির্ধারিত থাকে, উহা! এঁ স্তরে মোটামুটি স্থায়ী 
হয়। কিন্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতির যদি এন্ধপ পরিবর্তন হয় যাহাতে এ 
দেশের টাকার উপর বিদেশীদের, এমন কি দেশের পু'্জিপতিদের, আস্ব! 
নষ্ট হইয়া যায়, তাহ! হুইলে বিদেশীরা & দেশ হুইতে টাক সরাইয়া 
লইবে, দেশের লোকেও যতটা সম্ভব বিদেশে টাক সরাইতে থাকিবে + 
বিনিময় হারের পতন ইহার আবশ্বভাঁবী পরিণতি । 
0.4. 1086 18108181866 01 806 ? 
1911180767810 6155 [01117011581 1667708 11ঠ 17০ 10918100962 01 
08571978108, € 8. 4. 1962) ভা 18 2892106 05 গা 
90$6786 10281921006 (৪) ০01 (806 2700. (9) ০01 10857001788 ? 


&15.. একটি নিিষ্ই সময়ের মধ্যে, সাধারণতঃ এক ৰৎসরে, একটি দেশ 
মোট যতমূল্যের সামগ্রী বিদেশ হইতে আমদানী করে এবং মোট যতমূল্যের 
সামগ্রী বিদেশে রগানী করে, উহ্বাদের তুলনামূলক হিসাবকে বাণিজ্য 
ব্যালাল (081217০2 ০৫ 0৪0০ ) বল! হয়। 

একদিকে রপ্তানী পণ্য ও অপরদিকে আমদানী পণ্যের মূল্য- ইহাদের 
হিসাব হইতে একটি দেশের দেনাপাওনার হিসাব বুঝিতে পারা যায় বলিয়। 
মনে হয়। একটি নি্দিই সময়ের মধ্যে-_-যথা! একটি বৎসর-_রপ্তানী পণ্যের মূল্য 
এবং আমদানী পণ্যের মূল্য যদি ঠিক সমান হইস্া যায়,তাহ! হইলে আন্তর্জাতিক 
মূল্য প্রদানের ক্ষেত্রে, দেশটি দেনাদারও নহে, পাওনাদারও নহে । এক্ষেত্রে 
বাণিজ্য-ব্যালান্সে ঠিক ভারসাম্য উপস্থিত হইয়াছে দেখা যায়__অর্থাৎ 
বাণিজ্য-ব্যালাজটি হইল ভারসাম্যযুক্ত ( 7৮০2 08191702 0৫ 020০ ) | 

কিন্ত দেশের রপ্তানী পণ্যের মূল্য আমদানী পণ্যের মূল্য অপেক্ষা যখন 
বেশী হয়, তখন বিদেশের নিকট উহার য। দেনাহয় বিদেশের নিকট হইতে 
তাহার পাওনা হয় উহা অপেক্ষা বেশী ; উহা তখন নীট পাওনাদার হইয়া 
দাড়ায়। ধর যাক, একটি দেঁশ এক বৎসরে ৩০০ কোটি টাকার পণ্য রপ্তানী 
করিয়াছে কিন্ত এ সময়ে বিদেশ হইতে ২০০ কোটি টাকার পণ্য আমদানী 
করিয়াছে £ তাহা! হইলে উহা ১০০ কোটি টাকার মতন নীট পাওনাদার 
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দেশে. পরিণত হুইবে। এক্ষেত্রে বাণিজ্য-ব্যালান্স হইবে উহার অনুকুল; 
ইহাকে বল! হয় "অনুকূল বাণিজ্য ব্যালাজ্স” (ঢ8001:81016 08121)02 0: 
0:৪০ )| ইহার ঠিক বিপরীত পরিস্থিতি সৃষ্টি হইলে বাণিজ্য ব্যালাশ 
হইবে প্রতিফূল। দেশের আমদানী পণ্যের মূল্য, রপ্তানী পণ্যের মুলা 
অপেক্ষ! যদ্দি বেশী হয় তাহা হইলে বিদেশের নিকট হইতে উহার যা পাওনা 
তাহা! অপেক্ষা বিদেশের নিকট দেনা হয় বেশী। ধরা যাক, দেশটি এক 
বৎসরে ২০০ কোটি টাকার মাল বগানা করিয়াছে কিন্ত ৩০০ কোটি টাকার 
মাল আমদানী করিয়াছে ঃ এক্ষেত্রে দেশটির নীট দেন] হইবে ১০০ কোটি 
টাকার মতন। বাণিজ্য ব্যালাষ্সের এই অবস্থাকে বলে প্রতিকূল ব্যালাজ 
( 81065500121016 0: 20152 108181)06 01 0806 )। 


0. ৬8615006206 05 89121802 04 109517091)065 


আগেকার দিনে, যথ] মধ্যযুগে, একই দেশের ভিতরে কার্য বা সেব! 
ক্রয় বিক্রয় হইলেও ( যথ! ভূত্যের বেতন দিলে, উহার অর্থ হইল ভূত্যের 
কার্য ক্রয় কর1), বিভিন্ন দেশের মধ্যে শুধু সামগীই ক্রয় বিক্রয় হইত,অর্থাৎ শুধু 
পণ্যেরই আমদানী রপ্তানী হইত ? অর্থাৎ আন্তর্জাতিক লেনদেনে দেনাপাওন! 
যাহা হইত তাহা সামগ্রীর আমদানী রপ্তানীর জন্তই। ন্ুতরাং একটি নির্দিষ্ট 
সময়ের মধ্যে কত টাকার সামগ্রী আমদানী হইয়াছে এবং কত টাকার 
রপ্তানী হইয়াছে তাহ দেখিলেই, অর্থাৎ দেশটির বাণিজ্য ব্যালান্সের অবস্থ। 
দেখিলেই, উহা নীট দেনাদার কি পাওনাদার তাহা বুঝা যাইত। 

কিন্ত আধুনিক যুগে বিভিন্ন দেশের মধ্যে শুধু যে সামগ্রীই বেচাকেনা হয় 
তাহা নহে, নান] প্রকার সেবা বা কার্ষেরও (5671০) বেচাকেনা হুইয়' 
থাকে। পণ্য আমদানী রপ্তানী হইতে যেরূপ দেনা পাওনা স্থ্ি হয়, 
সেইরূপ কার্য বা. সেবা আদান প্রদানের দ্বারাও দেনাপাওন] সৃষ্টি হয়| 
বাণিজ্য ব্যালান্সের মধ্যে এই সকল সেবা ব1 কার্যের ক্রয় বিক্রয়ের হিসাব 
ধর! হয় না; বাণিজ্য ব্যালালের মধ্যে শুধু দৃ্ট আমদানী রপ্তানী অস্তভূত্তি 
থাকেঃ কিন্তু এই সকল সেবা বা কার্য্য অদৃশ্য আমদানী রপ্তানী (135151১1€ 
21000105 800 6300:6) | সেই কারণে, আধুনিক যুগে নিছক বাণিজ 
ব্যালান্সের হিসাব দেখিলেই সত্য সত্যই দেশটি দেনাদার না পাওনাদার 
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তাহা বুঝিতে পার] যায় না। উহার জন্ত প্রয়োজন হইল একটি পরিপূর্ণ 
হিসাব রচন] কর1--যাহার মধ্যে মালের আমদানী রপ্তানীর মুল্য দেখানো! 
হইবে, আবার এরাপ সকল বস্তর বা কার্ষের ক্রয় বিক্রয়ও অস্তভুক্ত থাকিবে 
যাহার জন্ত দেনাপাওনা হয় অথচ যাহা সহসা দৃষ্টিগোচর হয় না? এই মোট 
হিসাবকে বলা হয়, মূল্য প্রদ[ন ব্যালান্স (38191)০6 ০0£702.৮1061)05) অথবা 
হিসাব ব্যালা (99191)0৩ ০0£ £৯০০০০)5) | মূল্য প্রদান ব্যালাব্স-এর 
মধ্যে নিম্নরূপ বিষয়গুলি অন্তভূকক্ত হইবে £ 

(ক) যে সকল সামগ্রী আমদানী ও রপ্তানী হয়, 

€খে)১ট এক দেশের লোকেদের স্বত্াধীন ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী, 
জাহাজী কোম্পানী অন্ত দেশের লোকের নিকট যে কার্য 
প্রদান করে; 

(গ) একটি দেশ বিদেশ হইতে অ।গত ভ্রমনকারীদের যে সকল 
সেবা ও সামগ্রী প্রদ্দান করে; এই সামগ্রী দেশের মধ্যেই 
ব্যবস্থত হয় এবং রপ্তানীর হিসাবে প্রদণিত থাকে না। 

€ঘ) একটি দেশে অপর দেশে যে খণ প্রদান করে বা অপর 
দেশের ব্যবস1| বাণিজ্যে যে অর্থ বিনিয়োগ করে ; 

(ঙ) একটি দেশ অপর দেশে প্রদত্ত খণ বা বিনিয়োগ হইতে যে 
সুদ ও ডিভিডেও পায়। 

(চ) যুদ্ধের জন্ত প্রদত্ত ক্ষতিপূরণ 

(ছ) এক দেশ কর্তৃক অপর দেশকে কোনও অর্থদান। 

উপরোক্ত সকল বিষয়গুলি অন্তভূক্ত করিয়া যে মূল্য প্রদান ব্যালান্স 
হিসাব কর! হয় উহা! বাণিজ্য ব্যালান্স-এর ন্যায় সমান হইতে পারে (০৬৫ 
09191706 ০0৫ 79510901063), অনুকুল হইতে পারে (%০00181016 18121)06 ০0 
9851066) বা! প্রতিকূল (9709৮০02916 ) হইতে পারে। যে বিষয়ের 
উপরেই বিভিন্রর্দেশের মধ্যেই অর্থের আদান প্রদান হইতে পারে সেই সকল 
বিষয় অস্তভূক্তি করিয়া যদ্দি দেখ| যায় যে একটি দেশ নীট দেনাদার হইয়াছে 
তাহা হইলে উহার মূল্য প্রদান ব্যালান্স প্রতিকূল (0176950011518 ০: 
৪05617:52 198181)02 0£ 70850961509) | বিপরীত ক্ষেত্রে, মুল্যপ্রদান ব্যালান্স 
অনুকূল। 
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48৪, প্রতিকূল বাণিজ্য ব্যালান্স উদ্ভূত হইলে সংশ্লিষ্ট দেশের স্বর্ণ- 
রিজার্ড ক্রমশঃ কমিয়া যাইবে অথবা! বৈদেশিক মুদ্রা সঙ্গতি ক্রেমশঃ নিঃশেষ 
হইয়া যাইবে । অবশ্য পৃরাপুরি হ্ণমান যদি প্রতিিত থাকে, শুধু মাত্র একটি 
দেশেই নহে, বিভিন্ন দেশের মধ্যে, তাহা! হইলে যূলপ্রদান ব্যালান্স-এর 
অসমতা ত্বর্ণ চলাচলের দ্বারা আপনাআপনি শুধরাইয়া যাইবার কথা। 
মূল্যপ্রদানের ব্যালান্স প্রতিকূল হইলে দেশটি নীট দেনাদার ১ বর্ণমানের 
ক্ষেত্রে দেনাদার দেশ স্বর্ণ পাঠাইয়! পাওনাদার দেশকে মূল্যপ্রদান করিবে। 
ইহাতে দেনাদার দেশে মুদ্রার পরিমাণ কমিক! যাইবে এবং দামস্তর কমিয়া 
যাইবে, পাওনাদার দেশে মুদ্রার পরিমাপ বাড়িয়া যাইবে এবং দামস্তর 
বাড়িয়া যাইবে । তখন দেনাদার দেশের রপ্তানী বাড়িয়া আমদানী 
কযিবে এবং পাওনাদার দেশে আমদানী বাড়িয়! রপ্তানী কমিবে। ইচ্থাতে 
দেনাদার দেশের বাণিজ্য ব্যালান্স-এ যে অসমত ছিল তাহ! দূরীভূত হইবে। 

কিন্ত স্বর্ণমান যখন না] থাকে, তখন পাওনাদার দেনাদ্দার দেশের মধ্যে 
স্বর্ণের আমদানী রগানীর দ্বার] ব্যালান্সের অসমতা! শুধরাইয়া যার না। তবে 
নানাবিধ পদ্ধতি অবলম্ঘন করিয়া এই অসমত] দুর করিতে হয়। 

প্রথমতঃ, যাহাতে রপ্তানী বৃদ্ধি করিতে পার! যাঁয় তাহার চেষ্টা করাই 
এক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষ। গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি ! যে সকল শিল্পে উৎপাদিত পণ্য বিদেশে 
বেশী করিয়া! রগানী হয়, সে সকল শিল্পকে রপ্তানীযোগ্য পণ্যের ঈরুৎ 
উৎপাদন শুদ্ধ (3০155 এএড ) হইতে রেহাই দেঁওয়! যাইতে পারে । রপ্তানী 
পণ্যের উপর বপ্তানীগুক্ক কমাইয়া দ্রিলে বা! সম্ভব হুইলে একেবারে উঠাইয় 
দিলে, বিদেশে এ সামগ্রীর প্রতিযোগিতার ক্ষমতা বাড়ে । উহার বিক্রু 
বাড়িলে রগডানা বাড়ে। আবার বদি এক্সপ কর! হয় যেযে-সকল শিলে 
রগানী পণ্য উৎপাদন কর! হয় উহাদের প্রয়োজনীয় কাচামালের উপর অথব 
অন্ত উপকরণের উপর কর উঠাইয়া লওয়] হইবে, উহ্থার প্রয়োজনীয় কীচামা, 
যদি বাহির হইতে আমদানী কর। হয় তাহা! হইলে এ আমদানীর উপর ছইছে 
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আমদানীগুক্ক উঠাইয়া লওয়া হইবে, তাহা হইলে এ শিল্পের উৎপাদন 
খরচা কমিবে এবং এ শিল্প নিজ পণ্যের দাম কমাইয়া দিয়া বাছিরের বাজারে 
নিজের কাটুতি বাড়াইতে পারিবে এবং দেশের রপ্তানী খাড়িবে। বিদেশে 
প্রদর্শনীতে যোগদান করিয়! এবং বিদেশে প্রচারকাখ চালাইয়া দেশের পণ্য 
বিদেশে জনপ্রিয় করিলেও রপ্তানী বুদ্ধিতে সহায়তা হুয়। যেষযে কার্ষের 
দ্বার| রপ্তানীতে সহাম্বত1] কর হইবে উহার দ্বারা হিসাব ব্যালান্স-এর অসমতা 
দুরীকরণে সহায়ত] করা হইবে। 

দ্বিতীয়তঃ, আমদানী নিয়ন্ত্রণ করিয়! যথাসাধ্য কমাইতে পারিলেও এ 
উদ্দেশ্য সাধিত হইবে । যে সকল বস্ত সহজেই দেশের মধ্যে পাওয়া! যায় 
(সামান্ত গুণের তারতম্য থাকিতে পারে) সে সকল বস্তর আমদানী বন্ধ করিয়। 
দেওরা যায়। যে সকল বস্তব আমদানী না! করিলে অন্থবিধ। হইতে পারে 
সেই সকল বস্তু আমদানী করিতে দিলেও এ আমদানী যথাসাধ্য কমাইয়া 
দিতে হইবে । যে লকল সামগ্রীর আমদানী অপরিহার্য শুধুমাত্র সেই সকল 
সামগ্রাই আমদানী করিতে দিতে হইবে । 

তৃতীয়তঃ, বিদেশ হইতে যদি খণ সংগ্রহ করা যায় বা বিদেশীরা যাহাতে 
সংশ্লিষ্ট দেশে বেশী করিয়া অর্থ বিনিয়োগ করে সেইব্প ব্যবস্থা করা যায় 
তাহা হইলে বিদেশী অর্থ বখন এদেশে আসিবে তখন দেশের মূল্য প্রদান 
ব্যালান্সের অসমত কমিয়া যাইবে । 

চতুর্থতঃঃ দেশের মুদ্রার বৈদেশিক বিনিময়হার হাস করিলে (৫%0178108৩ 
00102018010 ) বা মুদ্রামান হাস করিলে ( ৫6521096101) ) কম বিনিময়- 
হারের দ্বারা রপ্তানী বুদ্ধি এবং আমদানী হ্রাস করানো যায় । 

০.6. 70180089116 6116915 01 £ 191] 11) (109 63:017817006 1865 01 
& 60112750002 169 109180099 ০01 [08571367169 

[10191 01068116069 01 চ15 06581081200 01 (1858 ০001151105 0 
৪ 60010 00072 265 10891871962 01 [08510761869 

88. দেশের মুদ্রার বিনিময়হার বাণিজ্যের গতি অনুসারে উঠা নাম! 
করিতে পারে। টরদেশিক বিনিময় বাজার অনিয়ন্ত্রিত হইলে, কখনও 
বিনিময়ছার চড়া হয়ঃ কখনও বিনিময়হার কমিয়া বায়। .এক টাকার 
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বিনিমুয়ে বৈদেশিক যুদ্র। যদি বেশী পরিমাণে পাওয়া যায় তাহা হুইলে 
টাকার বিনিময়হার বাড়িয়াছে বলা হইবে; এবং একটাকার বিনিময়ে 
বৈদেশিক মুদ্রা যদি কম পরিমাণে পাওয়] যায়, তাহা হইলে টাকার বিনিময় 
হার কমিয়াছে বলা হইবে-_ অর্থাৎ সমপরিমাণ বিদেশী মুদ্রা পাইতে হইলে, 
বেশী পরিমাণ দেশীয় মুদ্রা দিতে হুইবে | বিনিময়হারের পতনকে টাকার 
বৈদেশিক মূল্যাপকর্ষ (63০১8086 06201:6018600)) বলা হয়। দুইটি 
দেশের মধ্যে যদি কাগজী মুদ্রা থাকে তাহা হইলে টাকার এই মৃল্যাপকর্ষকে 
সরাসরি হিসাব কর! হয়ঃ কিন্ত যদি শ্বর্ণমান থাকে তাহা! হইলে টাকার 
মূল্যাপকর্ষকে দ্বর্ণের মাধ্যমে হিসাব কর] হয়। যদি দেখা যায়, পূর্বে 
একভরি স্বর্ণ ১০০ টাকার সমান ছিল কিন্ত পরে একভরি স্বর্ণ ২০০ টাকার 
সমান হইয়াছে তাহা! হইলে স্বর্ণের অনুপাতে যে-দেশের মুদ্রা অপরিবতিত 
রেশিও বজায় রাখিয়াছে সে দেশের মুদ্রার সহিত প্রথম দেশের যুদ্রার 


বিনিময়হারে পতন হইবে। ইহাকে বল] হয় স্বর্ণের ছিসাবে মুদ্রামুল্য হাঁ 
(0০৮৪1086019 )। 


কোনও দেশের বাণিজ্য ব্যালান্স-এ ব মৃল্যপ্রদান ব্যালাব্স-এ যদ্দি 
অঙ্মতা বা ঘাটতি স্ষ্টি হয় তাহা হুইলে মুদ্রার বিনিময়হার হ্রাসের দ্বারা এ 
ঘাটতি বেশ কিছুটা! দূর করিতে পারা যায়। মুদ্রার বৈদেশিক বিনিময়হার 
হাঁস পাইলে একদিকে দেশের রপ্তানী বৃদ্ধি পায়, অপরদিকে উহ্ার আমদানী 
হাস পায়। 

ধর] যাক, ক-দেশের এক টাকা খ-দেশের ১ টাকার সমান ছিল; কিন্ত 
যেকোন কারণেই হউক ক দেশের টাকার বিনিময়হার কমিয়। গিয়াছে 
*ক* দেশের ছুইটাকা “খ* দেশের ১ টাকার সমান হইয়াছে । বিনিময় 
হারের এইরূপ পরিবর্তন হইলেই পক" দেশে উৎপাদিত পণ 
খ দেশে সম্ত! হইয়া! যাইবে । ধর] যাক, ক” দেশে কলম উত্পাদিত হয় এব! 
একটি কলমের দাম ১০ টাকা (ক দেশের টাকার হিসাবে )। বিনিময়হার 
যখন ক ১-খ ১ ছিল তখন এর কলম খ দেশে চালান যাইলে খ দেশে; 
লোক উহ] কিনিয়! ১০টি খ টাকা দিতে বাধ্য হইত। ক দেশের এ কলমে, 
দাম খে'-দেশে ছিল ১০ টাকা । কিন্ত ক দেশের টাকার বিনিময়হা' 
কমিয়। গিয়া! যখন ২ক-)১খ হইল, তখন ১০ টাকা দামের (ক দেশে' 
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টাকায় হিসাবে ) একটি কলম খ দেশে চালান যাইলে খ দেশের লোকের 
নিকট উহ্বার দাম খুব সত্তা হুইয়া যাইবে । কারণ “খ* দেশের লোকে 
তাহাদের ৫ টি টাক! দিয়া ক দেশের ১০ টি টাকা পাইবে, এবং ,উহার দ্বার! 
কলমের দাম পরিশোধ করিবে । এইভাবে “ক দেশের পণ্য খ দেশের 
বাজারে খুব সত্তা হইয়া যাইবে। সম্তা হইলেই উহ] খুব জনপ্রিয় হইবে। 
ফলে ক-দেশের মাল খ দেশে খুব রপ্তানী বাড়িবে। এইভাবে টাকার 
বিনিমরহার হাস পাইলে দেশের পণ্য বিদেশে সন্ত! হইয়া রপ্তানী খুব বাড়ে। 

অপর দ্দিকে, বিনিময়হার হাসের দ্বারা বিদেশের সামগ্রী দেশের বাজারে 
ছমুল্য হইয়া উঠে। বিনিময়হার হাস পাইলে একই পরিমাণ বিদেশী 
দ্র পাইতে গেলে, বেণী পরিমাণ দেশী মুদ্রা দিতে হয়। উপরে 
প্রদত্ত দৃষ্টান্তে যখন ১ক-১খ ছিল তখন খ দেশে উৎপার্দিত একটি ১০ 
টাক দামের সামগ্রী কিনিলে ক দেশের লোকে ১০ (ক) টাকা প্রদান করিত। 
কি্ত বিনিময়হার যদি ২ক-১খ হয়, তাহা! হইলে এ একই সামগ্রীর জন্ত 
ক দেশের লোককে এক্ষণে ২০ টাকা দিতে হইবে, কারণ এক্ষণে খ দেশের 
১০ টাক পাইতে হইলে ক দেশের লোককে ২০ টাকা ব্যয় করিতে হইবে । 
ইহার ফলে, “ক* দেশের নিকট বিদেশী পণ্য যে অন্বপাতে বিনিময় হার 
কমিয়! গিয়াছে সেই অন্থপাতে মহার্থ হইয়া যাইবে । ক দেশে বিদেশী 
পণ্যের বেচাকেনা! কমিয়! যাইবে, অর্থাৎ বিদেশী পণ্যের আমদানী কমিয়। 
যাইবে। 

এই কারণে দেশের মুদ্রার বৈদেশিক বিনিময়হার কমিয়া গেলে যুগপৎ 
বপ্তানী বাড়িয়৷ যায় এবং আমদানী কমিয়। যায়| দেশের বাণিজ্য ব্যালাজ 
যদি প্রতিকূল হয় তাহা! হইলে বিনিময়হার হ্রাসের দ্বারা ঘাটতি পরিহার 
কর! যায়। সাধারণতঃ, বাণিজ্য ব্যালান্স ব৷ মূল্যপ্রদান ব্যালান্দে ছু এক বৎসর 
ঘাটতি হইলেই কোনও দেশ বৈদেশিক বিনিময়হার কমাইতে অগ্রসর হয় 
না। অন্তান্ত নানাবিধ উপায়ে রপ্তানী বৃদ্ধিতে সহায়তা করিয়া বা আমদানী 
নিয়্রণ করিয়! মূল্য প্রদান ব্যালান্স এ সমতা আনিবার চেষ্টা করে। কিন্ত 
বৈদেশিক বাণিজ্যের অসমতা৷ যদ্দি বেশ কিছু কাল ধরিয়া চলিতে থাকে, 
তাহ] হইলে উহার হাতে যে বৈদিশিক মুদ্রা বা স্বর্ণ থাকে তাহা নিঃশেষ 
হইয়া যান এবং বিদ্বেশ হুইতে প্রয়োজনীয় মাল আমদানী করিবার মত 
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কোনও সঙ্গতি তাহার হাতে আর থাকে না। এবপ অবস্থায় সংশ্লিই দেশ 
ইচ্ছাকৃত ভাবে নিজের মুদ্রার বৈদেশিক বিমিময়হার কমাইতে বাধ্য হয়। 
অনেক সময়ে একাধিক দেশ বুক্তভাবে ইহা করিতে অগ্রসর হুয়। ১৯৪১ 
সালে এইরূপ এক পরিস্থিতি হষ্টি হইয়াছিল এবং ব্রিটেন এবং ছ্টালি 
অঞ্চলের সহিত যুক্ত বহু দেশ একই সঙ্গে ডলারের অন্থপাতে নিজেদের 
মুদ্রার বিনিময়হাঁর কমাইয়াছিল। 

0. %.7068807196 €06 1006011810182 06 80108611678 100 111৫ 
108187706 01 19877791865 01 ৪ 60112, 

£$708, বর্তমানে সকল দেশেরই মুদ্রার বিনিময়হার নিয়ন্ত্রিত । বৈদেশিব 
মুদ্রা সঙ্গতি যাহাতে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার এবং অপচয় না হইতে পারে 
তাহার জন্য বহু দেশ নাগরিক্দিগকে বৈদেশিক মুদ্রাসঙ্গতি যেরূপভাবে ইচ্ছ 
ব্যবহার করিবার অবাধ স্বাধীনত! দেয় ন1। এ ক্ষেত্রে মৃল্যপ্রদান ব্যালান্স-৫ 
অসমতা স্থপতি হইলে, উহা দুর করিবার জগ্ত দেশের সরকার ও কেন্দ্রী: 
ব্যাঙ্ককে নানাপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয়। 

কিন্ত যেক্ষেত্রে এরূপ নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ কর! হয় না, ব্যবসায়ীগণ ব্যবসায়ে; 
স্ববিধা অনুযায়ী আমদানী ও রপ্তানী করিতে পারে এবং লোকেও তাহাদের 
ইচ্ছামত বৈদেশিক মুঝ্্রা ব্যবহার করিতে পারে সেক্ষেত্রে আমদানী রপ্তানী 
সমতা (দুষ্ট বস্তর এবং অদৃশ্য সেবার ) এবং বিনিময়হারের সংযোজন আপ, 
আপনি স্যষ্টি হয় । 

যদি একটি দেশের মুল্য প্রদান ব্যালান্স অনুকূল হয়; তাহা হুইলে উহা; 
বিনিময়হার বাড়িয়া যাইবে কারণ এ দেশটি পাওনাদার হইয়া যাওয়ায় 
অপরাপর দেশগুলি উহার মুদ্রা বেশী করিয়া! চাহিদা করিবে । এই দেশের যুদ্র 
অপরাপর দেশ বেশী করিয়! চাহিদা করিলে উহার বিনিময়হার বাড়ি 
এবং অন্তান্ত দেশের বিনিময়নহার কমিবে। ইহাতে পাওনাদার দেশটির 
মাল অপরাপর দেশে মহার্থ হইবে এবং অপরাপর দেশের মাল পাওনাদা; 
দেশটিতে সন্ত] হইয়া যাইবে । ম্ুতরাং পাওনাদার দেশটির মাল বিদেশীর 
ক্রুয় করিবে কম কিন্ত বিদেশগুলির মাল পা1ওনাদার দেশটিতে বেশী করিয় 
বিক্রয় হইবে । অতএব কিছুকান্গ পরেই দেখা যাইবে পাওনাদার দেশটি; 
রপ্তানী কমিক্া গিয়াছে কিন্ত আমদানী বাড়িয়া গিক়্াছে। কিছুকাল এ। 
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অবস্থ। চলিবার পর দেখা যাইবে যে পাওনাদার দেশটি আর পাওনাদার 
দেশ নাই। এবং আরও কিছুকাল পরে দেখা যাইবে যে উহা! দেনাদার 
দেশে পরিণত হইয়াছে; অর্থাৎ উহার রগানী কমিয়াছে এবং আমদানী 
রপ্তানী অপেক্ষা বেশী হুইয়াছে। 

এইভাবে দেশটি যদ্দি দেনাদারদেশে পরিণত হয় তাহা হইলে বিনিময়্- 
হারের উপর উহার প্রতিক্রিয়া হইবে । দেনাদারদেশের মুদ্র| অপরাপর 
দেশ বেশী করিয়া চাহিদা করিবে না, বরং অপরাপর দেশের মুদ্রা দেনাদার- 
দেশটি বেশী করিয়া চাহি করিবে । ইহাতে দেনাদারদেশটির টাকার 
বৈদেশিক মূল্য, অর্থাৎ বিনিময্নহার, কমিয়া যাইবে । বিনিময়হার কমিয়া 
গেলে উহ্বার পণ্য বিদেশে সম্তা হইয়া যাইবে এবং বিদেশী পণ্য উহার 
বাজারে মহার্থ হইয়া উঠিবে। স্বীয় পণ্য বিদেশে সম্তা হইবার দরুণ উহার 
রপ্তানী ক্রমশঃই বাড়িতে থাকিবে এবং অপরের পণ্য উহার বাজারে মহার্থ 
হইবার দরুণ উহার আমদানী ক্রমশঃই কমিতে থাকিবে । ইহাতে দেশটির 
দেনাদার অবস্থা ক্রমশঃ তিরোছিত হইতে থাকিবে--আমঘানী রপ্তানীর 
মধ্যে যে অসমত ছিল তাহা দূরীভূত হুইয়া আমদানী রপ্তানী সমান হইয়া 
যাইবে। 

মুদ্রাব্যবস্থা ফেক্ষেত্রে অপরিশোধনীস্ন কাঁগজী মুন্ত্রা লইয়া! গঠিত সেক্ষেত্রে 
বিনিময়হারের পরিবর্তনের দ্বারা আমদানী রপ্তানীর সমতা স্থতি হয়। 
আবার সমতা স্থপ্টি করিতে গিয়া! যদি আমদানী-রগতানীর সম্পর্কে বিপরীত 
পরিস্থিতি স্ষ্টি হয় তাহা হইলে উহ্বার দ্বারাই বিনিময়হার পরিবতিত হইবে । 
এই বিনিময়হারের পরিবর্তন পুনরায় আমদানী রপ্তানীর সমতা স্থষ্টি করিবে। 

কিন্ত বিভিন্্র দেশের মধ্যে যদি স্বর্ণমান প্রতিঠিত থাকে তাহা হইলে এই 
উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে স্বর্ণ চলাচলের দ্বারা এবং আভ্যন্তরীণ দামন্তরের উপর 
উহ্বার দ্বার] স্থঈট প্রতিক্রিয়ার দ্বারা । একটি দেশের যদি রপ্তানী বেশী হয় 
এবং আমদানী কম হয় তাহা! হইলে উহ্থার বিনিময়হার বাড়িয়া! যাইবে এবং 
বর্ণ আমদানীর বিন্দু ছাড়াইয়| যাইবে । উহাতে বিদেশ হইতে স্বর্ণ এদেশে 
চলিয়া আসিবে | যে দেশ হইতে স্বর্ণ চলিয়া! আসিল লেদেশে মুদ্রাসক্ষোচন 
ঘটয়। দামভ্তর কমিয়1 যাইবে এবং যে দেশে স্বর্ণ প্রবেশ করিল সেদেশে মুদ্রার 
পরিমাণ বাড়িয়া! দামস্তর বাড়িবে। পাওনাদার দেশে দামস্তর বাড়িলে 
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উহ্নার সামগ্রীর বৈদেশিক বাজারে বিক্রয়, অর্থাৎ রপ্তানী, কমিবে কিন্ত 
বিদেশী সামগ্রী সন্ত হুইয়! যাওয়ায় উহ্ার আমদানী বাড়িবে। মোট ফল 
দাড়াইবে যে পাওনাদাঁর দেশের মূল্যপ্রদান ব্যালান্সে যে উদ্বত্ত ছিল 
উহ! ধীরে ধীরে লুগ্ত হইবে । কিন্ত বেশ কিছুকাল ধরিয়] এ প্রক্রিয়া চলিবার 
পর (অর্থাৎ রপ্তানী হ্রাস এবং আমদানী বৃদ্ধি) এ দেশের মৃল্যপ্রদান ব্যালান্স 
ঘাটতি স্প্টি হইবে ; ইহাতে দেশটি দেনাদার দেশ হইবে। উহা! বিদেশের 
অর্থ বেশী চাহি! করিবে এবং বিদেশগুলি উহার অর্থ কম চাহিদা করিবে 
ফলে উহার বিনিময়হার পড়িতে থাকিবে এবং ভ্রমশঃ “বর্ণ রগ্ডানী বিন্দু” 
ছাড়াইয়া যাইবে । তখন উহার ত্বর্ণ বিদেশে চলিয়] যাইবে ; ফলে উহার 
মুদ্রা সক্কোচন ঘটিয়] দামস্তর কমিয়। যাইবে এবং বিদেশে মুদ্র। সম্প্রসারণ 
ঘটিয়। দামস্তর বাড়িতে থাকিবে । ইহাতে & দেশের বিদেশে রপ্তানী বাড়িবে 
এবং বিদেশ হইতে আমদানী কমিবে | রপ্তানী বাড়িয়া ও আমদানী কমিয়। 
আমদানী ও রপ্তানীর মধ্যে পুনরায় সমতা স্থপ্টি হইবে। 
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&08. একটি দেশ যত মূল্যের আমদানী করে উহার দরুণ মৃল্যপ্রদান 
করে নিজন্ব রপ্তানীর দ্বারা । ইহার অর্থ হইল যে প্রত্যেক দেশের আমদানী 
ও রপ্তানী শেষ পর্যযস্ত সমান হয়। একটি দেশ যতখানি ব্প্তানী করিতে 
পারে ততখানি আমদানী করিতে পারে এবং যতখানি আমদানী করে তত- 
খানি তাহাকে রপ্তানী করিতে হইবে । এখানে অবশ্য আমদানী রপানী 
বলিতে শুধুমাত্র সামগ্রীর আমদানী রপ্তানী বুঝাইতেছে ন1, একদিকে সামগ্রী 
ও সেবাকার্ষের বগানী ও অপরদিকে সামগ্রী, ও সেবাকার্য্যের আমদানী, 
এইরূপ বুঝাইবে । ইহাকে যথাক্রমে মোট রপ্তানী এবং মোট আমদানী: 
এইরূপ বল। যাউক। এই অর্থে মোট আমদানী ও মোট রপ্তানী সমান 
হইলে বুঝিতে হইবে দেশটির মোট পাওনা এবং মোট দেনা সমান হুইবে। 

দেশের আমদানী ও রপ্তানীর অপরিহার্য সমতা ছুই দ্রিক হইতে বিশ্লেষৎ 
কর! যায়। প্রথমতঃ একটি দেশের আন্তর্জাতিক ক্রয়ক্ষমতার দিক হুইতে 
দেশের মধ্যে লোকেদের আয় ব্যয় যেমন পরম্পরের উপর নির্ভরশীল 
আত্তর্জাতির বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও সেইরূপ একটি দেশের ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষমত 
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পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। ধরা যাক ক হইল একটি দেশ এবং খ.হইল 
এ দেশটি বাদে পৃথিবীর অন্ান্ত সমস্ত দেশ। এক্ষেত্রে খ যদি ক-এর নিকট 
হইতে কম করিয়া মাল ক্রয় করে তাহা হইলে ক-এর হাতে বৈদেশিক মুদ্রা 
আসিবে কম, ফলে খ-এর নিকট হইতে ক-এর মাল কিনিবারও-্ষমত| হইবে 
কম। খযর্দি ক-এর মাল বেশী করিয়া ক্রয় করে তাহা হইলেই ক-এর হাতে 
খ-এর টাকা জমিবে এবং ক, খ-এর মাল বেশী করিয়া কিনিতে পারিবে। 
আবার এইরূপ যদি হয় ক-এর হাতে খ-এর টাকা জমিয়। উঠিয্াছে কিন্ত 
উহার দ্বারা কঃ খ-্এর মাল কিনিতেছে না] (অর্থাৎ ক খ-এর টাকার 
বিনিময়ে নিজের টাকা ছাড়িতে প্রস্তুত নহে), তাহ] হইলে ক-এর মাল 
কিনিবার মতন আধিক ক্ষমতা খ-এর হাতে থাকিবে না। ক-য অন্পাতে 
বিদেশী মাল কেন! কমাইয়। দিবে, খ-ও সেই অনুপাতে ক-এর মাল কেন। 
কমাইয়া দিবে। এই আমদানী রপ্তানী ক্ষমতা শুধু মালেব দিক হইতেই 
দেখ! হইবে না, উহা সমগ্রভাবে মাল এবং সেবাকার্ষের দিক হইতে দেখ! 
হইবে। একটি দেশ হয়তো! অপরাপর বিদেশগুলিতে মাল রপ্তানী করে 
কম, এবং উহাদের নিকট হইতে মাল আমদানী করে বেশী, কিন্তু অদৃশ্য 
সেবাকাধ্যের রপ্তানীর দ্বারা তাহাকে এ ঘাটতি পোষাইয়! দিতে হয় । 

কিছু ইহার দ্বার! ইহাই বুঝায় না, যে মাল এবং দেবাকার্যের আমদানী 
রপ্তানী প্রতোক বৎসরের শেষে সমান হইবেই £ কোন কোনও ক্ষেত্রে, বরং 
অনেক ক্ষেত্রে, প্রতোক বৎসরের ঠিপাবে ইহারা সমান হইয়াছে বলিয়৷ নাও 
দেখ! যাইতে পারে। মুল্য প্রদান ব্যালান্স-এ সাময়িকভাবে উদ্বত্ত বা 
ঘাটতি হইতে পারে? উদ্বত্ত হইলে, উহা! বিদেশে ধার বা! বিনিয়োগ 
হিসাবে রাখিয়া! দেওয়! যাইতে পারে, কিন্তু বিদেশকে উহ1 একদিন ন! 
একদিন পরিশোধ করিতেই হইবে । ঘাটতি হুইলে, দেশ উহা বিদেশের নিকট 
হইতে খণ' বা বিনিয়োগ হিসাবে গ্রহণ করিবে, কিন্ত একদিন না একদিন 
তাহাকে উহ পরিশোধ করিতে হইবে। 

স্বর্ণ আমদানী বগানীতে যদি বাধা থাকে ব! বৈদেশিক বিনিময়হার 
যদি কঠোর ভাবে নিয়ন্ত্রিত থাকে তাহা হইলে আমদানী রপ্তানীর সমতা! 
আসিতে বেশ দীর্ঘকাল লাগে। কিন্তু তাহ! যর্দি না থাকে, তাহা হইলে 
ব্ণমান থাকিলে হ্বর্ণের আমদানী রপ্তানীর দ্বারা, এবং স্বর্ণমান, ন] থাকিলে 
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বিনিমুয়হারের পরিবর্তনের দ্বারা, আমদানী রপ্তানীর অসমতা৷ শ্ীগ্রই দূরীভূত 
হয়। দেশের রপ্তানী যদি আমদানী অপেক্ষা! বেশী হয় তাহা! হইলে বিদেশ 
হইতে ম্বর্ণ আসিবে এবং দেশে মুদ্রার পরিমাণ বাড়িস্া দামস্তর বাড়িবে। 
দামস্তর বাড়িলে আমদানী বাড়িবে এবং রপ্তানী কমিবে এবং উভয়ে সমান 
কইবে । অপর পক্ষে দেশের আমদানী যদি রগ্ডানী অপেক্ষা বেশী হয় তাহ! 
হইলে হর্ণ বিদেশে চলিয়] যাইবে ; ইহাতে & দেশের মধ্যে স্বর্ণের পরিমাণ 
কমিয়া মুদ্রার পরিমাণ কমিবে এবং দামস্তর কমিবে। দামস্তর কমিলে উহার 
আমদানী কমিয়া যাইবে এবং বগডানী বাড়িবে এবং শেষ পর্য্যস্ত উভয়ে সমান 
হইবে । যদি স্বর্ণের আমদানী রপ্তানী সম্ভব ন! হয় তাহ! হইলে বৈদেশিক 
বিনিময়হারের পরিবর্তনের দ্বারা & উদ্দেশ্য সাধিত হইবে | যদ্দি কোন দেশের 
রপ্তানী বেশী হয় এবং আমদানী কম হয় তাঁহ! হইলে উহ্ার টাকার বিনিময়- 
কার বাড়িয়! যাইবে, তখন উহ্বার পণ্যের দাম বিদেশে বাড়িয়া যাইবে এবং 
বিদেশী পণ্যের দাম উহ্থার বাজারে কমিয়া যাইবে । ইহাতে রপ্তানী কমিয়া 
আমদানী বাড়িয়। উভয় সমান হইবে । অপর পক্ষে, আমদানী যদি রপ্তানী 
অপেক্ষা! বেশী হয় তাহ1 হইলে টাকার বিনিময়ার কমিয়া যাইবে ; উহাতে 
দেশের পণ্য বিদেশে সন্তা হইবে কিন্ত বিদেশী পণ্য দেশে মহার্থ হইবে 
তখন আমদানী কমিয়! রপ্তানী বাড়ে। 
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4108, বিনিময় নিয়ন্ত্রণের অর্থ হইল খোলাবাজারে ষে কেহ ইচ্ছামত 
বৈদেশিক মুদ্রা বেচাকেনা করিতে পারিবে না। বৈদেশিক মুদ্রা বেচাকেনা 
করিতে পারিবে একমাত্র কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ব1 কেন্দ্রীয় ব্যাক্কের দ্বারা, অথবা 
পরকারের দ্বারা, অনুমোদিত ব্যাঙ্হ। বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা ও যোগান 
অনুযায়ী বিনিময়হার উঠানামা! করিতে দেওয়! হুয় না। দেশীয় মুদ্রা এবং 
টৈদেশিক মুদ্রার মধ্যে বিনিময়হার সরকারের দ্বার! নির্ধারিত কর! থাকে; 
বৈদেশিক মুদ্রার যাহ! কিছু ক্রয় বিক্রয় এ নির্দিষ্ট হারেই হুইয়া থাকে। 
আবার এই নির্দিষ্ট হারে যে যতখুশী বৈদেশিক মুদ্র! কিনিতেও পারিবে না। 
গুধুমান্ত্র নির্দিষ্ট উদ্দেশ্টে বৈদেশিক মুদ্রা কিনিতে পার! যাইবে এবং একটি 
উদ্দেশ্টে একজন ব্যক্তি কতখানি বৈদেশিক যুদ্্রা কিনিতে পারিবে সে সম্পর্কে 
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[কার বা] কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের অনুমতি প্রয়োজন হয়। ইহার অবশ্যাস্জবৃবী 
লশ্বব্ূপ, দেশের আমদানী রপ্তানী বাণিজ্যও বিয়ন্ত্রণ করা হয়, কারণ 
মদ্ধানী রপ্তানী বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ না করিলে ৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ব্যবস্থা 
রা এবং অঞ্জিত বৈদেশিক মুদ্রার যখোচিত ব্যবহারের ব্যবস্থা ধরা সম্ভব 
হ। 

বৈদেশিক বিনিময় নিয়ন্ত্রণের জন্য, আইনের দ্বার] ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়া, 
ন্রীয় ব্যাক্ক বৈদেশিক মুদ্রার বেপারী (06816) নিয়োগ করে। বাণিজ্য- 
নক ব্যাঙ্ক গুলির মধ্য হইতেই এই বেপারী নিয়োগ করা হয় এবং উহার্দিগকে 
ই উদ্দেশে অনুমতিপত্র বা লাইসেন্স প্রদান কর] হয় । দেশের ব্যবসাম্মীরা 
দেশে মাল বিক্রয় করিয়া যে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে উহা! তাহারা 
ই ব্যাক্ষগুলিকে বিক্রয় করিয়! উহার বিনিময়ে দেশীয় মুদ্রা সংগ্রহ করে । 
হ্কগুলি এইভাবে তাহাদের হাতে কত বৈদেশিক মুদ্রা জমিল তাহার 
সাব কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট দিবে এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের অন্থমতি ব্যতীত 
দেশিক মুদ্রা অপর কাহারও নিকট হস্তাস্তর করিবে না। দেশের 
'বসায়ীদের মধ্যে যাহারা বিদেশ হইতে পণ্য আমদানীর জন্য টৈদেশিক 
দার প্রয়োজন বোধ করিবে তাহার কি পণ্য বাবদ কত বৈদেশিক মুদ্রা 
হে তাহার ছিসাব দাখিল করিয়া পূর্ব হইতেই তাহাদের ব্যাঙ্কের মারফৎ 
ন্ত্রীয় ব্যাক্কের অনুমতি লইবে। এই অনুমতি পাইলে তবেই আমদানী 
র1 যাইবে এবং উহার জন্ত বৈদেশিক মুদ্রা প্রদান কর] যাইবে । কিন্ত 
নিময়হার নিয়ন্ত্রণের জন্ত, শুধুমাত্র বৈদেশিক মুদ্রার বণ্টনের উপরই নিয়ন্ত্রণ 
য়োগ করিলে যথেষ্ট হয় না, ব্যাপকভাবে যে সকল লেনদেনের দ্বার! 
দেশিক মুদ্রার চাহিদা বাড়িয়। যাইবার সম্ভাবনা এবং দেশীয় মুদ্রার চাহিদা 
মিয়া যাইবার সম্ভাৰন! সে সকলই নিয়ন্ত্রণ কর হুয়। 

যে প্রধান উদ্বেষ্ঠে টবদেশিক বিনিময় ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ কর] হয় তাহা 
ইল বৈদেশিক মুদ্রা যথাসম্ভব উপার্জন করা এবং উপার্জিত বৈদেশিক 
দার যথাসম্ভব সাশ্রয় করা । এই মূল উদ্দেশ্যকে কেন্ত্র করিয়াই অপরাপর 
দেশটা অবস্থিত। মোটামুটিভাবে উদ্দেশ্যগুলিকে নিষ্নরূপে বিশ্লেষণ কর! 
ল। ৃ্‌ 

প্রথমতঃ, মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা ধার করিবার জন্ত বা একরব্রতভাবে 
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সরকার যখন করের দ্বার] বা খণের দ্বার! অর্থসংগ্রহ করেন এবং উহা দেশের 
নান! প্রয়োজনে ব্যয় করেন। ইহাতে দেশের মধ্যে অর্থ হস্তান্তর কর] হয়। 
একশ্রেণীর নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া! আর এক শ্রেণীর নিকট উহা 
প্রদান করা হয়। রাস্্রীয় আয় ব্যয় ব্যবস্থার দ্বারা সমাজের ক্ষতি হইবে, ন 
মঙ্গল হইবে তাহা! নির্ভর করে সরকার কোন্‌ শ্রেণীর নিকট হইতে অং 
লইয়া কোন্‌ শ্রেণীর নিকট হ্স্তাত্তরিত করিয়াছেন তাহার উপর। যথ! 
যাহাদের হাতে উদ্বত্ত অর্থ থাকিলে উহ] অলস সঞ্চয়রূপেই পড়িয়া থাকে 
দেশের উৎপাদনক্ষম সঙ্গতিবূপে কাজ দেয় না, তাহাদের নিকট হুই্ে 
অর্থসংগ্রহ করিয়া সরকার যদি এরূপ শ্রেণীর নিকট উহা! হ্তাত্তরিত করে, 
যাহার! এ অর্থ শিল্প বাণিজ্যে নিয়োগ করিয়! দেশের ধনসম্পদ বৃদ্ধি করিবে 
তাহা হইলে সরকারের এই অর্থসংগ্রহ ও ব্যয় সমাজের কল্যাণ বৃদ্ধির পরে 
অন্ুকুল। সরকার নিজেও এঁ অর্থবাষ্রায়ত্ত শিল্পে বা বাণিজ্যে বিনিয়ো? 
করিলে সমাজের পক্ষে উহ| মঙ্গলজনক হইবে । আবার এব্পপও হুইতে পাদ 
যে সরকার ধনীর নিকট হইতে অর্থসংগ্রহ করিয়া দরিদ্রের নিকট উহ 
হস্তাস্তরিত করেন, এক্সপ সব পরিকল্পনা গ্রহণ করেন যাহাতে দরিদ্র; 
অর্থাগম হম, কিন্ত করব্যবস্থা' এমনভাবে বিস্তাস করেন যাহাতে ধনীর স্ব্ধে। 
করবোঝা চাপে বেশী। এইর্পে সরকারের আয় ব্যয় এমনভাবে করা যাইছে 
পারে এবং করা উচিত বাহাতে উহার দ্বারা সমাজের সর্বাধিক মঙ্গল হয়। 
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808, জনসাধারণ রাষ্ট্রের নিকট হইতে হ্বনির্দিষ্টভাবে কি বস্ব ব 
সেবাকার্য পাইল তাহা বিবেচনা না করিয়াই রাষ্ট্রকে বাধ্যতামূলকভাবে ৫ 
অর্থপ্রদান করে-তাহাকেই কর (6৪) বল] হয়। ক্থুতরাং করের মধ্যে দুই 
মূল বৈশিষ্ট আছে £ প্রথমতঃ, সরকার ইহা! বাধ্যতামূলকভাবে জনসাধারণে 
নিকট হইতে আদায় করিয়া থাকেন ; কর প্রদান করা বা না করা লোকে' 
ইচ্ছাধীন নহে । সরকার আইন প্রণয়ন করিয়্! যাহার উপর যেরূপ কর আরো; 
করিবেন তাহার পক্ষে সেইব্মপ কর প্রদান কর! বাধ্যতামূলক দ্বিতীয়ত! 
সমাজের, সাধারণ মঙ্গলজনক কার্ধের জন্ত, অর্থাৎ সর্বলাধারণের হিতার্থে 
এই করের অর্থ ব্যয় হুয়, কাহারও ব্যক্তিগত স্বার্থে নহে। হ্তরাং রাঃ 
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যখন আদায় করে তখন কাহারও সহিত রাষ্ট্র দুনির্িষ্ট চুক্তি করিক্বা তাহাকে 
কি বিশেষ সুযোগ স্ববিধা দিবে এরূপ কোন অঙ্গীকার প্রদ্বান করে না। 
এই জন্ঠ টাউজিগ বলিগ্নাছেন যে সরকারের অন্থান্ঠ প্রাপ্যের সুহিত তুলনায় 
করের মুল বৈশিষ্ট্য হইল যে উহার ক্ষেত্রে করদাতা এৰং সরকারের মধ্যে 
কোন সরাসরি কি দিয়া কি পাইলাম এন্প বুঝাপড়া থাকে না । (*শৃ€ 
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(305 81:0)106176 15 0102 29521009 0৫ 215 01606 0%12 110 9০ ০৫০০ 
0102 0৪ 68521 2130 00০ 7015110 20161901165.” 1905516 ) 


কর ধার্যের মূল সৃত্র 


যদিও জনগণ বাধ্যতামূলকভাবে রাষ্্রকে কর দিয়া থাকে তথাপি রাষ্ট্র 
করধার্য্য করে নিজের ব্যয় নির্বাহের জন্ত--কর ধার্য্যের উদ্দেশ্য জনগণকে 
শান্তি প্রধান ব হয়রানি করা নহে। হৃতরাং কর আরোপ এবং সংগ্রহের 
মধ্যে কতিপয় নীতি অনুসরণ কর] প্রয়োজন । বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ এ্যাডাম 
শ্মিথ কিতাবে রাষ্ট্রের পক্ষে কর আদায় করা উচিত সে সম্পর্কে কতিপয় 
মূল স্থত্র প্রদান ককিয়াছেন। এগুলিকে নিগ়রূপে বিশ্লেষণ কর! চলে £ 

(১) সমতার সৃত্র (08000. ০৫ €৫081:05 )$ কর খার্য্য সম্পর্কে 
এডাম শ্মিথ-এবর সর্বপ্রথম হ্থত্র হইল যেরাষ্র সকলের প্রতি সমান আচরণ 
করিৰে। কর আদায়ের ক্ষেত্রে রাগের পক্ষে করপ্রদ্াতাদের মধ্যে সমতা 
রক্ষ! কর! উচিত। প্রত্যেক লোক যখন নিজের সামর্থ্য (৪1115) অনুযায়ী 
কর প্রদান করিবে--তখনই বাস্তবে এইরূপ সমত। উপলব্ধি কর! সম্ভব। 
"লামর্থ্” বলিতে কি বুঝটয় তাহার ব্যাখ্যা প্রদানে এযাভাম শ্মিথ বলিলেন 
যে, প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার উপার্জন অনুযায়ী কর প্রদান করিলে “সামর্থ?” 
অনুযায়ী কর প্রদান কর] হইবে। যাহার অধিক উপার্জন সে অধিক কর 
প্রদান করিবে এবং যাহার অল্প উপার্জন সে অল্প কর প্রান করিবে। 

(২) নিশ্চয়তার সূত্র (08007 0£ 00135612467806 )£ অযথ! 
করদাতার অন্থবিধা স্ষ্টি করিয়া রাষ্ট্রের কোনই লাভ নাই। কর সংগ্রহের 
উদ্দেশ্য হইল নিছক কর সংগ্রহ, শাস্তি প্র্দান নহে। করদাতার যথাসভব 
সুবিধার জন্ত, কোন্‌ সময়ে কর দিতে হুইবে, কাহার নিকট কোথায় গিয়। 
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উদ! দিতে হুইবে, ঠিক কত পরিমাণ কর দিতে হইবে-_এ সম্বন্ধে সঠিক 
নিশ্চয়তা থাক প্রয়োজন। কর ব্যবস্থার মধ্যে যতই অনিশ্চয়তা থাকিবে, 
করদাতার তৃতই অন্থবিধা হইবে এবং কর আদায় করাও সেই অন্ুপাঁতে 
কষ্টকর হইতে পাবে । 

(০) স্ববিধার সূত্র (0০80028 06 ০011%010161)0০ )-রাষ্্রী যে কর 
সংগ্রহ করিবে উহা! সংগ্রহ করিবার সময় ও পদ্ধতি এক্সপ ভাবে নির্ধারণ 
করা উচিত যাহাতে নির্দিষ্ট কর প্রদান করা করদাতার পক্ষে যথাসম্ভব 
হ্বধিধাজনক হয়। জনসাধারণের আয়ের সময়ে কর সংগ্রহ না করিয়] 
যদি তাহাদের ব্যয়ের সময়ে কর আদায় কর! হয়, তাহ! হইলে কর দাতাদের 
পক্ষে উহা যথেষ্ট অস্ুবিধাজনক হইবে। 

(৪) ব্যয় সঙ্কোচের সুর €( 081)01) 06 20০0170105% )--কর 
আদায় করিবার খরচাই যদি অত্যধিক হয় তাহা হইলে নীট আদায়ের 
পরিমাণ হইবে অল্প; করদাতাদিগের নিকট হইতে যে পরিমাণ কর আদায় 
করা হইবে তাহার একটি মোটা অংশ শেষ পর্যযস্ত সরকারের হাতে আয় 
পৌছাইবে না। স্কুতরাং যথাসভব ব্যয় সংকোচের সহিত কর আদায়ের 
ব্যবস্থা কর৷ উচিত। 

এ্যাডাম শ্মিথের এই স্বত্রগুলির সহিত আধুনিক অর্থশীতিবিদগণ আরও 
ছইটি গতর যোগ করিয়! থাকেন। প্রথমত: সামান্ত পরিমাণই রাজস্ব 
সংগ্রহ করে এরূপ বনু সংখ্যক কর স্থাপন করা সঙ্গত নছে, উহাতে অর্থনৈতিক 
জীবনে প্রচুর বিদ্ব স্থষ্টি হয় অথচ রাজস্ব বেশী আদায় হয় না। সৃতরাং অধিক 
রাজন্ব উত্পাদন করিতে সক্ষম এন্ধপ কতিপম্ন কর স্কাপন কর] উচিত। 

ছিতীয়ত: অধিক সন্কোচ প্রসারক্ষম কর ধার্য্য করা উচিত। এরূপ কর 
আরোপ করাই বিধেয় যাহার হার (1866) বৃদ্ধির দ্বারাই প্রয়োজনের 
সময়ে অধিক অর্থ আদায় হয়-_নৃতন নূতন কর বলানে! প্রয়োজন হইবে ন]। 
আবার উহার হার হাগের দ্বারাই করভার লাঘব কর] যাইতে পারে। 

0.5. 1018008807৩ 71811) 08110011768 01 8%861010, 

£8, সমফ্টিগত স্বার্থ উপলব্ধির জন্যই বা্রের সহি । কর ধার্ষ্যের 
ক্ষেত্রে সেই কারণে রাষ্ট্রের উচিত দাগরিকদের মধ্যে সম্পূর্ণ অপক্ষপাতমূলক 
ব্যবহার করাঁ। এই অপক্ষপাতলমূলক ব্যবহারের মূলকথা হুইল স্যায়-বিচার 
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(6৫0/5)। সকল অধিবাসীদের মধ্যে এবং সকল শ্রেণীর মধ্যে গায় 
ব্যবহার প্রয়োজন । কিন্ত আসল প্রশ্ন হইল, বাস্তবক্ষেত্রে কি নীতি অনুসরণ 
করিলে রাষ্ট্রের পক্ষে এইবপন্থায় ব্যবহার করা সম্ভব হইবে। এ সম্পর্কে তিনটি 
নীতির সাক্ষাৎ পাওয়াযায় £ (ক) কার্য প্রদানের খরচার নীতি ; (খ) ব্যক্তিগত 
কর প্রর্দাতার উপকারের নীতি এবং (গ) কর প্রদানের ক্ষমতার নীতি । 
(ক) কার্য প্রদানের খরচার নাতি (0096 0 56:5106 711901016 ) 
এই নীতির মুল কথা হুইল, যে জনসাধারণকে বিবিধ কার্ধ প্রদানের 
নিমিত্তই রাষ্ট্র কর সংগ্রহ করে। সুতরাং যে ব্যক্তি রাষ্ট্র নিকট হইতে 
যেরূপ কার্য গ্রহছপ করে তাহার নিকট হইতে সেইক্প কার্য প্রদানের খরচ! 
গ্রহ করাই ন্তায় সঙ্গত। 
একটু চিন্তা করিলেই কিন্ত দেখা যাইবে যেবাষ্টরের এই নীতি অনুযায়ী 
কার্ধকর করা বাস্তবক্ষেত্রে সম্ভব নহে; রাষ্ট্রের কতিপয় দপ্তর আছে যেখান 
হইতে প্রত্যেকে ব্যক্তিগতভাবে কার্য গ্রহণ করিতে পারে এবং তদনুষায়ী 
তাহাদের নিকট হইতে মূল্য আদায় করা যাইতে পারে-_-যগা ডাক ও তার 
বিভাগ, রেলপথ ইত্যাদি! কিন্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রাষ্ট্র যে কার্য প্রদান 
করে তাহা সমষ্টিগত, ব্যক্তি বিশেষকে এ কার্য প্রদান করিতে রাষ্ট্রের কত 
খরচা পড়িয়াছে তাহ! হিসাব কর! সম্ভব নছে। 
(খ) কাধপ্রদানের উপকারের নীতি (967611% 01 867"5166 071001016) 
রাষ্রের কার্য হইতে যে ব্যক্তি যেরূপ উপকার ও স্ববিধ! ভোগ 
করিতেছে সেই ব্যক্তির নিকট হইতে সেই অনুপাতে কর আদায় কর উচিত 
-ইহাই এই নীতি ব্যাখ্যা করে। রাষ্ট্রের বিবিধ কার্য হইতে সকল ব্যক্তিই 
কিছু না কিছু হুবিধা ভোগ করে অর্থাৎ উপকার লাভ করে। এই 
উপকার লঃভ অনুযায়ী প্রত্যেকের নিকট হইতে কর সংগৃহীত হওয়! উচিত। 
কিন্ত এই নীতিকেও বাস্তব রূপ দান করা সম্ভব নহে। দরিদ্রগণই 
রাষ্ট্রের নিকট হইতে অধিক উপকারের প্রত্যাণী--সঙ্গতিশালী ব্যক্তির] 
নিজেদের উপকার নিজেরাই করিতে অধিকাংশেই সক্ষম । হৃতরাং এই 
নীতি অনুযায়ী কার্য করিতে গেলে, ন্যায় সঙ্গত ব্যবহার তো দুরের কথা 
বরং অত্যন্ত অন্যায় ব্যবহারই হইবে ।  * 
(গ) কর প্রদানের ক্ষমতার নীতি (47185 60 095 081001016) 
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40৪. আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ কার্য প্রদানের খরচা অনুযায়ী কর 
আদায় করিবার নীতি সমর্থন করেন না। আধুনিক অর্থনীতিবিদদিগের 
অভিমতে, কর ব্যবস্থায় নাগরিকদিগের মধ্যে সম্পূর্ণ স্তায়"দঙ্গত ব্যবহার করা 
চলে, যদি প্রত্যেককে তাহার সামর্থ্য অনুযায়ী কর প্রদান করিতে বল! হয়। 
রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপ সমর্থন করিবার দায়িত্ব সকল নাগরিকের এবং এই 
দায়িত্ব সকলেই পালন করিবে নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী । সামর্থ্য অনুযায়ী 
কর প্রদানের নীতির কোন বিরোধিতা নাই । বিরোধিত1 না থাকিলেও 
উহার বাস্তব রূপ প্রদানে জটিলতা! রহিয়াছে । কারণ, ব্যক্তিগত সামর্থ্য 
কিসের দ্বার বিচার কর! হইবে? অর্থাৎ ব্যক্তির কোন্‌ বিষয় হইতে 
বুঝা যাইবে তাহার সামর্থ্য বেশী না কম। 

কেহ কেহ বলেন, “সম্পত্তিগকে ব্যক্তিগত সামর্ঘ্ের মান ব্ধপে বিচার 
করা উচিত। সম্পতিশালী ব্যক্তির সামর্থা অধিক এবং সম্পন্তিবিহীন 
ব্যক্তির সামর্ধ্য কম; স্বতরাং যাহার অধিক সম্পত্তি আছে সে অধিক কর 
প্রদান করিবার সামর্থ্য রাখে, এবং যাহার সম্পত্তি আছে অল্প সে অল্প কর 
প্রদান করিবার সামর্থ্য রাখে । সম্পত্তিবিহীন ব্যক্তির কোনও কর প্রদানের 
সামর্ধ্য নাই, হৃভরাং তাহার নিকট হইতে কর আদায় করা অসঙ্গত। 

আপাত দৃষ্টিতে সঙ্গত মনে হইলেও কিন্ত, সম্পত্তির ভিত্তিতে ধর আদায় 
করিলেও ঠিক সামর্থ্য অনুযায়ী কর আদায় করা হইবে না। বহু ব্যক্তি 
আছে যাহাদের সম্পত্তি খুব অল্প কিন্ত তাহার] যথেষ্ট উপার্জন করে এবং 
যথেষ্ট আরাম ও বিলাসের মধ্যে জীবন যাপন করে! সম্পত্তি নাই বলিয়া 
ইঞ্থাদের কর প্রদান করিবার ক্ষমতা শাই বল! অবাস্তব । 

কেহ কেহ অভিষত দিলেন ঘে লোকের ব্যয় অনুযায়ী সামর্খ্য বিচার 
করা কর্তব্য।' েব্যক্তি অধিক ব্যয় করিতেছে; বুঝ! 'উচিত যে তাছার 
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অধিক ব্যয় করিবার সামর্থ্য আছে এবং সেহেতু অধিক কর প্রদানের 
সামর্থ্য আছে। বাহার ব্যয় কম তাহার ব্যয় করিবার সামর্থ্য কম বলিয়াই 
ধরিতে হইবে এবং সেহেতু তাহার কর প্রদানের ক্ষমতাও কম বলিয়া! গণ্য 
করিতে হুইবে। প্র্কতপক্ষে কিন্তু ব্যক্তিগত ব্যয়কে যে কর প্রধান ক্ষমতার 
পরিচায়ক রূপে গণ্য কর! উচিত নহে তাহা একটু চিন্তা করিলেই বুঝ 
যাইবে । একজন ব্যক্তি যে অপর এক ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক ব্যয় করিতেছে 
তাছার কারণ হইতে পারে যে তাহার অপর ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক পোস্বর্গ 
পালন করিতে হুয়। যাহাকে অধিক সংখ্যক পোস্ত প্রতিপালন করিতে হয় 
সংসার যাল্জা নির্বাহে সে অধিক বিব্রত-তাহার কর প্রদানের ক্ষমতা যে. 
অধিক হইবে এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই। 

এ সকল কারণেই সম্পত্তি বা ব্যক্কে করপ্রদান ক্ষমতার পরিচাম্নক- 
নূপে গণ্য না করিয়া ব্যক্তির উপাজন অনুযায়ী করপ্রদান ক্ষমতা বিচার 
করা উচিত বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হয়। উপার্জন বলিতে এখানে মুদ্রাগত 
উপার্জনকে (119106% 1060096 ) বুঝায়। 


অবশ্য উপার্জনের উপর কর বসাইবার পুর্বে যথাযোগ্য বিবেচনার দ্বার! 
উপার্জনকে সঠিক এবং নির্দিষ্ট পরিমাণে দাড় করাইতে হইবে । এই সকল 
বিবেচনা! মোটামুটি নিয়নূপ £ 

প্রথমতঃ, সংশ্লিষ্ট উপার্জনটি যে সময়ের মধ্যে কর] হইয়াছে সেই সময়ের 
ব্যাপ্তি। 

দ্বিতীয়তঃ কলকারখানা হইতে বা ব্যবসা! বাণিজ্য হইতে যাহাদের 
উপার্জন হয় তাহাদের উপার্জন হইতে পুজির ক্ষয়ক্ষতিজনিত খরচা বাদ 
দেওয়া উচিত। 

তৃতীয়তঃ, উপার্জনটি সম্পত্তি হইতে ন1 ব্যক্িগত পরিশ্রমের দ্বারা কর! 
হইয়াছে তাহা বিচার করিতে হইবে | 

চতুর্থতঃ, কর প্রদাতার পরিবারের মধ্যে পোত্যমংখ্যা বিচার কর! 
উচিত। 

পঞ্চমতঃ, আয়ের মধ্যে কতখানি উদ্ধত আছে তাহা বিচার করিতে 
হইবে। 

উপার্জনের উপর কর ধার্য্য করিলে অর্থাৎ উপার্জন” অনুসারে কর; 
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গ্রহ 'করিলে এবং উহ্থার জন্ত উপার্জনকে যথাষথ বিবেচনার দ্বার 
নিদিষ্ট পরিমাণে পরিণত করিলে সামর্থ্য অনুযায়ী কর আদায় করা সম্ভব । 
তথাপি প্রশ্ন থাকিয়! যায় যে কাহার উপার্জনের কতখানি অংশ রাষ্ট্র কর্তৃক 
কররূপে গৃহীত হইলে সকলের নিকট হুইতে সামর্থ্য অনুযায়ী কর আদায় 
কর] হইবে এবং সকলের প্রতি স্ববিচাৰ করা হইবে। 


সকল ব্যক্তির নিকট হুইতে সমপরিমাণ অর্থ আদায় করিলে যে সকলের 
প্রতি সমান আচরণ কর! হুইল না, সকলের প্রতি সুবিচার কর] হইল না, 
এ বিষয়ে সকল অর্থনীতিবিদ প্রথমাবধি একমত। যাহার বেশী আয় সে 
বেশী কর দিবে, যাহার কম আয় সে কম কর দিবে, এইক্সপ ব্যবস্থা করিলে 
তবেই সামর্থ্য অনুযায়ী কর আদায় করা সম্ভব । ইহা ছুইভাবে করা যায়। 
(১) আম্বপাতিক কর ধার্য্যের দ্বারা (২) ক্রমবর্ধমান কর ধার্য্যের দ্বার1। 
আনুপাতিক কর ধার্য্ের ক্ষেত্রে একটি নির্দিউ হার (2906) স্থির কর! 
হয় এবং সকলের উপার্জন হইতে এ একই হারে কর আদায় কর] হয়। 
একই হারে কর আদায় করিলেও অর্থের পরিমাণের দিক হইতে, যাহার কম 
আয় সে কম কর দেয় এবং যাহার বেশী আয় সেবেশী করদেয়। যথা, যদি 
বল! হয় যে প্রত্যেকে তাহার নীট উপার্জনের ১০ শতাংশ কর দিবে তাহা 
হইলে বাহার ১০০টাক] আয় সে ১০টাক1 কর দিবে এবং যাহার ১০০০ টাক। 
আয় সে ১*০ টাকা কর দিবে । একই হারে কর আদায় হইলে আদায়ীকৃত 
অর্থের পরিমাণে তারতম্য হইবে । কিন্ত ক্রমবর্ধমান কর ধার্ষেযর ক্ষেত্রে, কর 
আদায়ের হার (180০)-এই তারতম্য কর] হুইবে-_ সকলের নিকট হইতে 
একই হারে কর ধার্ধ্য কর] হইবে না। যাহার যত বেশী আয়, তাহাকে 
তত বেশী হারে কর দিতে হুইবে। যথা, একন্সপ য্দ্দি ব্যবস্থা কর! হয় যে 
যাহার ১০* টাকা আম সেজআাক্বের ১০ শতাংশ, যাহার ১০০০ টাক সে 
আয়ের ১১ শতাংশ, যাহার আয় ২০০ টাক! সে তাহার আয়ের ১২ শতাংশ 
দিবে, তাঁছা! হইলে ক্রমবর্ধমান হারে কর আদায় করা সম্ভব হয়। ইহাকেই 
বল! হয় ক্রমবর্ধমান কর (01081655156 683811000 )। 
06. 92 8 £:০01008 দ০০1৫ ০ 1081115 (05 071001015 ০? 
07077688156 (8580100৭ চ102 85 106 11101651105 ? 
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&08.. যখন উপার্জনের পরিমাণ বৃদ্ধির সহিত ক্রমশঃই বর্ধিত হারে 
উপার্জনের উপর কর ধার্যা কর! হয়। তখন উহা! ক্রমবর্ধরণন কর ধার্য 
( 0:085985156 €) রূপে গণা | এক্ষেত্রে উপার্জনের পরিমাণ বৃদ্ধির সহিত 
শুধু যে করের পরিমাণের বৃদ্ধি ঘটে তাহাই নছে, যে হারে (86০) কর প্রদান 
কর! হয় তাহারও বৃদ্ধি ঘটে; ক্রমশঃই বধিত হারে ধার্য্য হয় বলিয়! করের 
পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে থাকে । এক্ষেত্রে কম আয়ের লোকে তাহার আয়ের 
কম অন্বপাত কর দেয় এবং বেশী আয্ের লোকে তাহার আয়ের বেশী 
অনুপাতে কর দেয়, অর্থাৎ যাহাদের আয় বেশী তাঁহার্দিগকে আয়ের অনেক 
বেশী অংশ কর দিতে হয়। 


ক্রমবর্ধমান কর ধার্য্যের পক্ষে নিয়লিখিত যুক্তিগুলি প্রদত্ত হইয়! থাকে £ 

(১) কর প্রদানের সামর্থ্য অনুযারী যদি কর সংগ্রহ করিতে হয় তাহা 
হইলে ক্রমবর্ধমান হারে কর সংগ্রহের দ্বারাই উহা সম্ভব হইবে । অর্থ- 
নীতিবিদগণ বলেন, করদাতার নিকট হইতে কর চাহিবার অর্থ হইলতাহাকে 
কিছু ত্যাগ করিতে বলা-করের দাবী মাত্রই কিছু ত্যাগের দাবী । 
প্রত্যেককে কিন্তব মান ত্যাগ স্বীকার করিতে আহ্বান করিতে হইবে । এই 
সমান ত্যাগ স্বীকার করাইতে পারা যায়, ক্রমবর্ধমান হারে কর ধার্য করিস, 
কারণ যে ব্যক্তির যত অধিক উপার্জন, মুদ্রার প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা 
(10098181091 001165 01 [00106 ) তাহার নিকট তত কম। যাহার ১০০০ 
টাকা আয়, তাহার নিকট ১ টাকার যে দাম, তাহ! অপেক্ষা যাহার ১০৪ 
টাকা আয় তাহার নিকট ১ টাকার দাম অনেক বেশী। আবার তাহা 
অপেক্ষাও ষাহারআয় ১৯ টাকা তাহার ১টাকার দাম বেশী। টাকার 
প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা যত কমিয়! ষায়, করের হার তত বাড়াইলে তবেই 
সকল করদাতাকে সমান ত্যাগ স্বীকার করিতে বাধ্য কর] যায়। 


(৫) চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ সমাজের সর্বাঙ্ীন হিতের জন্য জনসাধারণের 
মধ্যে সম্পদ বণ্টনের যথাসস্ভব সমত] (60891165 17 026 01500100008 
০£ ৪10) ) আনয়নের পক্ষপাতী | সম্পদ বণ্টনের সষতার মধ্যে উপার্জনের 
সমতা স্য্টিও অঙ্গীভূত | ক্রমবর্ধমান হারে যদি সম্পত্তি ও উপ্বার্জডনের উপর 


206 ুদ্রঃ বাণিজ্য ও রাষ্্ীয় অর্থ-ব্যবস্থা 


কর ধার্ধ্য কর] হয়ঃ তাহা হইলে ধনীর নিকট হইতে কর আদায় করিয়া 
সাধারণের হিতার্থে ব্যয় করিলে ধনবণ্টনে সমতা আনা সহজ ও সম্ভব 
হইবে । 

(৩) উপার্জনের পরিমাণ যত অধিক হয়, তাহার মধ্যে উদ্ব ত্তের অংশ 
'তত বেশী থাকে । যাহার উপার্জন কম, তাহার উপাজনের অধিকাংশই 
ব্যয় হয় জীবনধারণের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর উপর | যাহার উপার্জন অধিক 
তাহার উপাজনের কম অংশই নিছক জীবনধারণের জন্বা ব্যয়িত হয়। 
হবতরাং উপাজনের পরিমাণ অনুযায়ী ক্রমবর্ধমান হারে কর আদায় করিলে 
ক্রমাগত অধিক উদ্বত্ত হইতেই সরকারের কর সংগৃহীত হইবে । ইহাতে 
সমাজের ক্ষতি হইবে সব থেকে কম। 

ক্রমবথমান কর ব্যবস্থার অস্ত বিধা ([.1701556101095 0£71098165815৩ 
795961019 ) ক্রমবর্ধমান হারে কর সংগ্রহ ব্যবস্থার কতকগুলি অস্ুবিধাও 
আছে £ 

(১) অত্যধিক হারে কর প্রদান করিতে হইলে ধনী লোকের! কর 
প্রদানের দায়িত্ব পরিহারের জন্য অসৎ উপায় অবলম্বনে অধিক প্রণোদিত 
হয়। ইহাতে সরকারের কর সংগ্রহ আশানৃব্ষপ হয় না। 

(২) অধিকতর সম্পদ উৎপাদনের জন্ত অধিকতর বিনিয়োগ প্রয়োজন । 
যাহাদের উপাজনের মধ্যে উদ্বত্ত থাকে তাছারাই বিনিক্বোগ করে। 
্তরাং ক্রমবর্ধমান হারে কর সংগ্রহ করিলে পুঁজির সঞ্চয় ও বিনিয়োগ 
বাধা পায়। 

(৩) উপার্জনের বৃদ্ধির সছিত মুদ্রার প্রান্তিক প্রয়োজনীম্বতা হাস পায়__ 
'ইহা যদি স্বীকার করাও যায় তাহা হইলেও উপার্জনের কোন্‌ শুরে উহার 
প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা কি পরিমাণে হাস পাইল তাহার কোন সঠিক মাপ- 
কাঠি নাই। সুতরাং উপার্জনের কোন্‌ স্তরে করের হার ঠিক কিরূপ হওয়া 
উচিত, ইহার সঠিক নির্ধারণ হইতে পারে না। 
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$15, সরকার যখন কোনও ব্যক্কিকে কর প্রদানের জন্য আদেশ করেন 
চখন কর প্রদানের চাপ তাহার উপরেই পড়িল বলিয়] বিবেচনা করা হইয়া 
কে । এই কর প্রদ্দানের চাপকে বলা হয় আপাত বোঝ। (1000906); 
রকার যাহার নিকট হইতে এই করের টাকা আদায় করিবেন, সেই ব্যক্তি 
টপর এই আপাত বোঝ! আরোপিত হইল। কিন্তযে ব্যক্তি এই আপাত 
বাঝা! আপাততঃ বহন করিল তাহার পক্ষে উহ? অপর কাহারও উপরে 
1পাইয়া দিবার স্বাভাবিক প্রলোভন আসিবে । যে টাকা সে সরকারকে 
প্রদান করিতে বাধ্য হুইল সে টাকা সে অপর কোন ব্যক্তির নিকট হইতে 
সাদায় করিয়া লইতে পারে কিনা তাহ দেখিবার জন্ত সচেষ্ট হইবে । অপরের 
নকট বোঁঝা সরাইয়া দিবার এই কার্কে বল] হয়, কর-এর বোঝা 
স্তাস্তরকরণ (5116008 6156 00106] 06 08) | 


ধর] যাক, সরকার প্রতিমণ তামাক পাতার উপর ২ টাকা হারে কর ধার্য 
চরিলেন? তামাকের চাষী ২ টাক] হারে কর দিতে বাধ্য হইয়া! করের আপাত 
বাঝ! (10806) বহন করিল। কিন্ত সে তামাকের পাত বিক্রয় করিবাগ 
ময় ক্রেতার নিকট হইতে ২ টাক] বেশা দাম আদায় করিয়া লইল। এক্ষেন্তরে 
শষী প্রথমে করের চাপ বহন করিল কিন্ধ উহ! ক্রেতার উপর সরাইয়৷ দ্িল। 
র1যাক, এই ক্রেতা একজন বড় বেপারা। এই বেপারী যখন উহ! 
মাড়তদারের নিকট বিক্রয় করিল তখন মন প্রতি ২ টাক বেশী আড়তদারের 
নকট হইতে আদায় করিল $ এক্ষেত্রে বেপারী তাহার করের বোঝ। আড়ত- 
নারের উপর সরাইয়া দ্িল। এই ভাবে করের বোঝ! একজন আর একজনের 
টপর সরাইয়] দিতে থাকে ? প্রথমে নিজে উহা প্রদান করে বটে কিন্ত নিজের 
পণ্যের ব! কার্য্যের দাম বাঁড়াইয়! দিয়! অপরের নিকট হইতে উহ! আদায় 
করিয়া! লইল। 

কিন্ত এইভাবে নিজের বোঝ। অপরের নিকট সরাইয়! দেওয়া ক্রমাগতই 
দম্ভব হইবে ন1। ক্রমাগত হস্তাস্তর হইতে হইতে একজায়গায় আসিয়া উহা 
বাধা পাইয়া যাইবে । যে ব্যক্তি শেষবার করের টাক] দিয়াছিল তাহার 
পক্ষে অন্ত কাহারও নিকট উহা! সরাইয়া দেওয়া সম্ভব হইবে ন| | , যে ব্যক্ধি 
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এইভাবে নিজ করের সমান টাকা আর কাহাকেও দিল কিন্ত এ বোঝ! অন্ন 
কাহারও নিকট সরাইয়া দিতে পারিল না, করের প্রকৃত বোঝা (290 
0619০০ ০৫ €19 9) তাহাকেই বহন করিতে হইল। এক্ষেত্রে আপাত 
বোঝ! পড়িল একজনের উপর কিন্তু প্রকৃত বোঝ! পড়িল আর একজনের 
উপর | উপরে প্রদত্ত দৃষ্টান্তে ধরা যাক, আড়তদার এ তামাক বিক্রয় করিল 
তামাক জোগানের ঠিকাদারকে এবং আড়তদার ঠিকাদারের নিকট হইতে 
২ টাকা বেশী দাম আদায় করিয়া লইল। ঠিকাদার এ তামাক যোগান দিল 
পিগ্রেট কোম্পানীকে এবং কোম্পানীর নিকট হইতে ২ টাক] বেশী দায় 
আদায় করি লইল। কোম্পানী উহ! হুইতে সিশ্রেট তৈয়ারী করিয় 
ধূমপায়ীর্দিগের নিকট খিক্রপ্ন করিল এবং সিগ্রেটের দামের সহিত এঁ ২ টাক 
যোগ করিল। ধৃমপায়ী পিগ্রেট কিনিয়া এ ২ টাকা অতিরিক্ত দিতে বাধ 
হইল কিন্ত নিজে ধুমপান করিবার পর এ বোঝ| আর অপর কাহারও নিকা 
সরাইয়া দিতে পারিল না। ন্ুতরাং এ করের শেষ বোঝ! পড়িল ধূমপায়া: 
উপর » প্রকৃতপক্ষে ধূমপায়ীই এ কর সরকারকে প্রদান করিল। 

উপরে প্রদত্ত দৃষ্টান্তে দেখানো হইতেছে যে করের 'প্রাথমক চাপ (10) 
0৪০৫) পড়িতেছে তামাকের চাষীন উপর । অতঃপর & বোঝা একজ' 
অপরজনের উপর সরাই'তে লাগিল» উহ! হইল বোঝা হস্তাস্তরকর 
(919160106 )1। অবশেষে এমন একজন ও করের টাক দিল যে আ. 
অপরের নিকট উহ! সরাইতে পারিল না। এ শেষ ব্যক্তিই এ করের প্রকৃণ 
বোঝ| বা £00106009 বহন করিল । ক্ুতরাঁং করের আরগু হুইল প্রাথমি' 
চাপ বা বোঝ বহুনঃ এবং শেষ হইল প্রকৃত বোঝা বহন এবং এই ছুই-এ 
মধ্যে রহিয়াছে হস্তাস্তরকরণ (91716601178 )। 


রাহীয় আয় ব্যয় 209 


মূল্য বৃদ্ধি পায়। পণ্যের দাম যদি বাড়ানো সম্ভব হয় তাহা হইলে আপাত 
কর বোঝা যে বহন করিল সে প্রকৃত কর বোঝা অপরের নিকট অর্থাৎ 
ক্রেতার নিকট সরাইস্বা দিতে পারে। অর্থাৎ ক্রেতার নিকট হইতে যদি 
অধিক দাম আদায় করিতে পারা যায় তবেই ক্রেতার নিকট হইতে বিক্রেতা 
করের টাকা! উন্থুল করিতে পারিবে । অন্যথায় বিক্রেতা সরকারকে যে কর 
প্রদান করিবে তাহ। নিজের পকেট হইতেই দিতে বাধ্য থাকিবে । কিন্ত 
সকল জিনিসেরই যে দাম বাড়াইতে পারা যাইবে এন্প কোন নিশ্চযবত! 
নাই। অনেক জিনিস থাকিতে পারে যাহাদের দাম বাঁড়িলে বিক্রয় অত্যন্ত 
কমিয়! যাইবে ; সেক্ষেক্রে বিক্রেতা দেখিতে পাইবে ষে করের বোবা! অস্তের 
উপর চাপাইতে গিশ্লা অন্তভাবে লোকসান খাইয়া গেল। এক্সপ ক্ষেত্রে 
বিক্রেতা করের বোঝা নিজেই বহুন করিবে, অন্তের উপর চাপাইবে না । 
কিন্ত এরূপ কোন বস্তর উপর যদি কর আরোপ করা] হয়, যাহার দাম একটু 
বাড়িলেও খরিদ্দারের কিনিতে ছাড়িবে না, তাহা হইলে বিক্রেতা ক্রেতাদের 
উপর করের বোঝ চাপাইয়। দিতে পারিবে । 


সুতরাং কোনও সামগ্রীর প্রকৃত কর বোঝ। অপরের উপর সরানে। 
যাইবে, কি যাইবে না, উহা! সামগ্রীটির চাহিদার প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। 
সামগ্রীটির চাহিদ] যাঁদ সঙ্কোচপ্রসাবক্ষম হয়, তাহা! হইলে দাম বাড়িলে 
চাহি] খুব কমিয়া যাইতে পারে $ এক্ষেত্রে করেব প্রকৃত বোঝ। বিক্রেতাকেই 
বহন করিতে হুইবে। যথা, বেতার যন্ত্রের চাহিদা সঙ্কোচপ্রসারক্ষম। উহার 
দাম বাড়িলে লোকে অক্লেশেই উহার চাহিদ1 কমাইয়া দিতে পারে, উভা 
উপর কর চাঁপিলে উহ বিক্রেত|কে বহন করিতে হইবে। অপরপক্ষে, যে 
সামগ্রীর চাহিদা] সঙ্কোচপ্রসারবিহীন ( £06195020 ) উহার দাম বাড়াইলেও 
ক্রেতা উহার, চাহি! কমাইয়া দ্রিতে পারিবে না, যথা চাউল, লবণ প্রভৃতি 
নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী। এই ধরণের সামগ্রীর উপর কর বসিলে, বিক্রেত। 
ক্রেভার উপর কর বোঝা সরাইয্বা! দিতে পারে । 

কিন্ত শুধু চাহিদার প্রকৃতির উপরেই উহা নির্ভর করে না, উহ্ন৷ ফোগান- 
এর প্রকৃতির উপরেও নির্ভর করে। যদি যোগান সক্কোচপ্রসারক্ষম 
(61886০) হয় তাহা! হইলে সামথীটির বিক্রেতা যোগান কমাইয়া দিয়া 
খরিদ্ারদ্িগকে বেশী দাম দিতে (দাম এবং কর)বাধ্য করিতে পারে। 

174 


210 _. সুস্্রাঃ বাণিজ্য ও রাহীয় অর্থ-ব্যবস্থা 


কিন্ত যোগান যদি সক্ষোচপ্রসারবিহীন হয় (17761895610 ৪৪০]5 )১ তাহা 
হইলে বিক্রেতা সামগ্রী্টর যোগান বাঁড়াইতে কমাইতে পারিবে ন|। শ্বৃতরাং 
যোগান কমাইয়| দাম বাড়ানো! তাহার পক্ষে সম্ভব হইবে ন1। প্রথম ক্ষেত্রে, 
অর্থাৎ যোগান যখন সঙ্কোচপ্রসার্ক্ষম তখন কর বোঝ! সরানো যাইবে; 
কিন্তু ছিতীর ক্ষেত্রে, যোগান যখন সঙ্কোচপ্রসারবিহীন তখন উহ] সরানে 
যাইবে না। 

কিন্ত যোগান সঙ্কোচপ্রসারক্ষম হইলে যে অবশ্যই কর বোঝা সরানো 
যাইবে তাহারও নিশ্চয়তা নাই। ক্রেতার যদি কিনিবার গরজ না থাকে 
তাহা হইলে বিক্রেতা যোগান কমাইয়! বিশেষ স্বিধা করিতে পারিবে না 
যোগানের সঙ্কোচপ্রসারক্ষমতা এবং চাহিদার সঙ্কোচ প্রসার বিহীনতা- 
এই দুইটি ষ্দি একসঙ্গে থাকে, তবেই প্রক্কত কর বোঝা! বিক্রেতার উপ, 
হুইতে ক্রেতার উপর সরানো সম্ভব হইবে। এই ছুইটির পারদ্পরিং 
অন্ুপাঁতের উপর সবকিছু নির্ভর করিতেছে । এন্পপও হুইতে পারে ৫ 
যাহার উপর প্রাথমিক কর বোঝা চাপিল সে প্রকৃত কর বোঝা কিছুট 
অপরের উপর চাপাইয়। দিতে পারিল এবং কিছুটা নিজেই বহন করিতে 
বাধ্য হইল। এইব্ূপ আংশিক ভাগাভাগি হইলে, কতটা বিক্রেতা অপরে 
উপর চাপাইতে পারিয়াছে এবং কতট] নিজে বহন করিতে বাধ্য হইয়া 
তাহা নির্ভর করিবে ক্রেতা ও বিক্রেতার পারস্পরিক গরজের অনুপাতে 
উপর-_অর্থাথ চাহিদা ও যোগানের সঙ্কোচপ্রসারক্ষমতার পারস্পরি 
অন্ুপাতের উপরে । যাহার গরজ বেশী সে বেশী অংশ বহন করিবে, যাহা 
গরজ কম সে কম অংশ বহন করিবে। 

আয় করের বোঝ! কিন্ত হস্তান্তর কর! যায় না। কারণ যে বত, 
অতিক্রান্ত হইয়াছে সেই বৎসরের খরচ বাদে যে নীট আম্ম হিসাব করা ৭ 
তাহার উপরেই 'আয় কর চাপানে। হয়। কোনও ব্যক্তি যদি বর্তম 
আয় করের উপর ভিত্তি করিয়! তাহার ব্যয় কমাইবার চেষ্টা করে-_অর্থ 
উপাজণনের জন্ত যে ব্যয় কর! হয় সেই ব্যন্ম কমাইবার চেষ্টা করে-__তা 
হইলেও আয় করের বোঝ! হস্তাত্তর হইবে না। বরং এ ব্যয় কমি 
জন্ত আয়ের উদ্ব,ত্ত হুইবে বেশী,এবং বেশী আয় কর দিতে হইবে । 
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£১08, প্রত্যক্ষ কর হইল সেই কর যাহার ক্ষেত্রে কর প্রদ্দানকারী এবং 
করভার বহনকারী একই ব্যক্তি। এক্সপ ক্ষেত্রে যাহার উপর কর ধার্য্য কর! 
হইল সে উহা অপরের উপর চাপাইয়া দিতে পারে না। সরকার যদি 
কোনও ব্যক্তির নিকট হইতে কোনও বস্তর দরুণ একটি কর আদায় করে বা 
তাহার উপার্জনের একটি অংশ কর হিসাবে প্রদ্দানে বাধ্য করে কিন্ত এ 
ব্যক্তি অপর কাহারও নিকট হইতে কোন উপায়ে উহ! আদায় করিয়া লইতে 
না পারে, তাহা হইলে এ ব্যক্তি শুধু আপাতদৃষ্টিতেই করের প্রদাতা নহে, 
প্রকৃতপক্ষেও সে এ করের প্রদাত1। এই ধরণের কর হইল প্রত্যক্ষ কর 
(01:60 09565 )। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, যে-ব্যক্তির নিকট হইতে 
রাষ্ট্র কর আদায় করিল সে প্রথমে উহা! নিজের সঙ্গতি হইতে রাষ্রকে দিয়া 
ছল বটে কিন্ত কোনও স্বযোগে অপর কাহারও নিকট হইতে সে উহ] আদা 
করিয়া লইল। এক্ষেত্রে কর প্রদ্দান করিল এক ব্যক্তি কিন্ত প্রকৃত করভার 
বহন করিল ভিন্ন ব্যক্তি । প্রকৃত পক্ষে দ্বিতীয় ব্যক্তি কর প্রদান করিল, 
তবে সরাসরি নহে, প্রথম ব্যক্তির যাধ্যমে। এইন্প কর হইল পরোক্ষ কর। 


প্রত্যক্ষ করের ক্ষেত্রে করদাত1 ঠিক কত পরিমাণ কর দিতেছে সে সম্পর্কে 
সম্যক অবগত বা সচেতন থাকে । কর হাস বুদ্ধির দরুণ সুবিধা অন্ুবিধ! 
তাহার! সহজেই অনুধাবন করিতে পারে। ইহার দ্বার| নিজেদের কর 
বোঝ! সম্পর্কে এবং রাম্্ীয় আম্ব ব্যয় সম্পর্কে নাগরিকগণ অবহিত ও সচেতন 
হয়ঃ) নাগরিকদের মধ্যে পৌর চেতন! জাগরুক হত্ব। 

দ্বিতীয়ত্বঃ, প্রত্যক্ষ করের দ্বারা বিভিন্ন আধিক নঙ্গতির লোকেদের মধ্যে 
তাহাদের আধিক অবস্থা অন্থযায়ী গ্ভায় সঙ্গত ব্যবহার করা চলে । ইহার 
মাধ্যমে যাহাদের উপাজ-ন অল্পঃ তাহাদের নিকট হইতে অল্প কর আদার 
করা সম্ভব এবং যাহাদের উপাজন অধিক, তাহাদের নিকট হইতে অধিক 
কর আদায় কর] সম্ভব। ক্রমবর্ধমান কর ধার্য যদ্দি করপ্রদাতাদের সামর্থ্য 
অনুযায়ী কর আদায়ের পদ্ধতি হয় তাহ! হইলে প্রত্যক্ষ করের দ্বারাই এঁ 
পদ্ধতি অনুসরণ বাস্তব,ক্ষেত্রে সম্ভব । 
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তৃতীয়তঃ, প্রত্যক্ষ করের দ্বার! অপেক্ষাকৃত বেশী কর আদায় করা সম্ভব 
হয়। সরকারের প্রয়োজন অন্বযায়ী রাজন্বের হাস বৃদ্ধি ঘটানো প্রত্যক্ষ 
করের মাধ্যমে অধিকতর সুবিধাজনক । 

কিন্ত এতগুলি স্ববিধ! থাকিলেও প্রত্যক্ষ করের যে অনেকগুলি অস্ববিধা 
আছে তাহা উপলব্ধি করা প্রয়োজন । প্রথমতঃ, সাধারণ লোকে তাহাদের 
উপাজ্ন এবং ব্যয় হইতে-_-আধিক হ্বিধা অন্থবিধা হইতে-_তাহাদের 
ব্যক্তিগত মুখ ছুঃখের ধারণা করিয়া থাকে । প্রত্যক্ষভাবে কর প্রদানে 
বাধ্য হইলে, করদাতা রাষ্রকে তাহার অর্থের একাংশ দিয়া দিতেছে এ 
সম্পর্কে অত্যধিক সচেতন থাকে এবং রাষ্ট্রের প্রয়োজনে সরকার যখনই 
করদাতাকে অধিক কর দিতে আহ্বান করিবে, তখনই সরকারের বিরুদ্ধে 
করদাতার অসন্তষ্টি বৃদ্ধি পাইবে । 


দ্বিতীয়তঃ, কেবলমাত্র প্রত্যক্ষ কর থাকিলে দেশের সকল ব্যক্তির নিকট 
হইতে কর আদায় করা বাস্তবক্ষেত্রে সম্ভব হয় না। প্রত্যেকের নিকট 
হইতে সরাসরি কর আদায় করিতে গেলে, কর আদায় করিবার খরচ 
এক্সপ অত্যধিক হইবে যে, এ ভাবে কর আদাম্ব কব! রাষ্ট্রের পক্ষে 
পোষাইবে না। অথচ রাষ্রের সকল অধিবাসীই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব দ্বারা 
উপকৃত হয় এবং সকলেরই দেশ শাসনের ব্যয় বহনে কিছু কিছু সাহায্য 
করা! কর্তব্য। 


তৃতীয়তঃ, প্রত্যক্ষ করের ক্ষেত্রে, করদাতাকে নানাবিধ বাড়তি কার্য 
করিতে হুইবে এবং ঝঞ্চাট বহন করিতে হইবে ; যথা, বিষ্বারিত হিসাব 
রচনা, হিসাব দাখিল ইত্যাদ্দি। উপরত্ত এরূপ ক্ষেত্রে অসাধুতা অবলম্বনের 
অবকাশ থাকে বেশী। আবার এই অসাধূতা প্রতিরোধের জন্ত ব্যবস্থা 
অবলম্বন করিতে গেলে, সরকারী কর্মচারীদিগের খেয়াল খুশীমত কার্য 
করিবার অবকাশ ঘটে বেশী। 

প্রত্যক্ষ করের দোষের তুলনায়, পরোক্ষ করের নিয়নধপ সুবিধা! দেখিতে 
পাওয়। যায়। প্রথমতঃ, সমাজ কল্যাণকর কার্য করা আধুনিক যুগে 
প্রত্যেক সরকারেরই কর্তব্য। পরোক্ষ করের সাহায্যে জনসাধারণের 
শারীরিক ও নৈতিক অবনতি প্রতিরোধ করিয়া জনকল্যাণকর কার্য 
কর! সরকারের পক্ষে সভভব। যে সকল সামগ্রীর ব্যবহার হইতে জনসাধা" 
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রপের অপকার ঘটে সেই সকল সামগ্রীর উপর কর ধাধ্য করিলে উহার 
দাম বৃদ্ধি পাইবে এবং উহ্থার ব্যবহার হ্রাস পাইবে । 

দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্রের সকল অধিবাসীই রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপ হইতে উপকার 
পায়। ন্ুতরাং রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপ যাহাতে যথাযথ সম্পাদিত হইতে 
পারে সেই উদ্দেশ্যে প্রত্যেক ব্যক্তিরই কিছু কিছু কর প্রদান কর! কর্তব্য। 
দেশের আপামর জনসাধারণের নিকট হইতে পরোক্ষ করের দ্বারাই যথেষ্ট 
পরিমাণ কর আদায় কর] সম্ভব হয়। নিত্যব্যবহথার্য্য সামগ্রীর উপর কর 
স্বাপন করিলে তবেই সর্বসাধারণের নিকট হইতে কর আদাম্ম সম্ভব । 

তৃতীয়তঃ, পরোক্ষভাবে কর প্রদান করিলে, করপ্রদান করা হইতেছে এ 
সম্পর্কে কর প্রদানকারী সকল সময়ে সচেতন থাকে না| সামগ্রীর উপর 
পরোক্ষ কর স্থাপিত হুইলে দামের মধ্যে ধরিয়া লইয়া ক্রেতার নিকট 
হইতে উহ] আদায় কর! হুয়। | 

কিন্ত প্রত্যক্ষ করের তুলনায় পরোক্ষ করের অনেকগুলি দোষ নহজেই 
দেখিতে পাওয়া! যায়। প্রথমতঃ, পরোক্ষ করের ক্ষেত্রে জনসাধারণ যে 
সকল সময়ে কর সম্পর্কে সচেতন থাকে না, উহ্বাই একটি ক্রট। এ 
অবস্থায় কর ধার্য সম্পর্কে বিচার বিবেচনা করিবার অবকাশ নাগরিকদের 
ঘটে না। ইহা নাগরিকদের সঠিক কর্তব্য এবং দায়িত্ব পালনের 
অস্তরায়। 


দ্বিতীয়তঃ, যে যাহার সামর্থ্য অনুযায়ী কর প্রদান করিবে, ইহাই 
বদি কর ধার্ষ্যের ক্ষেত্রে স্তায়সঙ্গত ব্যবহারের মূলস্থত্র হয়, তাহা হইলে পরোক্ষ 
করের মাধ্যমে এই তায় সঙ্গত ব্যবহার উপলব্ধি কর] বান্তবক্ষেত্রে সম্ভব হয 
না। ক্রয় বিক্রহযোগ্য সামগ্রীর উপর কর ধার্য করিয়! পরোক্ষভাবে কর 
আদায় করিলে, যে ব্যক্তি ধিক সামগ্রী দায়ে পড়িয়! ক্রয় করিতে বাধ্য 
তাহাকেই*অধিক কর প্রদান করিতে হইবে? কিন্ত যে ব্যক্তি অধিক সামগ্রী 
ক্রয় করে, তাহারই যে অধিক কর প্রদানের সামর্থ্য আছে তাহার কোনও 
নিশ্চয়তা নাই। 

তৃতীয়তঃ, অনেকক্ষেত্রে সামগ্রীর উপর কর ধার্যের দ্বারা দেশের ব্যবসা 
বাণিজ্যের মধ্যে যে অন্ুবিধা এবং জটিলতার স্যি হয় তাহাতে জনসম্টির 
কর প্রধান ক্ষষভা ব্যাহত হয় । 
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118, জনগণের নিকট হইতে কর সংগ্রহ করিতে গিয়া সরকার এক্প 
অধিক কর আদায়ের জন্য চেষ্টিত হইয়া পড়িতে পারেন যাহাতে এ পরিমাণ 
কর প্রদান করিতে গিয়! সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়! পড়িবে । এরূপ ঘট] কিছু 
অসম্ভব ব্যাপার নহে । লোকের নিকট.হুইতে অত্যধিক কর আদায় করিলে 
উহার দরুণ যদি তাহার! অত্যধিক ব্যয়-সঙ্কোচ করিতে বাধ্য হয় এবং 
সঞ্চয় করিতে অক্ষম হইয়া পড়ে তাহা! হইলে তাহাদের শ্রমশক্তি কমিয়া 
যাইবে এবং ভবিষ্যতে পুজি বিনিয়োগ ঘটিবে নাঁ। হ্থতরাঁং সম্পদ উৎপাদন 
ব্যাহত হইবে, সমাজ দরিদ্র হুইয়! পড়িবে, তখন আর সরকারের পক্ষে কর 
আদায় করা সভ্ভব হইবে না। অপর পক্ষে, সরকার যদ্দি খুব কম কর আদায় 
করেন, তাহা! হইলেও দেশের লোকে যে খুব লাতবান হইবে এরূপ কোন 
নিশ্চয়তা নাই; কারণ লোকের নিকট হইতে কর সংগ্রহ করিয়া! সকলের 
হিতার্থে ব্যয় করিলে, সর্ব সাধারণের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের 
মান উন্নত হইতে পারে। হাতরাং জনগণের নিকট হইতে ন্যুনতম কর 
আদায় না করিয়া তদপেক্ষা বেশী কর আদায় করা উচিত, কিন্ত এত বেশী 
কর আদায় কর। উচিত নহে, যাহাতে সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হইয় পড়ে । ইহার 
অর্থ হইল যেজনসমহ্টির নিকট হইতে কর সংগ্রহের একটি সীমা! আছে; 
ইছাকে জনসমষ্টির কর বহুন ক্ষমতাঁরূপে বিবেচনা কর! যাইতে পারে। 

অর্থনীতিবিদগণ সেই কারণে কর বহুন সামর্ঘ্যের কথা বলিয়া! থাকেন। 
শুধু ব্যক্তিগতভাবে করদাতাদের নিকট হইতে সামর্ঘ্য অনুযায়ী কর আদায় 
করিলেই চলিবে-_না, সমস্রিগতভাবে সমগ্র দেশের মধ্য হইতে সমগ্র জন- 
সমগ্র “কর বছন ক্ষমত” (6388515 ০৪9০15)'হিসাব করিয়া কর লংগ্রহ 
কর] উচিত । তবে সমাজের “কর বহন ক্ষমত1” বলিতে কি বুঝায়, “কর 
বহন ক্ষমতার কি সংজ্ঞ। হওয়া উচিত, সে সম্পর্কে অর্থনীতিবিদগণ বিডি 
মত প্রদান কন্দিয়া থাকেন। 

্যাম্প অভিমৃত দিয়াছেন যে জাতির মোট উৎপাদন হইতে নিছক 
ধাচিয়া থাকিবার জন্য জনসংখ্যার যে ব্যর প্রয়োজন তাহা বাদ দিলে, 
অবশিষ্ট যাহ! থাকে তাহাই হইল জনসমহ্রির কর বহন সামর্থ্য। ট্র্যাম্পের 
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সবার! প্রদত্ত কর বহন সামর্ধ্যের এই ব্যাখ্যা বেশ সন্তোষজনক নহে, কারণ 
করবহুন সামর্থ্য বলিতে যে সীম! অবধি কর আদায় করিতে পারা যায় 
তাহাকে বুঝায় । কিন্তু জনসমষ্টিকে নিছক জীবনধারণের স্তরে রাখিয়া বাকী 
অংশ করন্ধপে আদায় করিয়া লওয়া যাইতে পারে এইব্প ধারণা কর! সঙ্গত 
নছে। *কর বহন সামর্থ্য” এবং সঞ্চয় করিবার সামর্থ্য এই ছইটি একই বস্তু 


নহে। ষ্র্যাম্প যে সংজ্ঞ। দ্বিয়াছেন তাহার দ্বারা সঞ্চয় করিবার সামর্থ্যই 
বুঝাইতেছে । 


আর একজন অর্থনীতিবিদ সিলভারম্যান বলেন যে ভবিষ্যতে জনসমগ্টির 
উপাজ-ন বজাদ্র থাকে একপ ব্যবস্থা! করিয়া উহার উপাজন হইতে যে সর্বোচ্চ 
পরিমাণ অর্থ বাদ দেওয়! যাইতে পারে সেই পরিমাণকে কর বহন সামর্থ্য 
বলা যাইতে পারে (০৮56 10951 00, 20000156 00000212 06 ৫০৫00660 
1000. 2. 5010170001716573 11000190 50151960120 516 005 110911)021021006 
0৫ 61381 1009106 1) 0১০ 5০819 (0 ০0206%- ) সিলভারম্যান-এর দ্বার! 
প্রদত্ত এই সংজ্ঞা খুব সুস্পষ্ট নহে $ ভবিষ্যতে উপাজনের ক্ষমতা না কমাহয়া 
কত সর্বোচ্চ পরিমাণ বর্তমানে টানিয়া লওয়া যায় তাহার কোন সঠিক 
বাপকাঠি পাওয়া সম্ভব হয় না। তাহ ছাড়া ভবিষ্যতের উপাজনি শুধু বজায় 
রাখিলেই চলিবে না, উহা বুদ্ধি কর! প্রয়োজন । উৎপাদন এবং উপাজনের 
ক্ষমত! ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে উহার দ্বার! করপ্রদান সামর্থ্যও বৃদ্ধি পায়। 

ফিওলে দিরাজ করবহুন নামর্থ্যের সংজ্ঞায় বপিয়াছেন যে ইহা হইল 
"একটি নির্দিষ্ট সুরের উৎপাদনের জন্ত যে ন্যুনতম ভোগকার্য প্রয়োজন সেই 
ন্যুনতম ভোগকার্ধের উপরে উৎপাদনের যে বাতি অংশটুকু থাকে তাহাই, 
অবশ্য জীবনযাত্রার মান অপরিবতিত রাখিয়া] |” (৮1062] ৪010153 ০৫ 
0:090001801, ০061 0136 + 10100100]) 00135110000 601760 00 
09:0006 (1586 ৮০1000৩ ০% [00000০0100, 0১6 50215058510 0£ 115175 
£50210108 01005901660) | এই সংজ্ঞার ক্ষেত্রেও অন্বিধা! রহিয়াছে। 
প্রধান অহৃবিধা হইল যে ন্যুনতম জীবনযাত্রার মান্*এর উপর ঘব কিছুই কর 
হিসাবে আদাক়যোগ্য হইতে পারেনা । অধিকন্ধঃ জাতির সঙ্কটকালে জাতীয় 
প্রয়োজনের সময়ে জীবন যাত্রীর মান কমাইয়াও কর বহন সামর্থ্য বুদ্ধি 
করিতে হুয়। 


216 মুদ্রা, বাণিজ্য ও রাষত্রীয অর্থ-ব্যবস্থা 


কর বহুন সামর্থেযর বিভিন্ন সংজ্ঞার বিভিন্ন অস্ববিধা ধাকিলেও কর প্রদান 
সামর্থ্যের মোটামুটি তাতৎপর্য্য বুঝিতে অন্ুবিধা হয় না। সরকার যদি কর 
প্রদানের সামর্থ্য লম্পর্কে মোটামুটি একটি ধারণা করিতে-পারেন তাহা হইলে 
কর সংগ্রহের ক্ষেত্রে, সরকার ও জনসমন্তি উভয়েরই সুবিধ! হুয়.। অধিকন্ত, 
কর বহন সামর্ঘ্যের সংজ্ঞা সম্পর্কে অর্থনীতিবিদদ্দিগের মধ্যে একমত ন! 
থাকিলেও যে বিভিন্ন বিষয়ের উপরে উহ] নির্ভর করে তাহ বিশ্লেষণ কব! 


যাইতে পারে । কর বহনের সামর্থ্য নিম প্রদত্ত বিবয়গুলির উপর নির্ভর 
করে £ 


(১) জীবনযাত্রার মান £ 


জীবন যাত্রার মান ষদি উচু হয় তাহ! হইলে জনসমষ্টির দক্ষতা উচ্চস্বরে 
বজাস্ম রাখিবার জন্ত মোট উৎপাদন হইতে অপেক্ষাকৃত বেশী পরিমাণ বাদ 
দিয়া রাখিতে হইবে । অধিকত্ত জীবন যাত্রার মান উচু হইলে শ্রমদক্ষতা 
(855০161905 ০1 19001) বেশী হয় ; স্ৃতরাং উহার ঘ্বারা জাতীয় আয় বৃদ্ধি 
পায় এবং কর বহনের ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়। 


(২) দেশের শিল্পের অবস্থা £ 


শিল্পের কাঠাযো। এবং অবস্থা! অনুযায়ীও করবহুন সামর্থ্য নির্ধারিত হুয়। 
ইহার দ্বার! বুঝা! যাইবে শিল্পের উন্নতির জন্য কতখানি পুজি প্রয়োজন-_ 
অর্থাৎ মোট জাতীয় আয়ের কতখানি অংশ শিল্পের জন্য পৃথক করিয়া রাখিতে 
হইবে। 


(৩) প্রচলিত কর ব্যবস্থার ধাচ 


বর্তমানে যে ধরণের কর আরোপিত আছে, উহ্াও ভবিষ্যতের কর 
প্রধানের সামর্থ্য নির্ধারণ করে । জীবন ধারণের জন্ত এবং কর্মক্ষমতা বজায় 
রাখিবার জন্ত যে সমস্ত দ্রব্য একান্ত প্রয়োজন উহাদের উপর যদি অধিক 
হারে কর আরোপিত থাকে তাহ! হইলে উহার দ্বারা জনসমগ্টির ভবিষ্যতের 
লম্পদ উৎপাদনের ক্ষমতা কমিয়! যাইবে, সুতরাং কর বহনের সামর্থ্য কমিয়। 
যাইবে। 
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(8) জাতীয় আয়ের বণ্টন পদ্ধতি ঃ 

একজন ব্যক্তির উপাজ'ন যত বৃদ্ধি পায় তত তাহার কর প্রদান করিবার 
ক্ষমতা আনৃপাঁতিকভাবে বৃদ্ধি পায়। সুতরাং বেশী উপাজন করে এরূপ 
লোকের সংখ্যা যতই বেশী হইবে, ততই সমাজের কর প্রদানের সামর্থ্য হইবে 
বেশী । ধরা যাক, একজন ব্যক্তি মাসে ৩০০০ টাক] আয় করে এবং ১০ জন 
ব্যক্তির প্রত্যেকে মাসে ৩০০ টাকা করিয়া আয় করে । এক্ষেত্রে প্রথমোক্ত 
ব্যক্তির কর প্রদানের ক্ষমত। শেষোন্ দশজনের একত্রিত ক্ষমতা অপেক্ষা 
অনেক বেশী। সুতরাং একটি দেশের মধ্যে ধনী দরিদ্র পার্থক্য যত উগ্র 
হইবে_-অর্থাৎ ধনবণ্টনের বৈষম্য যত অধিক হইবে-_-৩তই সরকারের পক্ষে 
বেশী কর আদায় কর সম্ভব হইবে। তবে উহা আপাতঃ মাত্র। ধনী 
দরিদ্রের উগ্র পার্থক্য থাঞিলে জাতির উৎপাদন ক্ষমতা ব1 কর্মশক্তি কমিয়া 
ষান্ব। সুতরাং ভবিষ্যতে কর বহুন সামর্থ্য ও কমিয়া যায়। 


(৫) €লাক সংখ্য। £ 
সম্পদ স্থষ্টির সম্ভাবনার তুলনায় ব| দেশের প্রয়োজনের তুলনায় যদি 
লোকসংখ্য। বেশী হইয়া থাকে, তাহা হইলে মাথাপিছু আত্ম কম হুইবে__ 
সেক্ষেত্রে করপ্রদানের সামর্থ্যও কমিয়। যাইবে । 


(৬) সরকারী ব্যস্ের প্রক্কতি ঃ 

সরকারী খ্যয়ের ধাচও এক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । সরকার যদ্দি গঠন- 
মূলক ও উন্নয়নমূলক কার্যে ইঅধিক পরিমাণে ব্যয় করেন তাহা হইলে 
সমৃদ্ধশালী অথনৈতিক জীবনের বনিয়াদ গড়িয়া উঠে। উহ্থার ছারা 
লোকের আয় বুদ্ধি পায়, কর্মদক্ষত] বৃদ্ধি পায় এবং উত্তরোত্তর আন্ব বৃদ্ধির 
সম্ভাবন] স্ত্টি হয়| স্বতরাং ইহার দ্বার কর বহনের সামর্থ্য বৃদ্ধি পাস্ব। 

(৭) জনগণের মনোভাব £ 

জনসাধারণের মনস্তত্বও কর বহন সামর্থ্যের ক্ষেত্রে অতীব গুরুত্বপূর্ণ । 
মনের এক অবস্থায় আমরা কিছুই দিতে পারি না, কিন্ত আর এক অবস্থায় 
হয়তে] অনেক কিছুই দিতে পারি। হ্বতরাং জনগণ যদি প্রয়োজন উপলব্ধি 
করে, অথবা কোন কিছুর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়, তাহা! হইলে তাহারা স্বেচ্ছায় 
অনেক অর্থ সরকারকে দিতে পারে। 
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উৎপাদনের উপর সরকারী ব্যয়ের ফলাফল 


£&78, উৎপাদনের উপর সরকারী ব্যয়ের ফলাফল পর্য্যালোচনায় 
তিনটি বিষয় বিবেচনা কর প্রয়োজন : (১) শ্রম ও সঞ্চয়-এর ক্ষমতার উপর 
প্রতিক্রিয়া, (২) শ্রম ও সঞ্চয়-এর ইচ্ছার উপর প্রতিক্রিয়] (৩) অর্থনৈতিক সঙ্গতির 
বিভিন্ন নিয়োগের মধ্যে পবিবর্তনের ও বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে স্থানাস্তরিত 
হুওয়ার প্রতিক্রিয়া | যে সকল সরকারী ব্যয়ের দ্বার! জনসাধারণের কর্মদক্ষতা! 
বৃদ্ধি পায় সেইগুপি লোকের শ্রম করিবার ও সঞ্চয় কত্িবার ক্ষমতা বধিত 
করে। সরকার যখন শিক্ষার জন্ত বা স্বাস্থ্যের জন্য ব্যয় করে বা শ্রমিকদিগের 
সম্তা ও উৎকষ্ট বাসস্থানের জন্য ব্যয় করে তখন উহার জন্ত জনসাধারণের 
কর্মদক্ষত] বুদ্ধি পায়। অবশ্য শ্রয ও সঞ্চয়-এর ইচ্ছার উপর সরকারী ব্যয় ষে 
এইরূপ অনুকূল প্রতিক্রিত়্! ঘটাইবে তাহার কোন নিশ্চয়ত1 নাই। বদিকেহ 
বৃদ্ধ বয়লে সরকারের নিকট হইতে বার্ধক্য ভাতা পাইবে বলিয়৷ নিশ্চিত 
থাকে তাহা হইলে তাহার সঞ্চয়ের স্পৃহ! হাস পাইবে, আর্ত ত্রাপের ব্যাপক 
ব্যবস্থা থাকিলে অনেক কর্মক্ষম ব্যক্তিও আর্ত সাজিয়া! ভ্রাণের জন্ত আর্তনাদ 
করিবে । অবশ্ম আথিক সাহায্যের যদি কোনও শর্ত থাকে, তাহা হইলে 
এইব্প বিরূপ প্রতিক্রিয়া নাও ঘটিতে পারে ; যথ| যদি বল! হ্য় যে, কেহ 
অন্ুস্থ হইলে তাহাকে সাহাষ্য করা হইবে তাহা হইলে এ ব্যয় বর্তমানের 
কার্ষের ইচ্ছ! হাস করে না। 

অর্থনৈতিক সঙ্গতি বা উৎ্পাদনক্ষম সঙ্গতি যদি এক ধরণের নিয়োগ 
হইতে ভিন্ন ধরণের নিয়োগে পরিবতিত হুইয় যায় বা এক স্থান হইতে ভিন্ন 
স্বানে চলিয়! যায় তাহ! হইলে উৎপাদনের উপর "তাহার প্রতিক্রিয়া! ঘটিতে 
পারে। সরকারী ব্যয়ের দ্বারা অর্থনৈতিক সঙ্গতির এইরূপ পরিবর্তন সাধিত 
হুইতে পারে । সরকারী ব্যয়ের দ্বারা যদ্দি কোন বিশেষ শিল্পকে আধিক 
সাহায্য দেওয়। হয় তাহা! হইলে বিশেষ ধরণের সামগ্রী উৎপাদনে সহায়ত] 
করা যাইতে পারে। নূতন কোনও অঞ্চলে যদি সরকারী ব্যয়ের দ্বারা 
পরিবহন ব্যবস্থা নির্মাণ করা যায় বা বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ কর! যাক্ক 
তাহা। হইলে ও সকল অঞ্চলে শিল্প গড়িয়া উঠিতে পারে। 
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বন্টনের উপর ফলাফল 

সমাজে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে ধনবণ্টনের উপর সরকারী ব্যয়ের প্রতিক্রিয়া 
থাকিতে পারে। ধনবণ্টনের অসাম্য বিদুরিত কর] রাহ্রীয় আদ্ব ব্যয়ের 
মন্ততম লক্ষ্যরূপে বিবেচনা] করা কর্তব্য । অবশ্য অনেক সরকারী *ব্যয় আছে 
শাহ! হইতে লত্য উপকার হুইবে জমষ্টিগত-_-কোনও বিশেষ ব্যক্তির বিশেষ 
টপকার হুইবে না। আবার কতিপয় ব্যয় আছে যাহ!র উপকার ব্যক্তি 
বশেষের হ্বার] লাভ করা যায়। যদি ক্রমবর্ধধান হারে কর আদায় করিয়। 
রিদ্রদিগের হিতার্থে ব্যয় কর] হয় তাহা হইলে উহার দ্বারা ধনবণ্টনের 
মসাম্য কিছু পরিমাণে দূরীভূত করা সম্ভব। তবে ধনীর অর্থ সরাসরি 
রিদ্রকে প্রদান কর হয় না। সাধারণতঃ দবিভ্রদিগের হিতার্থে--ষথা 
দবাস্থ্য, শিক্ষা! ইত্যাদি--সরকার ব্যয় করিতে পাবেন । ইহার ম্বারা দবিদ্র- 
শ্রণী ধনীদের অর্থে লাভবান হয় । ্‌ 

০. 11. ভা166 5. 51807 10066 018 0611016 [17811 06. 

4718. অনেক সময়ে সরকার কর আদায় করিয়া এবং খণ সংগ্রহ করিয়াও 
[ত টাকা ব্যন় করা প্রয়োজন তত টাকা সংগ্রহ করিতে পারেন না। ম্থতরাং 
নয়মিত আয় না! থাকিলেও খরচা করিতে হয়--ইহ] চলতি ব্যয় (০4061) 
১90001005 )-এর ক্ষেত্রেও হইতে পারে, মুলধনী ব্যয় (00101 
১8060010015 )-এর ক্ষেত্রেও হইতে পারে । 

ভারতের পরিকল্পন! কমিশন ঘাটতি ব্যয় বলিতে কি বুঝায় ভাহা 
এইভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন £ 


শ)2 (60 09 2010 01)8100176 15 0560 0 021030665 01:20 2001- 
101) 60 £:085 10861902] 63961016016 €1):0018) 00860 ৫612016 


71০61১61602 066015 ১216 02 1০৬617016 01: ০801091. 200010100. 
[116 5530)0 ০ 801 & 0০91105 1165১ 0106126016১ 10 6০৮61:101061706 
00101706 10 230655 0%6 006 165%618070 10165061555 11) 0106 81380 0£ 
83:63, €61:1311)83 ০06 80966. 610061011529) 10212570100 0136 [909110 
1605816 215. 01005 21১0. 00061 10018061191)90128 ৪011083৪% 

অর্থাৎ, ঘাটতি ব্যয় বলিতে বুঝায় বাজেটে ঘাটতি স্তর দ্বারা ব্যয় 
রিয়া মোট জাতীয় ব্যয়ের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষতাবে যোগসাধন » করা-_-সে 
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ঘাটতি ব্যাক চল্তি হিসাবেই হউক বা মূলধনী হিসাবেই হউক । এই নীতির 
মূল কথা হুইল যে সরকার কর, সরকারী শিল্প হইতে আয়, জনগণের 
নিকট হইতে গৃহীত খণ; আমানত, জমাতহুবিল এবং অন্তান্ত বিবিধ শ্ষৃত্ 
হইতে যে মোট রাজন্ব সংগ্রহ করিবেন তাহারও অতিরিক্ত ব্যয় করিবেন । 

সরকার এই অতিরিক্ত ব্যয় ছুই প্রকারে করিতে পারেন। প্রথমতঃ, 
সরকারের পূর্বেকারের সঞ্চিত নগদ ব্যালাজ-এর পরিমাণ কমাইয়! দিয়া) 
দ্বিতীয়তঃ, ব্যাঙ্ন ব্যবস্থার নিকট হইতে, প্রধানতঃ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট 
হইতে, খাণ করিয়া | সরকার যদি পূর্বেকার সঞ্চিত নগদের পরিমাণ কমাইয়া 
দেন-_অর্থাৎ পূর্বেকার সঞ্চয় হইতে ব্যয় করিয়া আপাততঃ ঘাটতি পুরণ 
করেন; তাহ] হইলে উহার দ্বার! বাজারে মুদ্রার যোগান বৃদ্ধি পাইবে, ফলে 
দামত্তর বৃদ্ধি পাইবে । আবার সরকার যদি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে 
খণ করিয়া ঘাটতি পূরণ করেন, তাহা হইলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নিজের ছাপা 
ব্যাক্কনোট প্রদান করিয্লা সরকারকে খণ দ্িবে--অথবা তাহার নিকট রক্ষিত 
সরকারের আমানত কৃত্রিমভাবে বৃদ্ধি করিয়!| এ ক্ষেত্রেও দেশের মধ্যে 
মুদ্রার পরিমাপ বৃদ্ধি পাইয়া! দামস্তর বৃদ্ধি পাইবে | ম্ুতরাং ঘাটতি ব্যয়ে 
অগ্রসর হইবার সময়ে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন কর! প্রয়োজন । 

৭. 12. 01898815 00110 0601. ভা 85 £05 71608009 ০01 
60068116 (116 00806778 01 21)110 091)% ? 

4708, অর্থনীতিবিদগণ সরকারী খণের নানাভাবে শ্রেণীবিভাগ করিয়। 
খাকেন। 

প্রথমতঃ, আভ্যন্তরীণ ও বান্িক খণ (11006159] 800 050091091 
0৫৮৫)-_রাষ্ট্রের অধিবাপীদের নিকট হুইতেই যে খপ গ্রহণ কর] হইয়া থাকে 
তাহাই হুইল সরকারের আভ্যন্তরীণ ধপ। এক্ষেত্রে সদ প্রদ্দানের দ্বার! বা 
আমল পরিশোধের দ্বারা একই দেশের মধ্যে একশ্রেণীর লোকের নিকট 
কইতে অপর শ্রেনীর লোকের নিকট অর্থ হস্তাস্তরিত হয়। অপরপক্ষে, সরকার 
ষে খণ অপর কোন দেশের অধিবাসীদিগের নিকট হইতে গ্রহণ করেন 
তাহাই বাহক খণ। বাহ্িক খণের দরুণ হুদ প্রদান কালে বা আসল 
পরিশোধ কালে দেশের সম্পদ অপর দেশে হস্তাত্তরিত হয়। 

দ্বিতীম্বৃতঃ, উতপাদনক্ষম ও বৃতভার গণ (2:0৫00০02৮6 ৪0০ 
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0980 ০1800 ৮%) £ উৎপাদনক্ষম খপ হইল সেই খণ যাহার রুপ 
পৃরাপুরি সম্পত্তি থাকিয়া যায়--এই সম্পত্ির আয় হইতে উহার হদ প্রদান 
করা হয়। কিন্ত যে খণের অর্থ এরূপ কার্ষে ব্যবহার করা হইয়াছে, যাহার 
দরুণ কোন সম্পত্তি সৃষ্টি হয় নাই, তাহাকে মৃতভার খণরূপে অভিক্িত 
কর] যায়। ইহার মদ প্রদান করিতে হয় সরকারের চলতি রাজস্ব হইতে।। 

তৃতীয়তঃ, অল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী খণ (08050 800 
ঢ01060 066) £ সরকারী খণকে স্ব মেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী এই দুই 
পর্য্যায়ও বিভক্ত করিতে পারা যায়। স্পষ্টতঃই বুঝ! যায় যে এই শ্রেণীবিভাগ 
নির্ভর করে খণের সহিত সংশ্রি্ই সময়ের উপর। দীর্ঘকাল পরে পরিশোধ 
কর! হইবে এইরূপ বন্দোবন্তে যে সকল খণ গৃহীত হয় সেইগুলি দীর্ঘমেয়াদী 
খণ। অপরপক্ষে, যে সকল খপ অল্পকাঁল পরেই পরিশোধ করা হুইখে 
বলিয়! গৃহীত হয়, সেগুলি স্বল্প মেয়াদী ধণ (0)610060 06)6)। মুস্কিল 
হইল, অল্পকাল এবং দীর্থকালের ব্যবধান নির্ণয় করা । সাধারণতঃ, ধরা 
হয় যে একই রাজন্ব বৎসরের মধ্যে যে খণ পরিশোধ তাহা শ্বল্পমেন্াদী 
এবং অন্যান্ত খণ দীর্ঘমেয়াদী । 

প্রথমতঃ, সরকারী খণের বোঝ! লাঘবের একটি উপায় তইল অস্বীকৃতি 
(16089196100), )। অন্বীরুতির দ্বার! সরকার খণের ভার হইতে পরিক্রাণ 
লাভ করিতে পারেন--অর্থাৎ সরকার ঘোষণ। করিতে পারেন যে তাহাদের 
দ্বার গৃহীত কোন বিশেষ খণ তাহার! পরিশোধ করিবেন না এবং উহ্বার 
দরুণ' সদ প্রদানও বন্ধ কিয়! ধিবেন। অবশ্য খণ পরিশোধ করিত 
অস্বীকারের দ্বার খপভার লাঘৰ করিবার প্রচেষ্টা লাভজনক হয় না। 
উহাতে জনসাধারণের আস্থা ন্ট হইয়া! যায় এবং সরকারের পক্ষে ভবিষ্যতে 
খণ গ্রহণ কুর! অস্ববিধাজনক হয় । 

দ্বিতীয়ত, পরিশোধ তহবিল (51001751000) স্থাপন | প্রতিবৎসর 
রাজস্ব হইতে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পৃথক করিম! রাখিয়। একটি তহবিল 
গঠন করিতে পার! যায়। এই তহবিল-এ যথেই পরিমাণ অর্থ সঞ্চিত হইলে 
উছার ঘার! খণ পরিশোধ করিয়া! দিতে পার! যায় । এই পদ্ধতি সময় সাপেক্ষ, 
বটে তবে দৃঢ়। অধিকতর কর আরোগ করিয়া যথাশীঘ্র সম্ভব খণভার 
লাঘব করা যাইতে, পারে বটে কিন্ত উহ্নার দরুণ যে ওরুতর ধর প্রয়োজন 
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হইবে ভাহাতে সমগ্র ব্যবসায় বাণিজ্যের জগতে অচল অবস্থার, অন্ততঃ! 
সআ্াসের, উদ্ভব ঘটে। 

ভতীয়তঃ, ভিন্ন সুদবাহী খশে পরিবর্তন (০০০৮৫:৪09 )।' উচ্চ মদের 
হার বিশিঃ খণকে অল্প হাদের হার বিশিঞ্চ খণে পরিবর্তন করিয়া খণের ভার 
লাঘব কর! যাইতে পারা যায় । ইহা অবশ্য পরিশোধ নহে, এক পর্যযাত্বের 
খণকে অপর এক পর্য্যায়ে পরিবর্তন মাত্র। তবে ইহার দ্বার] সুদ প্রদানের 
পরিমাণ হাস পায় এবং তদশ্নুপাতে সরকারের খখ পরিশোধের ক্ষমতা বৃদ্ধি 
পায়। এক্ষেত্রে লক্ষ্য কর! প্রয়োজন যে বাজারে হ্রদের হার কোন কারণে 
হাস পাইলে তবেই এই ধরণের খণ পরিবর্তন সম্ভবপর হয়। 

চতুর্থতঃ, সম্পত্তি কর (020165811০5 )| বিশেষ ধরণের সম্পত্তি কর 
ধার্ম্য করিয়াও খণ পরিশোধের পদ্ধতি অবলম্বন করিতে পারা যায়। ইহা পুঁজি 
বা সম্পত্তির উপর কর, নিছক উপার্জনের উপর নহে । ইহার দ্বার| একসাথে 
অধিক পরিমাণ অর্থ সংগৃহীত হয় এবং অতিক্রত খণ পরিশোধ করিতে পারা 
যায়। অন্বৎপাদক বা মৃতভার খপ যেক্ষেত্রে অধিক, সেক্ষেত্রে এইরূপ 
সম্পত্তিকর প্রয়োগ কর! অনেকেই অনুমোদন করেন। তৰে এই পদ্ধতির 
কার্্যকারিত] নির্ভর করে ইহার প্রয়োগের বিরলতার উপরেই। 
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125, সরকার তাহাদের বছবিধ প্রয়োজনীয় ব্যয় করধাধ্যের দ্বার 
ব] খপগ্রহণের ্বার। পির্বাহু করিতে পারেন। কর ধার্যের নানারূপ প্রতিক্রিয়। 
আছে বটে কিন্ত খণ গ্রহণ করিলে সরকারের পক্ষে দুইপ্রকার বাধ্যবাধকতা! 
গ্রহণের প্রয়োজন হয়। প্রথমতঃ, জরকার খণের অর্থ প্রত্যর্পণ 
করিতে প্রতিশ্রত থাকেন? দ্বিতীয়তঃ, খণ প্রদ্ধানকারীকে বাৎসরিক হব 
প্রধান করিতেও তাহার] বাধ্য থাকেন। সরকারকে খণের এই বোঝা বহন 
করিতে হয় বলিয়! সরকারের পক্ষে কখন খণগ্রহণ করা সঙ্গত এবং কখন 
অসঙ্গত এ সম্পর্কে অর্থনীতিবিদগণ আলোচন] করিয়া থাকেন। 

প্রথমত» লামর্িক ঘাটতি পূরণের নিমিত্ত খণগ্রহণ সমর্থপযোগ্য 


রাহ্ীয় আর ব্যয় 223 


ৰলিক্াই. অর্থনীতিবিদগণ অভিমত প্রদান করিয়া থাকেন। বৎসরের 
বারোমাস ধরিয়া সরকারের সমান আয় হয় না। উপার্জনের বিশেষ 
বিশেষ সূত্র হইতে সরকারের বিশেষ বিশেষ সময়ে আয় হুইয়া থাকে; 
হ্বতরাং সরকারের যখন ব্যয় করিবার সময় হইবে ঠিক তখনই যে 
তাহাদের উপার্জন হইবে এন্ূপ কোন নিশ্চয়ত। নাই। কিন্তু উপার্জন যে 
হইবে তাহা নিশ্চিত। ইহা! সাময়িক ঘাটতি মাত্র । এই সামগ্রিক ঘাটতি 
পূরণের জন্য খপগরহছণ সমর্থনযোগ্য, কারণ খপ গ্রহণ করিলে উহ! পরিশোধের 
জন্য সরকারকে চিন্তিত হইতে হইবে না। অথচ খপ গ্রহণ না করিলে 
সাময়িকভাবে সরকারকে বিশেষ অস্থুবিধায় পড়িতে হইবে । 


দ্বিতীয়তঃ, সরকার বাজেট রচনার সময়ে তাছাদের উপার্জনের যে 
আহমানিক হিসাব করেন এ অনুমান মিথ্যা হইতে, এবং সেহেতু প্রকৃত 
উপার্জন অপেক্ষা কম হইতে পারে ? অপর পক্ষে বিতিন্ন অদৃষপুর্ব কারণে সরকারী 
ব্যয় পূর্ব অনুমান অতিক্রম করিতে পারে । এইরূপ ব্যয়ের আধিক্য সহসা 
কর বৃদ্ধির দ্বারা পৃরণ করা যায় না। এক্সপ ক্ষেত্রে খণ গ্রহণ অন্যায় হইবে 
না। তবে এই ধরণের খণ স্বল্প মেয়াদী হওয়া বিধেয় এবং পরত বাঁজেটেই 
ইহার পরিশোধের ব্যবস্থা থাক প্রয়োজন। সাধারণ চল্‌্তি খরচ] যদি খণের 
দ্বারা মিটাইবার ক্রমিক প্রবণতা আসিয়া যায় তাহা! হইলে খণের দরুণ 
সরকারের বাৎসরিক বাধ্যবাধকতা] কর আদায়ের ক্ষমত! অতিক্রম করিয়া 
যাইতে পারে, এমন কি খণের দ্বুদ প্রদানের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের 
ক্ষমতাও ইহ] হারাইয়া ফেলিতে পারে। 

ভূতীয়তঃ, বাণিজ্য চক্রের উঠতি-্পড়তির প্রতিশেধকরূপে সরকারের 
স্বার খণগ্রহণ সুফল প্রস্থ হইতে পারে । বাণিজ্য জগতে মন্দা উপস্থিত হইলে 
সরকারের কর্তব্য হইল করভার হাস করিয়া সরকারী বায় বৃদ্ধি কর1। ইহার 
জন্য খণ গ্রহণ করা বিধেয়। 

চতুথত$, যে সকল সরকারী ব্যয় উৎপাদনশীল ব্যয়রূপে গণ্য-_ষথ৷ 
রেলপথ নির্মাণ, নদী উপত্যকা পরিকল্পনা গ্রহণ ইত্যার্দি-_সে গলি নির্বাহ 
জন্ত কর ব্যবহার না করিয়া খণ গ্রহণ কর! সমর্থনযোগ্য। যে সকল বিষয়ের 
উপর এইরূপ ব্যয় কর! হইবে সেইগুলি হইতে কিছুকাল পরে আয় হইবে এবং 
এ আয় হইতে সং্লি্ খণের ঘুদ প্রদান এবং আসল পার্িশোধ বব 


224 ... মুদ্রা, বাণিজ্য ও রাষ্্রীয় অর্থ-ব্যবস্থা 


হইবে । গুধু উৎপাদনশীল হুইবার কারণেই যে মূলধনী খরচার জন্ত খ* 
গ্রহণ স্াায়সঙ্গত বলিয়। ধর! হয়; তাহা! নছে, উনার অন্ত কারণও আছে। 
(ক) যে ব্ুষ্ট এইরূপ মুলধনী ব্যয় করিতে অগ্রসর হইবে না তাহার 
পক্ষে জাতীয় উন্নয়নের পথ রুদ্ধ থাকিবে; (খ) এইরূপ মূলধনী খরচার 
স্থফল ভোগ করিবে ভবিষ্যতের লোকে, ম্বুতরাং উহার বোঝ! বহনের 
দায়িত্ব, খপ গ্রহণের মাধ্যমে, ভবিষ্যৎ বংশের উপর অপিত থাকা উচিত। 
অবশ্য কোন কোন অর্থনীতিবিদ বলেন, যে মুলধনী ব্যয়ের জন্ত 
সম্পূর্ণরূপে খণ গ্রহণ সঙ্গত নহে । কারণ এরূপ ক্ষেত্রে শামকবর্গ 'অবাস্তব 
পরিকল্পন1 কার্য্যকরী করিতে প্রণোদিত হইবেন, এবং ন্যায়সঙ্গত কর ধার্য 
না করিয়া নিরাপত্তার সীম! লঙ্ঘন করিবেন। বিশেষভাবে, মুগ্রান্ষীতির 
সময়ে এই ধরণের কার্য-_ অর্থাৎ খণগ্রছণের দ্বার পুজি ব্যয় নির্বাহ-- 
ুদ্রাপ্ফীতির প্রকোপ আরও বদ্ধিত করিয়! দিবে। মোটামুটি বলা চলে, যে 
জনসম্টির পক্ষে নিছক খণ গ্রহণের দ্বার পুঁজি ব্যয় নির্বাহকর1] কেবলমান্ত 
মন্দার সময়েই বিধেয় ; যে সকল জনসমষ্টি অনুন্নত (যাহাদের মধ্য হইতে 
যথেষ্ট কর সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না!) অথচ যাহাদের সম্মুখে উন্নয়নের 
সম্ভাবনা প্রচুর তাহাদের পক্ষে উহা যুক্তিসঙ্গত । 

পঞ্চমতঃ, কতিপয় ব্যয় আছে যেগুলি সাধারণত উৎপাদনশীল বলিয়া 
গণ্য করা হয় না, কারণ গুলি হুইতে শীঘ্রই আয়ের সম্ভাবনা থাকে না 
অথচ যেগুলি জাতির জীবনের মান উন্নীত করিয়া! জনসমহির সম্পদ উৎপাদন 
এবং ভোগের ক্ষমতা চূড়াস্তভাবে বন্ধিত করে, বথা শিক্ষা বিস্তারের 'জন্ঠ 
বা স্বাস্থ্য রক্ষার জন্ত ব্যয় । এক্ষেত্রে এ ধরণের বায় খপ গ্রহণের দ্বারাই 
নির্বাহ করা উচিত, তবে পুনরায় «&েঁ ধরণের ব্যয়-এর প্রয়োজন হইবার 
পূর্বেই এঁ খণের অর্থ করলন্ধ অর্থের দ্বারা পরিশোধ করিয়া দেওয়া উচিত। 
অন্তথায় ধণ ক্রমশঃই জমিতে থাকিবে এবং ক্রমাগতই বেশী করিয়া করের 
প্রয়োজন হইবে । 


০. 14. 002010978 01) (116 81915159106 61186 818 170661288] [0800015৩- 
8606 1701)0868 2)0 10010618 010 62)6 6011)70101)185, 


$08, লরকার যখন বিদেশীদের নিকট হইতে 'খণ সংগ্রহ করেন, 
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তখন এ খণের দরুণ স্দ প্রদানের এবং আসল পরিশোধের দায়িত্ব দেশের 
উপর একটি প্রকাণ্ড বোঝ! হুইয়া দীড়ায়। এ সুদ প্রদানের জন্য দেশের 
লোককে আরও বেশী পরিশ্রম করিয়া এবং বিনিয়োগ করিয়া! মূল্যবান 
সামগ্রী উৎপাদন করিতে হুইবে, এ সামগ্রী বিদেশে রপ্তানী করিয়া বিদেশের 
টাক! উপার্জন করিতে হইবে, এ টাকার দ্বারা বিদেশের নিকট দায় মিটাইতে 
হইবে। বিদেশ হইতে ঝণগ্রহণ করিলেই প্রতি বৎসর জাতীত্ব আয়ের 
একটি বৃহদংশ, অর্থাৎ জাতীয় উৎপাদনে একটি বৃহদংশ, দেশের বাহিরে 
পাঠাইয়। দিতে হয়। সেই অনুপাতে দেশের লোককে খাটিতে হইবে বেশী 
কিন্ত ভোগকার্ধয হইতে বিরত থাকিতে হইবে। 

ইহার তুলনায় দেশের আভ্যন্তরীণ খণের বোঝা অনেক হাক্কা। সরকার 
যখন দেশের লোকের নিকট হইতেই খণ গ্রহণ করেন, তখন জাতীয় সম্পদ 
ষাহা কিছু উৎপার্দিত হয় তাহ! জাতিই ভোগ করিতে পারে। নিজেদের 
নাগরিকদের নিকট হইতেই কর আদায় করিয়া সরকার নাগরিকদ্দিগকেই 
বদ প্রদান করিয়া! থাকেন। ইহাতে দেশের মধ্যে কষ্টে উৎপাদিত সামগ্রী 
বিদেশে চলিয়! যায় না। কর আদায় করিয়া যখন উহার দ্বার! মদ প্রদান 
কর! হয় তখন ব্যয়যোগ্য উপার্জন কমিয়া যায় না, একের অর্থ অন্তের নিকট 
হুস্তাস্তরিত হয় মাত্র । 


কিন্ত ইহাতে যদি মনে করা হয় যে আভ্যন্তরীণ খণ জনগণের উপর 
কোনও বোঝ! আরোপ করে না, তাহ! হইলে ভূল করা হইবে। আত্যন্তরীণ 
খণ্রও সামাজিক বোঝা আছে। আভ্যন্তরীণ খণের সুদ প্রদানের জন্য 
বাড়তি কর আরোপ কর! হুয়। এই বাড়তি করের টাকা যাহাদের শিকট 
হইতে খপ গ্রহণ কর! হইয়াছে তাহাদিগকে সরকার প্রদান করেন। ইহাতে 
যথেষ্ট পর্বোক্ষ বোঝ! সমার্জের উপর চাপিয়া যায়। সমাজের বিভিন্ন সুরের 
লোকেই সরকারকে ধার দিয়া! থাকে ; বিশেষ করিয়। শ্বল্প সঞ্চয়ের প্রকল্প 
চালু হইলে অল্প আয়ের লোকেও সঞ্চদ্ করিয়া সরকারকে খপ দেয়। ইহা 
সত্বেও দেখা যায় যে সরকারের প্রাপকদের মধ্যে অধিকাংশই হইল অপেক্ষা- 
কৃত বিত্তশালী শ্রেণীর অস্তভূক্তি। কিন্ত সরকার যে কর সংগ্রহ করেন তাহার 
অধিকাংশই পরোক্ষ করের দ্বার সংগৃহীত হয়-_ অর্থাৎ সর্বসাধারণের 


নিকট হুইতে। হ্তরাং সরকারী খণের জন্য যখন গুদ প্রদান করা হয় 
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তখন অপেক্ষাকৃত দরিদ্রের অর্থ অপেক্ষাকৃত ধনীর নিকট হস্তাস্তরিত হয়। 
অভাবগ্রস্ত লোকের টাকা অপেক্ষাকৃত বিস্তশালী লোকের হাতে যাওয়ায় 
খনবণ্টনের টবষম্য, কমিবার পরিবর্ডে, আরও বাড়িয়া যায়। দরিদ্রের হাতের 
অর্থ একান্ত প্রয়োজনীয় অভাব মিটাইবার কাজে প্রযুক্ত হইতে পারিত; উহ্না 
অপেক্ষাকৃত বিস্তশালীদের হাতে চলিয়া যাওয়ায় সমাজের সামগ্রিক কল্যাণ 
কমিয়া গেল; বিভ্বশালী লোকে অভাব অনটনের জন্ত ছুঃখ কষ্ট পায় না, 
তাহাদের বাড়তি উপার্জনের বৃহদংশই অলসভাবে পড়িয়া থাকে । 


যদ্দি এব্সপও হইত যে যাহাদের নিকট হুইতে কর আদায় কর] হইতেছে 
তাহাদের নিকটেই নুদ্দ-এর টাকা পৌছাইতেছে (অর্থাৎ ত্বদ প্রদানের দরুণ 
বিত্তহীনের অর্থ বিত্তশালীর নিকট যাইতেছে না স্থতরাং ধনবণ্টনের বৈষম্য 
বাড়িতেছে না) তাহ] হইলেও আভ্যন্তরীণ খণের বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেশকে 
ভোগ করিতে হয়। বাড়তি কর চাপিলেই তাহার কোন ন! কোন প্রতি- 
ক্রিয়া দেখা যায় । লোকের আয়ের উপর যদ্দি বেশী করিয়া কর আরোপ 
করা হুয় তাহা হইলে এ করের টাকা তাহার নিকট ম্ুদরূপে ফিরিয়! 
আসিবে এই চিস্তা করিয়! সে আশ্বস্ত থাকিতে পারে না। বাড়তি কর 
চাপিলে, একই জীবনযাত্রার মান বজায় রাখিবার জন্ত তাহাকে আরও বেশী 
পরিশ্রম করিয়া বেশী উপার্জনের চেষ্টা করিতে হুইবে। উহাতে স্বাস্থ্য নষ্ট 
হইতে পারে, অবকাশ ভোগ কমিতে পারে, যাহারা অবকাশকে কাজে 
লাগাইয়া! ভবিষ্যৎ উন্নতির চেষ্টা করিতেছিল তাহাদের চেষ্টা ব্যর্থ হইবে, 
যন্ত্রপাতির ক্ষয়ক্ষতি বেশী হইবে, উহ্থার জন্ত ব্যয় বাড়িবে। অধিকন্ত একই 
লোকের উপার্জনের টাকা লইয়া যখন উহ্বাকেই সরকার হৃদ প্রদান করিবেন 
তখন এ মুদকে তাহার বাড়তি আযম ধরিয়! উহার উপরে আয়কর আদায় 
কর! হইবে । তাহারই টাক] তাহার কাছে গেলেও উহ্বার আয়কর বাড়িবে 
এবং তাহাকে আরও' পরিশ্রম করিয়া উহা পোষাইয়া লইতে হইবে। 
অধিকস্ত সরকারী খণের জন্ সুদ প্রদানের প্রয়োজনে বিস্তশালী লোকেদের 
উপর বেণী করিয়া কর চাপাইলে উহাতে শিল্পে ও বাণিজ্যে পুজি বিনিয়োগ 
কমিয়! যাইবে । ইহার কৃফল সহজেই অনুমেয় ১ ইহাতে কর্মসংস্থান এবং 
উপার্জনের স্তর কমিয়! যাইবে । 

ইহা! ছাড়, আভ্যন্তরীণ খণ হইলেও খণের যে মনস্তাত্বিক প্রতিক্রিয়া 
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ছে তাহাও বিবেচ্য। দেশের লোকের নিকটেই হউক বা বাহিরের 
লোকের নিকটেই হউক, সরকারী ধণ জমিয়া! উঠিতে থাকিলেই লোকের 
মনে নানান্ধপ ভ্রান্ত ধারণ| স্থপ্টি হইতে থাকে । ইহাতে যদি, বিনিয়োগ- 
কারীর সন্ত্রস্ত হইয়! উঠে, নিয়মিতভাবে তাহারা যে বিনিয়োগ করে সে 
বিনিয়োগ করিতে তাহারা যদি নিরুৎসাহিত হয়, তাহা! হইলে বিনিয়োগের 
ধঁ ঘাটতির ফলাফল আভ্যন্তরীণ খণের পরোক্ষ বোঝ! হইয়া দাড়াইবে। 


871৪, সমাজতান্ত্রিক দেশে উৎপাদনব্যবস্থার মোটামুটি সব কিছুই 
রাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীন। কিন্তু যে সকল দেশে সমাজতান্ত্রিক কাঠামো প্রতিষ্িত 
কর! হয় নাই সে সকল দেশে বেসরকারী শিল্পপতিরাই শিল্পের মালিক ও 
পরিচালক । তবে সমাজতান্ত্রিক কাঁঠামো গ্রহণ না করিলেও অনেক দেশেই 
সরকার ক্রমিক শিল্প রাষ্্ীয়ত্তকরণের নীতি গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই 
নীতির স্বপক্ষে নিয়রূপ যুক্তি প্রদান করা যাইতে পারে £ 

(১) বেসরকারী শিল্পপতির হাতে শিলের মালিকান! ও পরিচালনার 
ভার থাকিলে সামাবদ্ধ উৎপাদক সঙ্গতির সর্বাপেক্ষা দ্ঠু ব্যবহার সভব হয় 
না। শিল্পপতির] সেই সকল সামগ্রীতেই মূলধন নিয়োগ করে এবং অন্ান্ত 
উৎপাদক সঙ্গতি নিয়োজিত করে যাহার উৎপাদন হইতে তাহার] সর্বাপেক্ষা 
বেশী মুনাফা পাইবে-_ইহাতে সাধারণের প্রয়োজনীয় জনকল্যাণকর সামগ্রীর 
উৎপাদন যে বেণী হইবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। রাষ্ যদি শিলের 
মালিক হয়, তাহা! হইলে জনকল্যাণের *ভিতিতে উৎপাদনের আয়োজন 
করিতে পারে। 
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(২) শিল্প প্রতিষ্ঠানের যে সকল মুনাফা হয় উদ্া বেসরকারী 
শিল্পপতিদেরই ঘরে যায়; উহ্ার দ্বারা শিল্পপতিরাই ক্রমাগত ধনী হইতে 
থাকে, কিন্তু জনসাধারণের আধিক অবস্থা তদহ্ৃপাতে উন্নত হয় না। শিল্পের 
রাষ্টরায়ত্তকরণ ঘটিলে শিল্পের মুনাফা রাষ্ট্রের নিকট যায় এবং রাষ্ট্রের দ্বারা 
উ৷ জনকল্যাণের জন্য ব্যয়িত হয়। 

(৩) নিজেদের লাভের অঙ্ক বাড়াইবার জন্য শিল্পপতিরা ক্রেতা 
সাধারণের দ্ুখস্বাচ্ছন্দ্যের দিকে লক্ষ্য করে না। রাষধ্রী যদি শিল্পের মালিক 
হয় তাহা হইলে উহাকে জনমতের চাঁপ অনুভব করিতে হুইবে, যে চাপ 
বেসরকারী শিল্পপতিদের উপর পড়ে না। সুতরাং বাষ্্র ক্রেতাদের স্বখ- 
স্বাচ্ছন্দ্য ও সুবিধা! বিবেচনা করিতে বাধ্য হইবে। 

(৪) সাধারণ শিল্প মালিকের নিকট শ্রমিক একজন উৎপাদক উপাদান 
ছাড়া আর কিছুই নহে; উৎপাদক উপদানগুলিকে যতই কম পারিশ্রমিক 
দেওয়া যায় ততই উৎপাদনকারীর বেশী মুনাফা! | ত্বতরাং বে-সরকারী 
শিল্পে শ্রমিক নিম্পেষণ বেশী, ইহাতে শ্রমিক মালিক সংঘর্ষে উৎপাদন ব্যাহত 
হয় বেশী। কিন্ত সরকারের নিকট শ্রমিক নিছক উৎপাদক উপাদানই নহে, 
উহার! রাষ্ট্রের নাগরিক, জনগণেরই অংশ ॥ হুতরাং রাষ্্রায়ত্ত শিল্পে রাষ্ 
শ্রমিক কল্যাণে অধিকতর তৎপর থাকে । শ্রমিকর্দিগকেও ব্যক্কিগত মালিকের 
পরিবর্ডে দেশের জন্ত অন্ুপ্রাণিত কর! অধিকতর সহজ । 


(৫) বহু শিল্প আছে যেগুলির ক্ষেত্রে কলাকৌশলগত উন্নতি 
(60101810851 17019:091006180 ) সাধনের এবং যথোচিত পরিমাণে মূলধন 
সংগ্রহের ক্ষমতা বেসরকারী মালিকদিগের থাকে না। ফলে শিল্পের যথেষ্ট 
উন্নতি সাধন হয় না । কোনক্রমে উহা টিকিয়া থাকে, দেশের উপকারে 
আসে না। সরকার এইরূপ শিল্পের মালিক হইলে সরকার এ শিল্প সম্পর্কে 
বিশি& জ্ঞান আছে এক্ধপ লোক দেশের মধ্য হইতে সন্ধান করিয়া বাহির 
করিতে পারেন বা বিদেশ হইতে সংগ্রহ করিয়া আনিতে পারেন। বিদেশের 
সহিত সরকারের দূতাবাস মারফৎ সম্পর্ক থাকে বলিয়া! এবং বাণিজ্য 
প্রতিনিধি থাকে বলিয়! প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিরূপ পুঁজিসামগ্রী সংগ্রহ 
করিয়া আনা সরকারের পক্ষে সহজসাধ্য। শিল্প সংগঠন ও অন্প্রসারণের 
জন্য এককালীন প্রচুর মূলধন বিনিয়োগ করাও সরকারের পক্ষে সম্ভব। 
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৬) লোকপানের সম্ভাবনা আছে জানিয়াও দেশের প্রয়োজনে+_- 
অর্থাৎ কর্মসংস্থান বজায় রাখিবার অন্ত বা ছুশ্রাপ্যতা নিবারণের জন্ত-_ 
উৎপাদন ব্যবস্থা চালাইয়! যাওয়া সরকারের পক্ষে সম্ভব, বেসরকারী 
শিল্পপতির পক্ষে সম্ভব নহে । ইহাতে মন্দার চাপ কাটাইয়া উঠা সহজেই 
সম্ভব হয়। 

(৭) যত অধিক সংখ্যক শিল্প সরকারের মালিকানধীন হইবে অর্থনৈতিক 
কাঠামে। পরিকলিত ভাবে গড়িয়া তুল! সরকারের পক্ষে ততই সহজ হইবে । 
ইহার কারণ, অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় দেশের মোট সঙ্গতির স্ুুসমঞ্জস 
বিনিয়োগ প্রয়োজন | 

কিন্তু রাষ্ট্রীয়ত্তকরণের পক্ষে এই সকল যুক্তি থাকিলেও উহার বিপক্ষে যে 
কিছু বলিবার নাই তাহা! নহে। রাষ্্রায়ত্তকরণ নীতির পরিপূর্ণ প্রয়োগের 
বিরুদ্ধবাদীর। নিয়ন্ধপ ঘুক্তি প্রদর্শন করেন £ 


(১) রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পে রাজনৈতিক দলাদলির অনুপ্রবেশ ঘটে । দলাদলির 
ভিত্তিতেই সরকার গঠিত হয়, হতরাং সরকার-বিরোধী দলগুলি শ্রমিকদের 
মধ্যে সরকার বিরোধী প্রচারকার্ধয চালায়, সরকারের বিরুদ্ধে শ্রমিক দিগকে 
উস্কানি দেয়। সরকারী শিল্পে অস্তর্থাতী কার্য্যকলাপ দেখিতে পাওয়৷ যায়। 
শ্রমিকরাঁও "ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক দলের সদগ্ত-_সরকার গঠনকারী দলকে 
যাহার! পছদ্দ করে না? তাহার! যথোচিত আন্গত্য দেয় না। 

(২) সরকার শিল্পের মালিক হুইলেই যে শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক মধূর 
হইবে এন্ধপ কোন নিশ্চয়তা নাই। বেসরকারী মালিক অর্থের দ্বারা 
শ্রমিককে সন্তুষ্ট করিতে পারেন, সরকার আইনের দ্বার শ্রমিককে হুমকি 
দিতে পারেন এবং দেশপ্রেমের নামে ফাকা! বুলি শুনাইতে পারেন। 

(৩) বেসরকারী শিল্ঞচ মালিকর| শিল্প পরিচালনায় যে কর্মদক্ষতা 
দেখাইবেন' বহুক্ষেত্রেই সরকারী কর্ষচারীরা! সে কর্মদক্ষতা দেখাইতে পারেন 
না। অনস্তাত্তিক পার্থক্যই ইহার কারণ শিল্পের মালিক সব সময়েই 
জানেন যে শিল্পের লাভ লোকসানের উপর তাহার ব্যক্তিগত জীবনের 
সাফল্য নির্ভর করিতেছে । ক্ুতরাং তিনি ভাহার নিজের শিল্পপ্রতিষ্ঠানের 
সাফল্যের জন্ত আপ্রাণ চেষ্টা করিবেন। ইহার জন্য সর্বদাই গ্াহাকে কম 
ব্যয়ে ভাল সামগ্রী উৎপাদনের দিকে দুটি দিতে হুয়। খরিদ্থারদের হাবিধা 
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অন্থবিধার দিকেও দৃষ্টি দিতে হয়। কিন্তু সরকারী কর্মচারীদিগের বাধা 
বেতন, নির্দিষ্ট বেতন-বৃদ্ধি, সুনিশ্চিত পেনসন, চাকুরীর দৈর্খ্য অনুসারে 
পদোন্নতি এবং শাসনতস্ত্ের বার! বা আইনের দ্বারা চাকুরীর স্থায়িত্ব গ্যারার্টি- 
প্রদত। সুচ্করাং শিল্পের সহিত তাহাদের চাকুরীর সম্পর্ক, ভাগ্যের সম্পর্ক 
নহে। ফলে, সরকারী কর্মচারীর ব্যবস্থাপনা বেসরকারী কর্মচারীদের 
ম্যায় দক্ষ হয় না। 


(৪) বে-সরকারী শিল্পের ক্ষেত্রে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান নিয়তই নিজেদের 
মধ্যে প্রতিযোগিতা করিতেছে | কে কত কমব্যয়ে ভালে! জিনিস উৎপাদন 
করিতে পারে এবং খরিদ্দারকে সন্তষ্ট করিতে পারে তাহার জন্ম সকলেই 
চেষ্টিত থাকে । 


(৫) রাষ্ট্রের হাতে জনকল্যাণকর কার্ধ্য করিবার অনেক দায়িত্ব আছে। 
ইহার উপর আর শিল্প পরিচালনার গুরু দায়িত্ব গ্রহণ সঙ্গত নহে; বিশেষ 
করিয়া রাষ্ যখন বিভিন্ন পরোক্ষ ও ' প্রত্যক্ষ উপায়ে শিল্প সংগঠন, শিল্প 
পরিচালনা, মূলধন বিনিয়োগ এমন কি মুনাফা ও মজুরীর হার এবং পণ্যের 
দামও নিয়ন্ত্রণ করিতে পারেন, তখন রাষ্ট্রায়ত্ত না করিয়াও উহার উদ্দেস্টয 
সাধিত হইতে পারে। 
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&70৪. যে অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে ব্যক্তিগত উদ্ভোগেই ধনসম্পদ 
উৎপার্দিত ও বন্টিত হয় তাহাকে ব্যক্তিগত উদ্ভোগাধীন অর্থনীতি'বল! হয়। 
ব্যক্তিগত উদ্ভোগাঁধীন অর্থনীতির মোটামুটি বৈশিষ্টগুলি নিয়ন্বপ £ 

(১) যে কোনও ব্যক্তি যে কোনও উৎপাদক উপকরণের মালিক 
হইতে পারে এবং সে এ উৎপাদক উপকরণ কোন্‌ কার্ষে প্রয়োগ করিবে 
তাহা স্থির করিবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা তাহার আছে। 


(২) মালিক তাহার কারবার সম্প্রসারণ করিবে, কি সঙ্কুচিত করিবে 
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তাহা সে নিজেই স্থির করিবে, এ সম্পর্কে সরকার তাহাকে কোনও নির্দেশ 
প্রদান করিবে না। 

(৩) মালিক তাহার কারবার বাড়াইবে কি কমাইবে তাহা! মুনাফার 
উপর নির্ভর করে। যে কারবারে লাভ বেশী সেই কারবারে উৎপাদক 
সঙ্গতি বেশী নিয়োগ কর] হইবে, যে কারবারে লাভ কম সেই কারবারে 
উৎপাদক সঙ্গতি কম নিয়োগ করা হুইবে। ম্ুতরাং উৎপাদক সঙ্গতি বিভিন্ন 


কারবারের মধ্যে বন্টিত হইবে উত্পার্দানকারীদের বিভিন্ন শ্বার্থে, সমাজের 
সমঞ্িগত স্বার্থে নহে। 


(৪) পণ্য বিক্রয়ের বা ক্রয়কার্য্ের উপর কোন বাধ! নিষেধ থাকে 
না। পণ্যের বা কাচামালের বা অন্ত কোন উৎপাদক উপাদানের দুশপ্রাপ্যতা 
ঘটিলে উহ! দামের মধ্যে প্রতিফলিত হইবে । অর্থাৎ ছুশ্রাপ্যতা ঘটিলে 
দ্রাম বাড়িয়া! যাইবে এবং বাড়তি দাযই উহ্হার চাহিদাকে সঙ্কুচিত করিয়া 
দিবে। সুতরাং ছুপ্রাপ্য বস্ত লোকে আথিক ক্ষমতা অনুযায়ীই কিনিতে 
সক্ষম বা অক্ষম হইবে। 

(৫) দেশের ব্যবসায়ীর সর্বপ্রকার সামগ্রী আমদানী রপ্তানী করিতে 
পারে। তবে আমদানী রপ্তানীর উপর নিয়মমত শুল্ক ধার্য্য থাকিতে পারে, 
এমন কি শিল্প সংরক্ষণের স্বার্থে আমদানী সামগ্রীর উপর অতিরিক্ত শুন্কও 
আরোপিত থাকিতে পারে। 

(৬) শ্রম ক্রয়-বিক্রয়ে কোন বাধা নিষেধ থাকে না। শ্রমিক তাহার 
শ্রম যে কোনও মালিককে বিক্রয় করিতে পারে এবং মালিক যে দামে 
তাহার পোষায় সেই দামে এবং যতখানি তাহার প্রয়োজন ঠিক ততটুকুই 
শ্রম ক্রয় করিতে পারে । শ্রমের দাম, অর্থাৎ মুরী, শ্রমের যোগান চাহিদার 
উপরেই নির্ভর করে। গুবে সরকার শ্রমিকদিগকে অযথা! নিম্পেষণের 
হাত হুইতে' বাঁচাইবার জন্ত শ্রমিক রক্ষা! বা শ্রমিক কল্যাণ আইন রচন! 
করিতে পারেন। 

(৭) সর্বাপেক্ষ! গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হইল যে উৎপাদন চাহিদার দ্বারাই 
নিয়ন্ত্রিত হুয়। পু”জিপতিরা আসলে যাহা! ইচ্ছা তাহা উৎপাদন করিতে 
পারে না। তাহাদের স্বার্থই তাহাদিগকে সেই সামগ্রী উত্পাদন করিতে 
বলে যাহা বিক্রন্ করা সম্ভব, এবং বিক্রয় করা কি সম্ভব এবং কতখানি 
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সম্ভব তাহা বাজারের চাহিদার ত্বারাই স্থিরীকৃত হয়। .বাজারের অনৃষ্ 
হত্তের দ্বারা লাভের উৎপাদন কাজের উৎপাদনে পরিণত হুয়। এ আবৃশ্ 
হত্তের সবার উপাঁজনের বন্টনও নিরস্ত্রিত হয়। 

যে অর্থনৈতিক কাঠাযোর মধ্যে ব্যজিগত উদ্ভোগের দ্বারা ধন সম্পদের 
উৎপাদন ও বণ্টন নিয়ন্ত্রিত হয় না, উহা! নিয়স্বিত হয় কোনও কেন্দ্রীয় 
শক্তির দ্বারা, _হুয় সরকার, না-হয় সরকারের তার] গঠিত ও ক্ষমতা প্রদত্ত 
কোনও সংস্থা--তাহাকেই মোটামুটিভাবে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক কাঠামে। 
বলা চলে। পরিকল্পিত অর্থনীতির কতিপয় প্রধান বৈশিষ্ট্য নিয়ে প্রদত্ত 
হুইল £ 

(১) যে কোন ব্যক্তি উৎপাদক উপাদান সংগ্রহ করিয়া উহা] যে কোন 
উৎপাদনের কার্ষে প্রয়োগ করিতে পারে না। মালিক তাহার দ্বারা সংগৃহীত 
উৎপাদক উপাদানকে কোন্‌ কাজে লাগাইবে, উহ্ছার দ্বারা কি ধরণের বন্ধ 
কতখানি উৎপাদন করিবে তাহা নিজেই সকল সময়ে স্থির করিবার অধিকারী 
নহে? উহা! কর্তৃপক্ষ স্থির করিয়া দিবে | 

(২) কোন্‌ কারবার কতখানি করা হইবে তাহা! ব্যক্তিগত মুনাফার 
উপর নির্ভর করিবে না; উহা! নির্ভর করিবে সমাছ্ধের প্রয়োজনের উপর; 
সমাজের প্রয়োজন বিচার কর] হইবে জনকল্যাণের ভিত্তিতে । 


(৩) পরিকল্পনা সংস্থার দ্বারা, দেশের বিভিন্ন কারবারের মধ্যে উৎপাদক 
সঙ্গতির বণ্টন সাধিত হয়। ইহা এরনপভাবে কর! হয় যাহাতে দেশের 
মোট উৎপাদক সঙ্গতির সর্বাপেক্ষা! ছুষঠু ব্যবহার সম্ভব হয়। 

(৪) দেশের মধ্যেকার বিশেষ পরিস্থিতিতে কোন্‌ সামগ্রী বেশী প্রয়োজন 
এবং কোন্‌ সামগ্রী কম প্রয়োজন তাহার একটি অগ্রাধিকার বিন্তাস 
(00০5) করা হয়। যে সামগ্রী বেশ প্রয়োজন তাহার উৎপাদন 
যাহাতে অগ্রে হয় সেই উদ্বেশ্টে সরকার নানারপ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাহায্য 
দিয়! খাকেন। বিভিন্ন বন্তর উৎপাদনের তাগ, ( €87:£০% ০£ 0:০90006:90 ) 
নির্ধারশ করিয়! দেওয়া হয় এবং এই তাগ. অনুযায়ী যাহাতে সকল প্রকার 
বন্তর উৎপাদন সম্ভব হয় তাহার জন্য সাহায্যদান ও নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ 
করা হুয়। 

(৫) ভিন্ন ভিন্র শিল্পের মধ্যে অগ্রাধিকার বিস্তাস অনুযায়ী এবং 
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উৎপাদনের “তাঁগ অনুযায়ী কোন্‌ ধরণের শ্রমিক বেশী প্রয়োজন তাহা 
অনুমান করিয়া" লওয়! হয় এবং বিশেষ শিক্ষণ ব্যবস্থা ও হুযোগ হ্থীবিধা 
প্রদানের ঘার! সেই প্রকার শ্রমিক গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা কর! হয়। 

(৬) আমদানী রণ্ডানীর উপর রাষ্ট্রের হ্বপরিকল্পিত নীতি প্রয়োগ করা 
হয়--সমাজের আন্ত ও ভবিষ্যৎ প্রয়োজন অহুযায়ী উনারা নিয়ন্ত্রিত হয়। 

(৭) লোকের! তাহাদের ইচ্ছামত যে কোনও বস্ত যে কোনও পরিষাণে 
কিনিতে পারে না, লোকের ক্রয় কার্ষের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রযুক্ত হইতে পারে । 

(৮) সরকার .অর্থনৈতিক জীবনে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ এবং নিজেই 
শিল্প স্কবাপন এবং ব্যবসায় পরিচালনায় অগ্রসব হন । 
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80৪, অর্থনৈতিক পরিকল্পন। কেন করা হয়, উহার উদ্গেশ্য কি, উহাতে 
কি দ্ুফল পাওয়া যায়, অর্থনৈতিক আলোচনার ক্ষেত্রে এ প্রশ্ন প্রায়ই উত্থিত 
হ়্।' সংক্ষেপে বলিতে গেলে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সুফল হুইল নিম়ন্ধপ £ 

(১) অর্থনৈতিক পরিকল্পনার স্বার! অবাধ প্রতিযোগিতার কৃফল দূরীভূত 
করা যায়; সব থেকে বড় কুফল হুইল, বৃহৎ শিল্পপতিদের মধ্যে সজ্ঘবদ্ধতার 
স্্টি এবং একচেটিয়। কারবার স্বাপন। বিক্ষিপ্তভাবে আইন রচন। করিষ়। 
ও নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করিয়া উহার যথোচিত প্রতিকার করা সম্ভব হয় না। 
বলিষ্ট অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় উহার কুফল দূরীভূত কর] যায়। 

(২). জনসাধারণের আধিক অবস্থা ইচ্ছাপূর্বক উন্নীত করিতে হইলে 

অর্থনৈতিক পন্ধিকজপনা! অপরিহীর্য্য। কারণ, পূর্ব হইতে চিন্তা করিয়া এবং 
ইচ্ছাকৃত প্রচেষ্টা প্রশ্বোগ করিয়। যদ্দি অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি ঘটাইতে 
হয় তাহ! হইলে সর্বপ্রথূম প্রয়োজন বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্ধের মধ্যে 
অগ্রাধিকার বিষ্তাস-_কিসের উন্নয়ন আগে করা হইবে এবং কিসের উন্নয়ন 
পরে কর! হইবে, আগে যে শিল্পের উন্বয্ন কর! হইবে উহার জগ্ত অপর কোন্‌ 
শিল্পের উন্নয়ন আগে প্রয়োজ্জন, এই সকল বিষ স্থির করিতে হুয়। অর্থ- 
নৈতিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরস্পরের সহিত সম্পর্কহীন যে বেসরকারী 
উদ্োগ ক্রিয়া করে, উহ্বারা একত্রিত হইয়া সামগ্রিকভাবে অর্থনৈতিক 
জীবনের এইন্প অগ্রাধিকার বিন্তাস করিতে পারে ন।। 
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(৩) প্রায় সকল দেশেই ব্যাপক বেকারত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। 
একদিকে প্রাকৃতিক সঙ্গতির পরিপূর্ণ ব্যবহার হয় না, অপরদিকে মানবিক 
সঙ্গতি অকেজে! থাকে । দেশে বেকারত্বের অর্থই হইল, উপায় থাকিতেও 
দারিদ্র্য বরণ এবং দেশের সঙ্গতির অপচয়। বিভিন্ন প্রকার শিল্প, কৃষি এবং 
ব্যবস! বাণিজ্যের হ্বসমঞ্রস উন্নয়নের দ্বারাই ইহার প্রতিকার করা সম্ভব । 


(৪) ঠিকমত পরিকল্পন! রচনা করিলে এবং এঁ পরিকল্পনা অনুযায়ী 
প্রচেষ্ট1 প্রয়োগ করিলে, দারিদ্র্য ও অর্থ নৈতিক ক্লেশ দূরীকরণে সরকারকে 
সহযোগিত1 দিতে জনগণ প্রেরণ| বোধ করে। অর্থনৈতিক পরিকল্পনার 
দ্বারা জনগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টা এবং উৎসাহুকে দেশের অর্থ নৈতিক উন্নয়নে 
প্রয়োগ করা যায়। 


(8) ধনবণ্টনের অসাম্য পু*্জিবাদী সমাজের একটি অভিশাপ-_ইহাতে 
মানুষে মানুষে অহেতুক ভেদাভেদ হ্ষ্টি হয়, পাথিব দুখ স্বাচ্ছন্দ্যের ভোগের 
হুযোগে প্রভূত পার্থক্য স্থষ্টি হয় এবং দেশের অর্থনৈতিক জীবনের মান 
কৃত্রিমভাবে অবনত থাকে । একমাত্র ব্যাপক অর্থনৈতিক পরিকল্পনার, 
মাধ্যমে অর্থনৈতিক কাঠামোর বিভিন্ন দিক নিয়ন্ত্রণ ও উন্নীত করিয়াই যুগ- 
যুগান্ত ধরিয়া ধনবণ্টনের সঞ্চিত ৈষম্য দুরীভূত কর1যায়। উহার বিকল্প 
হইল বিপ্লব । 

৬৬) প্রত্যেক দেশেই সরকারের সাধারণ ক্রিয়াকলাপের দ্বারাই শিল্প, 
ব্যবসা বাণিজ্য এবং সাধারণভাবে অর্থনৈতিক জীবন প্রভূতভাবে নিয়ন্ত্রিত 
ও প্রভাবাহ্বিত হয়। সরকারের করনীতি, ব্যয়নীতি, মুদ্রানীতি, বৈদেশিক 
বিনিময় নিয়ন্ত্রণঃ় আমদানী রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ, প্রভৃতি ম্বাভাবিক কাজকর্মের 
দ্বারা শিল্পমালিক ও জনসাধারণের অর্থনৈতিক জীবন সরকারী নিয়ন্ত্রণের 
মধ্যে আপিয়! যায়। কিন্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে প্রযুক্ত এই সকল 
নিয়ন্ত্রণ একান্তই খাপছাড়! ; যেক্ষেত্রে যেরূপ বিচ্ছিন্ন সমন্তা দেখ! দেয় সে. 
ক্ষেত্রে তখনকার মত বিচ্ছিম্র ব্যবস্থা অবলদ্ষিত হয় $ ইহাতে ঠিক উপকার 
হয় না। একই সঙ্গে অর্থনৈতিক জীবনের বিভিন্ন দিকে দ্ুলমন্থিত ব্যবস্থা: 
অবলম্বন করিলে অনেক বেশী উপকার হয়। 

(৭) দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য যখন বেসরকারী মালিকদের হাতে থাকে» 
উহার উপর যখন কোনও কেন্ত্রীয় কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণ ও সমহ্বর থাকে না, 
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তখন ব্যবসা বাণিজ্যের জগতে একটি চিরস্তন অস্থিরত] থাকিয়া যায়। 
বাণিজ্যচক্র (7505 ০5০1০) ' এই অস্থিরতার বূপ। বাণিজ্যচক্রের 
পরিবর্তনে, কখনও পরম সমৃদ্ধি কখনও চরম মন্দা স্ষ্টি হয়। অর্থনৈতিক 
পরিকল্পনার দ্বারা এই অস্থিরত] দুর কর! যায় এবং উচ্চহ্থারে উপ্লাজন এবং 
কর্মসংস্থানকে স্থিতিশীল করা যায়। 

(৮) বেসরকারী শিল্পোগ্োগের মধ্যে যে প্রতিযোগিতামূলক অপচয় 
হয়, সরকারী কর্তৃত্বাধীনে সুসমপ্রন পরিকল্পনা বচন! ও কার্যকরী করিলে 
সেই অপচয় নিরোধ করা যায়। সকল উৎপাদক সঙ্গতি উন্নয়ন কার্ষ্যেই 
নিয়োগ করা যায়। 
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কেহ কেহ অতিমত দেন যে ধনতান্ত্িক সমাজে কোনও ছুঠু পরিকল্পনা 
রচন1 ও উহার সার্থক ব্ূপায়ণ সম্ভব নহে। ধনতান্ত্িক সমাজে উৎপাদক 
সঙ্গতির ব্যক্তিগত মালিকানা সুপ্রতিষ্ঠিত। শুধু তাহাই নহে, এখানে অবাধে 
প্রতিযোগিতা এবং প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সামঞ্জস্য বিধান ম্বীকত। উদার 
গণতান্ত্রিক নীতি অন্বসারে নাগরিকদের সম্পত্তির উত্তরাধিকার এবং ব্যবসা 
বাণিজ্যের স্বাধীনতা সমেত সর্বপ্রকার ব্যক্তিত্বাধীনতা শাসনতম্ত্রের দ্বার। 
দ্বীকৃত। এর্প ক্ষেত্রে পরিকল্পন1 কর! সম্ভব নহে, কারণ পরিকল্পন! সার্থক 
করিবার জন্ত উৎপাদনের উপকরণগুলির উপর কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের পৰিপূর্ণ 
নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ প্রয়োজন | দেশের সমগ্র উৎপাদক সঙ্গতির একত্রীকরপ 
এবং নেই উৎপাদক সঙ্গতিকে বিভিন্ন উৎপাদন প্রচেষ্টার মধ্যে স্ুসমগ্রসভাবে 
বণ্টন_ইহাই পরিকল্পনার মুলকথা এবং ব্যক্তি মালিকানা ভিত্তিক অর্থ- 
নৈতিক কাঠামোয় ইহা ,কর! প্রায় অসম্ভব; সুতরাং, ইহাদের মতে, 
ধনতান্ত্রিক 'পমাজে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা কর! সম্ভব নছে। 

কিন্ত এই মত সম্পূর্ণতঃ গ্রহণ করা যায় না। ধনতান্ত্রিক সযাজেও 
অর্থনৈতিক পরিকল্পনা করা এবং পরিকল্পিতভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নের 
চেষ্টা যে সম্ভব তাহা যুদ্ধের পূর্বে মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রের অভিজ্ঞতার দ্বারা এবং 
যুদ্ধের পরে ভারত, পাকিস্থান, মালয়েশিয়া প্রভৃতি দেশের অভিজ্ঞতার দ্বারা 
প্রমাণিত হুইয়াছে। বরং ব্যক্তি মালিকানার সমাজে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা 
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আরও বেশী" করিষ্া প্রয়োজন | সম্পত্তির মালিকানা যখন সমাজের বা 
রাষ্ট্রের হাতে থাকে, তখন হু নিয়ন্ত্রণের স্বার্থে কিছু না কিছু নিয়ন্ত্রণ অপরি- 
হার্য্য হইয়া! পড়ে । কিন্তু ব্যক্তিগত মালিকানার অর্থনীতিতে, অবাধ বাজারের 
শক্তি না পারে প্রয়োজনীয় উৎপাদন স্ট্টি করিতে, না পারে শ্ুসম বণ্টন 
আনিতে ? এক্ষেত্রে ব্যক্তি মালিকান! ও ব্যক্তি স্বাধীনতার দোহাই দিয় 
অর্থনৈতিক পরিকল্পন! ঠেকাইয়! রাখ! সভব নহে, কাষ্যও নহে। ইহার 
কারণ, পুঁজিতাস্বিক সমাজেও ব্যক্তিগত ধনসম্পদ প্রয়োজন বোধে সমাজের 
ছিতার্থে নিয়োজিত হইবে এবং গণতস্ত্রের আদর্শ ঘে নিছক নাগরিকের ভোটা- 
ধিকারই নছে, সাধারণ মানুষের কল্যাণ, ইহ] শ্বীকৃত হইয়াছে। এই 
উদ্দেশ্যে গণতান্ত্রিক দেশেও ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর সরকার নানাভাবেই 
নিয়ন্ত্রণ প্রয্বোগ করিয়া! থাকেন । সকল দেশেই এই নিয়ন্ত্রণ ক্রমশঃই বাড়িয়া 
যাইতেছে । সরকারের স্বাভাবিক কাজকর্মের ক্রমাগত সম্প্রসারণ এই 
নিয়ন্ত্রণের বেড়াজাল ক্রমশঃই বাড়াইয়া দিতেছে । স্বতরাং ধনতান্ত্রিক 
কাঠামো বিশি গণতাস্ত্রিক দেশে অর্থনৈতিক পরিকল্পন! যথেষ্ট সম্ভব। তবে 
ফ্যাসিবাদী বা সাম্যবাদী দেশের হ্যা ধনতান্ত্রিক সমাজে অর্থ নৈতিক 
পরিকঞ্পন] ভ্রত ফল দিতে পারে না। 
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4108, দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে সরকারা ডদ্ভোগ এবং 
বেসরকারী উদ্ভোগ পাশাপাশি অবস্থান করিলে উহাকে মিশ্র অর্থনীতি বল 
হয়। এক্ষেত্রে উৎপাদক সঙ্গতির সবাকছুই রাষ্টরপনত কর! হয় না; শিল্প প্রতিষ্ঠা 
কর। এবং শিল্প সম্প্রসারণের দায়িত্ব দেশের শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদিগের 
উপরেই ছাড়িয়] রাখ! হুয়। বেসরকারী অংশের এই সকল শিল্প বাপিজ্যের 
উপর রাষ্ট্র যেনিয়ন্ত্রণ, প্রয়োগ করে না! তাহ] নহে; লাইসেন্স; পারমিট, 
বাধ্যতামূলক বিক্রয়, দাম নিয়ন্ত্রণ, পুজি সংগ্রহে অনুমোদন, উৎপাদিত 
পণ্যের গুণ অনুমোদন, কারবারের গঠনপ্রণালী অনুমোধন, হিসাব পরীক্ষা 
প্রভৃতি বিভিন্ন কারণে ও উপায়ে সরকার বেসরকারী শিল্প ও ব্যবসা 
বাণিজ্যকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকেন। শুধু নিয়ন্ত্রণই নহে, বেসরকারী শিল্পকে 
সরকার নানাভাবে উৎসাহ এবং সাহাধ্যও দিপা থাকেন। বিশেষ করিয়া 
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অন্বন্নত দেশে, ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রতিঠিত শিল্পের প্রধান সমস্তা হইল 
যথেই পরিমাণে যুলধন সংগ্রহ করা) এই সমন্তার সমাধানে সরকার 
নানাভাবে সহায়তা দিয়। থাকেন। ূ 

কিন্ত মিশ্র অর্থনীতিতে সরকার শিল্প স্বাপন| ও ব্যবসায় পরিচালনায় 
ক্রমবর্ধমান অংশ গ্রহণ করিয়! থাকেন। যে সকল শিল্পে প্রভৃত পরিমাপ 
পুজি প্রয়োজন হয় অথচ প্রথমদিকে উহা হইতে যথেষ্ট পরিমাণে মুনাফা 
অর্জন ঘটে না, কারণ এ শিল্প যে উপকার দেয় তাহা পরোক্ষ সামাজিক ও 
সমষ্টিগত উপকার (যথ1 রেলপথ, টেলিফোন ইত্যাদি), সেই সকল শিল্পে 
সরকারী উদ্যোগ সক্রিয় হয়। আবার ঠিক ইহার বিপরীতও ঘটে; অর্থাৎ 
অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্ভন এবং সামাজিক অগ্রগতির দরুণ যে সকল 
শিল্পে বা ব্যবসায়ে সহজেই মুনাফা অজিত হয় সেই সকল শিল্প বা ব্যবসায় 
সরকার ক্রমশঃই স্থাপন করিতে অগ্রসর হন। ইহার কারণ, সহজে 
অজিত এই মুনাফা ধনীকে আরও ধনী করিবার কাজে নিয়োজিত না হ্ইয়া 
দরিদ্রের দারিদ্র্য লাঘবের কাজে নিয়োজিত হইতে পারে। আবার যে 
সকল শিল্প মূল বা ভিত্তিমূলক শিল্প (যথা রাসায়নিক শিল্প বা লৌহ ব! কয়ল।), 
যেগুলির যথোচিত সম্প্রসারণ ন1 ঘটিলে সমগ্রতাবে দেশের শিল্পোন্নয়ন 
ব্যাহত হয়, যাহাদের উন্নয়নের উপর অন্তান্ত বিবিধ শিল্প ও ব্যবসা 
বাণিজ্যের উন্নয়ন নির্ভরশীল, সরকারী উদ্যোগে সেই সকল শিক্প স্থাপিত ও 
পরিচালিত হওয়া অপরিহার্য হয়! পড়ে । 

“তবে মি অর্থনীতিতে সরকারী শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সহিত 
বেলরকারী শিল্পবাণিজ্যের যথাযথ সামগ্রন্ত বিধান প্রয়োজন। এই 
সামগ্রন্ত বিধানের সাফল্যের উপর মিশ্র-অর্থনীতির সাফল্য নির্ভর করে। 
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408. অর্থনৈতিক পরিকল্পনা] বলিতে কি বুঝায় এ বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন 
লেখকের আলোচনার ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্য। দেখিতে পাওয়া যায়। পরিকল্পনার 
মূল কথ! হইল, সমগ্র সমাজের অর্থনৈতিক জীবনের যাহাতে উন্নতি ঘটে, 
জন-সমষ্টির সকল শ্রেণী ও লোকে যাহাতে সাধ্যমত অর্থনৈতিক উন্নতি 
লাভ করিতে পাবে সেইরূপ হৃষোগ সুবিধ1 স্থঙ্টি কর11 "একটি নিদিষ্ট 
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কর্তৃপক্ষের দ্বার! এই পরিকল্পনা! কর! হয়ঃ দেশের সম্পদ কিভাবে কোন্‌ 
কাজে ব্যবহার কর] হইবে তাহার আদেশ নির্দেশ দানের ক্ষমতা এই 
কর্তৃপক্ষের ,'আছে। প্সমাজতন্ত্রবাদ্দের অর্থনীতি” শীর্ষক গ্রন্থে ডিকিনলন 
অর্থনৈতিক পরিকল্পনার এইরূপ সংজ্ঞা প্র্দান করিয়াছেন £ ৮1250180240 
10122010615 006 10211075 01 109.101 2০0101010 0201510105--আ1)86 
200. 190 00101. 15 00 1062 01:00000650. 2100 €০ 1১003 46 15 0০ ০৩ 
৪11008620---05 6182 50917801909 ৫20181018 06 2 (666100010806 
৪00)01165) 01 60০ 108515 ০0: 2. ০010019161)0195152 50015০ড% 0৫ 006 
660002010 955620) 23 2. 12016. অর্থাৎ "অর্থনৈতিক পরিকল্পনা! হইল 
প্রধান প্রধান অর্থনৈতিক সিদ্ধাপ্ত গ্রহণ করা, কোন্‌ বন্ত কি পরিমাণে 
উত্পাদন করা হইবে এবং কাহাকে উহার দায়িত্ব দেওয়া হইবে। ইহা 
কর] হুইবে, কোনও ন্ুুনি্ষি্ট কর্তৃপক্ষের কুচিস্তিত সিদ্ধান্তের দ্বারা এবং সমগ্র 
অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ব্যাপক সমীক্ষার তিত্তিতে |” 

কোনও নির্দিষ্ট উদ্দেশ্বকে সফল করিবার জন্তই পরিকল্পনা কর! হয়। 
পরিকল্পনার উদ্দেশ্টকে সাধারণ বা ব্যাপক উদ্দেশ্ট এবং নির্দিষ্ট বা সীমাবদ্ধ 
উদ্দেশ্য--এই ভাবে ভাগ করিতে পারা যায়| 

স্বায়ী ভিত্তিতে উত্পাদন ক্ষমতার বৃদ্ধি সাধন এবং প্রয়োজন বোধে এ 
উদ্দেশে অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন-_ইহাকেই মোটামুটি পরিকল্পনার 
ব্যাপক বা! সাধারণ উদ্দেশ্য বল! চলে। এই উদ্দেশ্যকে কিছুটা! চরমপন্থী 
:(5501691) বল! চলে, অর্থাৎ যখন অর্থনৈতিক কাঠামোর কোন না কোন 
মৌলিক পরিবর্তন সাধনের চেষ্টা করা হুয়, যথা কৃষিগত অর্থনীতিকে 
শিল্পগত অর্থনীতিতে ন্পায়ণ। সাধারণ বা ব্যাপক উদ্দেশ্য রচনায় ভোগ- 
সামগ্রী উৎপাদনের উপর গুরুত্ব অপেক্ষ! উৎপাদক সামগ্রী উৎপাদানের উপর 
অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করা হয়। ইহ! ছাড়াও, সাধারণ উদ্দেশ্যের মধ্যে 
ধনবণ্টনের বৈষম্য দুর করিবার উদ্দেশ্ও অন্তভূক্তি থাকে; সকল 
সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনায় ধনবণ্টনের ধৈষম্য দূর কর! আদর্শরূপে বা! ব্যাপক 
উদ্দেশ্বরূপে গণ্য কর] হয়। 

নির্দিই বা সীমাবদ্ধ উদ্দেশ্য হইল অর্থনৈতিক জীবনের কোনও আও 
প্রয়োজন মিটানো। অর্থনৈতিক জীবনের কোনও ভারসাম্য পুনরুদ্ধারের 
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জ্ন্ত বা বিশেষ ধরণের জাতীয় আকাঙা! মিটাইবার জন্য কোনও পরিকল্পনা 
কর] হইলে-উহ্বার উদ্দেশ্ট হইবে সীমাবদ্ধ বা নির্দিউ। বাঁণিজ্যচক্রের মন্দার 
প্রতিকার বা কুটির শিল্পের প্রসার বা সামরিক শক্তি অর্জন--এই ধরণের 
উদ্দেশ্বাকে সীমাবদ্ধ উদ্দেশ্য বলিয়া ধর! হ্য়। মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রের নয়! ব্যবস্থার 


পিছনে বা জার্মানীর চারসাল! পরিকল্পনার পিছনে এইবূপ নির্দিষ্ট 
উদ্দেশ্য ছিল। 


জআল্োেলস্ণ ভ্র্যাজ 
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40৪, ধনতন্ত্রের মূলকথা হইল, জমি ও পুজি এই ছুইটি প্রধান উৎপাদক 
উপাদানের ব্যক্তিগত মাপিকান।। যে কোনও ব্যক্তি জমির মালিক বা 
পুঁজিসামগ্রীর মালিক হইতে পারে এবং উহার ভিত্তিতে যে কোন সামগ্রী 
উৎপাদনের ব্যবস্থা করিতে পারে বা ব্যবস। বাণিজ্যে ব্যাপৃত হইতে পারে । 
আপনার চাতুর্যয ও কর্মক্ষমতার দ্বারা অধিক উপাজন করিয়া যে কোন ব্যক্তি 
পুঁজি সংগ্রহ করিয়৷ পুজিপতি হুইতে পারে। কাহার! পুঁজিপতি হইবে 
এবং কাহার! নিছক শ্রমিক হইবে তাহা জনসমঞ্ির মধ্যে অবাধ 
প্রতিয়োগিতার দ্বারাই নির্ধারিত হইবে । 

শ্রমিক ও মালিকের অবাধ প্রতিযোগিতার দ্বারা শ্রমিকের মন্ভুরী 
নির্ধারিত হয় । ধনতন্ত্র মনে করে, প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার নিজস্বাথের দ্বারাই 
অর্থনৈতিক ক্রিয়্াকলাপে প্রবৃত্ত হইলে সমগ্র সমাজের শ্বার্থ রক্ষিত হয় এবং 
অর্থনৈতিক অগ্রগতি স্থষ্টি হয়। ইহার যুক্তি হইল, সকলেই নিজেদের গ্বার্থে 
যথাসম্ভব অধিক উপার্জনের জন্ত চেষ্টিত, সেই উদ্দেশ্যে প্রত্যেকেই তাহার 
উৎপাদক উপাদান সেই উৎপাদন প্রক্রিয়াতেই নিয়োগ করে যেখানে 
উহ! সর্বাপেক্ষা উৎপাদনক্ষম হুইবে। উৎপার্নকারীদের মধ্যেও অবাধ 
প্রতিযোগিতা, আবার উৎপাদনকারী ও ভোগকারীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা 
ধনতান্ত্রিক সমাজের অন্ততম বৈশিষ্ট্য | 
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'ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক কাঠামে পৃথিবীর সকল দেশেই দীর্ঘকাল যাবৎ 
বলবৎ ছিল এবং এখনও অনেক দেশেই আছে | যে সকল দেশে আছে সে 
সকল দেশে উহার আদিমন্ূপ কিছুটা পরিবর্তিত হইয়াছে। তথাপি 
ধনতান্ত্রিক কাঠামোর কতিপয় গুরুতর কুফল দেখিতে পাওয়! যায় । “ 

প্রথমতঃ, ধনবন্টনের প্রভূত বৈষম্য ধনতস্ত্রের অন্যতম কুফল ) বস্তৃতঃপক্ষে 
ইহাই ধনতন্ত্রের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কুফল | ইহার দরুণ সমাজের একশ্রেমী 
অগাধ ধনৈশ্বর্য্য এবং আর এক (ও বৃহ্ত্র শ্রেণী ) চরম দৈন্ত ভোগ করে। 
ধনী ও দীনের মধ্যে প্রতিযোগিতায় ধনী আরও ধনী হয়, দীন দীনতর হয়। 
সমগ্রতাবে মানুষের দুঃখ বাড়ে । শুধু তাহাই নহে,দরিদ্রশ্রেণী যে অর্থাভাবে 
জীবনধারণের প্রয়োজনীয় উপকরণ কিনিতে পারে না, তাহাতে দেশের 
অর্থনৈতিক অগ্রগতি প্রতিরুদ্ধ হয়। লোকের আয় না থাকিলে, ব্যয় ক্ষমতা 
থাকে না এবং লোকে ব্যয় করিতে ন পারিলে প্রয়োজনীয় সামত্রী 
উৎপাদনের আয়োজন করিয়া! লাভ হয় না। 

দ্বিতীয়তঃ, ব্যবস! বাণিজ্যের ম্বাধীনত! থাকিবার দরুণ পু'জিপতিগণ 
সেই সকল সামগ্রী উৎপাদনেই পুঁজি নিয়োগ করে যে সামগ্রীর উৎপাদন ও 
বিক্রয় হইতে তাহাদের ব্যক্তিগত মুনাফা হইবে সর্বাধিক। হৃতরাং 
প্রয়োজনীয় সামগ্রীর ছুত্প্রাপ্যত! থাকিলেও» বিলাস সামথা অপেক্ষাকৃত 
সহজলভ্য হইতে পারে। দেশের অর্থনৈতিক গঠনের মধ্যে ভারসাম্য 
থাকে না। 

তৃতীয়তঃ, পু'জিতাস্ত্িক সমাজব্যবস্থায় শ্রমিকদের স্থান হয় নিচে 
ব্যক্তিগত মুনাফাসন্ধানী পু*জিপতির! শ্রমিকদিগকে যতটা সম্ভব কম 
পারিশ্রমিক দিবার চেষ্টা করে। বেকার থাক! অপেক্ষা! কম মজুরীতে কাজ 
করা শ্রেয় বলিয়া শ্রমিকর1 কম মজুরীতেই কাজ লইতে বাধ্য হয়। 

চতুর্থত:, দেশে বেকারের সংখ্যা থাকে প্রচুর । কখনও এই সংখ্যা 
কিছুটা কমে কখনও খুব বাড়ে। বন্ততঃপক্ষে দেশে বেশ কিছু সংখ্যক 
লোকের বেকার থাকাই পুজিপতিদের স্বার্থান্বকূল ; উহ্বাতে মুরীর হার 
কম থাকে, আবার প্রয়োজন হইলেই দেশের মধ্যে বেশী করিয়া শ্রমিব 
পাওয়া! যার। 

পঞ্চমত, পুজিতান্ত্রিক অর্থনৈতিক কাঠামোয়, বাণিজ্যচক্রের উঠতি 
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পড়তি র্বদাই চলিতে থাকে । ইহার কারণ হুইল যে, পু"জিতাস্তরিক ব্যবৃন্থায 
বানিয়োগ কার্য (10565096156 ) নিছক ব্যক্তিগত স্বার্থের দ্বারা পরিচালিত, 
সমষ্টিগত স্বার্থে কোনও অভিন্ন কর্তৃপক্ষের দ্বার নিয়ন্ত্রিত নহে। 

ষষ্ঠতঃ, পু জিপতির! যেরূপ পরম্পরের মধ্যে প্রতিযোগিত1 ঝরিতে পারে 
সেইরূপ পরস্পরের মধ্যে বুঝাপড়া করিয়া একচেটিয়| কারবার স্থাপন 
করিতেও পারে। প্রতিযোগিতা করিলে বহু সামাজিক অপচয় হয় আবার 
একচেটিয়া কারবার স্থাপন করিলে সমাজকে শোষণ করা হুয়। 

ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার এই সকল অস্থবিধ! বর্তমানে সকল ধনতান্ত্রিক 
দেশেই অনুভূত হইয়াছে ; ভোটাধিকারের মাধ্যমে সর্বসাধারণের হাতে 
ক্ষমতা আসায়, ধন্তাস্ত্বিক দ্বেশের সরকারকে ধনতত্ত্রের কুফল দর করিয়া 
ব্যক্তিগত উদ্যোগের স্বুফল যাহাতে লাভ করা যায় তাহার জন্য চেষ্ট1! করিতে 
হয়। এই উদ্দেশ্যে সাধারণ যে সকল পদ্ধতি অবলঘ্বিত হইয়া থাকে সেগুলি 
হইল নিয়রূপ £ 

প্রথমতঃ, ধনবণ্টনের বৈষম্য দূর করিবার জন্য একদিকে করধার্য্য 
এবং অন্তদিকে অর্থদাহায্য এই ছুই পদ্ধতি অবলদ্থিত হইয়া থাকে। কর 
প্রদানের সামর্থ্য অনুযায়ী প্রত্যেকে কর প্রদান কারবে এই নীতি অনুযায়ী 
আধুনিক যুগে ক্রমবর্ধণান হারে করধার্ধ্য করা ২ইয়! থাকে ? উচ্চতর আয়ের 
উপর চড়া হারে করধার্ধয করিয়! নিম়তর আয়ের লোকেদের কর হইতে 
যধাসম্ভব অব্যাহতি দিলে এবং এ করলন্ধ অর্থ দ!রদ্রদের যাহাতে উপকার 
হয় সেই উদ্দেশে ব্যয় করিলে (যথ। অবৈতনিক শিক্ষা, নিয়তর আয়ের 
লোঁকেদের জন্ত বিনা পয়সায় চিকিৎস] ) ধনবণ্টনের বৈষম্য কিছুট| কমানো 
যায়। ইহাকে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা বলিয়া গণ্য করিলেও, বাস্তবক্ষেত্রে 
সকল ধনতাস্ত্রিক দেশেই এই ধরণের ব্যবস্থা প্রবতিত হইয়াছে । 

দ্বিতী'ুতঃ, ধনতান্ত্রিক সমাজে যে অর্থনৈতিক ভারসাম্য বিনষ্ট হুইবার 
সম্ভাবনা দেখা যায়, অর্থাৎ দরিদ্রের প্রয়োজনীয় সামগ্রী কম, ধনীর 
বিলাস সামগ্রা বেশী-উহ1 বিনিয়োগ নিয়ন্ত্রণের দ্বার! কিছুটা! সংশোধন 
করা যায় । অনেক জেশেই এই পদ্ধতি বাস্তবে অবলঘ্িত হইয়াছে | যে সকল 
বস্ত সমাজের সামগ্রিক হিতার্থে বেশী বা আগ প্রয়োজন নহে সে সকল 
বস্ত উৎপাদনের জন্ অর্থ বিনিয়োগে সরকার অনুমতি দেন না৷ £জনসাধারণের 
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হবার্থে যে সকল বস্তর বেশী প্রয়োজন সেই সকল বস্তর উৎপাদনের জন্য 
বিনিয়োগে সরকার অনুমতি দেন, এমন কি আধিক সাহায্য দিয়া উহাতে 
উৎসাহও দিতে পারেন। 

তৃতীয়ভঃ, শ্রমিক রক্ষা আইন রচনা করিয়] শ্রমিকদিগকে অত্যধিক 
পরিশ্রম এবং শোষণের হাত হুইতে রক্ষা করিতে পার! যায়, অপরদিকে 
শ্রমিককল্যাণ আইন চালু করিয়! শ্রমিকদিগকে নানাবিধ সুখ সুবিধা 
দেওয়া! যাইতে পারে । ন্যুনতম মজুরী নিধর্ণরণ করিয়া! এবং মুনাফা! বণ্টনের 
ব্যবস্থা করিয়াও শ্রমিকদ্দিগের স্তাষ্য প্রাপ্য যাহাতে তাহার] পায় তাহার 
ব্যবস্থা কর] যাইতে পারে । 

চতুর্থতঃ, অযথা শ্রমিক ছাটাই প্রতিরোধ করিয়া ও শ্রমিক নিয়োগ 
কেন্দ্র স্বাপন করিয়! বেকারের সংখ্যা কমানো যাইতে পারে। অপরদিকে 
সরকার মুদ্রানীতি ও রাজন্বনীতি প্রয়োগ এবং নিজেদের নির্মাণ কার্ষের 
কর্মস্থচী ঠিকমত সাজাইয়। দেশের কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে সাহাধ্য করিতে 
পারেন । 

পঞ্চমতঃ, উপরোক্ত পদ্ধতিতে, অর্থাৎ মুদ্রানীতি, রাজস্বশীতি এবৎ 
সরকারী নির্মাণ কার্ষের নীতি যথাষথ প্রয়োগের দ্বার1, বাণিজ্যচক্রের 
স্বারা স্থ্ট অস্থিরত। দূরীভূত করিলে এবং কর্মসংস্থানকে উচ্চন্তরে বাঁধিয়া 
রাখিবার চেষ্টা করিলে, ধনতাস্ত্রিক ব্যবস্থার কুফল কিছুট] দুরীভূত কর 
যায়। 

ষষ্ঠতঃ, জনসাধারণের স্বার্থে একচেটিয়া কারবার গঠনে যথোচিত 
পদ্ধতিতে বাধ! দিলে এবং পুজিপতি উৎপাদনকারীর! যাহাতে এক জোট 
হইয়া ক্রেতাসাধারণকে শোষণ করিতে না পারে সেই উদ্দেশ্টে সর্বপ্রকার 
দামচুক্তি নিষেধ করিয়া দিলেঃ ধনতাস্ত্রিক ব্যরস্বার অপকার কিছু দুর 
হয়। বাস্তব ক্ষেত্রে অনেক ধনতান্ত্রিক দেশেই এই ধরণের কোন না| কোন 
ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে । 

অনেকেই কিন্ত মনে করেন যে ধনতন্ত্রের নানাবিধ কুফল বিবিধ বিচ্ছি্ 
ব্যবস্থার দ্বারা সংযত করিবার চেষ্টা করিলেও উহ্বার যথার্থ সার্থকতা নাই। 
একমাত্র জমি ও পুঁজির পরিপূর্ণ বাষ্টরায়ত্তকরণের দ্বারাই-_অর্থাৎ সমাজতন্ত্র 
প্রতিষ্ঠার দ্বারাই, ধনতস্ত্রের কুফল দূরীভূত কর! সভব। 
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41৪. সমাজতত্রবাদ কাহাকে বলে এ সম্পর্কে অর্থনীতিবিদ ও চিন্তা 
নায়কদের মধ্যে অনেক মতের পার্থক্য আছে। তবে সমাজতন্ত্রবাদের মুল 
কথ! হইল যে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমাজের সকল উৎপাদক-সঙ্গতি সমগ্র 
সমাজের হিতার্থে নিয়োজিত হওয়] প্রয়োজন | যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় দেশের 
মধ্যেকার মুষ্টিমেয় পু'জিপতিশ্রেণী দেশের সমগ্র উৎপাদক সঙ্গতিকে নিয়ন্ত্রণ 
করে সেই ব্যবস্থার রহিত করাই সমাজতত্রবাদের মূল আদর্শ। মালিকশ্রেণী 
উৎপাদক সঙ্গতির মালিক বলিয়া! শ্রমিকগণ নিজেদের সঙ্গতির দ্বারা নিজের 
উত্পাদন করিতে পারে না, তাহারা মালিকর্দিগের নিকটেই নিজেদের শ্রম 
বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু অকেজে| কাচামালকে যে তৈয়ারী সামগ্রীতে 
রূপান্তরিত করিয়া মূল্যবান পণ্যে পরিণত করা হয়, অর্থাৎ উদ্ধত মূল্য স্থষ্টি 
কর] হয়, তাহার সমগ্র কৃতিত্ব মেহনতী শ্রমিক শ্রেণীর, ইহাই সমাজতন্ত্র 
বাদীদের মত। মালিকশ্রেণী নিছক পরান্রভোজী, শ্রমিকদের দ্বার উৎপাদিত 
“উদ্বস্ত মূল্য” ইহারা গ্রাস করিয়] বিস্তবান হয়। দেশে অসংখ্য শ্রমিক, কিন্ত 
বিনিয়োগের ক্ষমতা একমাত্র পুজিপতিদের হাতেই থাকায়, দেশের কর্ম- 

স্থানের কতখানি অবকাশ থাকিবে তাহ! পুঁজিপতিদের দ্বারা! নিধ্শারিত। 

সুতরাং শ্রমিকশ্রেণী বাধ্য হইয়া অত্যলপ মজুরীতেই কার্য গ্রহণ করে। 
ইহাই পু*জিপতি কর্তৃক শ্রমিকশ্রেণীর শোষণ। শোষিত শ্রমিকশ্রেণী চির 
দরিদ্র থাকে। সমাজের ধনীশ্রেণী ও শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে ধনবণ্টনের বৈষম্য 
হয় প্রভূত । ইহার দ্বরুণ পমাজে যতটা ধনসম্পদ উৎপাদন হুইতে পারে 
ততট। হয় না, সাধারণ মানুষ যতটা সুখ স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করিতে পাবিত ততট! 
পারে না এবং পরিশ্রমী মান্বষের সমাজে এবং রাজনীতিতে যে প্রতিষ্ঠ। 
সাধ্য প্রাপ্য তাহাঁও তাহার পায় না। 

সমাজতন্ত্রবাদের উদ্দেশ্য হুইল পুঞিপতি কর্তৃক শ্রমিকশ্রেণীকে শোষণ 
করিয়! উদ্বত্ত মূল্য আত্মসাৎ করণ প্রতিরোধ । ইহা! নানা উপায়ে করা যাইতে 
পারে এবং সমাজতন্ত্ররাদীগণ যে নানান্বপ পদ্ধতি প্রদান করিয়াছেন উহার 
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দ্বারা, সমাজতম্ত্রবাদ ও ভিন্ন ভিন্ন আকার গ্রহণ করিয়াছে । ওবে বর্তযানকালে 
রাষ্্রকেই সমাজতন্ত্র র্ূপায়ণের দায়িত্ব দিবার নীতিই গৃহীত হুইয়াছে। 
সমাজের দংগঠিত শক্তিবূপে বাষ্র পুঁজিপতিদের নিকট হুইতে জমি কল- 
কারখান৷ প্রভৃতি উৎপাদক সঙ্গতির মালিকানা] নিজের হাতে গ্রহণ কগিবে। 
স্বতরাং উৎপাদনের স্বার্থে উৎপা?ক সঙ্গতির প্রয়োগ একমাত্র রাষ্ট্র করিবে। 
এক্ষেত্রে পুঁজিপতি শ্রেণী খলিয়া আর কিছুই থাকিবে না? দেশের সকল শিল্প, 
ব্যবসা! বাণিজ্য রাষ্ট্রের হাতেই থাকিবে এবং বাষ্ট্রের দ্বারাই পগিচালিত 
হইবে । রাষ্ট্রের দ্বারা পরিচালিত শিল্প বাণিজ্যে সকল লোককেই পারশ্রমের 
দ্বারা উপাজ-ন করিয়া জীবিকা নির্বাহ কারতে হুইবে। 


সমগ্র উৎপাদন ব্যবস্থ/। ও বন্টনব্যবস্থা যদি রাষ্ট্রের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত ও 
পরিচালিত হয় তাহা হইলে কোনও ব্যক্তিবিশেষের ব1 শ্রেণীবিশেষের 
মুনাফ! প্রাপ্তির ভিত্তিতে উবার পরিচালিত হইবে না। কোন্‌ সামগ্রী কি 
পরিমাণে উৎপাদন করিলে সর্বাপেক্ষা বেশী মুনাফা! পাওয়া যাইবে এইব্ধপ 
তিতিতে উৎপাদন ব্যবস্থা পরিচালিত হইবে না। কারণ, রাষ্ট্র মুনাফা-সন্ধানী 
সংস্থ! নহে, উহ|। জনক্ল্যাণকর প্রতিষ্ঠান ; অন্ততঃ তাহাই হওয়। উচিতঃ জন- 
সাধারণের হাতে ক্ষমতা থাকিলে রাষ্র তাহাই হইবে । রাষ্ট্র যদি কল্যাণকর 
প্রতিষ্ঠান হয় তাহা হইলে যে সকল শিল্প, ব্যবসা ও কৃষি উৎপাদন দেশের 
সামগ্রিক প্রয়োজন মিটাইবে, দেশের বৃহত্তর গ্বার্থ রক্ষা করিবে? দরিদ্র জন- 
সাধারণের গ্ুখ-স্বাচ্ছ্খ্য বৃদ্ধি করিবে, বাগ অব্যবহিত লাভ-লোকসানের 
কথা বিবেচন। না! করিয়। সেই সকল 'শল্ের প্রতিষ্ঠা করিবে এবং সম্প্রসারণ 
ঘটাইবে। যদি, মুনাফা উপাগ্ুত হয়, সে মুনাফা কাহারও ব্যক্তিগত 
তহ.বিল-এ যাঁইবে না, উহা সর্বসাধারণের কল্যাণে, সমাজে যাহাতে 
সর্বাধিক কল্যাণ আসে, সেই উদ্দেশ্টে ব্যয়িত হইবে । 

শুধু তাহাই নহে, এই ব্যবস্থায় ধনবন্টনের অমন্তার মীমাংসা হইবে ? 
ধনবন্টনের সমস্তা হইল উহার অসম বণ্টন। কাহারও হাতে প্রচুর সম্পত্তি 
ও উপাজন, কাহারও অল্প সম্পত্তি ও উপাজণন, কাহারও বা সম্পত্তিও নাই 
উপাজ'নও নাই । ধনবণ্টনের এই বৈষম্য একদ] মানুষ অনৃষ্টের দান 
বলিয়াই মনে করিত, এখনও অনগ্রসর দেশে কোটি কোটি নিরক্ষর মানৃষ 
তাহাই মনে করে। কিন্ত ধনবন্টনের খৈষম্য সমাজের আধিক কাঠামোর 
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মধ্যে নিছিত, এ কাঠামোর পরিবর্তনে & বৈষম্য দূরীভূত করা যায়। দেশের 
বৃহত্তর স্বার্থে উহা! দূরীভূত করা প্রয়োজন) দেশে বৃহত্তর শ্রেনীর হাতে 
যথেষ্ট অর্থ না থাকিলে উহ্বার! প্রয়োজনীয় সামগ্রী কিনিতে পারে না এবং 
তদন্থপাতে শিল্প বাণিজ্যের প্রসারলাভ ঘটে না। সমাজতন্ত্রবান্ধের আদর্শ 
এবং উপকারিত] হইল ধনবণ্টনের বৈষম্য দূর! কর]; প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ 
উপায়ে ধনীর নিশ্রয়োজনীয় অলন অর্থ দবিদ্রের প্রয়োজনীয় এবং সক্রিয় 
অর্থে পরিণত কর1|। ইহাতে দরিদ্র বীচে, দেশ বাচে, দেশের সমৃদ্ধি হয়। 


সমাজতন্ববাদের এই আদর্শে দেশের মোট উৎপাদনের পরিমাণ বুদ্ধি 
একটি বিশিষ্ট স্বান গ্রহণ করে| সত্যকাঁর সমাজতন্ত্র প্রতিঠিত হইপে দেশের 
উৎপাদন প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। ইহার কারণ একাধিক। প্রথমতঃ, 
শ্রমিকশ্রেণী কোনও ব্যক্তিগত মালিকের স্বার্থে; মালিকের মুনাফার অঙ্ক 
বাড়াইবার জন্ত, পরিশ্রষ করিতেছে না; তাহার উৎপাদনক্ষমতা দেশের 
কল্যাণে নিয়োজিত এই চেতনা তাহাদের মধ্যে আসে বা সহজেই স্থষ্টি 
করিয়া দেওয়া! যায়। দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন পু'জিপতি-মালিকদের মধ্যে অবাধ 
প্রতিযোগিতায় যে প্রভূত পরিমাণ অর্থের অপচয় হয় তাহা নিরোধ কর! যায় 
এবং উৎপাদক সঙ্গতিন্বপে উহ্হাকে উৎপাদনের কার্ষে নিয়োগ করা হয়। 
তৃতীয়তঃ, দাম কমিয়া গেলে লোকসান হইবে এই সম্ভাবনায় ম'লিকশ্রেণী 
কৃত্রিমভাবে উৎপাদন কমাইয়া রাখে । সমাজতান্ত্রিক ব্যবগ্তার ইভ] ঘটিবে 
না। এমন কি প্রয়োজনীয় সামগ্রী উৎপাদনের পরে উহা বেশী উৎপাদন 
হইয়া গিয়াছে দেখিয়া মালিকশ্রেণী অতিরিক্ত উৎপাদন নষ্ট কখিয়া 
ফেলিয়াছে তবু দেশবাসীকে উহা! ভোগ করিতে দেয় নাই, ইহার দৃষ্টান্ত 
বিরল নছে। সমাঁজতন্ত্রে এইরূপ ঘটা অসম্ভব | চতুর্থতঃ, সকল সমাজ- 
তান্ত্রিক দেশ যোট উৎপাদক্সঙ্গতির পরিকল্পিত ব্যবহারের আয়োজন করে; 
সমাজের বর্তমান এবং তবিধ্যৎ প্রয়োজন হিসাব করিয়া কোন্‌ সামগ্রা 
কতখানি উৎপাদন করা! প্রয়োজন তাহা স্থির কর] হয় এবং উৎপাদক 
সঙ্গতিকে তদনুযায়ী বিভিন্ন উৎপাদনের কার্ষে নিয়োগ কর! হয়। 
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সমাজতাস্তিক ব্যবস্থা প্রতিটিত হইলে উহার দ্বারা বহুবিধ গুরুত্বপূর্ণ 
সমন্তার সমাধান হয়। কিন্তু একথ! মনে করিলে ভুল হইবে, যে সমাজতন্ত্র 
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কোন অমন্তা ন্প্টি করে না। লমাজ্তন্ত্ও নানাবিধ সমন্তা স্থষ্টি করে ১ 
তাহার মধ্যে অর্থনৈতিক সমস্ত! হইল নিম্নরূপ ঃ 

(১) ছোট বড় সকল প্রকার শিল্পের মালিক মালিকানার অহঙ্কারে 
এবং মালিকানার স্বার্থে কারববারের সাফল্যের জন্ত আপ্রাণ চেষ্টিত থাকে। 
সাফল্যের জন্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিবার কার্ষে, বাহির হইতে তাহাদিগকে 
কোন উৎসাহ উদ্দীপনা যোগাইবার প্রয়োজন হয় না। কিন্ত যদি সব কিছুই 
রাষ্্রের মালিকানাধীন হয়, ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলিয়! কিছু না থাকে, তাহা 
হইলে কারবারের সাফল্যের জন্ত প্রয়োজনীয় উৎসাহ উদ্দীপন! স্ষ্টি কর! 
সভব হয় না। সমগ্র জনসমাছের সমগ্রিগত স্বার্থে প্রত্যেকে উৎপাদন 
বৃদ্ধির জন্ত আপ্রাণ চেষ্টা করুক, ইহা! আদর্শ হইলেও বাস্তবক্ষেত্রে এই 
আদর্শের আবেদন খুব ফলপ্রস্থ হয় না। দেশের কোন ঘোঁর সঙ্কটে 
দেশপ্রেম জাগনধক করা সহজ, জাগন্ধক আপনিও হয়, কিন্ত দৈনন্দিন 
জীবনে নিয়মিত কার্যকলাপন্ধপে, অর্থনৈতিক কার্যকলাপকে শুধু দেশপ্রেম বা 
সমষ্রি-গ্বার্থের বাণী শুনাইয়! ত্বরাঞ্িত কর! যায় না। স্বতরাং সমাজতন্ত্রকে 
ব্যক্তিমালিকানার সহিত কিছুটা আপোষ করিতে হয় অথবা বাহাদের 
হিতার্থে সমাজতন্ত্র তাহাদের উপর বলপ্রয়োগ করিতে হয় অথব। 
দেশের সঙ্কট বা ঘোর দুর্দিন আবিষ্কার করিতে হয় ও জীয়াইয়! 
রাখিতে হয়। 


(২) সমাজতস্ত্রে ধনবণ্টনের বৈষম্য দূরীভূত হয় কিন্ত পৃজিগঠনের 
সমস্য । বাড়ে। পুঁজিপতিকে বাদ দেওয়া যায় কিন্তু পু'জিকে বাদ দেওয়া 
যাক্স না। পুণ্জি বা মূলধন না হইলে উৎপাদন হুইতে পারেনা, ক্রমাহয়ে 
পুজি বাড়াইতে না পারিলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব হয় না। কিন্ত 
দেশের মূলধন সঞ্চয় করে তাহারা, যাহাদের সঞ্চয়ের ক্ষমতা আছে, অর্থাৎ 
অপেক্ষাকৃত ধনীর! । দরিদ্রের হাতে অর্থাগম হইলে ব্যয় হয়; বর্তমানের 
স্বাচ্ছন্দ্য বাড়ে কিন্ত ভবিষ্যতের পুজি বাড়ে না । ধনীর হাতে অর্থাগম হইলে 
সঞ্চয় হয়, ইহাতে পুঁজি-গঠন সম্ভব হুয়। ধনবণ্টনের বৈষম্য থাকিলে 
সমাজে সঞ্চয় হয় বেশী। ধঁবৈষম্য কমিলে সমাজের সঞ্চয় ক্ষমতা কমে। 
সকল সমাজতান্ত্রিক দেশকে সেই কারণে, প্রথমদিকে অন্ততঃ কঠিন পুজি 
সমস্তার সন্পুখীন হইতে হয়। 
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০, 8, 2০106 006 07161] 616 01861171118])110 1881068 - 
9 075 90170161018 630)6710)6108 70 90516 চ89868, [7 চ]186 
10019078176 6815018009৪ 11 0651866 17070 11821209001 911817, 

4118, ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় বলশেভিক নামে পরিচিত চরমপন্থী 
সাম্যবাদীগণ সাফল্য লাভ করিবার পর পৃথিবীতে সর্বপ্রথম বাস্তবক্ষেত্রে 
সাম্যবাদ প্রয়োগ হুর হইল। ক্ষমতা গ্রহণের পরেই সাম্যবাদীগণ সেখানকার 
জমির রাষ্থ্ায়ত্তবকরণ স্বরু করিয়া দেয়; কিন্ত কষকগণ তাহাদের প্রয়োজনের 
অতিরিক্ত ফসল রাষ্ট্রকে প্রদান করিবে এই সর্ভে তাহাদিগকে জমির দখল 
ছেওয়! হইল। ছুই বৎসরের মধ্যে সকল ব্যাঙ্ক, বৈদেশিক বাণিজ্য, পরিবহন 
ব্যবস্থা ও খনি রাষ্থ্রায়ত কর] হইল। রাষ্রায়ত্ করণের এই নীতি কিন্তু বিন! 
বাধায় চলিতে পারে নাই। সরকার ভূমি সংক্রান্ত যে নীতি অনুসরণ 
করিতেছিলেন তাহাতে কৃষকশ্রেণী নিরুৎসাহ হইতেছিল বলিয়! উৎপাদন 
হাস পাইতেছিল। দেশের শিল্লোন্নতির জঙ্য অবশ্ঠ প্রয়োজনীয় সামগ্রা 
যথা যন্ত্রপাতি, রেল ইত্যাদি রুশ সরকার বিদেশ হইতে সংগ্রহ করিতে 
বিশেষ অন্ুবিধ। বোধ করিতে লাগিলেন। সাম্যবাদের বাস্তব পরীক্ষায় সেই 
কারণে সরকার কিছুট! আপোষমুলক পরিবর্তন করিতে বাধ্য হুইয়াছিলেন ; 
“নূতন অর্থনৈতিক নীতি” (টি৫জ ঢ)০07)017010 001105) গ্রহণের দ্বার! 
কৃষকদ্দিগকে উদ্বত্ত শস্ত বিক্রয় করিবার অধিকার প্রদান করা হুইল এবং 
ছোট খাটো ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মুনাফ! গ্রহণেরও অধিকার 
প্রদান করা হইপ। ১৯২৮ সাল হইতে রুশ সরকার গুরুতর পরিকল্পনার 
যুগ গুরু করিলেন। পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা গ্রহণের দ্বার ব্যাপক শিল্প ও 
কৃষি উন্নয়নের প্রচেষ্টা করা হয়। কৃষকগণ এই যৌথ কৃষি ব্যবস্থার প্রবল 
বিরোধিতা করিয়াছিল» অবশেষে আপোষমূলক ব্যবস্থ! গ্রহণ কর! 
হইয়াছিল*-মালিকানা হইবে ব্যক্তিগত কিন্ত চাষ হইবে যৌথ। ১৯৩৩ 
সালে একটি দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা গ্রহণ কর] হইল-_ইহার উদ্দেশ্য 
ছিল ক্ষুদ্র পরিধির যন্ত্রশিল্পের সম্প্রদারণ। 

রাশিয়ায় সাম্যবাদী পরীক্ষায় জনগণের সকলের মধ্যেই উপার্জনের সমতা 
আসে নাই। প্প্রত্যেকের নিকট হইতেই তাহার সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ 
আদায় করা হইবে এবং প্রত্যেককে তাহার প্রয়োজন অনুযায়ী,আীবনধারণের। 


248 মুদ্রা, বাণিজ্য ও বাস্্রীয় অর্থ-ব্যবস্থ1 


সামগ্রী দেওয়া হইবে”--এই নীতি বাজ্তঞবক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় নাই। 
উপার্জনের পার্থক্য বিলুপ্ত হয় নাই। কিন্ত উপার্জনের পার্থক্য ব্যক্তিগত 
গুণাবলী ও পরিশ্রমের উপর নির্ভর করে, পৈতৃক সম্পত্তির দ্বারা অথবা! খাজনা 
আদায় করিয়া! ব। হৃদে টাকা খাটাই? ধনী হইবার জ্থযোগ কাহারও নাই। 

70651911010 1100 1 ৪7:5191) 900187197). 

খাটি মাঝ্সপবাদ-এর মধ্যে সমাজতম্ত্রের যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, 
রাশিয়ার সাম্যবাদ তাহা হুইতে কিছুটা স্বতস্ত্র্ূপ ধারণ করিয়াছে । 

প্রথমতঃ, মাক্সসীঘ মতবাদ মনে করে যে রাষ্ট্রের অবসান ঘটাই চূড়ান্ত 
লক্ষ্য ; শ্রেণীহীন সমাজ সৃষ্টি হইলেই বাষ্টের অবসান হইবে কারণ রাষ্ট্র হইল 
শরমিকশ্রেণীকে শোষণ করিবার যন্ত্র। রাশিয়ায় কিন্ত রাষ্রের অবসান 
ঘটিবার কোন চিহ্ৃই দেখিতে পাওয়া যায় না, বরং রাষ্রী ক্রমশঃই অধিকতর 
শক্িশালী হুইয়াছে। 

দ্বিতীয়তঃ, মাক্সীয় ঘর্শনে ব্যক্তিগত সম্পত্তির সম্পূর্ণ উচ্ছেদ একটি 
মৌলিক বিষ | রাশিশ্নায় নিদিষ্ট পরিধির মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পত্তি শ্বীকৃত। 

তৃতীম্বতঃ, মাঝ্সবাদ হইল আত্তজ্শতিক + শ্রমিকশ্রেনীকে রাস্ীয় 
সীমানার ত্বার] বিভক্ত করণের নীতি ইহ অস্বীকার করে। ইহা! জাতীয়তা- 
বাদের বিরোধী । কিন্ত রাশিয়ায় জাভীয়ঙাবাদের অন্ুপ্রেরণ! অত্যন্ত 
শক্তিশালী । 
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পত্রের পাঠ্যতালিক1 অনুসারে এই গ্র্থটি রচনা করিয়াছি। প্রশ্ট্রো্তরের 
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ডি লাইট বুক কোম্পানীর স্বত্বাধিকারী প্রীগোপাল চন্দ্র সাহা এই 
পুস্তকখানি প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া আমাকে কৃতজ্ঞত1 পাশে আবদ্ধ 
করিয়াছেন । 
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রা বাণিজা ॥ বায় থান 


মুদ্রা, বাণিজ 9 রাষ্ট্রীয় অথ-ব্যবস্থা 


প্র্থন অগ্র্যাল্স 


মুদ্রার পরিমাণতত্ব ও দামত্তর 
(059701715 1176০7৮ ০1 1191165 ৪00 1১710010৮61 


০. 4. 01817 €15 008106115 6116০017501 270716ড 2100. 1)017% 
026৮ 169 17180600180169. (0.4, 1065. 1962 ) 


িয81017)9 11১6 781801010 1061518 (56 088116165 01 0001765 8170 
676 2611678] ])210616551. 


419. বিচ্ছিন্নভাবে কোনও একটি সামগ্রীর বা ছুইচারিটি বিশেষ 
সামগ্রীর দাম উঠানামা করিলে এবং অপরাপর সকল বস্তর দাম অপরিবতিত 
থাকিলে বুঝিতে হইবে যে এ সামগ্রীটির বা এ বিশেষ সামগ্রীগুলির নিজস্ব 
চাহিদা বা যোগানে কোনও তারতম্য ঘটিয়াছে। যে কারণে উহা বা 
উহাদের দাঁমে তারতম্য ঘটিয়াছে সে কারণের সহিত অপরাপর বস্তুর কোন 
সম্পর্ক নাই ॥ কিন্ত যদি কোন সময়ে দেখা যায় যে দেশের মধ্যেকার সকল 
বস্তর দাম একই সঙ্গে বাড়িয়া গিয়াছে বা একই সঙ্গে কমিয়৷ গিয়াছে তাহা! 
হইলে বুঝিতে হইবে এঁ পরিবঙনের কোনও অভিন্ন কারণ ঘটিয়াছে। অবশ্য 
বাড়িলে সব বস্তুর দাম যে একই ভাবে বাড়িবে অথবা কমিলে সব জিনিষের 
দাম যে একই ভাবে কমিবে এন্সপ কোন নিশ্চয়তা নাই ; বরং এরূপ না 
ঘটাই স্বাভাবিক। তবে বাড়িলে, কমশ্বেশী সকল বস্তুর দাম বাড়ে, কমিলে 
কম-বেশী সকল বস্তুর দাম কমে? অর্থাৎ গড় দাম ব! দামস্তর বাড়ে বা কমে। 
এইরূপ ঘটিলে বুঝিতে হুইবে উহার কোন অভিন্ন কারণ আছে। 

বহু অর্থনীতিবিদ দেশের মোট মুদ্রার পরিমাণকেই (90865 ০৫ 
1900)95 ) এই অভিন্ন কারণ বলিয়! নির্দেশ করিয়াছেন। ইহাদের মতে, 
মুদ্রার চাহিদা সাধারণতঃ অপরিবতিত থাকে? মুদ্রার যোগান অর্থাৎ মোট 
মুদ্রার পরিমাণ বাড়িয়া গেলেই মুদ্রার দাম কমিয়া যায়, অর্থাৎ দামস্তর 
বাড়িয়া যায়। অপরপক্ষে মুদ্রার যোগান, অর্থাৎ মোট মুদ্রার পরিমাণ কমিয়া 
গেলেই, মুদ্রার দাম বাড়িয়া যায়-__অর্থাৎ দামভ্তর কমিয়া যায়। 


2 মুদ্রা, বাণিজ্য ও রাত্রীয় অর্থ-ব্যবস্থা 


যুদ্রার চাহিদ1 অপরিবতিত থাকে বলিয়া ধরা হয়। কিন্তু মুদ্রার চাহিদা 
বলিতে কি বুঝায়? যদি দেশের মধ্যে সামগ্রী-বিনিময় বা বার্টার ব্যবস্থা 
থাকে (মুদ্রা সহি হইবার পূর্বে যাহ! সকল দেশেই ছিল ),--কোনও মুদ্রার 
মাধ্যমে কোনও বন্তরই বেচা কেনা না হয়,তাহা হইলে দেশে মুদ্রার কোন 
প্রয়োজনই থাকে না। যদি সামগ্রী-বিনিময় না থাকে, মুদ্রার মাধ্যমেই 
সব কিছু কেনা-বেচা হয়, তবেই দেশে মুদ্রার প্রয়োজন হয় এবং মুদ্রার 
চাছিদ! হয়। মুদ্রার মাধ্যমে বিনিময়যোগ্য সামগ্রীর পরিমাপ যদি কম হয় 
তাহ হইলে যুদ্রার চাহিদ! হইবে কম, এবং বিনিময়ষোগ্য সামগ্রীর পরিমাণ 
যত বাড়িবে, যুদ্রার প্রয়োজন বা চাহিদ1 ততই বাড়িবে। বিনিময়যোগ্য 
সামগ্রীর পরিমাপ বলিতে দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের পরিমাণকে বুঝায় 
€ ৮০910002 ০06 086); বাণিজ্যের পরিমাপ যদি বাড়ে, অর্থাৎ দেশে 
ব্যবসা! বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ঘটে, তাহ] হইলে মুদ্রার চাহিদা] বাড়ে; 
বাণিজ্যের পরিমাণ কমিলে, মুদ্রার চাহিদা কমে। 

বাণিজ্যের পরিমাণ যদি অপরিবতিত থাকে, তাহা হইলে দামস্তরের 
উঠানামা নির্ভর করে মুদ্রার যোগানের উপর | মুদ্রার যোগান বলিতে 
বুঝায়, দেশের মধ্যে বিহিত মুদ্রার (1891 50061 270065 ) পরিমাণ । 
আমরা চলতি ভাষায় নগদ টাকা (০8510 0 ০010:6100 ) বলিতে যাহ! 
বুঝি তাহাই অর্থনীতির ভাষায় বিহিত মুদ্রা। এই বিহিত মুদ্রার মধ্যে 
প্রমাণ মুদ্রা (যথ! আমাদের দেশে, 296৪ বা টাক ) এবং খুচর! মুদ্রা আছে, 
আবার ব্যাঙ্ক নোটও আছে। প্রমাণ মুদ্রা এবং খুচরা! মুদ্রা সরকারের দ্বারা 
নিমিত হইয়া বাজারে প্রচারিত হয় এবং ব্যাঙ্গ নোট সরকারের দ্বারা রচিত 
আইনের আওতার মধ্যে থাকিয়! কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক প্রচার করে। যতমূল্যের 
প্রমাণ মুদ্রা খুচরা! মুদ্বা এবং ব্যাঙ্ক নোট দেশের মধ্যে ছাড় হুইয়াছে উহাকে 
মুদ্রার পরিমাণ বা মুদ্রার যোগান বলা যায়। ধর! যাক এইভাবে হিসাব 
করা মুদ্রার যোগান হইল ১০০ টাকা এবং মুদ্রার দ্বারা বিনিময়যোগ্য সামগ্রী, 
অর্থাৎ বাণিজ্যের পরিমাণ হইল ১০টি সামগ্রী, তাহা হুইলে মুদ্রার পরিমাণকে 
বাণিজ্যের পরিমাণের দ্বারা ভাগ করিলে ভাগফল যাহা হইবে তাহাই 
হইল, গড়ে একটি সামগ্রীর দাম--অর্থাৎ দামত্তর (011০2 16৮] )। হ্বতরাং 

মুদ্রার পরিমাণ (10) 


05:১৯ 
04 বাণিজ্যের পরিমাণ (1) 





মুদ্রার পরিমাণ তত ও দামস্তর 2 


এক্ষেত্রে বাণিজ্যের পরিমাণ বদ্দি একই থাকে, মুদ্রার পরিমাণ বাড়ে, 
ধরা যাক ১০০ টাঁক1 হইতে ২০০ টাকা হইল, তাহা! হইলে ঠিক এঁ অন্থপাতে 
দ্ামস্তর বাড়িয়া! যাইবে-_অর্থাৎ ১০ টাকা হইতে বাড়িয়া ২০ টাকা হইবে । 
বিপরীতক্ষেত্রে, বাণিজ্যের পরিমাণ যদি একই থাকে, মুদ্রার পরিমাণ কমে, 
ধরা যাক ১০০ টাকা হইতে &০ টাক] হইল, তাহ] হইলে ঠিক এ অনুপাতে 
দাযস্তর কমিয়া যাইবে--অর্থাৎ ১০ টাকা হইতে ৫ টাকা হইবে । 
তবে দ্ামস্তরের উপর মুদ্রার প্রচলনক্ষিপ্রতার গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল আছে। 
মুদ্রার আসল কাজ হইল বিনিময়ের বাহুনন্ধপে (20601010) 0৫ 63:01381386 ) 
ক্রিয়া করা । গড়ে একটি মুদ্রা একটি নির্দিষ্ট সময়ের যধ্যে যতবার হাত 
বদল করিতেছে-__অর্থাৎ বিনিময়ের বাহুনরূপে কাজ করিতেছে তাহাকেই 
বলা হয় প্রচলন ক্ষিপ্রতা (৮০100 0৫ ০1001820100 )। একটি মুদ্রার 
যদ্দি একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একবার হাতবদল করা, অর্থাৎ বিনিময়কার্ধ্য 
সম্পন্ন করা স্বাভাবিক হয় তাহা হইলে, কোনও মুদ্রা যদি ২ বার হাত বদল 
করে, তাহা! হইলে উহ! ২টি মুদ্রার কাজ করিল, কোনও মুদ্রা যদি ৩ বার 
হাত বদল করে, তাহা হইলে তিনটি মুদ্রার কার্ধ্য করিল। সকল মুদ্রার হাত- 
বদল, বা বিনিময়কা্য দেখিয়া যদি বুঝা যায় গড়ে একটি মুদ্রা ৪ বার হাত 
বদল করিয়াছে তাহা হইলে প্রচলনক্ষিপ্রতা হইবে চার এবং গুণতিতে 
মুদ্রার পরিমাণ ১০০ টাকা হইলেও কাজের দিক হুইতে মুদ্রার পরিমাণ ৪০০ 
টাকা (১০০১৪) আছে বলিয়! ধরা হইবে | মুতরাং 
_মুদ্রার পরিমাণ (1) ৮ প্রচলনক্ষিপ্রতা (৬) 
দিসিহর (: হাশিজোর হি মাপ (0) 
কিন্ত আধুনিক যুগ ব্যক্ষ ব্যবস্থার যুগ । সরকার ও কেন্ত্রীয় ব্যান্ধ উভয়ে 
মিলিয়া যে বিহিত মুদ্রা (15891 080০7 ) বাজারে ছাড়ে, আধুনিক যুগে 
ব্যবসায় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র উহার দ্বারাই বেচাকেনা চলে না। আমরা 
চেক-এর দ্বারা যে ব্যাঙ্কের আমানত হস্তাত্তর করি উহার দ্বারাই সামগ্রীর 
বেচাকেনা বহু পরিমাণে হইয়ী থাকে । ব্যাঙ্কের আমানত যদ্দি বাড়িয়া 
যায় তাহ! হইলে লোকের হাতে অর্থাগম হয় বেশী এবং লোকে বেশী করিয়া 
ব্যয় করিতে পারে অর্থাৎ সামগ্রী কিনিতে পারে। এক্ষেত্রে বিবেচ্য হইল 
যে লোকে নগদ টাকা ব্যাঙ্কের নিকট গচ্ছিত রাঁখিলে তবেই যে ব্যাঙ্কের 
আমানত হয় তাহাই নহে, ব্যাঙ্ক সামান্ত কিছু নগদ টাকা রিজার্ভ রাখিয়া 





4 মুদ্রা, বাণিজ্য ও রাষ্রীয় অর্থ-ব্যবস্থা 


উহ্ার বহুগুণ বেশী আমানত ্ষ্টি করিয়া! দেয়; লোককে ধার দেবার সময়ে 
ব্যাঙ্ক এইব্মপ নৃতন আমানত স্প্টি করে। ১* টাকা নগদ রিজার্ভ রাখিলে 
হয়তে! ১০০ টাকার মত আমানত স্ষ্টি করিয়া! দ্িল। ব্যাঙ্কের দ্বারা স্থ্ট এই 
বাড়তি আমানত টাকার স্তায় কাজ করে; ইহাকে ব্যাহ্বমুদ্রা বল হয়। বিছিত 
মুদ্রার ন্যায় ব্যাঙ্কমুদ্রা বাড়িলেও মোট মুদ্রার পরিমাণ বাড়ে। আবার 
বিহিত মুদ্রার প্রচলন ক্ষিপ্রতার যেরূপ ফলাফল আছে, ব্যাঙ্বমুদ্রারও সেই 
প্রচলনক্ষিপ্রতার প্রতিক্রিয়া আছে। অতএব বিহিতমুদ্রা! * প্রচলন ক্ষিপ্রতার 
সহিত ব্যাক্মুদ্রা ৮ প্রচলনক্ষিপ্রত1 যোগ করিলে যাহা যোগফল হইবে তাহা 
হইবে মোট মুদ্রার পরিমাণ । এই মোট মুদ্রার পরিমাণকে, বাণিজ্যের 
পরিমাণের দ্বারা_বিনিময়যোগ্য সামগ্রীর পরিমাণের দ্বারা ভাগ করিলে 
দামস্তর পাওয়া! যাইবে । বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ ফিশার এই বিষয়টি নিম্নরূপ 


সমীকরণের দ্বার] ব্যক্ত করিয়াছেন ঃ 


1৬711 ৬ 


ু 


এই সমীকরণটিতে 
৮১০00০61৬০1 ( দামত্তর ) 
ট1-170006ড ( বিহিতমুদ্রার পরিমাপ ) 
ড-৬০1০০%5 06100265 € বিহিত মুদ্রার প্রচলনক্ষিপ্রত! ) 
1-82015 200165 (ব্যাঙ্ক কর্তৃক কষ্ট মুদ্রার পরিমাণ ) 
ড৬-৬610015 06 3810]. 7:000065 ( ব্যা্বমুদ্রার প্রচলনক্ষিপ্রত] ) 
লুল ০1002 0718 (বাণিজ্যের পরিমাণ ) 


এক্ষেত্রে 7] অর্থাৎ বিছিত মুদ্রার পরিমাণ হইল সর্বাপেক্ষা গুরত্বপূর্ণ 
বিষয়। ব্যাক্বমুদ্রার একটি নির্দিষ্ট অনুপাত বিহিত মুদ্রার আকারে নগদ 
রিজার্ভ রাখিয়া দেওয়] হয়। ম্তরাং ?ঘ বাড়িলে 7” বাড়ে এবং [4 
কমিলে ?1+কমে। মুদ্রার পরিমাণতত্ব ইহাই বলিতে চাহে যে, ৬ এবং 
৬ণযদি অপরিবতিত থাকে তাহা হইলে 24, অর্থাৎ মুদ্রার পরিমাণ বাড়িলে 
দামস্তর বাড়ে এবং মুদ্রার পরিমাণ কমিলে দামস্তর কমে। শুধু তাহাই নহে, 
মুদ্রার পরিমাণ যে অনুপাতে পরিবর্তন হয়, দামস্তরও সেই অন্নপাতেই 


পরিবর্তন হুয়। 


মুদ্রার পরিমাণ তত্ব ও দামস্তর 5 
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4118, দাম*এর হাস বৃদ্ধির কারণরূপে মুদ্রার পরিমাণতত্ব বহু বি্মপ 
সমালোচনার সম্মুবীন হুইয়াছে £ 

প্রথমতঃ, সমালোচকগণ বলেন যে এই তত্ব পরিবর্তনশীল বিষয়গুলি 
বিবেচন। করে না- মুদ্রার পরিমাণের হ্বাস-বৃদ্ধির সহিত সংশ্লি্ বিভিন্ন বিষয় 
যেন কিছুই পরিবর্তন হইতেছে না। এইবাপই যেন এই তত্বে ধরিয়া! লওয়া 
হয়। উৎপাদনের পরিবর্তন অথবা সামগ্রার চাহিদার পরিবর্তন, এসব 
কিছুই ইহা! বিবেচনা করে না9শুধূ একটি গাণিতিক হিসাব করিয়া ইহা 
দেখাইয়। দেয় মুদ্রা বৃদ্ধির দ্বারা দামস্তর বৃদ্ধি পায়। গণিতের দিক দিয়া 
ইহ! সত্য হইলেও ইহার কোন সার্থকতা নাই। 

দ্বিতীয়তঃ, এই তত্ব মুদ্রা বৃদ্ধির সহিত দামস্তর বৃদ্ধির কি কার্য্যকারণ 
সম্পর্ক আছে তাহা মোটেই ব্যখ্যা করিতে পারে না। মুদ্রার পরিমাণ 
বাড়িলে কেন দামস্তর বাড়ে এবং কিভাবে উহা বাড়ে সেই কারণ এবং সেই 
পদ্ধতির কিছুই এই তত্ব ব্যাখ্যা করিতে পারে না। মুদ্রাবৃদ্ধ করিলে 
দামস্তর বৃদ্ধি কি কারণে ঘটে তাহার যথাযথ ব্যাখ্যা না] পাইলে এই তত্বের 
কোন ব্যবহারিক গুরুত্ব নাই। 

ভৃতীয়তঃ, এই তত্বে অনেকগুলি বিষয়কে অপরিবর্তনশীল বলিয়া ধরিয়া 
লওয়! হুইয়াছে-_বাণিজোর পরিমাণ, মুদ্রার প্রচলনক্ষিপ্রতা, ব্যাক্ষমুদ্রার 
প্রচলন ক্ষিপ্রতা। এইগুলি পূর্ববৎই থাকিলে, মুদ্রার পরিমাপ বৃদ্ধিতে দামস্তর 
বৃদ্ধি পাইবে-_-এ কথাই মুদ্রার পরিমাণ তত্ব বলে। কিন্তুবাস্তবক্ষেত্রে এই 
বিষয়গুলি অপরিবর্তনশীল বলিয়! ধর! উচিত নহে। এগুলি পরিবর্তনশীল 
তো! বটেই বরং মুদ্রার পরিবর্তন হুইলে যে পরিস্থিতির স্ষ্টি হয় তাহাতে এই 
বিষয়গুলিও পরিবর্তন হুইতে থাকে । যথ] মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে 
অথচ বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে না বা মুদ্রার প্রচলন ক্ষিপ্রত1 বাড়িবে 
না! এপ কোন নিশ্চয়তা নাই; বরং মুদ্রার পরিমাণে পরিবর্তন হইলে এই 
বিষয়গুলিতেও পরিবর্তন ঘটে। তখন দামস্তরের উপর মুদ্রার ছাস- 
বৃদ্ধি কতখানি ফলাফল ঘটাইল এবং অন্যান্ত বিষয়গুলির হাস-বৃদ্ধি 
কতখানি ফলাফল ঘটাইল তাহার সঠিক বিচার করা আর সম্ভব হইয়া 
উঠে না। 


6 মুদ্রা, বাণিজ্য ও বাস্ীয় অর্থ-ব্যবস্থ। 


চতুর্থতঃ, এই তত্ব ূর্ণ-নিয়োগের (2011 60010576006) অনুমানের 
উপর প্রতিষিত। শ্রমিক সমেত সকল প্রকার উৎপাদক সঙ্গতির পূর্ণ নিয়োগ 
ঘটিলে, মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি আর উৎপাদনের বুদ্ধি ঘটাইতে পারে না 
তখন মুদ্রার বৃদ্ধি ঘটিলেই সীমাবদ্ধ সামগ্রীর উপরে ক্রমবর্ধমান মুদ্রা ব্যয়িত 
হইতে থাকিবে এবং মুদ্রা! বৃদ্ধির অনুপাতে দামবৃদ্ধি ঘটিতে থাকিবে । কিন্ত 
পূর্ণ কর্মসংস্থানের অবস্থা যতদিন না আসে ততদিন মুদ্রার বৃদ্ধিতে অর্থনৈতিক 
জীবনে কর্মচাঞ্চল্য বাড়িয়া ধনসম্পদ উৎপাদন বাড়িবে এবং মুদ্রার পরিমাণ 
বৃদ্ধি, উৎপাদন বৃদ্ধির দ্বার] পুরিত হইবে, দামস্তর বৃদ্ধিতে উহার প্রতিক্রিয়া 
ঘটিবে না। অন্ততঃ আন্বপাতিকভাবে নহে। 

পঞ্চমতঃ, এই তত্বে যেন মনে হয় যে দামস্তর বুদ্ধর একমাত্র কারণ 
মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি। ইহা ঠিক নহে। বিনিময়যোগ্য সামগ্রীর পরিমাপ 
ড০10103০ 0% 680০১ কমিয়া গেলেও দামস্তর বৃদ্ধি পাইতে পারে । 

ষষ্ঠতঃ, মন্দার সময়ে যখন চতুর্দিকে নৈরাশ্য পরিব্যাপ্ত হয়, 
উৎপাদনকাব্ীগণ উৎপাদন করিতে সাহস করে না এবং বেপারীগণ মাল 
মজুদ করিতে সাহস করে না, তখন মুদ্রার পরিমাণ বাড়িলেই দামস্তর বাড়িতে 
পারে না। আসল বিষয় হইল লোকের আয় বুদ্ধি এবং 'ফলপ্রদ চাহিদা" 
(666০01০০ 0622810) বৃদ্ধি-_অর্থাৎ জনগণের পক্ষ হইতে বেশী করিয়। 
জিনিষপত্র কিনিবার প্রস্তুতি । মুদ্রার পরিমাণ তত্ব এই সকল বিষয়ের উপর 
কোনরূপ আলোকসম্পাত করে না। 
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দত 
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4008, মুদ্রার পরিমাণতত্ব মুদ্রার মুল্য বিচার করে মুদ্রার যোগানের 
দিক হুইতে। বাস্তবক্ষেত্রে মুদ্রার চাহিদার দিক হইতেও মুদ্রার মূল্য বিচার 
করা চলে। কেন্বীজ অর্থনীতিবিদদিগের দ্বার] প্রদত্ত একটি সমীকরণ-_ 
ইহাকেই কেম্বীজ সমীকরণ (08910511786 607801019) বল! হয়-মুদ্রার 
চাহিদার উপর আলোকসম্পাত করে। 

জনসাধারণ তাহাদের বাৎসরিক উপার্জনের একটি নির্দিষ্ট অংশ হাতে 
রাখিয়! দেয়। নিজেদের ঘরে নগর্দের আকারেই হউক, বা ব্যাঙ্কের নিকট 
আমানতের আকারেই হুউক। ধর] যাউক তাহার বাৎসরিক উৎপাদনের 


মুদ্রার পরিমাণ তত্ব ও দামস্তর 


যে নির্দিষ্ট অংশ ক্রয়ক্ষমতার আকারে ধরিয়! রাখিতে চাছে উহার নাম হইল 
চ$ তাহা হইলে [ হইবে সামগ্রী সমহ্ি-_বিবিধপ্রকার সামশ্রীর একটি 
নির্দিই পরিমাণ। 

৮ যদ্দি সামগ্রীর গড় দাম হয়, তাহ] হইলে চর হইবে £€ সামগ্রীর দাম 
অর্থাৎ মুদ্রার চাহিদা । যেহেতু মুদ্রার চাহিদ1 ও যুদ্রার যোগান সমান হইবে 
সেহেতু 
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_ 
অর্থাৎ 7 ঢু 


অর্থাৎ মুদ্রার যোগানকে মুদ্রার চাহিদার দ্বারা ভাগ করিলে যাহ! 
ভাগফল হইবে তাহাই হইবে দামস্তর। কেম্বীজ সমীকরণে বল! হয় যে 
মুদ্রার পরিমাণ যদ্দি বাড়ে কিন্ত লোকে যদি পূর্বেকার সমানই যথার্থ ক্রুয়- 
ক্ষমত] (221 10010102511 [05০1) ধরিয়! রাখিতে চাহে, অর্থাৎ 7 যদি 
অপরিবতিত থাকে, তাহা হইলে দামস্তর বাড়িবে। কিন্ত এই বধিত দামস্তর 
এঁ একই পরিমাণ 7 সামগ্রী সমষ্টি কিনিতে বেশী খরচ পড়িবে । হৃতরাং 
লোকে বাধ্য হইয়াই বেশী পরিমাণ টাকা হাতে ধরিয়া রাখিবে ? মুদ্রার 
পরিমাণ বাড়িয়। দামভ্তর বাড়িবে, দাযস্তর বাড়িবার দরুণ মুদ্রার চাহিদ। 
বাড়িবে। 


এক্ষণে লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে কেন্বীজ সমীকরণের ছু. হইল ধরিয়! 
রাখা মুদ্রা এবং ফিশার সমীকরণের ৬ হইল ছাড়িয়া দেওয়া মুদ্রা । ছাড়িয়া 
দেওয়া! এবং ধরিয়া রাখ! পরস্পরের বিপরীত । যেটাক! ছাড়িয়া] দেওয়। 
হইল তাহ! ধরিয়] রাখ! হইল না এবং ষে টাকা ধরিয়া রাখা হইল তাহাকে 
ছাড়িয়া দেওয়া! হইল না। ম্ুতরাং [৫ হইল ৬-এর বিপরীত। দ্বতরাং 


কেম্বীজ সমীকরণের ৮ এবং ফিশার সমীকরণের রত একই বস্বকে বিভিন্ন 


ভাবে ব্যক্ত করিতেছে । ধর] যাক, লোকে গড়ে এক মাসের উপার্জনকে 
মুদ্রার আকারে ধবির1 রাখিতে চাছে। সেক্ষেত্রে 2" এবং ৬-কে পরিমাপ 
করিলে দেখা যাইবে যে ণু' হইল জাতীয় উৎপাদন (9610091 08০6)- 
এর সমান এবং ৬ হইল ১২। ৬ ১২ হইবে কারণ আমাদের উপার্জন ব্যতব 


৪ মুদ্রা, বাণিজ্য ও রাই্ীয় অর্থ-ব্যবস্থা 


করিবার সময়ে আমরা প্রতিটি টাকা গড়ে ১২ বার খরচা করিব । কিন্তু] 
হইল জাতীয় উৎপাদনের বহু অংশ। 


টি 
ডা 


অতএব বাণিজ্যের পরিমাণ অর্থাৎ শা" যতদিন অপরিবতিত থাকিবে, 
চ. এবং ৬ উভয়কেই একই শক্তি চালিত করিবে । টাকার চাহিদ1 হইল 
টাকার প্রচলন ক্ষিপ্রতার অনুপাত । ক্ষুতরাং 
০০7 এবং 
-1৬ 
শু 


0.4. 11911) 01181 18 17162106 195 09109710101. 10716$ ? 
€01 
[01961050181 196৮5786911 0188 01116767) 170115€8 1017" 110101710 


1 একই বস্ত। 


7101865, ড/1)191) 901 17686 777011585 0068 6156 7158 £0 1179 
1018617077617101) 01 “41708701176” 17101)6$ ? (9, &. 1960) 

4008. কীন্স্‌ প্রমুখ কেম্বীজ অর্থনীতিবিদগণ মুদ্রার যে একটি নিজস্ব 
চাহিদা আছে, ইহার প্রতিই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। যদিও 
আমর] সরাসরি টাকা খাইতে পরিতে পারি না, তথাপি নানা কারণে 
আমর] সকলেই কিছু টাক] হাতের কাছে রাখিয়] দিতে ইচ্ছুক হই। সমাজে 
সকল ব্যক্তি যৌথভাবে যত্টাকা নিজেদের হাতে রাখিয়া দেয়, তাহাই 
হইল, দেশের মধ্যে মোট টাকার চাহিদা | কিন্ত যেবস্ত সরাসরি ভোগ 
করিবার কোন উপায় নাই, যে বস্তু লোকে কেন কাছে রাখিয়! দিতে চাহে 
তাহার কতিপয় সুনির্দিষ্ট কারণ আছে। এই কারণগুলিকে নগদ রাখিবার 
অভিপ্রায় রূপে বর্ণনা করা হুইয়াছে। 

প্রথমত $, লোকে আয় ব্যয়ের ফাক পুরণের জন্ত হাতে নগদ মুদ্রা 
রাখিবার পক্ষপাতী হয়। আমাদের আয়ের সময় এবং ব্যয়ের সময় যদি 
ঠিক মিলিয়! যাইত তাহা! হইলে হাতের কাছে কম নগদ টাকা রাখিয়াই 
জীবন যাত্র! নির্বাহ করা যাইত । কিন্ত আসলে অধিকাংশ লোকের উপার্জন 
ঘটে একটি নির্দেই কাল অস্তর--সপ্তাছ, বা মাস বা বৎলর | মাসের প্রথমে 
যদি কোনও ব্যক্তি বেতন পায় তাহা হুইলে তাহাকে লারামাসের খরচা 


মুদ্রার পরিমাণ তত ও দামস্তর 9 


চালাইবার মতন কিছু টাকা সর্বদাই হাতে রাখিয়] দিতে হইবে । বেতন 
মাসের প্রথমে পাইলেও, খরচা প্রাত্যহিক, প্রতিদিনের খরচা যাহাতে 
চালানো যায় এবং পাওনাদার স্থষ্টি হইলেই যাহাতে তাহার পাওন! মিটানো 
যায়, সেই উদ্দেশ্টে লোকে নগদ টাক] রাখিয়া দেয় । আয় ও ব্যয়ের ফাক 
যত বেশী হইবে লোকের পক্ষে ততই বেণী নগদ টাকা হাতে রাখিয়া দিবার 
প্রয়োজন হইবে । তবে এই ফাক এত বেশী যেন ন! হয় যাহাতে হাতের টাকা 
ইতিমধ্যে ঘুদে খাটাইয়। লওয়া যায় । যন্দ আমি আজ উপার্জনের অর্থ পাই 
এবং বুঝি যে একবৎসরের মধ্যে আমার কোন খরচ নাই, একবৎসর পরে 
আমার বায়ের প্রয়োজন হইবে, তাহা হইলে ইতিমধ্যে আমি এ টাকাটি দে 
খাটাইয়৷ কিছু উপার্জন করিয়া লইতে পারি । সেক্ষেত্রে আর আমি নগদ মুদ্রা 
ধরিয়া রাখিলাম না, আমার নগদ মুদ্রার চাহিদ| তিরোহিত হইবে । সাধারণ 
তৈনন্দিন জীবনে কিন্তু এইরূপ ঘটে না । আমর] সাধারণতঃ আয় করি একটি 
সময়ের বিন্দুতে, কিন্তু ব্যয় করি সময়ের ব্যাপ্তিতে । জীবন-যাত্রা নির্বাহের 
ক্ষেত্রে, এই আয়-ব্যয়ের ফাক পুরণার্থে নগদ মুদ্রার যে চাহিদা করা 
হয় উহ্হার অভিপ্রায়কে বলা হয় “উপার্জন অভিপ্রায়+” (2000106 
7700152 ) | 

কিন্ত সাধারণ দৈনন্দিন জীবনের ন্যায়, ব্যবসার ক্ষেত্রেও আয় ও ব্যস 
ঠিক একই সময়ে ঘটে না। ব্যবসায়ীদের এক একটি নিদিষ্ট সময়ে পাওনা 
মিটাইবার প্রয়োজন হয় এবং উহ্থার জন্ প্রত্যহ কিছু কিছু করিয়া হাতে 
নগদ জমাইয়৷ তুলিতে হয় যাহাতে যথাসময়ে পাওনাদারের পাওনা মিটানো 
যাইতে পারে । আবার কোন কোন ব্যবসার ক্ষেত্রেঃ উপার্জন ঘটে বৎসরের 
একটি নির্দিষ্ট সময়ে, বৎসরে একবার, কি ছইবার, কি পাচবার, কিন্ত 
ব্যবসায়ীকে হয়তো! খরচ করিতে হয় প্রতি মাসেই, বা প্রতি সপ্তাহেই, এমন 
কি প্রতিদিনই । এরূপ ক্ষেত্রে, ব্যবসায়ী যাহাতে তাহার নিয়মিত খরচা 
চালাইয়! যাইতে পারে সেই উদ্দেশ্টে তাহাকে সর্বদাই তাহার হাতের কাছে 
নগদ টাকা জমাইয়! রাখিতে হয়। ব্যবসায়ীদের ব্যবসায়ের এই আয় ও 
ব্যয়-এর ফাক পৃরণের জন্য যে নগদ টাকা হাতে রাখার অভিপ্রায় থাকে, 
তাহাকে বলা হয় প্কারবার অভিপ্রায়” (905100655 7006556) | উপার্জন 
অভিপ্রায় এবং কারবার অভিপ্রায়--এই ছইটিকে মিলিত ভাবে লেনদেন 
অভিপ্রায় (7:80880610189 1000৮) বলা হয়। 
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দ্বিতীষ্বত £, ভবিষ্যতে দামস্তর কমিতে পারে এই প্রত্যাশায় লোকে 
নগদ টাকা ধরিয়া রাখিতে চাহে । এই ধরণের অভিপ্রায়কে ফাটকা! 
অভিপ্রায় (59০০9196156 170961৬6 ) বলা হয়। লোকে যদি যনে করে যে 
দামস্তর বর্তমানে যাহা আছে ভবিষ্যতে তাহা! অপেক্ষা! কমিয়া যাইতে পারে 
তাহা] হইলে তাহার] হাতের টাকা বর্তমানেই জিনিষ পত্র না কিনিয়া 
ভবিষ্যতে কিনিবার জন্য রাখিয়া দিবে । অবশ্য সকলেই যদি এইরূপ 
প্রত্যাশ! করে এবং ভবিষ্যতে দাম হ্রাসের আশায় বর্তমানে টাকা চাপিয়! 
রাখে, তাহ! হইলে বর্তমান ও ভবিষ্যতের ব্যবধান শীঘ্রই তিরোহিত হইবে-_ 
অর্থাৎ অতিশীঘ্রই দ্রামস্তর কমিয়া যাইবে। তখন যদি আর দাম হাসের কোনও 
প্রত্যাশ। না থাকে, তাহ] হইলে যে অভিপ্রায়ে টাকা ধরিয়! রাখা হইয়াছিল 
তাহা বিলুপ্ত হইবে । তবে কেহ কেহযদি মনে করে যে ভবিষ্যতে দাম 
আরও কমিবে এবং কেহ কেহ যদ্দি মনে করে যাহা কমিয়াছে তাহ অপেক্ষা 
আর কমিবে না__জনগণের মধ্যে যদি এইন্ধপ মতবিরোধ থাকে তাহা! হইলে 
মুদ্রা ধরিয়া রাখিবার ইচ্ছা বলবৎ থাকিবে, কারণ একশ্রেণী মুদ্রা ধরিয়। 
রাখিবার জহ্ঃ অনিচ্ছুক হইলেও আর একশ্রেণী উহা ধরিয়৷ রাখিতে ইচ্ছুক 
হইবে। ইহ] ছাড়াও, একশ্রেণীর লোক আছে যাহার! সম্পত্তির বেচাকেনা 
হইতে ফাঁল্‌্তে৷ লাভের আশায় হাতে কিছু টাক] সবসমস্সে রাখিয়। দেয়। 
ইহা ফাট্কা অভিপ্রায় । 

তৃতীয়ত & মাহ্বষের সাংসারিক জীবনে এবং ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও 
অনিশ্চয়তার অংশ অনেকখানি । কখন কি বিপদ আপদ আসে এৰং 
অপ্রত্যাশিত ব্যয়ের সম্মুখীন হইতে হয় তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই । আবার 
কখন্‌ যে প্রত্যাশিত আয় ঠিক পাওয়া গেল ন| তাহারও কোনও স্থিরতা 
নাই, যাহা নিশ্চিত পাওয়া যাইবে বলিয়! আশ! করা গিয়াছিল তাহ? 
অনেক সময়েই পাওয়া যায় না, হয়তে! দেনাদার ঠিক সময়ে পাওনাদারের 
পাওনা আদায় দিতে পারিল ন1। এই প্রকার নান] অনিশ্চয়ত। থাকিবার 
দরুন আমরা সর্বদাই হাতে কিছু টাকা রাখিয়া ভবিষ্যতের সম্ুখীন হইতে 
চাহি। 

হাতে নগদ ধরিয়া রাখিবার এই তিনটি মোটামুটি কারণের মধ্যে 
প্রথমোক্ত কারণটির দ্বারা, অর্থাৎ লেনদেন অভিপ্রায়-এর দ্বারা মুদ্রা মভুদ 
কর] (1998:1)8 ) হয় না; এ অভিপ্রায়ে যে মুদ্রা রাখিয়। দেওয়া হস 
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তাহা নিয়মিততাবে ধীরে ধীরে ব্যয় হইতে থাকে । কিন্তু দ্বিতীয় এবং 
তৃতীয় অভিপ্রায়ের দরুণ যে মুদ্রা ধরিয়া! রাখ! হয় উহার দ্বার! মুদ্র! 1,080 
কর] বা মজুদ করা হয়। প্রথম অভিপ্রায়ে ধরিয়া রাখ! মুদ্রা অল্পে অল্পে 
ঠিক নিয়মিতভাবে প্বিনিময়-এর মাধ্যম” (27601079 0৫ 2301)21066 ) রূপে 
ক্রিয়া করিতে থাকে, কিন্তু দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অভিপ্রায়ে যে মুদ্রা ধরিয়া 
রাখা হয়ঃ তাহা “মুল্যের সঞ্চয়” (56912 0£ 5৪19) ব্ূপে কার্য করে। 
এই পরিমাণ অর্থ সাময়িকভাবে অলস থাকে । 

0. 6. ৮7006 061079100 107. 7707865 88 776850760 11) (116 0081)615 
1601৮ দাড় 19 2801 616 99186 88 6175 06108110 107 1007065 
7068962860 17) (118 11068101685 707516791105 25. 71)676 ৪৮৪১ 11076 87১ 
1110109 1061/8661) (1)8 জ০.৮  ]0180098 618০ 81286677611, 

&0৪* মুদ্রার চাহিদার পরিবর্তনের পরিমাপ ছুইভাবে করিতে পারা 
যায়। একটি হইল পরিমাণতত্ব অন্ুদারে । এই তত্ব অনুযায়ী, প্রশ্ন তুল 
যাক লোকে পূর্বাপেক্ষা বেশী যথার্থ ক্রয়ক্ষমতাঁ_অর্থাৎ কেন্বীজ 
সমীকরণের [ধরিয়া রাখিতেছে কিনা । যদ্দি লোকে যথার্থ ক্রয়ক্ষমতা 
বেশী করিয়া ধরিয়া রাখিতেছে দেখা যাঁয় তাহা হুইলে বুঝিতে হইবে যে 
দ্ামত্তর কমিক গিয়াছে । যদি টাকার যোগান অপরিবতিত থাকে তাহ! 
হইলে একমাত্র দামজ্তরের পতনের দ্বারাই, যথার্থ ক্রয়ক্ষমতার ধরিয়া রাখা 
বাড়িতে পারে 3 অন্থায় লোকে বেশী করিয়৷ ক্রয়ক্ষমত1 ধরিয়া রাখিতে 
চাইলেই যে বেশী করিয়া টাকার যোগান হইবে এইন্সপ কোন নিশ্চয়ত] নাই 
বরং এন্ধপ কৌন সম্ভবনা নাই। সুতরাং লোকে বেশী করিয়। ক্রয়ক্ষমত। 
হাতে জমাইয়াছে- ইহার অর্থ হইল জিনিসপত্রের দাম কমিয়! গিয়াছে। 
11-2--এই সমীকরণ হুইতেই বুঝ| যায়; আমরা বাৎসরিক উৎপাদনের 
যে অংশ ধরিয়া রাখিতে চাই উহ্ার সহিত উহাদের গড়দাম গুণ করিলে 
তাহাই মোট মুদ্রার পরিমাণ। স্ৃতরাং মোট মুদ্রার পরিমাণ যদি অপরিবতিত 
থাকে তাহা হইলে ৫ বাড়িতে পারে একমাত্র ০-এর পতনের দ্বারা । 

দ্বিতীয়তঃ, মুদ্রার চাহিদার পরিমাপ কর1যায় নগদ আসক্তির (11991105 
00662161006) দ্বার|। লোকে আয় ব্যপ্ন এর ফাক মিটাইবার অভিপ্রায়, 
অনিশ্চয়তার সপ্ুখীন হইবার জন্ত সাবধানতা অবলম্বনের অভিপ্রায়ে, এবং 
ফাটক! কারবারে প্রবৃত্ত হইবার অভিপ্রান্ে কিছু টাকা সর্বদাই তরল আকারে, 
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অর্থাৎ নগদ, ধরিয়া! রাখিতে চাহে । কত টাকা লোকে তরল আকারে 
ধরিয়া রাখিতে চাহে তাহার দ্বারাও মুদ্রার চাহিদ1 পরিমাপ করা যায়। 
যদি লোকে বেশী টাকা নিজেদের কাছে নগদ্দ-এর আকারে ধরিয়া রাখিতে 
চাহে তাহার অর্থ হইবে লোকে বেশী করিয়! মুদ্রার চাহিদা! করিতেছে। 
অপরপক্ষে লোকে যদি কম করিয়া নগদ টাকা নিজেদের আয়ত্তে রাখিয়াই 
সন্তষ্ঠ থাকে, উহ্থার অর্থ হইবে সে দেশে মুদ্রার চাহিদা হাস পাইয়াছে। 
লোকে কত টাকা নিজেদের কাছে তরল আকারে রাখিবে শির্ভর করে 
কুদের হারের উপর | নগদ টাকা নিজের হাতে রাখিয়া! দ্রিবাঁর অর্থই হইল 
এ টাকা স্থদে খাটাইয়া যে আয় করা যাইত তাহা হইতে নিজেকে বঞ্চিত 
করা। ত্বদের হার যদি খুব কম হয় তাহ! হইলে নগদ রাখিয়া নিজেকে 
বঞ্চিত করা হুইবে খুবই কম, সেক্ষেত্রে নগদ পছন্দ বেশী হইবে। কিন্তু 
তদের হার যদি বেশী হয় তাহা হইলে সুদে টাকা খাটাইয়৷ যথেষ্ট উপার্জন 
করা সম্ভব, সেক্ষেত্রে নিজের কাছে নগদ টাকা আলস রাখিয়া দেওয়া 
লোকসান । নগদ পছন্দ তখন কিয়া! যাইবে, লোকে নগদ টাঁকা ধরিয়্! 
ন] রাখিয়া ছ্দে খাটাইতে থাকিবে । 

এই আলোচন1 হইতে বুঝিতে পারা যায় যে মুদ্রার পরিমাণ তত্ব অনুযায়ী 
টাকার চাহিদার যে পরিমাপ কর] হয় এবং নগদ পছন্দের ভিত্তিতে টাকার 
চাহিদার ষে পরিমাপ কর] হয় & দুইটি একই বস্ত নহে; এ ছুইভাবে পরিমাপ 
করা চাহিদা একই পরিমাণ দেখাইবে না। তবে এ ছ্ুইপ্রকার চাহিদার 
মধ্যে সংযোগ আছে। পরিমাণতত্বের দিক হুইতে মুদ্রার চাহিদার যে 
পরিমাপ করা হুয়, উহা নগদ পছন্দের মধ্যে ধর] আছে, উহ্থা যুদ্রা ধরিয়া 
রাখিবার কারবার অভিপ্রায় বলিয়া ( €:81058060105 20061৮6) বর্ণনা করা 
হইয়াছে তাহাই । আবার যদি নগদ পছন্দ বাড়িয়া যায় এবং সেই কারণে 
সুদের হার বাড়িয়! যায়, তাহ হইলে ব্যবসা বাণিজ্য বাধ! পাইবে, জিনিসের 
দাম পড়িতে থাকিবে, এবং ছু অর্থাৎ ধরিয়া রাখা প্রকৃত ক্রয় ক্ষমত] বাড়িবে। 
এক্ষেত্রে মুদ্রার ছুপ্রকাঁর চাহিদারই একই দিকে গতি দেখা যাইবে । 

৩.6. ভুত 6876101156৩ 011167606 2588005 10 11101 
06 66067811661 091 90101770015 [11065 হাড় 118৩. 

08, মুদ্রার পরিমাণ তত্ব, দামভ্তরে পরিবর্তনের জন্ত একমাত্র মুদ্রার 
পরিমাণকেই দায়ী কর! হয়? মুদ্রার পরিমাণ বাড়িলে দামস্তর বাড়ে এবং 
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মুদ্রার পরিমাণ কমিলে দামস্তর কমে, ইহাই পরিমাণতত্তের মূল বক্তব্য। 
বাস্তবঙ্ষেত্রে কিন্ত মুদ্রার পরিমাণে পরিবর্তন দামঘ্তর পরিবর্তনের একমাত্র 
কারণ নহে; অনেক অর্থনীতিবিদ মনে করেন যে মুদ্রার পরিমাণের 
পরিবর্তনকে দামস্তরের পরিবর্তনের কোনবূপ কারণন্মপেই বর্ণনা কর] উচিত 
নহে । মুল যে সকল কারণে দামস্তর পরিবন্তিত হয় সেগুলি মুদ্রার 
পরিমাণ-এর পরিবর্তন হইতে উদ্ভৃত নহে, বা মুদ্রার পরিমাণের উপর 
নির্ভরশীল নহে! আসলে যে সকল বিষয়ের দরুণ, সাধারণ দ্রব্যমুল বৃদ্ধি 
পায় সেগুলিকে নিয়রূপে বর্ণনা কর! চলে । 


(১) উৎপাদনের পরিবর্তন 


উৎপাদনের পরিবর্তনের দরুণ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাইতে পারে । কখনও 
কখনও উৎপাদন হাস পাইলে, দ্রব্যমূল্য বাড়ে; আবার কখনও কখনও 
উৎপাদন বৃদ্ধি পাইলেও দ্রব্যমূল্য বাড়ে। নানাকারণেই সাধারণ উৎপাদনের 
সুর হাস পাইতে পারে। এই সকল কারণের মধ্যে হইল অর্থাভাব এবং 
কাচামালের অভাব। সাধারণ অর্থাভাব ঘটিতে পারে ব্যাঙ্কের টানে। 
ব্যাঙ্ক যদি টাকার বাজারে টান দেয়, স্বদের হার বাড়ায় এবং খোলাবাজারে 
সরকারী সিকিউরিটি বিক্রয় করে, তাহ! হইলে সাধারণ ভাবে অর্থাভাব 
ঘটিয়া (বিহিত মুদ্র/-15£91 65006: 10006--সমান থাকিলেও এই 
অর্থাভাঁব ঘটিতে পারে)। উৎপাদনের পরিমাণ একই সঙ্গে নান! শিল্পেই কমিয়া 
যাইতে পারে । কখনও কখনও গুরুত্বপূর্ণ কাচামালেও টান পড়িতে পারে ॥ 
বিচ্ছিন্নভাবে বিশেষ বিশেষ শিল্পের কাচামালে নানা কারণেই টাল পড়িতে 
পারে । কিন্তু সম়গ্রভাবে বা সাধারণভাবে দেশের অধিকাংশ শিল্পে বা 
কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ শিল্পে কাচামালের অভাব ঘটিতে পারে ছৃইটি কারণে ঃ 
প্রথমতঃ কৃষিকার্ষেয কোনও কারণে বিপর্যয় ঘটিলে, কারণ কৃবিকার্ধ্য হইতে 
বহুবিধ শিল্পের কীাচামাল যোগান দেওয়া হয়; দ্বিতীয়তঃ, যুদ্ধ বিদ্রোহের 
দরুণ বিদেশ হইতে আমদানী বন্ধ হইয়া গেলে। এইরূপ কোন সাধারণ 
কারণে, _অর্থাৎ যে কারণ দেশের প্রায় সকল শিল্পে, অন্ততঃ গুরুত্বপূর্ণ 
কয়েকটি শিল্পে অভিন্ন ভাবে ক্রিয়া করে,_-উৎপাদনের স্তর কমিয়া গেলে 
সাধারণভাবে জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়া! যাইবে 
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€২) উৎপাদন খরচার পরিবর্তন 


আবার সাধারণভাবে উৎপাদনের স্তর বাড়িয়া! গেলেওঃ দেশের দামস্তর 
বাড়িয়া যাইতেছে দেখিতে পাওয়া যায়। উৎপাদন বৃদ্ধির সহিত ক্রমিক 
উৎপাদন হাস-এর নিয়ম ক্রিয়া করে এবং উৎপাদনের খরচ৷ ক্রমশঃ বাড়িতে 
থাকে, তখন জিনিষপত্রের দামও ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে । বিশেষ করিয়া 
যদি ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে বেশী খাছ্চশস্ত এবং শিল্পের কাচামাল 
ফলাইবার জন্ত পুরাতন দেশে বহুবার চাষ কর1 একই জমিতে আত্যত্তিক চাষ 
কর! হয় তাহা হইলে উৎপাদন খরচ! দ্রুত বাড়িতে থাকিবে । খাগ্বস্ত এবং 
কীচামালের দাম বাড়িলে দাম বৃদ্ধির প্রবণতা শুধু কৃষি সামগ্রার ক্ষেত্রেই 
সীমাবদ্ধ থাকিবে না, উহা শিল্প সামগ্রীর ক্ষেত্রেও ছড়াইক্া! পড়িবে । কৃষির 
উপর চাপ পড়িবার যে দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া হইল, উহা! ছাড়াও নানাবিধ 
কারণে সাধারণভাবে উৎপাদন খরচার বুদ্ধি ঘটিতে পারে । শিল্পের নিজন্ব 
কারণেই প্রান্তিক উৎপাদন খরচার বাঁড়িতে পারে। দক্ষ শ্রমিকে টান 
পড়িয়া অদক্ষ শ্রমক নিয়োগের দরুপঃ যন্ত্রপাতিতে টান পড়িয়া নিকষ্ট যন্ত্রপাতি 
ব্যবহারের দরুণ প্রভৃতি নান! কারণে শিল্পের ক্ষেত্রে উৎপাদন খরচ] বাড়িয়া 
যাইতে পারে। এন্প ঘটিলেই সাধারণ দামস্তর বাড়িবে। 


(৩) একচেটিয়া কারবারের ক্ষমতা বৃদ্ধি 


উৎপাদন কারীদের একচেটিয়ামূলক ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইলেও উহ্বার দ্বারা 
'দামস্তর বৃদ্ধি পাইতে পারে । কোনও কারণে যদ্দি উৎপাদনকারীরা একচেটিয়া 
কারবারের ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারে তাহ। হইলে তাহার] জনসাধারণের 
নিকট হইতে বেণী দাম আদায় করিয়া লইতে পারিবে । তবে একই সঙ্গে 
বহুপ্রকার শিল্পে একচেটিয়াদারী ক্ষমতা বৃদ্ধি সচরাচর ঘটে না। আকম্মিক 
কারণে আমদানী বন্ধ হইলে, বা উৎপাদনের নিদ্দি্ অংশ কোনও 
বিশেষভাবে নির্দিষ্ট দিকে প্রবাহিত করাইয়! দ্দিলে (যেমন যুদ্ধের সময়ে 
ঘটিতে পারে ) একই সঙ্গে বহু শিল্পে একচেটিয়াদারীর ন্ুষোগ উদ্ভূত হয়। 
আবার যদি দেশের মধ্যে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান সঙ্ঘবন্ধ হইয়। বৃহৎ বৃহৎ শিল্প 
প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে, অর্থাৎ একচেটিয়ামুলক সভ্ববদ্ধতার (01009011500 
59200820200 ) প্রবণতা সৃষ্টি হয়, তাহা হইলেও এইরূপ একচেটিয়া! ক্ষমতার 


মুদ্রার পরিমাণ তত্ব ও দামস্তর 15 


ক্রমবর্ধমান প্রয়োগ ঘটিতে পারে । উহাতে বিভিন্ন প্রকার সামগ্রার দাম 
ক্রমশংই বাড়িতেছে দেখিতে পাওয়া যাইবে । 


(৪) কর্মদক্ষতার তুলনায় মঙ্জুরা বৃদ্ধি 


মজুরা বৃদ্ধি হইলে উৎপাদন খরচ] বাড়িবে এবং উৎপাদনকারীরা পণ্যের 
বেশী দাম আদায় করিবে | শিল্প সমৃদ্ধির শেষ স্তরে এইরূপ মজুরী বৃদ্ধি 
ঘটিতে পারে, কারণ এ সময়েই আধারণভাবে শ্রমিকের দুপ্রাপ্যত] ঘটে 
এবং শ্রমিকসজ্ঘের দরকষাকষির ক্ষমতা বাড়ে । উৎপাদনকারীর1 এই সময়ে 
হুপয়স৷ উপাঙ্জন করে বলিয়া শ্রমিক দজ্ঘের দাবী ঠেকাইবার জন্ত ব্যগ্র থাকে 
না, ব্যগ্র থাকে ঝামেল! এড়াইয়া! উপাজ্জনের পথ প্রশস্ত রাখিতে । কিন্ত 
দ্রামস্তর বৃদ্ধির প্রবণতার সহিত মজুরী বৃদ্ধি যোগ হইলে, দামস্তর বৃদ্ধির 
প্রবণত1 আরও উগ্র হইয়! উঠে। কিন্ত দামস্তর যতই বাড়ে, মজুরী বৃদ্ধির 
দাবী ততই উগ্র হয় এবং এ দাবী মিটাইলে দামস্তর আরও বাড়ে। 


(৫) ব্যয় বৃদ্ধি 


সাধারণভাবে দেশের মধ্যে ব্যয় বৃদ্ধি পাইলে জিনিষপত্রের চাহিদ! বৃদ্ধি 
পাইয়৷ দামস্তর বৃদ্ধি পাইবে । সাধারণভাবে ব্যয় বৃদ্ধি পাইলে উহার 
অনুপাতে জিনিষপত্রের যোগান বুদ্ধি না পাইবার দরুণ, একই পরিমাণ 
সামগ্রী-সমষ্টির উপরে বেশী পরিমাণ ক্রয়ক্ষমতাঁর চাপ পড়িবে, তখন দামস্তর 
বাড়িবে। সমাজের মধ্যে যে মোট ব্যয় হয় উহার ছুইপ্রকার বস্তর উপর 
ঘটে, সাধারণ ভোগসামগ্রীর ( 50159003915 89005 ) এবং উৎপাদক বস্ত বা 
পুঁজি সামগ্রীর উপরে । ভোগসাধ্রীর উপর যে ব্যয় করা হয়ঃ তাহ। 
মোটাঘুটি স্থির হইয়! আকস্মিকভাবে বা যখন তখন পরিবর্তন হইতেছে এন্প 
দেখা যায় না, কারণ যে অভ্যাস, রুচি বা প্রয়োজনের বশে আমরা সাধারণ 
ভোগ সামগ্রী কিনি উহা মোটামুটি স্থির, উহাতে মুহ্মু্ছ পরিবর্তন ঘটে না । 
উপার্জনের পরিবর্তন ঘটিলে বা! বিশেষ কোন কারণে ভোগস্পৃহার পরিবর্তন 
ঘটিলে তবে এই ধরণের ব্যয়ে পরিবর্তন ঘটে । কিন্ত অপর যে পর্যায়ের ব্যয় 
আছে-_পু'জিসামগ্রীর অর্থাৎ উৎপাদক বস্তর উপর ব্যয় ( কারখান। নির্মাণের 
জন্ত বা যন্ত্রপাতি উৎপাদনের জন্য বা গৃহনির্মাণের জন্ক বায় )--উহ] চিরচঞ্চল, 
উহ! কখনও বাড়িয়! যায়, কখনও কমিয়| যায়, উহা! শুপ্রতিঠিত অভ্যাসের 
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উপর নির্ভর করে না, উহ! নির্ভর করে ভবিষ্যতে উহা! হইতে কি রূপ আয় 
হইতে পারে সে সম্পর্কে বর্তমানের ধারণার উপর | এই ধারণা কিছুটা 
বাস্তবতথ্যের দ্বার এবং কিছুট! ব্যবসায়ীদের মনশুত্বের দ্বারা গড়িয়া উঠে। 
বাস্তবতথ্য হইল, পু"জিসামগ্রী বা মূলধনী ব্যয় হইতে বর্তমানে কিরূপ 
উপার্জন পাওয়! যায় এবং মনস্তত্ব হইল, বর্তমান উপার্জনের ভিত্তিতে 
ভবিষ্যতে কি প্রত্যাশ। করা যাইতে পারে। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একটু 
আশাবাদিত! স্থষ্টি হইলেই পুণ্জিসামগ্রীর উপর ব্যয় বাড়িয়! যায়। 
উৎপাদনকারীদের ব্যয় বাড়িবার দাক্ুণ শ্রমিকদের আয় বাড়িয়া যায়, তখন 
শ্রমিকর] বেশী করিয়া ব্যয় করে; এই ব্যয় অর্থনৈতিক কাঠামোর বিভিন্ন স্তরে 
ছড়াইয়! পড়ে, এবং জিনিষপত্রের দাম বাড়িতে থাকে । 
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10881701067 01 00106589০06 76 19617251018 01 7801167 £17186 (119 
8818165056০. 08107506,5  101801188 

07 

(0159 78980109107" (115 5167 (1786 ৪9517108 8700 10569170600 
(86০: 781109 80. 117010%80177615 017 (116 01065 10100011861017 01 0129 
00081086165 61060 110 95019111177 [07106 011810868, 

£08. মুদ্রার পরিমাণ হ্রাস বুদ্ধি হইলে কি কারণে দামস্তরের হ্রাস বৃদ্ধি 
ঘটে ইহা মুদ্রার পরিমাণ তত্ব ব্যাখ্যা করে না। কখনও কখনও নূতন মুদ্রা 
স্থপ্টি করিলে দামস্তর বুদ্ধি ঘটিয়া৷ যায়, কখনও কখনও সমপরিমাণ মুদ্রাই - 
স্যটটি হইলে দামস্তরের উপর উহার কোনই প্রতিক্রিয়া! দেখা যায় না। এই: 
সব কারণে মুদ্রার পরিমাণকে ব্যবসা বাণিজ্যের নিধরক বিষয়রূপে দেখিবার 
পরিবর্তে সঞ্চয় ও বিনিয়োগকেই এঁ নিধশারক বিষয়ক্ূপে গণ্য করা হইয়া: 
থাকে। সঞ্চয়-বিনিয়োগের পরিবর্তনই আসল পরিবর্তন- মুদ্রার পৰিমাণকে 
এ পরিবর্তনের সহিত নিজেকে খাপ খাওয়াইয়! লইতে হয়। 

প্রত্যেক বৎসরেই সমাজে একটি নিদিষ্ট পরিমাণের সামগ্রী ও সেবা 
উৎপাদ্দিত হয়। ইহার্দের মধ্যে কয়েক প্রকার সামগ্রা আছে যেগুলি 
অচিরেই ভোগ কার্ষ্যে প্রয়োগ করা এবং অপেক্ষাকত অল্প সময়ের মধ্যেই 
ইহাদের ভোগকার্য্য সমাধ। হইয়া যায় অন্ততঃ সমাধ! করিয়! লইতে হয়। 
ইহারা বেশীদিন টিকে না, যথা খান্তবস্ত, সাধারণ পরিধেয় ইত্যাদি 
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ইহাদিগকে চল্তি সামগ্রী (০012608০০৫৪) বলা যাক। আবার কয্েক 
প্রকারের সামগ্রী আছে যেগুলি দীর্ঘস্থায়ী, যেগুলি দীর্ঘকাল ধরিয়া ব্যবহার 
করা যায়, যেমন কলকারখান]।, বাড়ী, গহন] ইত্যাদি । এইগুলিকে স্থায়ী 
সামগ্রী বলা যাক এবং ধর! যাক যেগুলি বৎসরাধিক টিকে সেগুলি স্থামী 
সামগ্রী। 

বৎসরে মোট যে উৎপাদন হইয়াছে তাহাকে যদি চলতি সামগ্রী ও স্থায়ী 
সামগ্রীতে ভাগ করি তাহা! ছইলে লোকের মোট উপার্জনকে শলতি সামগ্রী 
উৎপাদনের দ্বাব! উপার্জন” এবং *স্থাক্সী সামগ্রী উৎপাদন হইতে উপার্জন”. 
এই ছইভাগে ভাগ কর! যায়। কিন্তু জনসাধারণ এই উপার্জনকে কাজে 
লাগায় ছুই প্রকারে- হয় ভোগসামগ্রী ক্রয় করিয়া, না-হয় সঞ্চয় করিয়া। 
লোকে কতখানি সঞ্চয় করিবে তাহ! ভোগাগ্রছের উপর নির্ভবশীল,- সঞ্চয় 
হইল উপার্জনের সেই অংশ যাছ1 ভোগ-সামগ্রী ক্রয়ে ব্যয় করা হয়না। 
সঞ্চয় অলঙম নগদ-এর আকারে ধরিয়া রাখা হয়, অথবা কর্জ দেওয়া হয়, 
অথব! শেয়ার সিকিউবিটি ক্রয় কর] হয়, উহ্ছার দ্বার! স্বায়ী সামগ্রী ক্রয় কর 
হয় ন। 

স্বায়ী সামগ্রী যখনই ক্রয় কর! হয় তখনই উহ] বিনিয়োগ (11025070606) 
এ ক্বপাস্তরিত হইল। সমাজের মধ্যে যাহার] সঞ্চয়কারী এবং ঘাহার স্থাক্ী 
সামগ্রী ক্রয় করে বলিয়া বিনিয়োগকারী- ইহারা স্বতন্ত্র ব্যক্ি? যাহার 
সঞ্চয় করে তাহারাই বিনিয়োগ করে না এবং যাহার! [বিনিয়োগ করে 
তাহার! যে নিজেরা সঞ্চয় করিয়া তবে বিনিয়োগ করে তাহা। নহে । সুতরাং 
সঞ্চয়ের পরিমাণ একদিকে এবং অপরদিকে স্থায়ী সামগ্রীর, অর্থাৎ 
বিনিয়োগের, মুল্য যে সমান হইবে এক্প কোন নিশ্চয়তা! নাই। মুতরাং 
কখনও কখনও সঞ্চয় বিনিয়োগ অপেক্ষা বেশী হইয়া! যাইতে পারে, আবার 
কখনও কখনও বিনিয়োগ সঞ্চয় অপেক্ষা বেশী হুইয়! যাইতে পারে। যদি 
সঞ্চয় বিনিয়োগ অপেক্ষা বেশী হুইয়। যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে ষে 
লোকে ব্যয় করিতেছে কম? ইহাতে ভোগসামগ্রা কম বিক্রয় হইবে। আবার 
ভোগসামগ্রী কম বিক্রয় হইলে, বিনিয়োগও কম হুইবে। কারণ লাভের 
আশায় বিনিয়োগকারীর বিনিয়োগ করে । এক্ষেত্রে মোট উৎপাদন কমিবে, 
কারণ মোট চাহিদা কমিয়াছে। চাহ] কমিবার দরুণ লোকে বেকান় 
হইযে, লোকের আয় কমিবে, ব্যয় কমিবেঃ দাষত্তর কমিবে। ঠিক এ 
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ফলাফলই ঘটিবে যদি সঞ্চয় একই থাকে কিন্ত বিনিয়োগ কিয়! যায়। 
বিনিয়োগ কমিলেই স্থায়ী সামগ্রার (বিনিয়োগ জামগ্রীর) উৎপাদন কমিবে। 
স্বাস্ী সামগ্রীর শিল্পে যাহার] উপার্জন করিত তাহার! বেকার হইয়া উপার্জন- 
হীন হইবে । অর্থাভাবে তাহারা ভোগসামগ্রীতে ব্যয় কগিতে পারিবে না। 
ইহাতে যাহার! চলতি সামগ্রী উৎপাদন করে তাহাদের উপার্জন কমিয়া 
ঘাইবে। ফলে সকল শিল্পেই বেকারত্ব বাড়বে এবং উপার্জন কমিবে, 
দামস্তর হাপ পাইবে। 
যদি সঞ্চয় ঠিকই থাকিয়া বিনিয়োগ বাডে বা বিনিয়োগ ঠিকই থাকিয়া 
সঞ্চয় কমে_ অর্থাৎ সঞ্চয় অপেক্ষ! ববনিয়োগ বেশী হ্য়-তাহা হইলে উহ্বার 
বিপরীত ফলাফল ঘটিবে। প্রথমে স্থায়া সামগ্রীর উৎপাদনকাগীদের উপধর্জন 
বাড়বে, উহ্থার1 এ বাডতি উপার্জন ব্যয় করিলে চলতি সামগ্রীর উৎপাদন- 
কাপীদের আয় বাড়বে । সমগ্র ভাবে জিনিসপত্রের চাহিদা বাড়িবে, 
দামস্তর বাড়বে। 
ইহাই হুইল সঞ্চয়*বিনিয়োগের তত্ব । মুদ্রার পরিমাণতত্ব ষে সকল 
বিষয়ের ব্যখ্যা করিতে পারে না, সঞ্চয় বিনিয়োগের তত্ব হইতে সেই সকল 
বিষয়ের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। 
প্রথমতঃ, কেন মুদ্রার ভ্রপ্রাপ্যত] সমুদ্ধ থামাইয়া দিতে পারে-_ 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই টাকায় টান পড়িলে সমৃদ্ধি শেষ হয়-কিন্তু মুদ্রার প্রাচুর্যয 
মন্দা কাটাইতে পারে না; ইহা পরিমাণতন্তব ব্যাখ্যা করিতে পারেনা | কিন্ত 
সঞ্চয়-বিনিয়োগ তত্বে সহজেই এই ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। বিনিয়োগ করা হয় 
লাভের প্রত্যাশায় । যর্দি লাভের আশ। ন1 থাকে; ব্যাঙ্ক বেশী ধার দিতে 
প্রস্তুত থাকিলেই যে বিনিয়োগ বাড়িবে এক্সপ কোন নিশ্চয়তা নাই; 
বিনিয়োগ যদি না বাড়ে বা সঞ্চয় যদি না কমে, লোকের আয় বাড়িবে না, 
এবং মন্দা কাটিবে না। 
দ্বিতীয়তঃ, সঞ্চয়-_বিনিয়োগ তত্ব মুদ্রার প্রচলন ক্ষিপ্রতার ( ৬৪1০৩ 
0৫ 01:08181101) ) উপর যথেষ্ট আলোক সম্পাত করিয়া থাকে। যখন সঞ্চয় 
বাড়ে, তখন লোকের সম্পদ টাকার আকার ধারণ করে,-অলন টাকা 
যখন বিনিয়োগ বাড়ে, তখন সম্পদ স্থায়ী সামগ্রীর আকার ধারণ করে-- 
টাকা সামগ্রীতে ন্বপাস্তরিত হইবার জন্ত ছুটে । আুতরাং সঞ্চয় বেশী হইলে, 
"প্রচঠ্জর দিশরভা-কতণ? বিনিয়োগ বেশী হইলে প্রচলন ক্ষিপ্রত! বাড়ে। 
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ভূতীক্মতঃ, মুন্রার পরিমাণ বাড়িলে, মুদ্রার চাহিদা একই থাকিলে 
হাদের হার কমে। হুদের হার কমিলে বিয়োগ বাড়ে, দেশের উপার্জন 
বাড়ে হতরাং জিনিস-পত্রের চাহিদা বাড়ে, তখন দামন্তর বাড়ে। টাকার 
পরিমাণের সহিত দামভ্তবের এই কার্ধ-কারণ সম্পর্ক "পরিমাণ তত্ব” দেখাইতে 
পারে না, সঞ্চয় বিনিয়োগ তত্ব দেখায়। 
0.8. 15001810 1186 18 016876 05 1176 91816706106 €108% 
88517155 875 21855 608] 60 17156810106. 
[ 081. 9 4. 1028. 1963 ] 
4708, “সঞ্চয়” ও প্বিনিয়োগ”, একে অন্তকে ছাভাইয়া যাইতে পারে 
এবং ছাড়াইয়! গেলে অর্থ নৈ'তক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হইবে 
এবং দামস্তরের উপর উহ্বার অনিবার্য প্রতিক্রিয়া দেখ! দিবে-_-এই বিষয়টি 
কীন্স্‌ তাহার 76205৩ 0৫ 1101065 শীর্ষক গ্রন্থে পন্ষার ভাবে ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন | কিন্ত পরে তিনি 06610170605 0৫ 70001051060 
[77651656800 14০76 নামক গ্রন্থে “সঞ্চয় ও বিনিয়োগ'এর পারস্পরিক 
সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি নৃতন ধারণার ব্যাখ্যা কবেন। এই ধারণার মুলকথা 
হইল যে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সর্বদাই পরস্পরের সহিত সমান । 
দেশের মধ্যে মোট উৎপাদন বলিতে বুঝাইবে ভোগসামগ্রীর উৎপাদন 
এবং বিনিয়োগ সামগ্রীর উৎপাদ্দন--অথাৎ যন্ত্রপাতিক্ূপ পুজি সামগ্রী। 
হ্বতরাং মোট উৎপাদিত বস্তুর মুল্য হইবে উৎপাদিত ভোগসাগ্রীর মুল্য এবং 
উৎপাদিত পু'জিসামগ্রীর মূল্য । যদি ধর! হয় যে 
1- বিনিয়োগ (19550006190) 
0_-ভোগকার্ষয (00208070700102) 
0.- মোট উৎপাদন (080০8) 
তাহা হইলে £ 
[+0-09 
আবার ৭০? অর্থাৎ মোট উৎপাদিত সামগ্রীর মুল্যের-তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ 
করিলে দেখ! যায় যে উহ? “যোট জাতীয় আয়””এর সমান | দেশের মধ্যে 
মোট যত সামগ্রী ও কার্য উৎপাদিত হইয়াছে উচ্থার মূল্যের সমান হইল. 
দেশের সকল লোকের জবার । উৎপাদনক্ষম কার্ধে থাকিয়া যাহার! উপার্জন 
করে তাহার! কোন না কোন উৎপাদক উপাদানের অতভ্তভুক্ত ) হৃতরাং 
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দেশের মোট উৎপাদিত সামগ্রীর মুল্য হিসাব করিলে দেখ! যাইবে ষে 
উদ্থাক্ প্রত্যেক অংশই জনগণের কোন না কোন শ্রেণীর উপার্জন। অর্থাৎ 
উৎপাদিত বস্তর মোট মূল্য হইল সমগ্র জনসম্টির আয় ঃ জাতীয় উৎপাদন 
জাতীয় আয়। 

যদি ডু. জনসমহ্টির মোট উপার্জন (৭0081 £000226), 


তাহা! হইলে 0- 
ষেহেতু 1+০-0 
এবং 025৩ 


সেহেতু 7+০-০-খ 
দেশের লোকে মোট যে উপার্জন করিবে উছ1] তাহারা হয় ভোগ করিবে 
ন1 হয় সঞ্চয় করিবে, উপার্জনকে ভোগ এবং সঞ্চয় এই ছইটি কাষেই ব্যবহার 
করা যায়। ভোগ করিলে ভোগসামগ্রী ক্রয় করা হইবে, সঞ্চয় করিলে 
ভোগসামগ্রা ক্রয় হইতে বিরত থাকা হইবে। বাস্তবক্ষেত্রে লোকে 
তাহাদের উপার্জনের কিছুটা ব্যয় করে এবং কিছুটা সঞ্চয় করে। 


যদি ধরি 9. অঞ্চয় (38518) 
তাহা হইলে স-০+১ 

যেহেতু [+0-০-% 

এবং ০৭5 

সেহেতু [+0-০0--৮০+3 
অর্থাৎ 1+0--0+5 
অর্থাৎ [+0-0+5 


এ ক্ষেত্রে 10 এর মধ্যে 0 রহিয়াছে আবার 0০75 এর মধ্যেও ঠিক এ 
একই 0 রহিয়াছে । ইহা! উভয়ের মধ্যে ০0207001) 1৪০০: ব1 অভিন্ন 
উপাদান । উহ্বার দ্বারা উৎপাদিত ভোগসামগ্রীর মূল্য বুঝাইতেছে আবার 
ভোগসামগ্রীর উপর ব্যয় বুঝাই তেছে-_ উভয়ে একই, কারণ উৎপাদিত ভোগ 
সামগ্রার মুল্য হইল ভোগসামগ্রীর উপর ব্যয়ের সমান । দুতরাং ডানদিকে 
০ এবং বামদিকের ০ যদি কাটা হয় তাহ! হইলে [-5, অর্থাৎ বিনিয়োগেক্র 

' স্বখন বিনং সঞ্চয় সমান হয়। 
টাক! সা 


ছিিতীন্স অশ্যাক্স 
সুচক সংখ্যা (70065 ই 07721)678) 


৫. 1. 2015170 0207 611810665 20 (৩ ৪10৩ ০0171007565 681॥ 198 
706890760 80 105 12860 01 0111108016165 17050175601 17 ৪01) 
10689078171671%, (3870%80 1962) 

4019, মুদ্রার মূল্য বলিতে দামস্তরকে বুঝায়। যে সকল বিভিন্ন বস্ত 
আমর] সাধারণতঃ ব্যবহার করিয়া] থাকি, বিচ্ছিন্নভাবে তাহাদের কোনও 
একটি ছুইটির দাম যদি উঠানামা করে তাহার দ্বারাই আমাদের হাতের 
টাকার দাম বাড়িয়াছে বা কমিয়াছে বলা যাইবে না। কিন্ত সকল বন্তর যদি 
গড় দাম বাহির করি এবং যদি দেখা যায় এ গড় দাম বাড়িয়। গিয়াছে তাহা 
হইলে বুঝতে হইবে টাকার দাম কমিয়। গিয়াছে, এক টাক] কম সামগ্রী 
কিনিতে পারিবে ; যদি দেখা যায় এ গড় দাম কমিক গিফ্াছে তাহা হইলে 
বুঝিতে হইবে টাকার দ্রাম বাড়িয়া গিয়াছে । বিভিন্ন সময়ের গড় দাম 
পরদ্পর সাজাইয়! উহাদের কিনূপ পরিবর্তন হইতেছে তাহ! শতকর] হিসাবে 
পরিমাপ করিলে উহার দ্বার] সুচক সংখ্যা! রচিত হয়; পরপর সন্গিবিষ্ট 
একাধিক দ1মন্তরকে হৃচক-সংখ্যা (170610010৮6: ) বলে। 

স্থচক সংখ্যা রচনা করিতে হইলে যে সকল বন্ঘর উপর আমর] সাধারণতঃ 
অর্থব্যয় করিয়া থাকি সে সকল বস্তর একটি তালিকা রচন! করিতে হুইবে। 
তাহার পর একটি নিদিষ্ট বৎসর ধরিতে হইবে, যে বৎসরের তুলনায় অন্ঠান্ত 
বৎসরে দামভ্তর কিরূপ দীড়াইয়াছে তাহ] হিসাব করা হইবে । এ প্রাথমিক 
বংসরকে বল! হুয় ভিত্তি বৎসর (856 56৪:)। ভিত্তি বৎসরে কোন্‌ 
সামগ্রীর কিরূপ দাম ছিল তাহা এ সামগ্রীর পাশে বসাইতে হইবে এবং 
শতকর! ছিসাবের জুবিধার জন্য প্রত্যেক সামগ্রীর দামকেই ১০০ সংখ]ার 
সমান ধরিতে হইবে । অতঃপর আর একটি বৎসর নির্বাচন কর! হষ্টবে--যে 
বৎসরে পূর্বেকার বসরের তুলনায় দামভ্তর কিরূপ পরিবর্তন হুইয়াছে 
তাহ! হিলাব করা হুইবে। এই দ্বিতীয় বৎসরে এ সামগ্রীগুলির কোনটির 
কত দাম হইয়াছিল তাহা বসাইতে হইবে এবং প্রত্যেক সামত্রীটির দাম 
ভিত্তি বৎসরের তুলনায় শতকর! হিসাবে কিন্ধপ পরিবর্তন হইয়াছে তাহা 
বধাইতে হইবে । যথা, ১৯৪ সালকে ভিত্তি বৎসর বরিষ্বা এ সালে 
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চাউলের দাম মণ প্রতি ২০ টাক] ছিল যদদি দেখি, তাহ! হইলে উহ্থাবে 
এইরুপে ব্যক্ত করা হইবে £ 
১৯৫৩ 
চাউল ( মণ প্রতি ) ২০ টাক ১০০ 
যদি দেখা যায় ১৯৫০ সালের তুলনায় ১৯৬০ সালে অণ প্রতি চাউলের 
দাম ৩০ টাকা হইয়াছিল তাহা হইলে বলিতে হইবে প্রথম বৎসরের তুলনায় 
দ্বিতীয় বৎসরে চাউলের দাম শতকরা ৫০ ভাগ বাড়িয়াছিল--অর্থাৎ 
২০ টাক1 যদি ১০০ টাক] হয়, তাহ! হইলে ৩০ টাকা হইবে ১৫* টাকা। 
১৯৫০ ১৯৬০ 
চাউল ( মণ প্রতি )২০ টাকা1»*১০০ চাউল ( মণ প্রতি) ৩০ টাকা ১৪৬ 
এইভাবে, যদি দুইটি ভিন্ন বৎসরে সকল বস্তুর গড দাম হিসাব করিয়। এ 
গড় দামের শতকরা পরিবর্তনের হিসাব কর] হয় তাহা হইলেই এ ছুই 
বৎসরের মধ্যে দামস্তরঃ সেহেতু টাকার দাম, কিরূপ পরিবর্তন হুইয়াছে 
তাহা বুঝা যাইবে। নিক্নন্ধপ দৃষ্টান্ত অনুযায়ী শতকর] হিপাবে গড় দামের 
পরিবর্তন হিসাব কর] যায় £ 
১৯৫০৪ ১৯৬০ 
চাউল (মণ প্রতি ) ২০ টাক1- ১০০ চাউল ( মণ প্রতি )৩০ টাকা” ১৪৯ 
ডাইল (মণ প্রতি )৩০ টাক1-১০০ ডাইল ( মণ প্রতি )৬০ টাক1-,২০৬ 
চিনি (মণ প্রতি) ৩০ টাক1-১০০ চিনি (মণ প্রতি) ৪০ টাকা. ১২৫ 
তৈল ( মণ প্রতি) ৮০ টাক1-১০ তৈল (মণ প্রতি ) ১৬০ টাকা. ২০০ 
আট! ( মণ প্রতি )২০ টাক1- ১০০ আটা (মণ প্রতি ) ৩৯ টাক1.* ১৫০ 
চ1 (পাউগু প্রতি) ৪ টাকা ১০০ চা (পাউগু প্রতি) & টাকা. ১২৫ 
ঘি (সেরপ্রতি ) ৪ টাকা7-১০০ ঘি (সেরপ্রতি) ১০ টাকা ২৫০ 
বাড়ী ভাড়া (ফ্ল্যাট পিছু) বাড়ী ভাড়া (ফ্ল্যাট পিছু) 
১৩৪৩ টাকা- ১৩৩ ৪৪৩ টাকা ৪০৬ 
রা 95 ও ১৬৩৩ 
অর্থাৎ গড়দাম-৮০*-৮০*১০০ | অর্থাৎ গড়ঘাম- ১৬০০--৮- ২৩৬ 
১৯৬০ সালে দৃষ্াস্ততবক্পপ ৮টি সামগ্রীর হিসাব কর! হইয়াছে । উহ্থাদেকর 
প্রত্যেকটি যখাযধ একক পিছু দামকে ১০০ সংখ্যার সমান ধর] হইয়াছে। 
দুতরাঁং উহাদের মোট নূল্যকে ৮*০ শত সংখ্যা ধরা হইয়াছে ; অতএন ৮৬৬ 


স্চক সংখ্যা 25 


মোট মৃলকে ৮ট লামত্রীর দ্বার! ভাগ করিলে গড় দাম ১০৯ হইবে । ১৯৬৯ 
সালে প্রতিটি সাষগ্রার দাম যে ভাবে পরিবর্তন হইয়াছে তাহার শতকরা 
হিসাব করিলে দেখা যাইবে মোট দাম হয় ১৬০০ সংখ্যা। ১৬০ কে সামগ্রীর 
খ্যা অথাৎ ৮ দিয়া ভাগ করিলে ভাগফল হইবে ২০৯। ইহার তাৎপর্য 
হইল যে ১৯৫০ সালে যেক্ষেত্রে গড দাম ছিল ১০০, ১৯৬৯ সালে সেক্ষেত্রে 
গড় দাম হইয়াছে ২০০$ অর্থাৎ দামস্তর শতকর! ১০০ ভাগ বৃদ্ধ অর্থাৎ দ্বিগুণ 
হইয়াছে । 
০2. 701817 €05 8111169018168 171501560 12 (শ্য10£ 6০ 
17768580076 011817565 11 (106 66106781 165৩] 01 0)710৩8, 
(051. 1066. 1968) 
4208, সময়ের ব্যবধানে টাকার মূল্য কিরূপ পরিবর্তন হইয়াছে তাহার 
হিসাব করাই হ্থচক সংখ্যা রচনার উদ্দেশ্টা। যথোচিত হুচক সংখ্যা রচিত না 
হইলে, দামস্তরেব যথোচিত হিসাব, অর্থাৎ টাকাব মুল্যের সঠিক তুলনা, সম্ভব 
ছয় না। কিন্তু সঠিক হুচক সংখ্যা রচনার অনেক বাধা বিপর্ত আছে । এই 
লকল অন্থুবিধা সম্পর্কে অবহিত না থাকিলে হুচক সংখ্যা নিভূ্ল হইবে 
নাঃ ব| উহার দ্বারা] কোন কাজ হইবে না। 
জনসাধারণের জীবনধারণের ব্যয় সম্পর্কে সঠিক হদিস দিতে পারে এপ 
সূচক সংখ্যা রচনার সর্বপ্রধান অন্থবিধা হইল যে কোনও একটি বস্তুর দামের 
পরিবর্তন সকল শ্রেণীকে বা সকল ব্যক্তিকে সমান ভাবেম্পর্শ করে না। যথ! 
রুটির দাম বা চাউলের দাম বাডিলে দরিদ্রদের জীবন যাত্রার ব্যয়-এ 
অনেকখানি পাথক্য হয় কিন্তু ধনীদের টাকার দাম উহার স্বারা এমন 
কিছু পরিবতিত হয় না; আবার জঙ্গেশের দাম বা মোটর গাড়ীর দাম 
বাড়িলে ধনীশ্রেণী বা উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবনযাত্রার ব্যয়-এ পরিবর্তন 
ঘটে কিন্ত দরিপ্্র শ্রেণীর নিকট উহার দরুণ টাকার দামের কোন তারতম্য 
খটে না। স্বতরাং কোন একটি অভিন্ন চক সংখ্যা সর্বসাধারণের নিকট 
টাকার দাম কিন্ূপ পরিবঠিত হুইল তাহা! দেখাইতে পারে না । উহার জঙ্ত 
ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর বিশেষ ধরণের জীবন যাত্রার পদ্ধতি বিষেচনা কিয়! ভিন্ন 
ভিন জুচক সংখ্যা রচনা! কর! প্রয়োজন । 
ভ্বিতীক্পপ্ত 8, একই লোবের নিকট বা একই শ্রেণীর নিট এক এক 
সামগ্রীর এক এক প্রকার গুরুত্ব। সুতরাং বিভিষ্ন প্রয়োজনীয় লাম্রীর 
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গড় দামের পরিবর্তনে একজন লোকের আধিক অবস্থার কি তারতম্য খিল 
তাহা সঠিক হিসাব করা সম্ভব হয় না। যথ| চাউলের দাষে পরিবর্তন এবং 
মরিচের দামে বা হলুদের দামে পরিবর্তন লোককে একই ভাবে স্পর্শ 
করে না। ন্ুতর1ং উহাদের সকলের একব্রিত পরিবর্তন আধিক অবস্থান 
সঠিক পরিবর্তনের হুদিস দেয় না। অবশ্য চ্ছচক সংখ্যার এই অন্মবিধা 
“ভারসমম্বিত হচক সংখ্যা" (61517660106 10010061 ) রচনার দ্বারা 
দুর করিবার চেষ্টা কর] হয়; অর্থাৎ বিভিন্ন বস্তুকে তাহাদের আপেক্ষিক 
গুরুত্ব অনুযায়ী ভার ( 181১0) প্রদান কর! হয়। ইহাতে অবশ্য কিছুট! 
অবান্তবতা দূর হয় কিন্ত পরিপূর্ণভাবে নহে; কারণ তখনও সমস্া 
থাকে যে একটি বস্তকে আর একটি বস্তর তুলনায় কতখানি ভার দেওয়া 
কুইবে। 

তৃতীয়তঃ, সৃচক সংখ্যা রচনার সময়ে নৃতন সামগ্রীর হিসাব কর! একটি 
সমস্ত! | সময়েব ব্যবধানে অনেক কিছুরই পরিবর্তন হয়। মাহৃষের রুচির 
পরিবর্তন হয়, অভ্যাসের পরিবর্তন হয়, পুরাতন সামগ্রীর ব্যবহার কমিয়া 
আসে বা উঠিয়। যায়, নূতন সামগ্রা ব্যবহার শুরু হয়। কোনও সামগ্রী 
পূর্বেকার তুলনায় মহার্থ হইয়া যায়, আবার কোনও সামগ্রা পূর্বেকার তুলনায় 
সম্ত1 হইয়া যায়, লোকে ৩খন মহার্খ বস্তির ব্যবহার কমাইয়া এবং সন্তা 
সামগ্রীটির ব্যবহার বাড়াইয়া সামঞ্জন্ত করিয়া লয়। হ্ৃচক সংখ্যার মধ্যে এই 
সকল বিষয়ের যথার্থ বিবেচনা! কর! দুবুহ। 

চতুর্থতঃ, প্রথম বৎসরের তুলনায় দ্বিতীয় বৎসরটিতে যে সকল সামগ্রী 
ভোগ কর! হুয় সে সামগ্রীগুলির যথাথ হিসাব কর! কষ্টকর | ইহার প্রধান 
কারণ হুইল যে অনেক সময়ে সামগ্রীটি ঠিক একই বস্তুথাকে ন।। দৃষ্টান্ত 
শবরূপ বল! যায় যে যুদ্ধের পূর্বে লোকে ঘি বলিয়! যাহ ব্যবহার করিত এবং 
বর্তমানে লোকে ঘি বলিয়া যাহ ব্যবহার করে তাহা একই বস্তু নহে; ক্থৃতরাং 
কতটা দাম বাড়য়াছে তাহ! দেখিলেই চলিবে না, গুণের যে তারতম্য ঘটিয়াছে 
তাছারও একটি আধিক মূলা হিসাব করিতে হইবে । আবার অনেক ক্ষেত্র 
দেখ! যায় যে একই সামগ্রী হরেক রকমের আছে এবং গুণভেদে সামগ্রাটির 
মূল্যতেদ হয় এবং একই সামগ্রীর যে ওপের দিক হইতে প্রকার ভেদ আাছে 
'ষেই বিভিন্ন প্রকারের দাম একই ভাবে পরিবর্তন হয় না। যথা চাউলের 
প্রকার ভেদ; এমন কি মোটাচাউল মিছিচাউল বলিয়া ভাগ করিলে 


চক সংখ্যা 25 


সর্বপ্রকার চাউলের বর্ণন1 কর! হয় না। নর্বপ্রকার চাউলের দায় একই নহে 
এবং উচ্বাদের দ্বামও একই ভাবে পরিবর্তন হয় না। 

পঞ্চমত £, সরকারী ব্যয়ের দ্বারা ষে জীবন ধারণের দুখ শ্বাচ্ছন্দ্য বাড়ে 
এবং জীবন ধারণের ব্যয় কমিয়া যায়»জিনিষ পত্রের দাম একই হইলেও 
জনসাধারণের একই উপার্জন যে বেশী তুখ শ্বচ্ছন্দ্য দিতে পারে, সুতরাং 
তাহাদের হাতে টাকার দাম বাড়ে--ইহা হুচক সংখ্যার মাধ্যমে দেখানো 
সব হয় না। হ্চক সংখ্যায় জিনিসের দামে তারতম্য দেখানো! হয় কিন্ত 
লোকের দ্বারা লভ্য মোট দ্থযোগ সুবিধা দেখানো যায় না। সরকার যদি 
অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া শিক্ষাবিস্তারের আয়োজন করেন অথব! 
বিদ্যালয়ে বিনাপয়সায় ছাত্রিগকে টিফিন দেন তাহা হইলে অভিভাবকদের 
পক্ষে ছেলেমেয়েদের শিক্ষা! বাবদ ব্যয় কমে । এই ভাবে রাস্ত! ঘাট তৈয়ারী 
হইলে, বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ হইলে, কাছাকাছি হাট বাজার বসিলে 
নানাভাবে জীবন ধারণের ব্যয় কমিতে পারে। হ্চক সংখ্যার মধ্য দিয়া 
ইহাদিগকে প্রতিফলিত কর! ছুরূহু। 

ষন্ঠত 8, হুচক সংখ্যার উদ্দেশ্ঠ হইল ভিতি বৎসরের তুলনায় অন্ত কোন 
বসবে দামস্তরের পবিবর্তনকে পরিমাপ কর1। হৃতরাং ভিত বংসরটি ঠিক মত 
বিবেচনা করিয়া! নির্বাচন করিতে হুইবে। এমন কোন বৎসরকে যদি 
আমর! ভিত্তি বৎসর বলিয়া নির্বাচন করি যে বৎসরে অস্বাভাবিক কিছু 
ঘটিবার দরুণ দামস্তরে অস্বাভাবিক কিছু পরিবর্তন হুইয়াছিল তাহা হুইলে 
উহ্ার তুলনায় অন্ত কোনও বৎসরের দামস্তবের পরিবর্তন হিসাব করিয়। 
কোন লাভ নাই। এমন একটি বৎসর ধরিবে হইবে ষে বৎসরটি স্বাভাবিকতার 
দিক দিয়া বা অন্য কোন দিক দিয়া কোনও তাৎপর্যয আছে। যথা ১৯৩৯ 
সালেব তুলনায় ১৯৪৬ সালের দামস্তরের হিসাবের একটি সার্থকতা! থাকে । 
আমাদের দেশে, পরিকল্পনার ঠিক প্রারভে ১৯৫০ সালকে বদি তিত্তি বৎসর 
ধরি এবং উহ্বার সহিত তুলনায় ১ম পরিকল্পনার শেষ বৎসরে বা ২য় 
পরিকল্পনার শেষ বৎসরে ব1 ওয় পরিকল্পনার শেষ বৎসরে দামস্তরের পরিবর্তন 
হিসাব করি, তাহা হইলে এ হথচক সংখ্যার একটি সার্থকতা থাকে। 
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£10৪, লসাধাবণ যে পদ্ধতিতে জ্চক সংখ্যা রচনা! কর! হয় তাহাতে মুদ্রার 
মূল্যের যথার্থ পরিবর্তন হিসাব করা সম্ভব হয় না। এই সরল পদ্ধতিতে 
সকল প্রকার নিত্যব্যবহার্য্য বস্তর দামের শতকর! পরিবর্তনের ছিসাব কর 
হয়; অতঃপর উহাকে বস্ত্র সংখ্যার দ্বারা ভাগ করিয়৷ দামের শতকরা গড় 
পরিবর্ন ছিসাব করা হয়। উহার ভিত্তিতে টাকার মুল্য বা বিপরীতভাবে 
জীবনধারণের ব্যয় কতখানি বাড়িল বা কমিল তাহ! বিচার করা হয়। 

এই পদ্ধতিতে ষে ক্ুচক সংখ্য। প্রণীত হয় তাহার দ্বার] জীবনযাত্রার ব্যয়-এ 
পরিবর্তন যে ঠিকমত পবিমাপ কর যায় না তাহা আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ 
সকলেই স্বীকার করেন। কারণ এই ধরণের সরল হছুচক সংখ্যায় সকল 
বস্তকেই সমান গুরুত্বপূর্ণ বলিয় ধরিয়া! লওয়! হয়; সুতরাং উহ্ছাদের দামের 
গড় পরিবর্তনের দ্বারা টাকার মূল্যের পরিবর্তন ধরা হয়। কিন্তু ইহা] মোটেই 
যুক্তি সঙ্গত নহে ৷ হুচক সংখ্যার মধ্যে আমরা যে সকল বস্তকে অন্তর্ভূক্ত 
করিঃ আমাদের নিত)কার জীবনে অর্থাৎ আমাদের ক্রয়কার্য্যের মধ্যেঃ 
তাহাদের গুরুত্ব সান নহে, বিভিন্ন সামগ্রার মধ্যে গুরুত্বের দিক হইতে 
অনেক পার্থক্য থাকিতে পারে। স্থচক সংখ্যা রচনায় বিভিন্ন সামগ্রীর 
গুরুত্বের এই পার্থক্য যদি হিসাব কর] হয় তাহা হইলে দেখা যইবে উহ! 
হইতে দাম পরিবর্তনের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহা সাধারণ হ্থচক সংখ্যা 
হইতে প্রা্ড ফলাফল হইতে পৃথক। পৃথক হইলেও উহু! বাস্তবধ্মী হইবে । 
কারণ স্পষ্টই বুঝা যায় যেচাউলের দাম বাড়িলে জীবনযাত্রার ব্যয়ে যে পার্থক্য 
হইবে, ফলের দাম বাড়িলে বা ফিতার দাম বাড়িলে সে পার্থক্য হইতে 
পারে না। 

বিভিন্ন সামগ্রীর পারস্পরিক গুরুত্ব অনুযায়ী উচ্থাদের প্রত্যেকের উপর 
ঘে “ভার” প্রদান করিয়া সূচক সংখ্যা রচনা] বর! হয় তাছাকে “ভার 
সমহিত স্চক সংখ” ( 618660 20062 1032006: ) বলা হয়। ভার 
প্রদান কর! হয় পারস্পরিক গুরুত্ব অন্থযায়া। গুরুত্ব বিচার করা হয় 
লামগ্রীির নিজত্ব দামের দিক দিয়া বা উপযোগিতার দিক দিয়া নহে! 
বর্ণ খুবই দামী সামগ্র কিন্ত উহার দামের পরিবর্তনে সাধারণ লোকের 
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দৈনন্দিন জীবন যাত্রার ব্যয়ে কিছু তারতম্য ঘটে না| আবার লবণ দায়ের 
দিক দিয়া খুব মহার্থ নহে কিন্ত টনন্দিন জীবনে উহ! অপরিষ্থার্য্য বস্তু 
তথাপি লবণের দাম এত কম এবং আমাদের মোট ব্যয়ের মধ্যে লবণ বাবদ 
ব্যয় এতই নগণ্য অংশ যে লবণের দামে একটু পরিবর্তন হইলে জীবনযাঞ্জার 
ব্যর”এ কোন লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটে না| ম্ুৃতরাং ভারসম'ঘ্বত চক সংখ্য 
রচনায় প্রত্যেক সামগ্রীতে যে ভার বা 5181১ গুদান করা হয়) উহ্াা মোট 
ব্যয়ের মধ্যে & সামগ্রী বাবদ ব্যয় কতখানি অংশ তাহার ভিত্তিতে করা 
হয়। যথা, আমর! প্রতি মাসে “চা'-এর উপর যত টাকা ব্যয় করি (মোট 
আয়ের যে অংশ ব্যয় করি ) তাহার তুলনায় ধর] যাক ১ গুপ টাক] চাউলের 
উপর ব্যয় করি। এক্ষেত্রে যদি চা-এর উপর ভার দেওয়া হয় ১, তাহ! 
হইলে চাউলের উপর ভার দেওয়া হইবে ১০ $ অনুরূপ ভাবে চা-এর তুলনা 
অন্তান্ত সামগ্রীর উপর ভার দেওয়া! হইবে । যথা, 
চাউল ০», ১৩ 
ভাইল 
চিনি 
তৈল রঃ 
আট! ০, 
চা উঠ 
ঘি ঠা ২ 
বাড়ীভাড়া *.. 
এক্ষেত্রে চ-্এর দ্ামকে যদি ১০০ সংখ্যার দ্বার! প্রকাশ কর] হয়, তাছা' 
হুইলে উহার অনুপাতে অন্তান্ত সামথার প্রচলিত দামকে নিয়ক্ধপে ব্যক্ত 
করিতে হুইৰে £ 
চাউল *** (১০) *** ১৩৩৩ 
ভাইল ৪৮৪ (2) ৪৩০ ৪০০ 
চিনি €) ০ ডি 
তৈল ১৮০ তত) ৪০৩ ৩০৩ 
আটা রি (৪) ৪৩৪ ৪89৩ 


৬9০ 56 7৮৮ ০০ 


চা ৯০৪ €১) ৯৪৩ ১৩ 
ঘি ৬৪৪ (২) ৪৪৩ ২৩৩ 
ভাড়া ৩৪৬ (৪) ১৯০ ৪9৩ 
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এক্ষণে এইয়প ভারপ্রদত্ব দামের কিরূপ পরিবর্তন হইয়াছে তাহা 
পর্যযালোচনা করিলে, ধরা যাক, ১৯৪৭ এবং ১৯৬০ সালের মধ্যে নিয়ন্্প 
পরিবর্তন লক্ষ্য কর! গেল : 


১৯৫০ ১৯৬৩ 

চাউল ,.. (১০) .১ ১০9০ ৯০, 8১৪০৩ 
ডাইল ... (8) ... 8০৩ ০৯ ৮০০ 
চিনি রঃ (২) ০০, ২০০ ,*, ৪৩৪ 
তৈল টি (৩) 5 ৩৩০ টর্ি ৬৩৪ 
আটা *** (8) ** ৪৩০০ 55 ৮৩৩ 
চা ১৪৪ (১) ১০০ ১০৩ ১৪৩ ২০৩ 
ধি রি (২) উর ২৪০০ ৪০৪ ৫০০ 
ভাড়া .. (8) ১ ৪৯৮ 5০১২৯, 
১০৪৩ ৩০৩ 


১৯৬০ সালে দামে যে পরিবর্তন দেখা গেল উহ! ভারসমন্থিত দাষের 
পরিবর্তন । এক্ষেত্রে ১৯৫০ সালে বিভিন্ন সামগ্রীকে আপেক্ষিক গুরুত্ব প্রদান 
করিয়া যে সংখ্যা ৩০০০ দীড়াইয়াছে উহ! শতকর] হিপাবের স্ববিধার জন্ত 
১০০ রূপে গন্ত করিলে, ১৯৬* সালের পরিবন্তিত দ্বামের ভিত্তিতে ৯০০০ 
সংখ্যাকে ৩০০ বলিয়া ধরিতে হুইবে। এক্ষেত্রে ১৯৪০ মালের তুলনায় 
১৯৬০ সালে দামস্তর বৃদ্ধি পাইয়াছে শতকর! ( ৩০০--১০০ )-২০০ ভাগ। 
এই ভার প্রধানের দ্বার! যে স্থচক সংখ্য। রচন! করা হয় তাহাকে প্ব্যয়-সন্বস্থীয় 
হিলাব” ( ৫96)010016 161801568 ) বল! হয় এবং ভার প্রদান ন| করিয়া 
সরাসরি দামের ভিত্তিতে জৃচক সংখ্যা রচনা! করিলে উহ! দাম সম্বন্ধীয় ছিসাব 
€ 0005 1619058 ) বলা হুয়। “ব্যয় সম্বন্ধীয় হিসাব” বলিবার অর্থ হইল 
ষে বিভিন্ন সামগ্রীর মধ্যে যে আপেক্ষিক গুরুত্ব বণ্টন কর] হয়, উহা]! কর! হয় 


আমাদের মোট ব্যয়ের কত অংশ কোন্‌ লামগ্রার উপর ব্যয্পিত হয় তাহার 
ভিভিতি। 


ভুভীল্প অগ্যান্স 
মুদ্রামান (71006 568700970 ) 


0.1. 7069501796 106 988670168] 16860768০01 10112618111800 80৫ 
8865 (105 ৪7201761065 107 8100. 86811196 1116 ৪5866], 

4108. যে মুদ্রাব্যবস্থায় হর্ণমুদ্র। ও রৌপ্যমুদ্বা উভয় প্রকার মুদ্রাই “অসী্ 
বিছিত মুদ্রা” ( 0012001060 1891 06136: ) রূপে প্রচলিত থাকে এবং 
ছুইপ্রকার মুদ্রার মধ্যে একটি নির্দিষ্ট রেশিও বজায় রাখা হয় তাহাকে 
দ্বিধাতুমান বল! হয়। হ্র্ণমুদ্ধা ও রৌপ্যমুদ্রা উভয় প্রকার মুদ্রাই প্রমাণ মুস্্া 
(80250910. 20006 ) রূপে সরকাবের দ্বার! প্রচারিত, যে কোন লোক বে 
কোন পরিমাণের মূল্যপ্রদান করিতে হইলে রৌপ্যমুদ্রাতেও করিতে পারে 
এবং স্বর্ণমুদ্রাতেও করিতে পারে, এবং জনসাধারণের যে-কেহ সরকারের 
নিকট স্বর্ণ বা রৌপ্য ধাতু লইয়া! গেলে সরকার উন হইতে ্বর্ণমুদ্রা বা রৌপ্য 
মুদ্র নির্মাণ করিয়া দিবেন। উনবিংশ শতাবীতে ইউরোপের বছদেশে এবং 
আমেরিকায় এইরপে দ্বিধাতুমান গৃহীত হইয়াছিল। 

দ্বিধাতুমানের যে সকল ম্ববিধা! আছে বলিয়! দাবী কর! হয় সেগুলি হইল 
নিম্বরূপ £ 

(১) দ্বিধাতুমানে মুদ্রার যোগান অপেক্ষাকৃত স্থির থাকে । মুদ্রার 
যোগান স্থির থাকিবার দরুণ দামস্তরেও মুহুমুছ অথবা! সহসা কোন বিরাট 
পরিবর্তন ঘটিতে পারে না। মুদ্রার যোগান অপেক্ষাকৃত স্থির থাকিবার ছুইটি 
কারণ আছে । প্রথমত$, একটি মাত্র ধাতুর দ্বার] মুদ্রা নিমিত হইলে মুদ্রার 
পরিমাণ যতখানি হইত, ছুইটি ধাতুর দ্বারা মুদ্রা নিমিত হইবার দরুণ মুদ্রার 
যোগান তাহ অপেক্ষ! বেশী থাকিবে । হাতরাং নুতন ধাতুর স্বার। নৃতন মুদ্র! 
সৃষ্টি হইলে উহা মোট মুদ্রার একটি সামান্ত অনুপাত হইবে ) এই সামান্ত 
অন্ুপাতের বৃদ্ধি দামস্তরের উপর বিশেষ তারতম্য ঘটাইবে না! । দ্বিতীয়তঃ, 
বর্ণ ও রৌপ্য ছুইটি ধাতুর যোগান যে একই ভাবে একই দিকে 
পরিবন্তিত হইবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। এরপও হইতে পারে যে 
যখন হর্ণের যোগান বাড়িয়াছে তখন রৌপ্যের ঘোগান কমিয়াছে ব1 ঘখন 
স্বৌপ্যের যোগান বাড়িয়াছে তখন ত্বর্ণের যোগান কষিয়াছে। এইদ্ষপ যে 
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ধটটিবেই তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই কিন্তু ঘটিবার সম্ভাবনা! জাছে তাহাই 
বড় কথা। 

(২) দেশের ব্যবস! বাণিজ্য যে অন্থপাতে সম্প্রসারিত হইতে থাকে সে 
অনুপাতে যদি মুদ্রার পরিমাণ বাড়ান! না যায় তাহা হইলে নিছক টাকার 
'অভাবেই ব্যবসা! বাণিজ্য অচল হইয়া যাইবে । এইব্প ঘটিতে দেওয়া 
সমাজের পক্ষে চরম নিবুদ্ধিতা। শুধুযাত্র স্বর্ণমুদ্রা বা শুধুমা্র বৌপ্যমুন্ত। 
খাকিলে অর্থ নৈতিক প্রয়োজন অনুযায়ী ধীরে ধীরে মুদ্রার পরিমাণ বাড়াইতে 
পারা যায় না কিন্ত দুইপ্রকাবের মুদ্রা থাকিলে ইহা কিছুটা! সম্ভব হয়। 

(৩) কাগজী মুদ্র! থাকিলে প্রয়োজন মত মুদ্রার পরিমাণ বাড়ানো অতি 
সহজ ? কিত্ত অতি সঙ্জ হওয়াটাই উহ্বার বিপদ । জতিরিক্ত কাগজী মুদ্রা 
ছাপিবার প্রলোভন সরকার সংযত করিতে পারে না, না পাবিলে মুদ্রাক্ষীতির 
স্্টিহয়| কিন্ত রৌপ্য ও স্বর্ণ, উভয় প্রকার মুদ্রা থাকিলেও উভয় প্রকার 
ধাতুই দ্ুপ্রাপ্য? সুতরাং মুদ্রার ষোগান প্রয়োজন মত অল্প অল্প বাড়াইবার 
নুযোগ থাকিলে, খেয়ালখুশীমত বাড়াইয়া! দেওয়। সম্ভব হয় না। 

৫) ছুই প্রকার মুদ্রার প্রচলন থাকায় বৈদেশিক বাণিজ্যের লেন-দেন 
বিশেষ শুবিধা হয়। যদি একমাত্র হ্বর্ণমুদ্র/ থাকে তাহা! হইলে সকল দেশেই 
যদি ্বর্ণমান থাকে তবেই উদ্ধার হবফল পাওয়! যাইবে, অন্তথায় ছুফল পাওয়া 
যাইবে না। কস যদি স্বর্ণমুদ্রা ও রৌপ্যমুদ্রা ছুটাই থাকে তাহু। হইলে স্বর্ণ 
ব্যবহারকারী ও রৌপ্য ব্যবহারকাক্বী দেশের সহিত দ্বিধাতৃমান বিশিষ্ট দেশ 
সমান ভাবেই লেন-দেন করিতে পারে। 

দ্বিধাতুমানের বিরোধাীর] ইহার শ্ম্িরূপ অহ্ববিধা ব্যাখ্যা করিয়] থাকেন £ 

(১) একটি ধাতুর যোগান বাড়িলে কমিলে অপর ধাতুটির যোগান 
কমিয়া! বাড়িয়া যে তাহার ফলাফল কাটাকুটি হুইয়! যাইবে এরূপ কোন 
নিশ্চয়তা নাই। আর দুইটি ধাতুর যোগান যদি ঠিক একই দিকে পরিবর্তন 
হয় তাহ! হইলে মুদ্রার যোগানে নুপরিস্ফুট পরিবর্তন হইবে, তখন আার 
স্বামস্তর স্থির থাকিবে না। 

(২) ধাতু হিসাবে যোগান বা চাহিদার হাস বৃদ্ধির দরুণ হবর্ণ বা 
রৌপ্যের বাজার দামে ষে কোন সময়েই তারতষ্য হইতে পারে। সেক্ষেন্ে 
বাজারে স্ব্ণুস্তরা ও রৌপ্য মুদ্রার মধ্যে রেশিও পরিবতিত হইয়া ধাইবে। 
বাজারে হ্পমুদ্রা ও রৌপ্যমুদ্রার মধ্যেকার রেশিও পরিবর্তন 
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হইলে দ্বিধাতুমান বজায় রাখা অসম্ভব হইয়া পড়ে। ধরা যাক, মুদ্রা 
ব্যবস্থায় ১৬টি রৌপ্যমুদ্রা একটি শ্বর্ণমুপ্রার সমান ছিল কিন্ত বাজারে 
রৌপ্োর চাহিদা বাড়িয়া যাইবার দরুণ ১৫টি রৌপ্যমুদ্রা একটি 
্ব্ণমুদ্রার সমান হইয়াছে) অর্থাৎ বাজারে কোৌপে,র তুলনায় স্বর্ণের 
দাম কমিয়া গিয়াছে। একপ অবস্থায় মুদ্রাব্যবস্থায় দ্বর্ণের দাম কৃত্রিম ভাবে 
চড়।। ফলে বাজার হইতে ১৫টি রৌপ্যমুদ্র। দিয়া লোকে একটি স্বর্ণমুগ্রা 
কিনিৰে এবং মুদ্রাব্যবস্থায় উহ! বিনিময় করিয়া ১৬টি বৌপ্যমুদ্রা পাইয়! একটি 
করিয়া! রৌপ্যমুদ্রা লাভ কবিতে থাকিবে । কিছুকাল পরেই রৌপ্যমুদ্রায় 
এত টান পড়িবে যে যুদ্রা বর্তৃপক্ষ আব রৌপ্যযুদ্রা! যোগান দিতে পারিবেন না; 
লোকেও বৌপ্যমুদ্রার দ্বারা কোন লেনদেন করিবে না, সবই কমদাষী 
ব্ণমুদ্রার দ্বারা কবিবে। ফলে, দ্বিধাতুমান ভায়া যাইবে। 

(৩) যদি সকল দেশ একই সঙ্গে দ্বিধাতুমান গ্রহণ করে তাহা হইলে 
মুদ্রামানরূপে দ্বিধাতুমান সফল হইতে পারে। কিন্ত সকল দেশকে দিয়! 
একই সঙ্গে দ্বিধাতুমান গ্রহণ করানো বাস্তবক্ষেত্রে সম্ভব হয় না। 

0.2. 91586152০10 81817808102 ড1788 ৪৩ (175 01116-67)6 
1617005 ০1 £010 86217081 ? 

408. যে মুদ্রা ব্যবস্থায় একটি প্রমাণ মুদ্রার (569150910 2000165 ) 
মূল্যের সছিত একটি নিদ্দিষ্ট পরিমাণ স্বর্ণের মূল্যের সমতা বজায় রাখ! হয় 
তাহাকে হ্বর্ণমান (8০1 508:00810 ) বল! হয়। স্বর্ণ এবং মুদ্রা--ইহাদের 
ম.ধ্য সমত! বজায় রাখিবার বিভিন্ন পদ্ধতি অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন প্রকাবের 
স্বর্ণমান স্ষ্টি হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। 

(১) স্ব্ণধাতুপিগুমান (9০16 21)100 ৪680092৩) 

এই ধরণের স্বর্ণমানে শবর্ণমুদ্র। নিশ্মিত হুয় না এবং দৈনন্দিন বেচাকেনার 
কাজে বর্ণমদ্রা ব্যবহার হয় না| কাগজী মুদ্রা এবং সস্তাধাতুর দ্বার নিমিত 
খুচর] মুদ্র। ব্যবন্ৃত হম | কিন্তু কাগজী মুদ্রা বা নোট থাকিলেও উবার সহিত 
মূল্যের দ্রিক হইতে একটি নিদ্িষ্ট পরিমাণ স্বর্ণধাতুর সমত। বজায় রাখ হয্ব। 
যথা ১ড্ডরি ব্বর্ণ এবং ১০ টাকা সমান বলিয়! গন্ত করা হইতে পারে 5 এক্ষেত্রে 
মুসা কর্তৃপক্ষ মুদ্রা ওন্বর্ণের মধ্যে এই নির্দিষ্ট হার বজায় রাখিবার জন্ত কার্যকরী 
ব্যবস্থা অবলঘন করেন । কেছ যদি তাছাদের নিকট নির্দিষ্ট গুণের হ্বর্ণধাতু 
লইয়। আসে, তাহা হইলে কর্তৃপক্ষ ভরি পিছু ১৬৯ টাকা দাষে এ খ্বর্ণ কিনিত! 
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লইবেন। আবার কেহ যদি তাহাদের নিকট ১০০ টাকা লইয়া আসে, 
তাহা! হইলে কর্তৃপক্ষ এ টাকার বিনিময়ে ১ভরি ম্বর্ণ তাহাকে দ্িবেন। 
অর্থাৎ মুদ্রা কর্তৃপক্ষ নিদ্দিষ্ট দামে সর্বদাই স্বর্ণ ক্রয় বিক্রয় করিতে প্রস্তুত 
থাকিবেন। ইহাতে মুদ্রাব্যবস্থায় হ্বর্ণের যে দাম বীধিয়া দেওয়] হয়--জর্থাৎ 
বর্ণ ও টাকার মধ্যে যে বিনিময় হার নিদিষ্ট থাকে--বাজারেও ঘর্ণের দাম 
উহা অপেক্ষা বেশী হইতে পারে না, কমও হুইতে পারেনা । ইহা ছাড়া, 
বর্ণের আমদানী ও রগানী অবাধভাবে করিতে দেওয়া হয়। যেকেহ বিদেশে 
মাল বিক্রয় করিয়া তাহার পাওন। ত্বর্ণে আদায় করিয়। ত্ব্ণ আমদানী করিতে 
পারে, আবার যে কেহ বিদেশ হইতে মাল কিনিয়! স্বর্ণ রপ্তানী করিয়া 
উহ্থার দাম পরিশোধ কবিতে পাবে । 

€২১ স্বর্ণ প্রচলন ব্যবস্থ! (0০10 61708181700 ৪1৪00870) 

স্বর্গ প্রচলন ব্যবস্থাই দ্বর্ণমানের আদিরূপ$ এই ব্যবস্থায় দ্বর্ণ ও মুদ্রার 
মধ্যে যে বিনিময়হার স্থির করা থাকে তাহার ভিত্তিতে মুদ্রা কর্তৃপক্ষ দ্বর্ণ-- 
মুদ্রা নির্মাণ করিয়া! বাজারে প্রচার করেন। যথা ম্বর্ণ ও টাকার মধ্যে 
বিনিময়হার যদি ১ ভরি দ্বর্ণ_১০০ টাকা বলিয়! ধার্য্য হয় তাহ হইলে মুদ্রা 
কর্তৃপক্ষ ১ ভরি স্বর্ণের সবার একটি করিয়া মুদ্রা নির্মাণ করিবেন এবং প্রতিটি 
মুদ্রা ১০* টাকাব সমান বলিয়া! ঘোষণা করিবেন। সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয়ে, 
অর্থাৎ সর্বপাধাবণের লেনদেন কার্য্যে হর্ণসুদ্রা। ব্যবহৃত হুইবে। কিন্ধ যে কেহ 
মুদ্রা কর্তৃপক্ষের নিকট স্বর্ণ ধাতু লইয়া যাইলে কর্তৃপক্ষ তাহাকে তাহার 
এ বর্ণ হইতে বর্ণমুদ্র। নির্যাণ করিয়] দিবেন। যে কেহ স্বর্ণমুগ্রাকে গলাইয়। 
্র্ণধাতুতে রূপান্তরিত কবিতে পারিবে । ইহা ছাড়! বিদেশে স্বর্ণ পাঠাইতে 
ব! বিদেশ হুইতে দ্বর্ণ আমদানী করিতে কোনও বাধা থাকে না--যে কেহ 
বিদেশ হইতে মাল আমদানী করিলে স্বর্ণ পাঠাইয়া উহ্বার দাম পরিশোধ 
করিতে পাবে এবং বে কেহ বিদেশে মাল রপ্তানী করিলে উহার মৃূল্যত্বরূপ 
বর্ণ আমদানী করিতে পারে । 

(৩) বর্গ বিনিমক় মান (0010 0 61187065 818100870) 

বর্ণ বিনিময় মান-এর ক্ষেত্রে দেশের মুদ্রা ব্যবস্থার সহিত হ্বর্ণেরঃ একটি 
নির্দিউ বিনিময় হারে, সংযোগ স্কাপন কর! হয়; কিন্তু সরাসরি ভাবে নহে» 
অন্ত কোনও বৈদেশিক মুদ্রার মাধ্যমে, যে বৈদেশিক মুদ্রার লহিত ঘর্ণের 
প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপিত থাকে । সংশ্লিষ্ট বিদেশটিতে পাকাপাকি প্বর্থমান 
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বজায় থাকে স্বর্প্রচলন মান অথবা হ্বর্ণধাতুপিণ্ড মান; শুতরাং এ 
বিদেশে উহ্থার মুদ্রা! স্বর্ণের দ্বারা নিমিত অথবা স্বর্ণে পরিবর্তনীয়। দেশের 
টাকা একটি নির্দি্ বিনিময় হারে বিদেশী টাকায় রূপান্তরিত করিয়া দ্রিবার 
এবং এ বিদেশী টাকাকে এ নিদ্দিষ্ই বিনিময়হারে দেশের টাকায় ব্বপ,স্তরিত 
করিবার দায়িত্ব মুদ্রা কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করেন। যেহেতু এঁ বিদেশী টাকা ম্বর্ণে 
বিনিময় যোগ্য, সেহেতু দেশের টাকা বিদেশী টাকার সহিত নি্দি্ 
হারে বিনিময় করা গেলে, দেশের টাকার সহিত স্বর্ণেরই বিনিময় 
কর] হয়। ভারতে প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে কিছুকাল এইরূপ স্বর্ণ 
বিনিময় মান প্রচলিত ছিল, তখন ভারতের টাকাকে ই্টালিং-এ এবং 
ালিংকে টাকায় (একটি নিদ্ি্ই হারে ) পরিবর্তন করিয়া দেওয়া! হইত 
্ালিং-এর সহিত স্বর্ণের একটি নিদিষ্ট বিনিময় ভার রক্ষিত ছিল। 

0.8. 1751 275 (006 00876108197 805 81518155501 0010 6%:০0118756 
988170870 8৪ 90178108760 £০ 2010 ০1707718110 ০7 £০10 10011107 
৪021)08910 ? 

28. স্বর্ণ বিনিময়মান প্রতিষিত কৰিলে স্বর্ণমানের মুল স্থবিধাগুলি 
পাওয়া যায় কিন্তু পুরাপুরি স্বর্ণমান প্রতিষ্টিত করিলে যে খরচা পড়িত সেদিক 
হতে অনেক ব্যয় সাশ্রয় হয়। এই ব্যবস্থায় স্বর্ণের পরিবর্তে বৈদেশিক মুদ্রা 
বা বৈদেশিক সিকিউরিটি হাতে জম] রাখিতে হয়। স্বর্ণ ধাতু হাতে জমা 
রাখিতে হয় না। ইহাতে স্বর্ণের সাশ্রয় হয়-_্বর্ণ সংগ্রহ কপিয়া আনিয়া মুদ্রার 
রিজার্ভ রাখিবার প্রয়োজন তয় ন1। পন্বর্ণ প্রচলন ব্যবস্থায় হাতে হাতে স্বর্ণ 
মুদ্রা ঘুরিলে স্বর্ণের যে ক্ষয় হয়া অপচয় হয়, স্বর্ণ বিনিময় মান-এ সে অপচয় 
হয় না! অবশ্য এই ব্যবস্থাতেও নিজেদের মুদ্রার দ্বারা বিদেশী মুদ্রা কিনিয়া 
রিজার্ভ রাখিতে হয় $ কিন্ত কাচা ম্বর্ণ রিজার্ভ-এ রাখিলে উহা হুইতে 
কোনও আয় হুয় না| বিদেশী সিকিউরিটি কিনিলে উহ হইতে যত সামান্ঘই 
হউক কিছু না কিছু আয় হয়। প্রয়োজন হইলে উচ্থাকে নগদ মুদ্রায় 
রূপান্তরিত করা যায়, আবার প্রয়োজন হইলে উহাকে আরও লাভজনক 
সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ কর! যায়। 

0.4. 0156 210 1068 01 686 90640778100 1071 0610701716 01 61)6 2০1৫ 
888100870, ড1)8% 275 €6 00195 01 605 6010 ৪৪10 0870 £81706 ? 
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নীতির সহিত বৈদেশিক অর্থনীতির যোগন্ত্র স্বাপিত হয়। বৈদেশিক 
লেনদেনের অসামগ্ুস্য কপি হইলে স্বর্ণ আমদানী রপ্তানীর দ্বার] দামস্তরের 
পরিবর্তন সাধিত হইয়া বৈদেশিক মুল্য প্রদান ব্যালান্স-এর সামঞ্জস্য এবং 
আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক দামন্তরের সামগ্তস্ত ফিরিয়া আসে। উহাকেই 
স্বর্ণমানের স্বয়ংক্রিয় কার্যকারিতা বলিয়! উল্লেখ করা হয়। ইহার কারণ 
স্বর্ম[ন-এর মধ্যে দেশে যতখানি স্বর্ণ থাকে তাহার দ্বারাই যুদ্রার পরিমাণ 
নির্ধারিত হয় ; এবং কতখানি স্বর্ণ দেশে থাকিবে তাহা! বৈদেশিক বাণিজ্যের 
গতির উপর, অর্থাৎ মূল্য প্রদান ব্যালান্ন-এর উপর নির্ভর করে। 

যদ্দি এরূপ ঘটে যে দেশের মূল্য প্রদান ব্যালান্স-এ একটি নীট উদ্ব্ত 
হইয়াছে--দেশটি কম করিয়া আমদানী করিয়াছে এবং বেশী করিয়া রপ্তানী, 
করিয়াছে--তাহ! হইলে বিদেশ হইতে &ঁ দেশেত্বর্ণ আমদানী হইতে থাকিবে, 
দেনাদার দেশগুলি স্বর্ণ পাঠাইয়! তাহাদের দেনা পরিশোধ করিবে। 
এক্ষেত্রে দেনাদারদেশের লোকে আভ্যন্তরীন মুদ্রাকে স্বর্ণে পরিবর্তন করিয়া 
&ঁ স্বর্ণ পাঁওনাদ্দার দেশে পাঠাইতে থাকিবে । দেনাদারদেশ হইতে এই- 
ভাবে স্বর্ণ চলিয়া! যাওয়ায় সেখানে মুদ্রার পরিমাণ কমিয়া যাইবে (কারণ 
স্র্ণমান-এর দেশে স্বর্ণের সহিত মুদ্রার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক) এবং মুদ্রার পরিমাণ 
কমিয়া যাওয়ায় দামস্তর কিয়া যাইবে । পাওনাদার দেশে ঠিক ইহার 
বিপরীত ফলাফল দেখা দিবে । সেখানে বাড়তি স্বর্ণ আমদানী হুইবে। 
যাহার] বৈদেশিক বাণিজ্য করিয়া উপার্জন করিল এ স্বর্ণ তাহাদের কাছে 
আঙিবে ; তাহার! তখন এ স্বর্ণ মুদ্রায় পরিণত করিবে । করিলে পাওনাদার 
দেশে মুদ্রার পরিমাণ বাড়িয়া যাইবে । মুদ্রার পরিমাণ বাড়িলে দামস্তর 
বাড়িয়। যাইবে । 

দেনাদারদেশের স্বর্ণ চলিয়! যাইবার দরুণ দামস্তর কমিবে। উহাতে &ঁ 
দেশের পণ্য বিদেশে সন্তা, স্বতরাং জনপ্রিয় হইবে ; এ দেশের রপ্তানী 
বাড়িবে। যে কারণে রপ্তানী বাড়িবে সেই কারণে আমদানী কমিবে, কারণ 
সম্তার দেশে লোকে ক্রয় করিতে আসে, বিক্রয় করিতে আসে না। অপর- 
পক্ষে পাওনাদার দেশে স্বর্ণ আসিবার দরুণ দামভ্তর বাড়িবে। উহাতে এ 
দেশের পণ্য বিদেশে মহার্থ হইবে ; এ দেশের রপ্তানী কমিবে। ঠিকষে 
কারণে বগ্ডানী কমিবে, সেই কারণেই আমদানী বাড়িবে, কারণ আক্রার 
দেশে লোকে বিক্রয় করিতে আসে, ক্রয় করিতে আসে না । ইহার সম্মিলিত 
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ফলে দেনাদার দেশের দেনাপাওনা সমান হইয়া যাইবে, পাওনাদারদেশেরও 
দেনাপাঁওন] সমান হুইয়! যাইবে । যদি বর্তমানের দেনাদারদেশ আমদানী 
অপেক্ষা বেশী রপ্তানী করিয়া পাওনাদারদেশে পরিণত হইয়া! যায় তাহ] 
হইলে ঠিক বিপরীতভাবে স্বর্ণ চলাচলের দ্বার! দামস্তরের পরিবর্তন ঘটিবে এবং 
উহ্থার দেনাপাওন। পুনরায় সমান হইয়া যাইবে । 

ইহাই হইল স্বর্মান-এর স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি । কিন্তু এই স্বয্বংক্রিয় পদ্ধতি 
যাহাতে সত্য সত্যই বজায় থাকে তাহার জন্ত স্বর্ণমান বিশিই দেশগুলিকে 
দুইটি নিয়ম স্বেচ্ছায় পালন করিতে হয়; ই] যেন স্বর্ণমানরূপ খেলার নিয়ম। 

প্রথমতঃ, দেশ হইতে যদি স্বর্ণ বিদেশে চলিয়! যায় বা বিদেশ হইতে যদি 
দেশে স্বর্ণ আসে তাহ! হইলে উহার যে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়। হইবার কথা 
তাহা! হইতে দিতে হুইবে। ত্বর্ণ বাহিরে চলিয়! যাইতে যদি বাধা দেওয়া 
হয় অথবা স্বর্ণ দেশের মধ্যে আপিলে কব্রিমভাবে উহার ফলাফল যদি নাকচ 
কর] হয় তাহা হইলে একই সঙ্গে বিভিন্ন দেশে স্বর্ণমান বজায় রাখা সভব হয় 
না, স্বর্ণমান-এর উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। 

দ্বিতীষ্বতঃ, প্রত্যেক দেশ তাহার রাজস্ব সংক্রান্ত এবং বাণিজ্য 
সংক্রান্ত নীতি এরূপ ভাবে গঠন ও প্রয়োগ করিবে যাহাতে মৃল্যপ্রদান 
ব্যালান্স-এ যথোচিত সমদ্বয় সাধিত হইতে পারে এবং অর্থ হস্তান্তরের দ্বারা 
নীট দেনাপাঁওন! মিটানো যাইতে পারে । 
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108" স্বর্ণধাতুর ঘার! মুদ্র! নির্মাণ করা, আত্যন্তরীন ক্রয়-বিক্রয়ে উহা! 
ব্যবহার কর! এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের মূল্যপ্রদানের জন্য উহা! আমদাশী 
রপ্তানী করা__ইহা যুদ্রা ব্যবস্থার অতি প্রাচীন যুগ হইতেই দেখিতে পাওয়া 
গিয়াছে । যেমুল কারণে প্রাচীন যুগে ইহ গৃহীত হইয়াছিল সেই কারণেই 
আধুনিক যুগেও ইহা জনপ্রিয় হুইয়াছিল। অবশ্ট আধুনিক যুগে উহ্নার 
কার্্যকারিত1 আরও নুস্পষ্উভাবে প্রকটিত হুইয়াছিল। স্বর্মান হইতে প্রাপ্য 
উপকার নিম়রূপে ধিষ্লেষণ কর! যায় ঃ 

প্রথমতঃ, ন্বর্ণমান ব্যবস্থায় মুদ্রার উপর জনগণের আস্থা! বজায় থাকে। 
যে কোন কারণেই হউক, স্বর্ণের প্রতি সাধারণ মানুষের একটি অদম্য আকর্ষণ 
আছে ; সেই কারণে স্বর্ণ সহজেই ক্রয় বিক্রয় যোগ্য, উহা! একই সঙ্গে 
সঞ্চয়কে স্থায়ী করিতে পারে এবং সঞ্চয়কে ষে কোনও সময়ে তরল নগদ্-এ 
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পরিণত করিতে পারে । হৃতরাং যে কোনও মূল্যপ্রদানের ক্ষেত্রে স্বর্ণগ্রহণ 
করিতে সকলেই প্রস্তুত থাকে । এই সকল কারণে, স্বর্ণের দ্বার! মুদ্রা নিম্মিত 
হইলে অথব! কাগজী মুদ্রাকে যুদ্রাকর্তৃপক্ষ সর্বদাই স্বর্ণে রূপান্তরিত করিয়া 
দিতে প্রস্তুত আছেন এ সম্পর্কে নিশ্চিত থাকিলে, সাধারণ লোকে মুদ্রা 
ব্যবস্থার উপর খুব আস্থাবান হয়। 

দ্বিতীয়তঃ, স্বর্ণমান প্রতিঠিত থাকিলে মুদ্রাক্ষীতির সম্ভাবনা থাকে 
না। খাঁটি মুদ্রাম্কীতি বলিতে যাহা বুঝায় তাহ এক ভয়াবহ পরিস্থিতি ; 
ইহা! ধনীকে আরও ধনী করিয়। দরিদ্রের সঞ্চয় উবাইয়া দেয়, শেষ পথ্যন্ত 
ধনী নির্ধন সকলেই মুদ্রার উপর আস্থা হাবরাইয়া ফেলে | কিন্ত স্বর্মমান 
প্রতিষিত থাকিলে মুদ্রাম্ফীতি হইতে পারে না) কারণ, স্বর্ণমানের ক্ষেত্রে বেশী 
স্বর্ণ সংগ্রহ করিতে না পারিলে মুদ্রার যোগান বৃদ্ধি করা যায় না। কিন্ত 
স্বর্ণ দামী বস্তু, উহ] সহজলভ্য নহে; কাগজীমুদ্রা যেরূপ বুল পরিমাণে 
ছাপিয়! প্রচার করা যায়, স্বর্ণমান-এর ক্ষেত্রে সেবূপ সম্ভব নছে। অবশ্য 
বাণিজ্য ব্যালাব্স-এর উদ্বত্ত হইলে বাহির হইতে স্বর্ণআমদানী হইয়া দামস্তর 
বাড়িতে পারে, কিন্ত দামস্তরের এই বৃদ্ধি নিয়স্ত্রণাতীত মুদ্রাস্কীতিতে পরিণত 
হইতে পারে না, কারণ দামস্তর বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই রগানী কমিতে এবং 
আমদানী বাড়িতে থাকে, এবং স্বর্ণের বিপরীত দিকে গতি স্থষ্টি হয়। 

তৃতীয়ত £, স্বর্ণমান-এর নিজ্গের স্বয়ংক্রিয় পদ্চতিই উহার একটি বিশিষ্ট 
গুণরূপে গণ্য হইতে পারে । যদ্দি কোন কারণে দেশের মূল্যত্তর বাড়িয়া যায় 
তাহা হইলে কিছুকালের মধ্যেই রপ্তানী কমিয়। আমদানী বাড়িয়া স্বর্ণ 
বাছিরে চলিয়া যাইবে এবং স্বর্ণের ঘাটতিতে দামস্তর কমিবে। দামত্তর যতই 
কমিবে ততই দেশের রপ্তানী বাড়িবে ও আমদানী কমিবে, ফলে দেশের মধ্যে 
পুনরায় স্বর্ণ আসিতে আরশ করিবে । দেশের দামস্তরের সহিত বিদেশের 
দামস্তরের মন্বয় সাধিত হইবে, এবং দ্বেশের আমদানী রগানী সমান হুইয়] 
বাণিজ্য ব্যালান্স সমতালাভ করিবে । 

চতুর্থতঃ, আন্তজ্জাতিক বাণিজ্যের স্বার্থে, বৈদেশিক বিনিময় হারের 
স্থিতিশীলত। একান্ত প্রয়োজন । দেশের মুক্ত্রার বৈদেশিক বিনিময়হার যদি 
অস্থির হুয়, কখনও বাড়ে কখনও কমে, তাহা! হইলে বিদেশ হইতে সামগ্রী 
আমদানী করিয়া দেশে বিক্রয় করিলে লাভ হইবেকি লোকসান হইবে তাহা 
বুঝিতে পারা যাইবে না। ইহাতে আন্তর্জাতিক বণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত 
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হয়। কিন্ত স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠিত থাকিলে ঠ্দেশিক বিনিময় হার অক্রেশেই 
নির্ধারিত হয় এবং উহা স্থিতিশীল থাকে । একটি দেশের মুদ্রা যতখানি 
স্বর্ণের সমান এবং অপর একটি দেশে ততখানি স্বর্ণ কতগুলি মুদ্রার সমান 
তাহা হিসাব করিলেই ছুইদেশের মুদ্রার বিনিময়হার পাওয়া! যায়। এই 
বিনিময় হার খুব সীমাবদ্ধ গপ্ডির যধ্যেই উঠানামা করিতে পারে। 


ন্র্ণমানের অনুবিধা 


স্বর্ণমানের বিরোধীরা স্বর্ণমানেব নিয়রূ'প অসহ্থবিধার কথা উল্লেখ করিয়া 
থাকেন £ 

প্রথমতঃ, স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠিত থাকিলে যে দামস্তরের স্থিরত] বজায় 
থাকিবে এরূপ কোন নিশ্চয়ত1 নাই। স্বর্ণের খনি আবিষ্কারের সহিত 
স্বর্ণের যোগান বাড়িয়াছে এবং উহ্থার দরুণ মুদ্রাস্ফীতি স্ষ্ি হুইয়াছে, 
ইতিহাসে এইন্ূপ নজির যথেষ্ট পাওয়া শিয়াছে। আবার স্বর্ণের যোগান 
কমিয়া! যাওয়ায় দেশে মুক্রাসঙ্কোচ ঘটিয়াছে, টাকার অভাবে উপার্জন 
কমিয়াছে এবং বেকারের সংখ্যা খাড়িয়াছে-_এক্প দৃষ্টাস্তও পাওয়া যায়। 
১৮৪৯ এবং ১৮৭৪ সালের মধ্যে অষ্ট্রেলিয়া এবং কালিফোনিয়ায় নৃতন স্বর্ণথনি 
অবিষ্ষারের দরুণ স্বর্ণের যোগান অনেক বাডিয়।। গিয়াছিল এবং বহুদেশেই 
মুদ্রাপ্ফীতি স্থঙ্টি হইয়াছিল । আবার ১৮৭৪ সালের পর হইতে ১৮৯৪ সাল 
পর্য্যস্ত ঘ্বর্ণের উৎপাদন কমিয়া যাওয়ায়, দ্ামস্তরের পতন ঘটিয়াছিল এবং 
স্বর্ণমান বজায় রাখা ছুরূহ হুইয়! উঠিয়াছিল। আবার ১৯২৮-৩০ সালে স্বর্ণের 
একান্ত দুশ্রাপ্যতা সকলেই আশঙ্কা করিতেছিল কিন্ত কয়েক বৎসরের মধ্যে এ 
হুপ্রাপ্যতা আধিক্যে পরিণত হইয়াছিল। 

দ্বিতীয়তঃ, অল্পকালের মধ্যে স্বর্ণের উৎপাদন যে বাড়ানো কমানো যায় 
না, উহা। ক্ষতিকর হইতে পারে। দেশের যত শিল্পোন্নতি হইবে, কৃষির 
সম্প্রসারণ হইবে, ব্যবসা বাণিজ্য বাঁড়িবে, ততই মুদ্রারও প্রয়োজন বাড়িবে। 
স্ব্ণমান-এর ক্ষেত্রে সমাজের পক্ষে প্রয়োজন হইলেও মুদ্রার পরিমাণ বাড়ানো 
যাইবে নাঃ এরূপ অবস্থায় কন্ৰিমভাবে সমাজের অর্থনৈতিক অগ্রগতি 
প্রতিরুদ্ধ করিয়া রাখা হইবে। 

ভূতীয়তঃ, স্বর্ণমান বজায় রাখিতে হইলে দেশের অর্থনৈতিক 
কাঠামোকে দেশের প্রয়োজন অনুযায়ী গড়িয়া তুলা; নিছক দেশের 
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অর্থনৈতিক স্বার্থে যে ব্যবস্থা অবলম্বন প্রয়োজন সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করা, সম্ভব 
হয় না। ম্বর্ণ যদি দেশের বাহিরে চলিয়া যায় তখন দেশের স্বার্থান্বকুল হউক 
বা না হুউক, দেশের দামস্তরের পতন ঘটিতে দ্দিতে হইবে, উহাতে দেশের 
বেকারের সংখ্য! বাঁড়িলে, উপার্জন কমিলেও উহু! প্রতিরোধ করা যাইবে না। 
আবার দেশের মধ্যে বাড়তি ম্বর্ণ আফ্িলে দেশের প্রয়োজন হউক বা না! 
হউক দামস্তর বাড়িতে দিতে হইবে । ইহাতে দেশের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা 
বলিয় কিছু থাকে না। 
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408. বিভিন্ন দেশে একই সঙ্গে ত্ব্ণমান গ্রহণ করিলে তবেই ত্বর্ণমানের 
উপকারিত] পাওয়া যাইতে পারে । বিভিন্ন দেশে একই সঙ্গে স্বর্ণমান গ্রহণ 
কৰিলে উহাকে আত্তর্জাতিক স্বর্ণমান বলা হয়। ইহার সর্বপ্রধান উপকারিতা 
হইল যে ইহার দ্বারা বৈদেশিক বিনিময় হারের স্থিতিশীলতা রক্ষিত হয়; 
বস্ততঃপক্ষে বৈদেশিক বিনিময়হারের স্থিতিশীলতা রক্ষা করাই স্বর্ণমানের 
প্রধান যুক্তি ও উদ্দেশ্ট। ইহার দ্বারা আন্তর্জাতিক ব্যাণিজ্যের ঝুকি 
পরিহার করা হয়, আস্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং অন্তান্ত নানাপ্রকার আথিক 
লেনদেন সুনিশ্চিত হয়। 

কিন্ত আন্তর্জাতিক স্বর্ণমাঁন বজায় রাখিতে গেলে দেশের মুদ্রার আভ্যস্তরীণ 
মূল্য স্থিতিশীল আছে কিনা তাহা! দেখিবার ও তদনৃযায়ী ব্যবস্থা করিবার কোন 
অবকাশ নাই। মুদ্রা কর্তৃপক্ষের নিকট মুদ্রার বহিমৃল্য স্থিতিশীল আছে 
কিনা তাহাই একমাত্র বিবেচ্য হইবে | বর্ডমানে সকল অর্থনীতিবিদই মনে 
করেন যে দেশের আভ্যন্তরীণ দামস্তরের দিক হইতে দেশের টাকার 
আভ্যন্তরীণ মূল্য যেরূপ হইবে, উহার বহিমূল্য তদহুপাতেই বজায় রাখা 
উচিত। কিন্ত আন্তঞ্জাতিক স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠিত হইলে টাকার আত্যন্তরীণ 
মুল্য বা দামস্তর স্থিতিশীল আছে কিনা তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিলে চলিবে 
না। অর্বপ্রধত্বে টাকার বহিমূ্ল্য বজায় রাখিতে হইবে । 

দ্বর্ণমানের কার্য্যকারিত] স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে যেরূপ হওয়া উচিত কেন্দ্রীয় 
ব্যাঙ্ককে লেইরূপই হইতে দিতে হুইবে-_-নিজের কার্যকলাপ ও মুদ্রানীতিকে 
উহ্বার পহিতই খাপ খাওয়াইয়া লইতে হইবে । আন্তর্জাতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে 


মুদ্রামান 3৬ 


দেশটির ধদি পাওন। অপেক্ষা দেন! বেশী হয়, তাহ1 হইলে দেশ হইতে ম্বর্ণ 
বিদেশে চলিয়া! যাইতে চাহিবে এৰং উছার দরুণ মুদ্রা সঙ্কোচের পরিস্থিতি 
স্থষ্টি হইবে | কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যদি ইহাকে বাধ! দিতে চায় তাহ! হুইলে' 
স্র্মানের নিয়ম ভঙ্গ করা হইবে? কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এর ইচ্ছ] থাকুক বা নাই 
থাকুক, উহাতে বেকারের সংখ্যা বাড়িলেও এবং লোকের উপার্জনের শুর 
কমিয়! গিয়া চতুর্দিকে দৈন্য ফুটিয়। উঠিলেও-_অর্থাৎ এ মুদ্রাপক্কোচের নীতি 
দেশের পক্ষে হিতকর হউক বা অহিতকরই হুউক--কেন্ত্রীয় ব্যাঙ্ককে এইরূপ 
নীতি গ্রহণ হইতে বিরত থাকিতে হইবে যাহাতে ধর্ণ বাহিরে চলিয়া যাওয়ায় 
কোনক্মপ বাধা স্ষ্টি হয়। কেন্ত্রীয় ব্যাঙ্ক যদি সরাসরি মুদ্রার পরিমাণ 
বাড়াইবার চেষ্টা করেন (যথ! স্বর্ণধাতৃপিগুমানের ক্ষেত্রে, কাগজী মুদ্রার 
পিছনে রক্ষিত স্বর্ণমুদ্রার অনুপাত কমাইয়। দিয়! ) তাহা! হইলে এ চেষ্টা সফল 
নাও হইতে পারে । কারণ উহার দ্বার] দামস্তর বাড়াইয়া রাখা হইবে এবং 
যে কারণে দেশটি দেনাদার হইয়াছিল (আমদানী বেশী, রগানী কম) সেই 
কারণই আরও উগ্র হইয়া]! উঠিবে। বাধ্য হইয়া কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে মুদ্রা 
সক্কোচের নীতি গ্রহণ করিতে হইবে, মুদ্রার পরিমাণ কমাইতে হইবে যাহাতে 
আমদানী কমে । আমদানী যখন যথেষ্ট পরিমাণে কমিয়! যাইবে তখন 
মূলাপ্রদান ব্যালাবন্স-এর ঘাটতি তিরোহিত হইবে, শ্বর্ণ রপডানী কমিবে। 
কিন্ত উহা! সময় সাপেক্ষ । যতদিন ন1 এই দীর্ঘকালীন সমন্বয় সাধন ঘটে, 
ততদিন স্বর্ণ-রপ্তানী কারক দেশকে আত্যন্তরীপ অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা 
বিসর্জন দিতে হইবে ; প্রধান কর্তব্য হইবে দেশের টাকার বহিমু'ল্য ( অর্থাৎ 
বৈদেশিক বিনিময় হার ) অক্ষত রাখা । 

অপর পক্ষে আন্তর্জাতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে দেশটির যদি দেন! অপেক্ষা 
পাওনা বেশী হয় তাছা! হইলে দেশের মধ্যে স্বর্ণ আমদানী হইবে, আভ্যন্তরীণ 
দামস্তর এবং উপার্জনের স্তর বাড়িয়া যাইবে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে অনুরূপ 
নীতিই অনুসরণ করিয়া! চলিতে হুইবে। স্বর্ণ আমদানীর ফলাফল রোধ 
করিবার জন্ত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যদি টাকার পরিমাণ কমাইবার চেষ্টা করে, 
উহাতে দামস্তর কৃত্রিম ভাবে কমিলে সামী রপ্তানী আরও বাড়িয়া এবং 
আমদানী আরও কমিয়া দেশটি আরও পাওনাদধার দেশে পরিণত হুইবে, 
এবং আরও স্বর্ণের প্রবেশ ঘটিবে। স্বর্ণ প্রবেশের দরুণ মুদ্রার পরিমাপ 
বাড়িয়া দামস্তর ও উপার্জনের স্তর বাড়িবে। হ্বর্ণ গ্রহণকারী দেশকে নিজের 
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্বার্থান্কূল হউক বা নাই হউক, এই মুগ্রাক্ষীতির চাপ সহ করিয়া লইতে 
হুইবে। দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ঘি এ চাপ লাঘবের জন্য কোনও ব্যবস্থা 
গ্রহণ করে তাহ! হুইলে ত্বর্ণমানের নিয়ম লঙ্ঘন করিতে হইবে । স্বর্ণ 
গ্রহণকারী দেশকে অমোধ অনৃষ্টরূপেই মুদ্রাপ্কীতি মানিয়া লইতে হইবে। 

এই কারণে 0100০: বলিয়াছেন যে স্বর্ণমানকে ভজনা করিতে হইলে 
আর সব কিছু বাদ দিয়! উহাকে একাগ্রচিত্তে গ্রহণ করিতে হইবে। উহ্‌? 
যেন ঈর্ধাকাতর দেবতা, অন্ত কোন দেবতার দিকে ঝুঁকিলে ইহার প্রসাদ 
পাওয়া! যাইবে না। দেশের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি অনুযায়ী ব্যবস্থা 
অবলম্বন করিলে, স্বর্ণমান প্রচলিত থাকিতে পারবে না, শুধুমাত্র আস্তর্ভাতিক 
বিনিময় হারকে বজায় রাখিবার জন্ক আর সব কিছুই ত্যাগ করিতে 
হইবে। 
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4108. দ্বর্মমানের মধ্যে স্বর্ণ আমদানী ও রপ্তার্মী দ্বার মুদ্রাপ্কীতি ও 
মুদ্রা সঙ্কোচ উভয় ঘটনাই ঘটিতে পারে, কিন্তু কোন কোন অর্থনীতিকদের 
মতে, স্বর্ণমানের মধ্যে মুদ্্রাসঙ্কোচের একটি স্বনি্িষ্ট প্রবণত| দেখিতে পাওয়। 
যায়। ইহার কারণ স্বরূপ যে যুক্তি দেওয়া হয় তাহ! হইল নিম্নরূপ £ 

(১) যে দেশ হইতে স্বর্ণ বাহির হইয়া! যাইতেছে, উহাকে শ্বর্ণের বহি- 
গর্মন ঠেকাইবার জন্য, অর্থাৎ ভারসাম্যাভাবের অবস্থা হইতে পরিব্রাণের 
জন্যঃ কর্জের পরিমাণ কমাইতে হইবে । দ্রামস্তর কমাইতে হইবে। যে 
দেশের মধ্যে স্বর্ণ আমদানী হইবে সে দেশের পক্ষে, ত্বর্ণ আমদানী ঠেকাইবার 
জন্ কর্জের সম্প্রসারণ করিবার কোন ভাড়াহুড়| নাই। কারণ স্বর্ণ আমদানী 
দ্বারা যে ভারসাম্যাভাব €02560011151109 ) স্থঙ্টি হয় উহা দীর্ঘকালীন দিক 
হইতে আন্তর্জাতিক ভারসাম্যের পক্ষে ক্ষতিকর হইলেও, আপাততঃ দেশের 
কর্মসংস্থান বৃদ্ধির পক্ষে সৃহায়ক। অধিকস্ব, বেশী ্বর্ণ হাতে আসিলে উবার 
দ্বারা স্বর্ণ রিজার্ভ গড়িয়া তুলা যায়। স্তরাং স্বর্ণগ্রহপকারী দেশের পক্ষে 
হবর্ণমানের নিয়ম পালনের কোন তাড়াছুড়। নাই, কিন্ত স্বর্ণ প্রদানকারী দেশের 
পক্ষে তাড়াছড়া আছে-_দামস্তরের পতন ঘটিলে স্বর্ণ হারানে। হইতে পাঁরত্রাপ 
পাওয়া যাইকে। 
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(২) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে মুদ্রাব্যবস্থ! নিয়ন্ত্রণের যে পদ্ধতিগুলি আছে 

উহা! দামত্তর বৃদ্ধি প্রতিরোধের কাজে যত দ্রুত কার্য্যকরী হয়, দামস্তর হ্রাস 
ংশোধনের কার্যে ততট! দ্রুত কার্য্যকরা হয় না। পুনর্বাউ্টার হার বাড়াইয়া 

দিয়াঃ খোলাবাজারে সিকিউরিটি কিক্রুয় করিয়া এবং নগদ রিজার্ভের পরিমাপ 
বাড়াইবার আদেশ দিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অহেতুক কর্জ সম্প্রপারণের চাপ 
অপেক্ষাকৃত কম সময়ের মধ্যেই লাঘব করিতে পারেন + কিন্তু ইহার বিপরীত 
নীতি গ্রহণ করিয়া-_পুণর্বট্রার হার কমাইয়া দিয়া, খোলাবাজারে 
সিকিউরিটি ক্রয় করিয়! এবং নগদ রিজার্ভ-এর পরিমাণ কমাইয়া দিয়া--কর্জ 
সক্ষোচনের প্রবণতা ততটা সহজে দূর করিতে পারেন না। মূল্য প্রদান 
ব্যালাব্স-এ ঘাটতি হইয়া একবার মন্দা সৃষ্টি হইলে উহ] দীর্ঘকাল চলিতে 
থাকে । নিছক মুদ্রাসংক্রান্ত নীতি প্রয়োগের ঘারা উহা কাটাইয়া৷ উঠা দীর্ঘ 
সময় সাপেক্ষ হয়। 
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&0- যখন স্বর্ণ ধাতু ছার! আভ্যন্তরীণ মুদ্রা নিগিত হইত, দেশের মধ্যে 
ক্রয় বিক্রপ্ন ও লেনদেনের কাছে স্বর্ণযুপ্াই হাতে হাতে ঘুরিত, বাহিরে স্বর্ণ 
চালান ভইয়। যাইবার অর্থ হইত স্বর্ণ মুদ্রা চালান হইয়া যাওয়া এবং বাহির 
হইতে দেশের মধ্যে স্বর্ণ প্রবেশের অর্থ হইত স্বর্ণমুদ্রার প্রবেশ-_-তখন স্বর্ণমান 
আপনার ভারেই আপনি চলিত, উহার স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি অনুযায়ী দেশের 
দামস্তরে পরিবর্তন হইয়া মুল্য-প্রধান ব্যালান্দ-এ সমতা ফিরিয়া আলিত এবং 
দেশের মুদ্রার বৈদেশিক বিনিময় হার বজায় থাকিত। 

কিন্ত স্বর্ণমান যদি স্বর্ণমুদ্রামানের আকারে ন1 থাকে, স্বর্ণধাতু পিগুমান 
€(£০010 চ৮11107) 5021)0910 ) বা বর্ণ বিনিময়মান (£০10 ০০1021026 
5031.05:0 ) প্রতিষ্ঠিত থাকে, তাহ] হইলে স্বর্ণমানের স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি চালু 
থাকিতে পারে না। এক্ষেত্রে দেশের মুদ্রা বলিতে স্বর্ণমুদ্রা বুঝাইবে না, 
কাগজী মুদ্রা বুঝাইবে ১ মৃল্য-প্রদান ব্যালান্দ-এ ঘাটতি হইলে কাগজী মুদ্রা 
বাহিরে চালান যাইবে না । কাগজী মুস্ত্রাকে ছ্বর্ণে পরিবর্তন কর! হইবে এবং 
স্বর্ণ বিদেশে পাঠানে! হইবে । ্বর্ণমুদ্রার আকারে যদি খ্র্ণমান প্রতিষ্ঠিত 
থাকে তাহা হইলে পরিবর্তন (০0255675101) )*এর কোন্‌ প্রশ্নই উঠে না। 
কারণ মুদ্রা! স্বয়ংই স্বর্ণ । কিন্তু আভ্যন্তরীণ মুদ্রা হিসাবে যদি ্বর্ণমুদ্র। না 


42 মুদ্রা, বাণিজ্য ও রাস্ত্রীয় অর্থ-ব্যবস্থা 


থাকে, কাগজীমুদ্রা থাকে, তাহা হইলে মুদ্রা শ্বয়ং ঘর্ণ নহে। যুদ্রাকে ত্বর্ণে 
পরিবর্তনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। কাগজীমুদ্রার পক্ষে ত্বর্ণে ব্ূপাস্তরিত 
হওয়া আপনা আপনি ঘটে না । উহা ঘটাইবার বাবস্থা করিতে হয়। এই 
উদ্দেশ্যে মুদ্রা কর্তৃপক্ষকে বিস্তারিত আয়োজন রাখিতে হয়। 

ইহা অপেক্ষা আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইল, স্বর্ণ রিজার্ভ-এর প্রয়োজনীয় 
পরিবর্তন সাধন করা । দেশে যখন স্ববর্ণমান প্রতিষ্ঠিত থাকে অথচ স্বব্ণমুদ্রা 
থাকে না কাগন্জী মুদ্রা থাকে, তখন স্পষ্টই বুঝ! যায় যে স্বর্ণন্বপ মূল্যবান 
ধাতুর সাশ্রয় করিয়া স্বর্ণমান-এর উপকার পাইবার জন্ত উহা! করা হয়। স্ববর্ণ- 
ধাতুর সাশ্রয়ের দিকটি এখানে লক্ষ্য করা প্রয়োজন। এই সাশ্রয় করিবার 
উদ্দেশ্টে যত টাকার নোট দেশে ছাপিয়া ছাড়া হয়, ততটাকার অর্থাৎ সম- 
মুল্যের স্বর্ণ মুদ্রা-কর্তৃপক্ষ নিজেদের কাছে রাখিয়া! দেন না, উহার একটি অংশ- 
মাত্র নোটের পিছনে রিজার্ রূপে রাখিয়া দেন। নোটের বদলে কতটাকার 
স্বর্ণ লেকের পক্ষে চাওয়া সম্ভব তাহার একট। অনুমানের উপর ভিত্তি করিয়] 
নোটের পিছনে স্বর্ণ রিজার্ভ রাখিবার নিয়ম রচিত হয়। €েবদেশিক বাণিজ্যের 
লেনদেনের ভিজিতে এই অনুমান কর! হয়। মুলতঃ বৈদেশিক 
বাণিজ্যের দায় মিটাইবার জন্যই লোকে কাগজ নোটের বদলে স্বর্ণ চাহিয়া 
থাকে) অন্ত কারণেও চাহিতে পারে, তবে উহ্থা খুব বেশী নহে। বিশেষ 
করিয়া প্রায় সকল দেশেই নিয়ম ছিল যে টাকার বদলে স্বর্ণ দেওয়া! হইবে বটে 
তবে একটি নিদ্দিষ্ট পরিমাণের কম স্বর্ণ এইভাবে বিক্রয় করা হইবে না। এই 
সব বিবেচনা করিয়া যত কোটি টাকার নোট ছাপা হয় তাহার একটি নিদিষ্ট 
অংশ স্বর্ণ-রিজার্ভ রাখা হয়। ছুতরাং স্বর্ণ যদি রিজার্ভ হইতে বাহির হইয় 
যায় তাহ! হইলে টাকার পরিমাণ আপনা-আপনি কমিয়! যায় না (ত্বর্ণমুদ্রা 
থাকিলে যাহ] হইত ), উহ ইচ্ছাকৃতভাবে এবং সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে কমাইতে 
হইবে । বিপরীত ক্ষেত্রে, অর্থাৎ স্বর্ণ দেশের মধ্যে আসিলে, উহাকে স্বর্ণ 
রিজার্ডেযুক্ত করাইতে হইবে এবং উহ্থার ভিত্তিতে নোটের পরিমাণ বাড়াইতে 
হইবে । এ সবই আপন। আপনি হইবে না, সুনিদি্ই এবং সুপরিকল্পিত ব্যবস্থ 
অবলম্বনের দ্বার! করাইতে হইবে। ুদ্রাকর্তৃপক্ষকে সক্রিয় ভাবে ্বর্ণমানের 
মূলনীতি প্রয়োগ করিতে হুইবে ৷ 

কিন্ত ইহাও ততট। গুরুত্বপুর্ণ নহে। ইহা অপেক্ষাও গুরুত্বপূর্ণ হইল 
বর্তমানে সকল দেশেই ব্যাক্ষ-মুদ্রার (99121 090365 ) প্রাধান্ত । দেশের 
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সাধারণ ব্যাক্ষসমূহ প্রতিবৎসর ব্যবসা বাণিজ্যের জগতকে কোটি কোটি টাকার 
খপ দেয়। এই খণ তাহার! নগদ টাকার দ্বার! প্রধান করে না,খণ গ্রহীতাদের 
যেন ব্যাঙ্কের নিকট আমানত আছে খাতায় পত্রে এইরূপ দেখাইয়া দেয়। 
খণগ্রহীত1 তাহার তথাকথিত আমানতের উপর চেক কাটিয়া তাহার প্রাপককে 
যে কোন বস্তর মূল্য প্রদান করে। এই সকল চেক-্এর প্রাপকগণ চেকগুলি 
নিজ নিজ ব্যাক্ক-এ যথার্থ উপার্জনরূপে জমা করিয়া দেয়। ইহাতে দেশের 
যথার্থ আমানত বাড়েঃ লোকের হাতে টাকা বাড়ে। ব্যাঙ্ক-এর আমানত 
চেকরূপে টাকার কাজ করে। অথচ উহা! ধাতু মুদ্রাও নহে, কাগজের মুদ্রাও 
নহে। ইহাকে ব্যাঙ্ক মুদ্রা বলে। তবে এই ব্যাঙ্কমুদ্রার পিছনে উহার মোট 
মূল্যের একটি নির্দিই অংশ যথার্থ মুদ্রার আকারে-কাগজের নোট-_রিজার্ড 
রাখিয়! দেওয়া হয়, ঠিক যেরূপ কাগজী নোটের পিছনে স্বর্ণ বিজার্ত থাকে। 

স্বর্ণের সহিত কাগজী নোটের মধ্য দিয় ব্যাঙ্বমুদ্রার সংযোগ থাকিলেও 
এই সংযোগ প্রত্যক্ষ নহে ; দেশের বহিরে স্বর্ণ চলিয়া গেলেই যে সঙ্গে সঙ্গে 
ব্যাঙ্ক-খণ কমিয়া যাইবে বা! দেশের মধ্যে স্বর্ণ আমিলে যে অবিলম্বে ব্যাঙ্ক 
খণের পরিমাণ বাড়িয়! যাইবে, ইহাঁর কোন নিশ্চয়তা নাই । স্বর্ণ চলাচলের 
সহিত ব্যাঙ্ক-খণকেঃ অর্থাৎ দেশের মোট মুদ্রার পরিমাণকে, ইচ্ছাকৃতভাৰে 
খাপ খাওয়াইয়! লইতে হইবে । যখন দেশ হইতে স্বর্ণ বাহির হইয়া যাইবে, 
তখন একমান্র দামস্তর কমাইয়া উহার স্থায়ী প্রতিকার করা সম্ভব । উহার 
জন্ত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে সক্রিয়ভাবে মুদ্রানীতি প্রয়োগ করিয়া! দেশের ব্যাঙ্ক 
মুদ্রা-ব্যা্কের দ্বারা প্রদত্ত খণ--কমাইয়। দিতে হইবে। অপর পক্ষে, যখন 
বিদেশ হইতে দেশের মধ্যে স্বর্ণ আসিবে তখন একমাত্র দামন্তর বাড়াইয়া 
উহার স্থায়ী প্রতিকার সম্ভব ; উহার জন্ত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে বিপরীত মুদ্রানীতি 
প্রয়োগ করিয়৷ দেশের ব্যাঙ্কখণ বাড়াইতে উৎসাহ দিতে হইবে । 

আরও একটি বিষয় এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য কর! প্রয়োজন । স্বর্ণমানের ক্ষেত্রে 
একদেশ হইতে অপরদেশে স্বর্ণ চলাচল করিবে এই ব্যবস্থ! বজায় রাখিতে 
হয়। উহ্বাতে অনুমতি দিতে হয়। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে ছুইটি স্বর্ণমান বিশিষ্ট 
দেশের মধ্যে প্রত্যহ স্বর্ণ চলাচল করে ন।; একদেশ হইতে আর এক দেশে 
অর্থ পাঠাইতে হইলে নির্দিষ্ট বিনিময় হারে ব্যাঙ্ক-এর ড্রাফট কিনিয়। 
খাতক দেশ হইতে প্রাপক দেশে পাঠানে। হয় । কিন্ত প্রাপক দেশের মুদ্রার 
চাহিদা যদি এত বেশী বাড়িয়| বায় যে নির্দিষ্ট বিনিময় হার আর বজায় রাখ। 
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যাইতেছে না, তখন স্বর্ণ চালান দিয়া দেনা যিটাইয়! নির্দিষ্ট বিনিময়-হার 
খজায় পাখা হয়। কিন্তৃত্বর্ণ কতদিন বাহিরে চলিয়া যাইতে থাকিবে তাহা 
নির্ভর করে দেশের আভ্যন্তরীণ দ্ামস্তর ও উৎপাদন খরচার উপর | উহা 
কমিলে তবেই দ্বর্ণ রপ্তানী থামিবে! কিন্তু উহা! কমা সময় সাপেক্ষ । 
ব্যাঙ্ক খণ কমাইবাব নীতি প্রয়োগ কবিলেও উহা ফলপ্রদ হওয়া 
সময় সাপেক্ষ । ইতিমধ্যে ক্রমাগত স্বর্ণ বাতির হইয়া গেলে দেশটি দেউলিয়া 
তইবাব পথে দৌড়াইবে এবং যত সময় যাইবে এই দৌড়ানোর গণ্ডি 
তত বাডিবে। ম্ৃতরাং আধুনিক জটিল অর্থনীতিতে, স্বর্ণমান-এর স্বার্থেই 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে এরূপ ব্যবস্ক। অবলম্বন করিতে হইবে যাহাতে বেশীদিন স্বর্ণ 
বপ্তানী না চলে । অর্থাৎ মুদ্রার পরিমাণ সম্পর্কেও ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে 
হইবে আবাব স্বর্ণ চলাচল সম্পর্কেও ব্যবস্থা অধলম্বন করিতে হইবে | আধুনিক 
অর্থনীতিতে সেই কাবণে স্ব্ণমান সন্রিয় ব্যবস্কাপনাব উপর নির্ভ৫শীল। 

29. 1)190085 (176 0811368 11196 9070871)08660 €0 606 00৬1018]1 
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80৪ ১৯২৫ সালে গ্রেট ব্রিটেন স্বর্ণমান পুনরুদ্ধার করে কিন্তু ১৯৩১ 
সলেই উহা স্বর্ণমান প্ত্ত্যাগ কবিতে বাধ্য হয়। ইহার কিছুকাল পূর্বেই 
অস্ট্রেলিয়!, নিউজিল্যাণ্ড এবং দক্ষিণ আমেরিকার অধিকাংশ দেশ স্বর্ণমান 
'্যাগ কবিয়াছিল এবং গ্রেট ব্রিটেন উহ পরিত্যাগ করিবার কিছুকাল পবেই 
জাপান, দক্ষিণ আপ্ফরিকা, পতু গাল, গ্রীস, নরওয়ে, ও স্বইভেন স্বর্ণমান হইতে 
বিচ্যুত হইয়া ষায়। অবশেষে ১৯৩৩ সালে মা্চি যুক্তরাষ্ট্রে ভলারকে স্বর্ণ 
পরিবর্তন করিবার ব্যবস্থ। স্থগিত রাখ! হইলে স্বর্ণমানের চুড়াস্তভাবে অবসান 
ঘটে। ১৯১৪ সাল পর্যন্ত দীর্ঘকাল যাবৎ স্বর্ণমান বিভিন্ন দেশের মুদ্রার মধ্যে 
নি্দিই বিননিময়হার এবং বিভিন্ন দেশের দামস্তরের মধ্যে সমন্বয় বজায় রাখিয়া- 
ছিল? 'কস্ত প্রথম মহাযুদ্ধের পরে পুনরুদ্ধার হইয়া! অত্যললকাল চালু থাকিবার 
পরেই উহা যে ভাঙিয়৷! যায় তাহার কতিপয় কারণ সহজেই দেখিতে 
পাওয়া যায়। 

প্রথমতঃ, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং টাকার বাজারের দ্দিক হইতে 
ইউরোপের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দেশ ছিল ইংলগু ও ফ্রাস। ১৯২৫ সালে 
ইংলও যখন স্ব্ণমান পুন"গ্রহণ করিল তখন উহা, আত্মস্তরিতার জন্যই হউক 
বা মুদ্রাব্যবস্থার উপর একটি স্বাভাবিকতার ছাপ দিবার জন্যই হউক, যুন্ধ- 
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পূর্বেকার বিনিময়হারেই ন্বর্ণমান পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিল । কিন্তু উহার আভ্যন্তরীণ 
দামস্তর যুদ্ধ পূর্বকালের তুলনায় ২০ শতাংশ বেশী হইয়াছিল অর্থাৎ ১ পাউগ্ু 
যখন ৪৮৬৬ ডলার বলিয়া ঘোষণা করা হইল তখন আসলে প'উণ্ডের দাম 
উহ। অপেক্ষা ২০ শতাংশ কম। পাউগুকে কৃত্রিম ভাবে যে বেশী মূল্য আরোপ 
করিয়া রাখা-_ইহাকে বলে অতিমুল্যায়ন (০৬৪: 58108002)-_হইল উহাতে 
ইংলগ্ডের অর্থনীততে ভিতরে ভিতরে একটি অস্তিরত] জীয়াইয়! রাখা হইল; 
উহাতে রপ্তানী সামগ্রীর দম রুত্রিমভাবে চড়াইয়া বাখ! হইল, দেশ হইতে 
স্বর্ণ বাহির হইয়া যাইবার কারণ সৃষ্টি কবা হহল। ফ্রান্স করিল ঠিক ইহাব 
বিপরীত। অবশ্য ফ্রান্স প্রাকযুদ্ধকালীন বিনময়হারে 1ফরিয়! গেল না, 
ইতিমধ্যে উহার দামস্তর ৫ গুণ বাড়িয়াছিল। কিন্তু ফ্রান্স নুতন যে বিনিময়- 
হার গ্রহণ করিল উহাতে তাহার ফ্রাঙ্কের দাম আভ্যন্তরীণ ভিত্তিতে যাহা 
উচিত তাহা অপেক্ষা শতকবা ১০ ভাগ কম ধার্য করিল। ফ্রাঙ্ককে কত্রিম 
ভাবে কম মূল্য আবোপ করা ই্থাকে বল] হয় উপমূল্যায়ন ( 810067 
৮৪101961010 )- হইবার দরুণ ফ্রান্সের রপ্তানী বাণিজ্য কিছুটা কত্রিয ভাবেই 
উৎসাহিত থাকিল ; ফ্র'ন্দে স্বর্ণ আমদানী হইবার একটা প্রবণত! থাকিল। 

দ্বিতীয়তঃ, পৃথিবী বিভিন্ন দেশের মুদ্রাকর্তৃপক্ষ স্বর্ণমান-এর উদ্দেশ্য 
সফল কারবার জন্ত একাগ্রচিত্তে তৎপর থাকিতে পারে নাই। তাহার! 
সকলেই বিনিময় হারের স্থিতিশীলঙা চাঞিত কিন্ত এই স্ভিতিশীলতা বজায় 
রাখিবার জন্ত প্রয়োজন ছিল অন্তান্ত সকল উদ্দেশ্যই বিসর্জন দিয়! গুধু উহার 
জন্যই চেষ্টিত থাকা । আরও প্রয়োজন ছিল যে সকল দেশই একই সঙ্গে 
তালে তালে চলিবে কিন্তু যুদ্ধোত্তরকালের বিশৃঙ্খলার দরুণ অনেক 
দেশই জাতীয় অর্থশীতির স্বার্থ বিসর্জন দিয়া পদে পদে আত্তজ্জাতিক 
অর্থনীতির সাহত খাপ খাওয়াইয়া চলিতে ঠিক প্রস্তুত হইতে পারিতেছিল না। 
ৃষ্টান্তব্বরূপ, বৃটেনে আভ্যন্তরীন দ্বামকেই সর্বপ্রচেষ্টায় স্থিতিশীল রাখা হউক, 
এই দ্বাবী অর্থনীতিবিদ এবং শিল্পপতিদের মধ্যে বেশ ব্যাপকতাবেই ছড়াইয়া 
পড়িয়াছিল। আমেরিকাতেও প্রভাবশালী মহলে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল 
হইয়াছিল ষে বিনিময় হারের স্থিতিশীলতার পরিবর্তে আত্যত্তরাণ দ্ামস্তরের 
স্থিতিশীলতা বজায় রাখাই মুদ্রাকর্তৃপক্ষের প্রধান কর্তব্য। এই দ্বিধাবিভক্ত 
জাতীয় মন এবং মুদ্রাকর্তৃপক্ষের তজ্জনিত দ্বিধাগ্রস্ততা স্বর্ণমানের প্রতি পূর্ণ 
আনুগত্যের অন্তরায় ছিল। 
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ভৃতীষ্বতঃ, স্বর্ণমানে আসল করণীয় হইল বিনিময়হারের স্থায়িত্ব বজায় 
রাখা। কিন্তু যুদ্ধোত্তর কালের জটিল পরিস্থিতিতে বিনিময়হার বজায় 
রাখিবার কাজ অনেক ছুরহ হুইয়! দাড়াইয়াছিল। বিভিন্ন দেশের দামস্তর 
ও উৎপাদন খরচার মধ্যে সমন্বয় সাধিত ন1 হইলে, অর্থাৎ অল্পকালের মধ্যেই 
স্বর্ণ চলাচলের গতি ঘুরিয়া না গেলে, বিনিময়হারের স্থিতিশীলতা রক্ষা করা 
কঠিন। স্বর্ণচলাচলের গতি খুরাইবার জন্য দামস্তরের সমন্বয় সাধন প্রয়োজন, 
কিন্তু এ সময়ে উহা! অত্যন্ত ছুরূহ হইয়া দাড়াইয়াছিল। উহার একটি কারণ 
হুইল যে দামস্তরের পার্থক্য ছিল খুব বেশী। ব্রিটেনের পাউণ্ডের অতিমুল্যায়ন 
এবং ফ্রান্সের ফ্রাঙ্কের উপমুল্যায়ন-এর মধ্যেই কত নাঞফাক ছিল। আর 
একটি কারণ হইল ঘষে চেষ্টা করিয়াও এক দেশের দামস্তরকে আর এক দেশের 
দামস্তরের সহিত খাপ খাওয়ানো! সম্ভব হইতেছিল না। উৎপাদন ব্যয় ন! 
কমাইলে পণ্যের দাম কমানো যায় ন1, শ্রমিক সম্মিলিত ভাবে মভুরী হাঁস 
প্রতিরোধ করিলে উৎপাদন ব্যয় কমানে৷ প্রায় অসম্ভব হইয়া! দাড়ায় । 
ব্রিটেনে ১৯২৬ সালের সাধারণ ধর্মঘট এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় | 

চতুর্থত:, বিজিত দেশসমুহের উপর বিজয়ী দেশগুলি ক্ষতিপূরণ 
প্রদানের দায়িত্ব চাপাইয়! দেওয়ায় এবং যুদ্ধের সময়ে যাহারা খণ লইয়াছিল 
তাহাদের উপর প্রাপক দেশগুলি খণ পরিশোধের চাপ দেওয়ায় সাধারণ 
আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের লেনদেনের বাহিরেও প্রচুর অর্থ ও সামগ্রীর লেনদেন 
নুরু হইয়াছিল। ইহাতে স্বর্ণমান বজায় রাখার স্বাভাবিক কার্ধ্য আরও ছুব্মহ 
হইয়া উঠিয়াছিল। 

পঞ্চমতঃ, প্রথম মহাযুদ্ধের পর প্রায় প্রত্যেক জাতিই সংরক্ষণমুলক 
আমদানী গুন্ক ধার্য্য করিতে গুরু করিয়াছিল। প্রত্যেকেই যদি শিল্প সংরক্ষণের 
জন্য চেষ্টিত হয় তাহা হইলে কোনও দেশই রগানী বাড়াইয়! মুল্য প্রদান 
ব্যালান্স-এর অসমত দূর করিতে পারে ন1। যখন দেশ স্বর্ণ হারাইতেছে তখন 
এ দেশ দামভ্তর কমাইয়া রপ্তানী বাঁড়াইবে ইহাই নিয়ম, কিন্ত অপরে 
নিজেদের আমদানী গুন্ক বাড়াইয়া আমদাঁনীতে বাঁধা দিলে এ দেশ তাহার 
রপ্তানী বাড়াইতে পারিবে না। 

ষষ্ঠত:, যাহারা স্বল্প মেয়াদী অর্থ বিনিয়োগ করে তাহারা যে-দেশে 
'নুদ বেশী সেদেশে টাক! চালান দেয় এবং যে দেশে সুদ কম সেদেশহইতে 
টাক] তুলিয়া লয়। হৃতরাং একটুখানি হৃদ বাড়াইলে বিদেশের টাক! দেশে 
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প্রবেশ করে বলিয়া বিনিময় হার শক্তিশালী হুয়। কিন্ত আলোচ্য সমস়্ে 
এই অল্পকালীন বিনিয়োগধোগ্য টাকার উপর স্দের প্রভাব নষ্ঈ হুইয়৷ 
গিয়াছিল। উহ! ফাটকানীতি ও রাজনৈতিক আশঙ্কার দ্বারাই বেশী প্রভাবিত 
হইয়া উঠিয়াছিল। 

সগ্তমতঃ, শেষ পর্য্যন্ত বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক স্বর্ণমানের মূল 
নিয়মগুপি পালন করিল ন।। যে দেশস্বর্ণ হারাইতে লাগিল, সে স্বর্ণ রিজার্ভ 
কমাইল কিন্তু দামস্তরের উপর উহার ফলাফল ঘটিতে বাধা দিল, এবং ষে দেশ 
স্বর্ণ পাইল সে স্বর্ণ রিজার্ভ বাড়াইল কিন্তু মুদ্রার পরিমাণে ও দামস্তরের উপর 
ফলাফল ঘটিতে দিলনা, যথ! যাকিণ যুক্তরাষ্র ও ফ্রান্স। 
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&08. আধুনিক যুগে সকল দেশেই কাগজের মুদ্রা প্রচারিত হয়। 
মানমুদ্রা €(56815081:0.100025 )--অর্থাৎ যে মুদ্রার অন্নুপাতে অন্তসকল মুদ্রার 
মুল্য নির্ধারিত থাকে-ধাতুর দ্বার] নিমিত হয় কিন্ত মানমুদ্রার গুণক রূপে যে 
সকল মুদ্রা প্রচারিত হয় তাহা কাগজের দ্বারা নিমিত নোট । আমাদের 
দেশে অবশ্য মানমুদ্রা ও২-এক টাকা--কাগজের দ্বারা নিগ্মিত। মানমুন্রা 
সরকারের দ্বারা প্রচারিত কিন্ত কাগজী মুদ্রা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের দ্বারা 
প্রচারিত। 

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কি ধরণের কাগজী মুদ্রা প্রচার করিবে তাহা! সরকারের 
বার! নির্ধারিত থাকে । কখনও কখনও কাগজী মুদ্রার বিনিমস্বে কেন্দ্রীয় 
ব্যাঙ্ক মানমুদ্রা প্রধান করিতে বাধ্য থাকে, এই বাধ্যবাধকতা নোটের উপরেই 
স্বীকার করিয়া লওয়া হয়। যতমূল্যের কাগজী নোট কেন্ত্রীয় ব্যা্কের 
নিকট উপস্থাপিত করা হইবে, ততগুলি মানমুদ্র! কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক উহার বিনিময়ে 
প্রদান করিবে । কাগজের নোটকে মানমুদ্রাযস পরিণত করিয়া দিবার 
বাধ্যবাধকত! যখন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের দার শ্বীকৃত থাকে তখন এ কাগজা 
নোটকে “পরিশোধনীয় কাগজী মুদ্রা” (০00562015 09167 21005 ) 
বল হয়। কখনও কখনও কেন্ত্রীয় ব্যাঙ্ক কাগজের নোটকে মানমুদ্রায় 
রূপাস্তরিত করিয়া দ্বিবার কোন বাধ্যবাধকতা স্বীকার করে না--এরূপ 
কোন দায়িত্বও তাহার উপর আইনের দ্বার আরোপ করা হয় না| এই 
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ধরণের কাগজী মুদ্রাকে অপরিশোধনীয় কাগজী যুদ্ধ (£)0026:61015 
72167 1001)65 ) বলা হয় । 

কাগভী মুদ্রা প্রচারের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল স্বর্ণ ৰা রৌপ্যরূপ মুল্যবান 
ধাতুর সাশ্রয় করা। সেই কারণে, কাগজী নোট প্রচার করিলেই কেন্দ্রীয় 
ব্যান্ধকে উহার দরুণ মূল্যবান ধাতু রিজার্ডভে রাখিত হইত। বর্তমানে কাগজী 
নোট প্রচারের প্রধান উদ্দেশ্ট, যে মুল্যবান ধাতুর সাশ্রয় করা তাহাই নহে, 
প্রধান উদ্দেশ্ব যুদ্রাব্যবস্থায় স্থিতিস্থাপকতা! (61856105 ) এবং সুব্যবস্থাপনা 
স্ষ্টি। তাহা হইলেও, কাগজীমুদ্রার পিছনে রিজার্ভ রাখিবার পদ্ধত 
প্রচলিত আছে-_অবশ্য শুধু মূল্যবান ধাতুতেই নহে, মূল্যবান পিকিউরিটিতেও 
এখন রিজার্ভ রাখা হয়। কিন্ত রিজার্ভ রাখা সম্পর্কে অর্থনীতিবিদগণ 
ছুইপ্রকারের নীতি প্রদান করিস্তা থাকেন। একটি হইল ঘ্মুদ্রা প্রচলন নীতি” 
(০01261)05 71700101 ), অপরটি হইল ্ব্যাঙ্কব্যবসায়গত নীতি” 
(38101516 01100101601 

ুন্রাপ্রচলন নীতিতে বল! হুয় যে কাগজী নোট শুধু মাত্র স্বর্ণের সাশ্রয়ের 
জন্য প্রচার কর হুইয়! থাকে, অর্থাৎ কাগজের নোট স্ব্ণমুদ্রার পরিবর্তক 
(59500009 ) ভিন্ন আর কিছুই নহে। ম্থতরাং কাগজী মুদ্রা ছাড়িলে, 
প্রতিটি কাগজী মুদ্রাকে স্বর্ণে ব্ূপাস্তরিত করিবার ব্যবস্থা থাক! প্রয়োজন ; 
অতএব যতমূল্যে কাগজী মুদ্রা ছাপা হইবে তত মূল্যের স্বর্ণ উহার জন 
বিজার্ভ-এ রাখিতে হইবে। স্বর্ণ যদি কম থাকে, নোটের পরিমাণও কম 
থাকিতে হইবে এবং স্বর্ণের ঈক বাড়াইতে পারিলে তবেই নোটের পরিমাণ 
বাড়ানো যাইবে। 

ব্যা্ন ব্যবসায়গত নীতিতে কিন্ত যতমূল্যের নোট ছাপা হয় ঠিক তত 
মূল্যের স্বর্ণ রিজার্ভ রাখিবার প্রয়োজন নাই বল! হয়। কাগজী মুদ্রাকে স্বর্ণের 
পরিবর্তক রূপে গণ্য করিলেও যাহারাই কাগন্জী নোট পায় তাহারাই উহাকে 
সবর্ণে রূপান্তরিত করিবার জন্ত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট উপাস্থিত হয় না। 
কাগজী নোটের বিনিমধ্ষে বেচাকেনা কর সহজ, সকলেই উহ গ্রহণ করিলে 
কাহারও কাজ আটকায় না। কিন্ত কখনও কখনও কাহারও হয়তো স্বর্ণ 
লইবার প্রয়োজন হইতে পারে, সে তখন কাগজের নোটকে স্বর্ণে রূপান্তরিত 
করিয়া লইবার জন্ত আসিবে । এ& উদ্দেশ্টে কিছু স্বর্ণ জমাইয়া রাখিলেই 
কাজ চলিয়া! যাইবে। ব্যাঙ্ক ব্যবসায়গত নাতি অনুযায়ী, যত মুল্যের কাগজী 
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নোট ছাপা হয় তাহার একটি অংশমাত্র হ্বর্-রিজার্ভ-এর-আকারে রাখিয়া 
দিলেই চলিবে । 

ুদ্রাপ্রচলন নীতির দ্থুবিধা হইল যে মুদ্্রাকর্তৃপক্ষ নিজেদের খেয়াল খুশীমত 
নোটের পরিমাণ বাড়াইয়া দ্বিতে পারেন না; আর একটি সুবিধা হইল যে 
কাগজী মুদ্রার উপর জন সাধারণের পরিপূর্ণ আস্থা বজায় থাকে। কিন্ত 
ইহার প্রধান অস্থবিধা হইল যে ব্যবসা বাণিজ্যের সম্প্রসারণের সহিত মুদ্দ্রাব 
পরিমাণ বাড়াইবার প্রয়োজন হইলেও উহা করা যাইবে না। এই দ্দিক 
হইতে বিবেচনা করিলে ব্যাঙ্কব্যবসায় গত নীতি অধিকতর সুবিধাজনক, স্বর্ণ 
না পাইলেও প্রয়োজনমণ কিছুটা কাগজীমুদ্রা বেশী করিয়া প্রচার করা যায়। 
ইহাতে মুদ্রা ব্যবস্থাকে কিছু পরিমাণে সঙ্কোচ প্রচারক্ষম করা যায়। কিন্ত 
ইহার বিপদ হইলে, যে অসওর্কতাহেতু, বেশী নোট হয়তে। ছাপা! হুইয়] 
যাইতে পারে $ দেশের ব্যবস! বাণিজ্যের প্রয়োজন ঠিক অন্বধাবন করিতে ন] 
পারিলেই একবপ ঘটিয়া যাইবে । 
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01 77069 15805. 61101) 01 1106177 09 ডওছে 99167 8110 চা) ? 


48788, নোট ছাপাইয়া প্রচাব কর] কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের অন্যতম কার্য । কিন্তু 
কাগজের নোট মুলতঃ একধরণের কর্জপত্র । ইহার পিছনে জনসাধারণের 
আস্থা একটি আবশ্টিক বিষয়। জনসাধারণ ইহাকে একটি মুল্যবান বস্ত 
বলিয়া মনে করিলে বিনা দ্বিধায় ইহার আদান প্রদান করিবে । এই কারণে, 
কাগজী নোট প্রচারের পিছনে, মূল্যবান বস্ত রিজার্ভ রাখিবার পদ্ধতি কষ্ট 
হইয়াছিল । বর্তমানে ঠিক এই কারণেই রিজার্ভ রাখিবার প্রয়োজন হয় ন1। 
কারণ কেন্দ্রীয় ব্যাক্ক-এর প্রচারিত নোট এখন কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বার! 
নিশ্চয়তাপ্রদত্ত থাকে ( £58:91)6660 ); ইহা ছাড়াও আইনের দ্বার! উহ। 
“বিছিত মুদ্রা” (16891 65106£ ) বলিয়া! ঘোষিত হয়। তথাপি এখনও 
নোটের পিছনে মুল্যবান বস্ত রিজার্ভ রাখিবার প্রথা চালু আছে। 
কি বস্ত কতখানি রিজার্ভ রাখা হুইবে এ সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন 
ভিন্ন নিয়ম অনুস্থত হইয়! থাকে। রিজার্ভ সংক্রান্ত এই নিয়মগুলিকে 
নোটপ্রচার নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি বল! হইয়া থাকে। এই পদ্ধতিগুলি 
নিয়ক্মপ £ 
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(১) স্থির ফিডিউশিয়ারীপদ্ধতি--€ ঢ1য20 2000815 8581610) 
প্রচারিত নোটের যে অংশের পিনে স্ুর্ণশরিজার্ভ থাকে না, কিন্ত সিকিউরিটি 
রিজার্ভ থাকে উহাকে নোটের ফিডিউশিয়ারী অংশ বলে। প্থির ফিডিউশিয়ারী 
পদ্ধতিতে: কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক স্বর্ণ রিজার্ভ না রাখিয়া কতখানি নোট প্রচার করিতে 
পারে তাহা শাইনের দ্বার] স্কির করিয়া দেওয়। হয়। এই নির্ধারিত মূল্যের 
নোটের পিছনে স্বর্ণ রাখিবার প্রয়োজন হঃ নাঃ কিন্তু পূরাপূরি অর্থাৎ সমমূল্যের 
সিকিউরিটি রিজার্ভ রাখা হয়। সরকারী খণপত্র হইল এইবপ পিকিউারটি। 
বিস্ত এইরূপ সিকিউরিটি হাতে রাখিয়া যত মুলোর নোট ছাপিবার অধিকার 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে দেওয়। হইয়াছে, উহার বেশীও নোট কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ছাপিতে 
পারে, কিন্ত এই বাড়তি নোটের পছনে ঠিক পমপরিমাণ স্বর্ণ ব্িজার্ভ রাখিতে 
হয়। এই উদ্দেশ্টে স্র্ণের একটি নিদ্দিই্ মূল্য স্থির করিয়া দেওয়া হয়? ইংলগড এ 
এই পদ্ধ'ত প্রব'্ভত হইয়া ছল ১৮৪৪ সালে; পরে আইনের সংশোধন করিয়া 
ফিডিউ শিয়ারী অংশ ক্রমশঃ বদ্ধিত কর! হইয়াছল। 

এই পদ্ধতিতে একটি শিদ্দি্ট সীমা অতিক্রম করিলেই, সমমুল্যের র্ণ 
রিজার্ভ রাখিতে হয় বলিম্বা ইহাতে মুদ্রাম্ফীতির সম্ভাবনা কম। কিন ইহার 
অন্থবিধা হইল যে ব্যবন। বার্ণিজ্যের প্রয়োজন অনুযায়ী, মুদ্রার পরিমাণ 
বাড়াইতে পার| যায় না; দ্বর্ণ সংগ্রহ করিতে পাণ্ে, তবেই মুদ্রার পরিমাণ 
বাড়ানো যায় । হৃতরাং সম্প্রসারণশীল ব্যবসা বাণিজ্যের সময়ে টাকায় টান 
পড়িতে পারে। 

(২ )উদ্ধতম ফিডিউিয়ারী পদ্ধতি (৪100 ঢ100012 
880601)-_এই পদ্ধততে কেন্ত্রীয় ব্যাঙ্ক যত মূলের নোট প্রচার করিতে 
পারে তাহার উর্ধঠম সীম! নির্ধারণ কাররা দেওয়। হয়। কিন্ত এই নোটের 
পিছনে স্বর্ণ রিজার্ভ না রাখিয়া সিকিউরিটি ব্রিজার্ভ রাখা হয়। কেন্ত্রীয় 
ব্যাঙ্ক ইচ্ছা করিলেই এই উর্ধভম সীম! ছাড়াইয়] নোট প্রচার করিতে পারিবে 
না,-ঘ্বর্ণ রিজার্ভ রাখিয়াও নহে । তবে প্রয়োজনবোধে সরকার আইনের 

ংশোধন করিয়া এই উর্ধতম সীমা বাড়াইয়া দিতে পারেন। ১৯২৮ সাল 
অবধি ফ্রান্সে নোট প্রচারের এই পদ্ধতি ছনুস্থত ছিল। 

এই পদ্ধতিতে ব্যবস! বাণিজ্যের স্বার্থে যতটা প্রয়োজন তাহা অপেক্ষা 
একটু বেশী করিয়া উর্ধতম সীমা বাধিয়৷ দেওয় হয়! এই সীমা পর্যস্ত কেন্দ্রীয় 
ব্যাঙ্ক নোটের পরিমাণ বাড়াইতে পারে, কতথানি বাড়াইবে সে সম্পর্কে 


ুদ্রামান 5. 
নিজের বিচার বিবেচন! প্রয়োগ করিতে পারে। ইহাতে নিশ্রয়োজনে 
দামী স্বর্ণ আটকাইয়! থাকিবে না। তবে উধতম ফিডিউশিয়ারীর পরিমাশ 
কি হওয়া উচিত এবং কখন আইনের সংশোধন করিয়া এ সীমা আরও 
বাড়াইয়া দেওয়! উঠচত, এই সিদ্ধান্ত করিতে ভুল হইলে ক্ষতি হইবে। 

(৩) আনুপাতিক রিজার্ভ পদ্ধতি (01060100781 [6566 
5556210)--এই পদ্ধ'ততে হ্বর্ণের সহিত মোট প্রচারিত কাগজী নোটের 
মূল্যের একটি আনুপাতিক সম্পর্ক নিধারিত থাকে। অর্থাৎ যত্মূল্যের নোট 
ছাপা হয়, তাহার একটি নিণিষ্ট অংশ স্বর্ণের আকারে রিজার্ভ রাখিয়া 
দেওয়। হুয়। সাধারণতঃ, এই অংশ হয়, ২৫ হইতে &* শতাংশ । 

এই পদ্ধতির স্বাবিধা হইল যেঘতই নোট ছাপা হউক নাকেন উহার 
একটি শি্দিই অংশ স্বর্ণের আকারে রি্গার্ড রাবিতে হয় বলিয়া খুশীমত নোট 
ছাপাহয়] মুদ্রাস্ফীতি ঘটানো সম্ভব হয় না । অথচ প্রয়োজনের সময়ে মুদ্রার 
পরিমাণ কিছুট। বাড়ানো যায়, ঠি£ যতখানি ্বর্ণ পাওয়। য:ইবে, ততথ্ানই 
নোট ছাসানে যাইবে তাহার কোন নিশ্যয়ত] নাই। তবে উহার অস্থধিধ! 
হইল যে বেন্দ্রীয ব্যাঙ্ক যাদ ঠিক আইনমাফিক রিজার্ভই রাখে তাহা হইলে 
কখনও কখনও রিজার্ভ রাখবার প্রয়োজনই বর্থ ইয়। যেমন, ববার্টসন 
দৃষটাত্ত দিয়'ছেন যে কোন পৌরবর্তৃপক্ষ যদি নির্দেশ দেয় যে ষ্টেশনে অন্ততঃ 
একটি ঘোড়ার গাড়ী সব সময়ে থাকিতেই হইবে, তাহা হইলে যে উদ্দেশে 
এই নিয়ম কর] হইবে তাহা ব্যর্থ হইবে । তাহ] ছাড়া; আর একটি অন্গবিধা 
হইল, যে রিজার্ভ ক্ষয়ের অনুপাতে মুদ্রার পরিমাণ হাস করিতে হইবে অনেক 
বেণী); যথা, ১০০ টাকার স্বর্ণ রিজার্ভ হইতে বাহির হইয়া গেলে হয়তে। 
৪০০ টাকার কাগজী নোট বাতিল করিতে হইবে (যদি আনুপাতিক রিজার্ড 
এর নিয়ম হয় ২৫ শতাংশ ) 

(8) বিনিময্ব ব্যবস্থাপন। পদ্ধতি (550087086 11809861060 
955:577)-_-এই পদ্ধতি আনুপাতিক রিজার্ভ পদ্ধতির একটি সংশোধিত বূপ। 
এই ব্যবস্থায় মোট নোটের মুল্যের একটি নিদিষ্ট অংশ বৈদেশিক মুদ্রার 
আকারে রিজার্ভ রাখা হয়। স্বর্ণের বিকল্প বা উপরি বা উভয়রূপেই (ষেমন 
ভারতের মুদ্রা ব্যবস্থায়) বৈদেশিক মুদ্রাকে রিজার্ভ হিসাবে রাখিবার 
ফ্যবস্থা থাকিতে পারে। বৈদেশিক মুদ্রা বা! বৈদেশিক সিকিউক্িটি রাখিয়] 
বেওয়! হয়। | 
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এই ব্যবস্থার ভ্রবিধ! হইল যে ইহা স্বর্ণের দিক হুইতে ব্যয় সঙ্কোচমুলক-__ 
স্বর্ণের পরিবর্তে বৈদেশিক মুদ্রা বা সিকিউরিটি রাখা হয়। আর একটি 
হ্ববিধা হইল যে আজকাল আত্র্জাতিক দেনাপাওন! মিটাইবার ভন স্বর্ণ 
না পাঠাইয়া সরাসরি বৈদেশিক মুদ্রা প্রেরিত হয়। সুতরাং বৈদেশিক যুদ্রা 
রিজার্ভ-এ থাকিলে উহ] যুগোপ্যুগী ও বাস্তবধর্মী হয়। কিন্তু অন্বিধা হইল, 
বিদেশী মুদ্রার উপর নির্ভর করিতে হয়। দেখিতেও, দেশের মুদ্রা ব্যবস্থাকে 
বিদেশী মুদ্রার লেজুড় বলিয়া মনে হয়। 

উপরের আলোচনা হইতে বুঝ! যায় যে রিজার্ভ রাখা সম্পর্কে সাধারণ 
যে সকল পদ্ধতি অন্ুস্থত হইয়া থাকে এগুলির প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে একাধিক 
দোষ ও গুণের সমন্বয় আছে। প্রধান বিবেচ্য হইল নোটের পিছনে রিজার্ভ 
রাঁখিবার উদ্দেশ্য এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের বিচার বিবেচন। প্রয়োগের অবকাশ । 

নোটের পিছ্ধনে রিজার্ভ রাখিবার উদ্দেশ, এক সময় ছিল, জনগণের 
আ'স্কা বজায় রাখা । এখন নোট ব্যবহার অভ্যাস ও আইনের প্রশ্ন, আস্বার 
প্রশ্ন এখন আর নাই। নোটের পারিবর্তে মূল্যবান ধাতু পাওয়া যাইবে কিনা, 
না পাওয়া যাইলে উহ! গ্রহণ কর। উচিত হইবে কিনা, এ জাতীয় প্রশ্ন এখন 
আর জনসাধারণের মনে উত্থিত হয় না। 

তবে আর এক অর্থে, মুদ্রার উপর জনসাধারণের আস্থা বজায় রাখা 
প্রয়োজন। জিনিষ পত্রের দাম যদি খুব বাড়িয়া যায়, মুদ্রার দাম তখন 
কমিতে থাকে এবং মুদ্রার উপর লোকে আস্থ! হারাইয়া ফেলে। সুতরাং 
চরম মৃদ্রাস্ফ'তি প্রতিরোধ প্রয়োজন | এই উদ্দেশ্যে নোট প্রচারের একটি 
সীমা নিদিষ্ট থাকা উচিত। অথচ এই সীমার মধ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে যথেষ্ট 
বিচার বিবেচন' প্রয়োগের অবকাশ দিতে হইবে । এই দিক হইতে বিবেচন 
করিলে, “উধতম ফিডিউশিয়ারী পদ্ধতিই” সর্বোৎকৃষ্ট । ইহাতে স্বর্ণ 
ব্যতিরেকে কতট1 নোট ছাড়া যায় তাহার সর্বোচ্চ সীমা আইনে বাঁধিয়া 
দেওয়া হয়। এই সীমার মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রয়োজন অনুযায়ী কেন্দ্রীয় 
ব্যাঙ্ক নিজের বিচারবিবেচন? প্রয়োগ করিতে পারে । ্‌ 
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78, সর্প রিজার্ভ-এর প্রষ্পোজনীয়ত1--কাগজী মুদ্রার পিছনে 
স্বর্ণ রিজার্ভ রাখা প্রয়োজন কিন! সে সম্পর্কে অর্থনীতিবিদগণ নৃতন করি? 
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চিন্ত। করিতে স্বর করিয়াছেন । কাগজী নোট যখন প্রথম প্রচার হইতে 
সুরু হইয়াছিল তখন ইহ1 ছিল নগদ মুদ্রার প্রতিভূ স্বরূপ। নগদ মুদ্রা বলিতে 
মূল্যবান ধাতৃমুদ্া বুঝাইত। কাগজের নোট ব্যবহার কর] হইত শুধুমাত্র 
ব্যবহারের সুবিধার জন্ত, যথা! অল্প কয়েকখানি কাগজে অনেকখানি 
মূল্য পরিশোধ করিতে পারা যাইত, দূরবর্তী স্থানে লইয়া যাইতে হইলে 
সহজেই লইয়া! যাওয়া যাইত । তখন কাগজের নোট ব্যাঙ্কের ধাপ্লাবাজী মান্্র 
কিনা, উহা সত্য সত্যই নগদ মুদ্রার প্রতিভূ কিনা, তাহা যাচাই করা 
প্রয়োজন হইত | এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য নোট প্রচারক কর্তৃপক্ষকে 
মূল্যবান ধাতু অর্থাৎ স্বর্ণ রিজার্ভ রাখিতে হইত। যখন স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠিত 
থাকে তখন একটি নির্দিষ্ট হারে, নোটকে স্বর্ণে পরিণত করিতে এবং স্বর্ণকে 
নোটে পরিণত করিতে হয়। এক্ষেত্রেও নোটের পিছনে স্বর্ণ রিজার্ভ 
রাখিবার প্রয়োজন থাকে । কারণ হাতে স্বর্ণ না থাকিলে, স্বর্ণের আকারে 
নোটের মূল্য পরিশোধের দায়িত্ব পালন করা যাইবে না। কিন্ত 
বর্তমানে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নোটের পরিবর্তে স্বর্ণ দিবার বাধ্যবাধকতা হইতে 
মুক্ত। আভ্যন্তরীণ ব্যবহারে স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন নাই। স্বতরাং নোটের 
পরিবর্তে কেহ স্বর্ণসদ্্রা চাহিতে পারে না। কাগজের নোট সরকারের দ্বারা 
নিশ্যয়তা প্রদত্ত এবং আইনের দ্বারা সকলেই ইহা! গ্রহণে বাধ্য থাকে। 
ন্ত্রাং যে মূল কারণে স্বর্ণরিজার্ভ রাখ! হয় তাহা তিরোছিত হইয়াছে। 
ইহার একমাত্র যৌক্তিকতা হুইল যে স্বর্ণ রিজ্জার্ভ রাখিতে বাধ্য হইলে 
কেন্ত্রীর় ব্যাঙ্ক খেয়ালধুশীমত বেশী করিয়া নোট ছাপাইতে পারিবে ন|। 
কিন্তু বর্তমানে কেন্ত্ৰীয় ব্যাক্ককে খণ নিয়ন্ত্রণের ব্যাপক ক্ষমতা! দেওয়। হইয়াছে। 
ম্ত্রাং নোট প্রচার নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে, ইহার বুদ্ধি বিবেচনাকে বীধিয় দিবার 
প্রয়োজন নাই বলিয়াই অনেকে মনে করেন। 

আন্তর্জাতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে বিদেশীদিগকে অর্থগ্রদানের জন্য স্বর্ণমুদ্রা 
বা স্বর্ণের প্রয়োজন আছে বলিয়া! অনেকে মনে করেন, কারণ একদেশের মুদ্বা 
অগ্ভদেশের লোকে গ্রহণ করে না, স্বর্ণ গ্রহণ করে। গ্ৃতরাং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক 
বিদেশে প্রেরণের জন্ভ লোটের বিনিময়ে স্বর্ণ দিতে প্রস্তুত থাকিবে এইরূপ 
খারণা কর! হয়। সেই উদ্দেশ্যে নোটের পিছনে কিছু স্বর্ণ রিজার্ভ থাক! 
উচিত বলিয়া যুক্তি দেওয়! হয়। এই যুক্তি যুন্ধোত্বরযুগে তেমন আর 
জোরালে! নছে। কারণ এখন লকল দেশেই বৈদেশিক মূল্য প্রধান কর! হয় 
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বিনিময় ব্যাঙ্কের মারফৎ বৈদেশিক মুদ্রা প্রদানের ঘ্বারাস্বর্ণ প্রদানের 
সবার নছে। 

বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ-_বৈদেশিক মুদ্রার দ্বার] আন্তর্জাতিক লেন- 
দেন করা হয় বলিয়া ঠেবদেশিক মুদ্রাকে মুল্যবান সঙ্গতিরূপে বিবেচনা করা 
হয় বিশেষ করিয়া অপরাপর শিলোমুত দেশের মুদ্রা। সেইজগ্ত কোনও 
কোনও দেশে কাগজী নোটের রিজার্ভ হিসাবে বৈদেশিক মুদ্রা রাখিবার 
ব্যবস্থা আছে । বৈদেশিক মুদ্রা বলিতে ঠৈদেশিক সিকিউরিটিও বুঝায়-_ 
সহজেই যে সিকিউবিটিকে সংশ্লিষ্ট দেশের মুদ্রায় পরিণত করিতে পারা যাইবে । 
ভারতের কাগজী নোটের ক্ষেত্রে এইরূপ €বদেশিক মুদ্র/ রাখিবার 


ব্যবস্থা আছে। 
কাগজী নোটের পিছনে বৈদেশিক মুদ্রা বা বৈদেশিক সিকিউরিটি জম! 


রাখিবার স্বপ/ক্ষ বেশ কিছু যুক্তি আছে। যে দেশের মুদ্রা সহজলভ্য নহে, 
বেশ দামী বস্তু বলয়াই গণ্য, সে দেশের মুদ্রা রিজার্ভরাখিলে, স্বর্ণ রিজাভ 
রাখিবারই কাজ হয়। ইচ্ছামত মুদ্রার পরিমাপ বাড়ানো সম্ভব হয় না, 
ুদ্রাস্ষীতির সভভাবন! প্রতিরোধ করা যায়। এক বিষয়ে ইহা হ্বর্ণ রিজাভ' 
অপেক্ষাও শ্রেয়; রিজাভএ যে স্বর্ণ আটকাইয়া রাখা হয় তাহা হইতে 
কোন উপ'র্জন হয় না, কিন্তু বৈদেশিক সিকিউরিটি কিনিয়] রাখিলে উহ! 
হইতে উপার্জন হইতে পারে, আবার প্রয়োজন হইলেই উহা বিক্রয় করিয়। 
বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহ করিতে পারা যায়। 

তবে অনেকেই মনে করেনযে আন্তর্জাতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে দেনা 
মিটাইবার জন্তই বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন হয়। যে কারণে আন্তর্জাতিক 
বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দেনা সৃষ্টি ভয় তাহার সহিত নোটের পিছনে প্িজাভ” 
রাখা হয় যে কারণে তাহার কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নাই। বরং €বদেশিক 
মুদ্রার দ্বারা বিদেশ হইতে শিল্পোন্নতির উপকরণ আনাইয়! অর্থনৈতিক উন্নতির 
দৃঢ় প্রচেষ্টা করিলে বৈদেশিক মুদ্রার যথার্থ ব্যবহার করা হয়; নোটের 
রিজাভ” রাখিয়া উহাকে অকেজো করিয়া রাখা নিরর্থক । 

উপসংহ্কারে বলা চলে যে, নোটের পিদ্ধনে কোনও মুল্যবান বন্ত যক্গি 
রিজাভ” রাখিভেই হয় (এ বিষয়েও অনেকে সংশয় প্রকাশ করেন ) তাহা 
হইলে কিছুট। স্বর্ণ, কিছুটা বৈদেশিক বিনিময় এবং কিছুটা নিজদেশের 
সরকারী সিকিউরিটি প্রভূতিতে রাখাই বিধেয়। 
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475. বিভিন্ন দেশগুলি যাভাতে স্বর্ণমানে প্রতিষিত না হইয়াও স্বর্ণমান- 
এর সুবিধা লাভ করিতে পারে এবং আতুর্জাতিক লেনদেন্রে ব্যাপারে 
স্থিতিশীলতা বজায় রাখিয়াও আভ্যন্তরীণ কর্জ ওষুদ্রা বাবস্থায় স্বাধীনতা 
রাখিতে পারে-_ স্বর্ণঘান-এর অমোঘ দুনিধার নিয়মের সহিত তাল রাখিতে 
বাধ্য না হয়, সেই উদ্দেশ্টে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধর পরে, "আত্র্জাতিক মুদ্রা 
ভাণ্ডার” (1006280190581 70150 চএ0এ ) নামে একটি বিশেষ 
আভ্র্জাতিক সংস্থা স্থাপিত &ইয়াছে। এই সংস্কার মূল উদ্দেশ্য হইল, 
আত্ুর্জাতিক মুদ্রাগত সহযোগিতা স্ষ্টিকরা, আন্র্জাতিক বাণিজ্যের 
সম্প্রসারণ ও সসংগ্রস্ বৃদ্ধি সম্ভব কর!) বিনিময়হারের স্থিতিশীলত। শ্বি করণ, 
গুশ্ঙ্খল বিনিময় বাবস্থা বজায় রাখা, এবং প্রতিযোগিতামূলক বিনিময়হার 
হাস (0070706016156 6%0158082 06105018610) পরিহার করা। 

এই সংস্থায় যোগধানকারী প্রত্যেক সদন্তের জন্ত একটি চাদার পরিমাপ 
বা ৫896৪ নির্ধারণ করা আছে। প্রত্যেক দেশ তাহার এই “কোটা'র 
শতকর] ২৫ ভাগ অথব। সে যতখানি স্বর্ণ এবং ডলার-এর মলিসিক তাহার 
শতকরা ১০ ভাগ (ছুটির মধ্যে যেট কম হইবে) স্বর্ণে প্রদান করবে এবং 
অবশিষ্টাংশ নিজের মুদ্রায় প্রদান করিবে। প্রথম যে ৪৪টি দেশ এই সংস্থা 
ক্াঁপনের প্রয়োজনীয় অধিবেশনে যোগদান করিয়াছিল তাহাদের মোট 
কোট! ৮৮০ কোটি ডলার হইবে বলিয়! স্থির ₹ইয়াছিল। বর্তমানে ইনার 
সদস্য সংখ্যা প্রায় ৭ এবং মোট কোটার পরিধাণ প্রায় ১৪০০ কোটি ডলার । 
এই সংস্থা পরিচালনার উর্ধতম কর্তৃপক্ষ হইলেন “বোর্ড অফ গভরর্স”; 
প্রত্যেক সদম্য রাষ্ট্রের দ্বার মনোনীত একজন কারয়া সদন্ত এই বোর্ডে 
থাকেন। সাধারণ নীতি নির্ধ রণের এবং দৈনন্দিন শাপন পরিচালনার 
দ্ায়িত প্বের্ড অফ এক্সিকিউটিভ ডিককেটার্স্*ঞএর উপর ভ্কশ্ত। ইহার 
একজন স্যানেজিং ডিরেকইউর আছেন। 
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এই সংস্থায় যোগদানকারী প্রত্যেক সন্তরাষ্্রকে তাহার নিজের মুদ্রার 
বৈদেশিক বিনিময় হার ঘোষণা করিতে হয়। ইহা করা! হয় স্বর্ণের অনুপাতে 
বা! ডলার-এর অহুপাভে। যেহেতু ডলারের সহিত স্বর্ণের সমতা রক্ষিত হয় 
সেহেতু ডলার-এর অনুপাতে বিনিময়হার ঘোষণা করা এবং ম্বর্ণের অন্থপাতে 
বিনিময়হার ঘোষণা কর! একই । প্রত্যেক সদন্রাষ্ট্রকেই অঙ্গীকার দিতে 
হয় ষে এই ঘোষিত বিনিময় হার হইতে নিজের যুদ্রাকে সে শতকর! 
১ ভাগের বেশী বিট্যুত হইতে দিবে না। ভারত যখন এই সংস্কায় যোগদান 
করিয়াছিল তখন তাহাকে ৪০ কোটি টাকা চাদা দিতে হইয়াছিল এবং 
ভারতের ৩'০৮৫১৯৪ টাক1-১ ডলার, অর্থাৎ ১ টাকা -'২৬৮৬০১ গ্রেণ স্বর্ণ 
বলিম্ন| ঘোষণা করিয়াছিল । তবে যে কোন সদন্য তাহার মুদ্রার বিনিময়- 
হার মুদ্রাভাগডারের কর্তৃপক্ষের সহিত পরামর্শ করিয়া পরিবর্তন করিতে 
পারে, যদি এই ধরণের পরিবর্তন তাহার মূল্য-প্রদান ব্যালান্স-এর মৌলিক 
অসামগ্রন্ত (02020219681 01590011110110]7) 10) 019০ 708191)66 ০0£ 
1১৪50001705) শুধরাইবার জন্ত প্রয়োজন হয়, অর্থাৎ যদি অর্থনৈতিক কাঠামোর 
কোনও মৃূলগত কারণে ক্রমাগতই তাহার বদেশিক লেনদেনে ঘাটতি হইতে 
থাকে। কোনও দেশ তাহার প্রারভ্িক বিনিময় হার শতকরা ১০ ভাগ 
পর্যস্ত পরিবর্তনের প্রস্তাব করিলে, মুদ্রাভাগ্ডার উহাতে কোন আপত্তি 
উত্বাপন করিবে না। তবে উহ্বারও বেশী পরিবর্তন করিতে হইলে যুদ্রা- 
ভাগার-এর অনুমোদন প্রয়োজন । তবে মুদ্রাভাগ্ডার যদি বুঝে যে মৌলিক 
অসামঞ্ত্ত দূর করিবার জন্যই উহার প্রয়োজন, তাহা হুইলে যুদ্রাভাগ্ডার এ 
অন্থমোদন দিতে বাধ্য ; বিশেষ করিয়া, কোনও সদন্ত রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ 
সামাজিক বা রাজনৈতিক নীতির দরুণ এই সম্মতি দিতে অশ্বীকার কর! 
চলিবে না। 

প্রথম পাচ বৎসরের জন্য সদস্তরাষ্ঈদিগকে তাহাদের চলতি আত্তর্জাতিক 
লেনদেন হইতে উদ্ভূত অর্থের আদান-্প্রদানের উপর. প্রয়োজন অনুযায়ী 
নিষ্বন্ত্রণ বজায় রাখিতে, অর্থাৎ বিনিময়-নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখিতে, অনুমতি 
দেওয়া হইয়াছিল  উচ্ার পরে বিনিময় নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখিতে পারা যায় 
তবে অর্থভাগডারের অহ্থমোদন অনুযায়ী । (কিন্ত চলতি ব্যবসা বাণিজ্যের 
জন্ত যে সকল অর্থের আদান প্রদান হয় না, নিছক ফাটক1 কারবারের 
অভিপ্রায়ে বিভিন্ন দেশের মধ্যে ষে অর্থ চলাচল ঘটে, তাহার উপর--বিভিন্ন 
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দেশের মধ্যে স্ব মেয়াদা খণের টাকার চলাচলের উপর---সদস্তরাষ্টুগুলি, 
সর্বদাই নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করিয়! রাখিতে পারে )| তবে যখনই কোন. সদন্- 
রাষ্ট্র নিজের মৃগ্য প্রদান ব্যালান্দ-এর ঘাটতি নিজের অক্রিত বৈদেশিক মুদ্রার 
দ্বারাই মিটাইতে সক্ষম হইবে তখনই তাহাকে আন্তর্জাতিক বিনিময়-এর 
উপর তাহার বাধ] নিষেধ ও নিয়ন্ত্রণ সরাইয়! লইতে হইবে । অর্থভাগ্ডারের 
নিয়মাবলীর অষ্টম নিবদ্ধ অনুযায়ী, কোনও সদস্য, অর্থভাগ্ডারের অনুমোদন 
ছাড়া, চলতি আন্তর্জাতিক লেনদেন হইতে উদ্ভূত মূল্য প্রদান ও অর্থ চলাচলের 
উপর বাধানিষেধ আরোপ করিবে না। 

আন্তর্জাতিক অর্থভাগার যে শুধু তাহার সদন্য্িগকে বৈদেশিক বিনিময় 
সম্পর্কে তাহারা কি করিতে পারিবে না সেই সম্পর্কে পিয়মকাহুনের 
বেড়াজালে বাঁধিয়্াছে তাহা নহে, উহা! সদস্যদ্দিগকে সক্রিয়ভাবে সাহায্যও 
করিয়] থাকে । আস্তর্জাঠিক মূল্য প্রদ্ধানের সাময়িক ঘাটতি মিটাইবার 
জন্ত এই সহায়ত! দেওয়া হইয়! থাকে । ইহ] দেওয়] হয় খণের আকারে। 
মূল্যপ্রদান ব্যালান্স-এ ঘাটতি মিটাইবার জন্ত কোনও সদশ্য শিজের মুদ্রার 
বিনিময়ে অর্থভাগ্ডার-এর নিকট হইতে বৈধেশিক মুদ্র! নির্দিষ্ট হারে কিনিতে 
পারে_কিন্ত এক বৎসরে নিজের চাদ। বা কোটার একচতুর্থাংশের বেশী 
বৈদেশিক মুগ! তাহাকে দেওয়া হইবে না। এইভাবে উহার খণ জমিয়া 
জমিয়। উহার কোটা"র দ্বিগুণের সমান হইলেই আর তাহাকে এঁন্নপ বৈদেশিক 
মুদ্রার খণ দেওয়া হইবে না। ইহাকে খণ বলা হইতেছে এই কারণে যে 
সংশ্লিষ্ট দেশকে তাহার শিজের মুদ্র। অর্থঙাণ্ডার-এর নিকট হইতে পুনরান্ন 
স্বণের বিনিময়ে ব বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে কিশিয়া লইতে হইবে। 

যদি কোন দেশ দীর্ঘকাল ধরিয়া, আন্তর্জাতিক মূল্য প্রধান ব্যালান্স-এ 
উদ্বত্ত হুইবার দরুণ, ক্রমাগতঃ প্রাপক দেশ হইতে থাকে, তাহা হইলে 
আন্তর্জাতিক মুদ্রার বাজারে, উহার মুদ্রার চাহিদ। খুব বাড়িয়। যাইবে । 
খাতক দেশগুলি উহ্নার মুদ্রা তীব্রভাবে চাহিদা কৰিবে। এক্ষেত্রে 
অর্থভাণ্ডারের হাতেই এ মুদ্রার টক ফুরাইয়! আসিতে পারে। তখন 
অর্থভাগ্ডার এ মুদ্রাকে““হুশ্রাপ্য মুদ্রা” (৪০8০6 ০8116005 ) বলিয়! ঘোষণা 
করিবেন। এক্ষেত্রে অর্থভাগ্ডার এ মুদ্রার রেশনিং ব্যবস্থা করিবেন ; এবং এ 
মুদ্রার আদান প্রদানের ক্ষেঞ্জে সদশন্তগণ বিনিময়-নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করিবার 


খধিকারী হুইবে। 
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প্রথিবার বিভিন্ন দেশ যাহাতে একটি আন্তর্জাতিক মুদ্রার সুবিধা লাভ 
করিতে পারে, স্থিতিশীল বিনিময়হারের মধ্য দিয়া অব্যাহত ভাবে যাহাক্ে 
ব্যবসা! বাণিজ্য চলিতে পারে, এই উদ্দেশ্যেই আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাগ্ডার স্কট 
হইয়াছে । ইহা! কোন আন্থর্জ'তিক মুদ্রার প্রচলন করে নাই, কিন্ত 
আত্তর্জাঠিক মুদ্রার ্বফল যাহাতে পাওয়া যায় তাহার ব্যবস্থা করিয়াছে। 
এ ব্যবস্থা একদিন দ্বর্ণমানও করিয়াছিল। কিন্ত স্বর্ণমানের তুলনায় 
আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাগার একাধিক বিষয়ে উৎকষ্টতর। 

(ক) স্বর্ণমানের মধ্যে পুরশ্ভি-খণের, বিশেষ করিয়া স্ব মেয়াছে 
বিনিয়োগযোগ্য অর্থের, চলাঁচল-এ বাধা দিবার কোন নিয়ম ছিল না। যে 
কোন অর্থ কোন দেশের ভিতরে আসিতে এবং দেশ হইতে বাছিরে চলিয়। 
যাইতে পারিত। ফাক! অভিপ্রায়ে চলাচলকারী এই অর্থ দেশের 
আভ্যন্থরীণ স্থিতিশীলতার গুরুতর অন্তরায় ছিল। [. 1. চু-এর নিয়ষে, 
মূপধনী অর্থের চলাচলে বাধ! আরোপের ক্ষমত] প্রত্যেক দেশকে দেওয়া 
হইয়াছে। 

খে) হ্বর্ণমানের ক্ষেত্রে, বৈদেশিক বিনিময় হার একেবারে নির্দি্--ষেন 
স্বাতাবিকভাবেই নিদিষ্ট থাকে, এ নির্দিষ্ট বিনিষয়হার বজায় রাখাই প্রত্যেক 
দেশের প্রধান কর্তব্য । ]. 1৬. ঢ.-এর আওতায় নি্দি& বিনিময়হার থাকিবে, 
কিত্ত দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের কাঠামোর 
ধিক হইতে প্রয়োজন হইলে, এ বিনিময়হারের পরিবর্তন করা যাইবে । 

(গ) স্বর্ণমান-এর নিয়ম ঠিকমত পালন করিলে, আভ্যন্তরীণ দামস্তরের 
স্থিতিশীলতা বজায় রাখা সম্ভব নহে; এবং পালন না করিলে স্বর্ণমানকে 
বজায় রাখা সভভব চহে। 1.4. দ.-এর দ্বারা সৃষ্ট ব্যবস্থায়, আভান্তরীণ 
মুদ্রানীতি বা কর্জনীতির উপরে বাহিরের কোন নিয়ন্ত্রণ নাই, দামস্তর স্থিতিগীল 
রাখিবার অধিকার প্রত্যেক দেশের আছে। 

(ঘ) হ্বর্ণমান-এর মধ্যে একটি দেশকে তাহার নিজের চেষ্টায় স্বর্ণ, অর্থাৎ 
আন্তর্জাতিক মুদ্রা) উপার্জন করিয়া তবেই বৈদেশিক দায় মিটাইতে হইভ। 
কিন্ত, 14. ঢ.-এর নিকট হইতে খণ করিয়া একটি দেশ তাহার বৈদেশিক 
বাণিজ্যের ঘাটতি বেশ কিছুকালের জন্ত মিটাইতে পারে । 


₹ভ্ভঞ্বধ জন্যাজ 


ঘুদ্রান্ফীতি ও মুদ্রাসঙ্কোচ ? মুদ্রাসংক্রান্ত নীতি 
(17061911078 & 29661918070 : 11077121য ?০1105 ) 


0.1. হজ 00 56180611176 11111961012? 10191110000191) 106৮6 67 

(8) 7৯0৪ 17711561010 800 0570191 1011511010) ৪00 

(9) 01১97 101126101 8700 81000107688€0 11011711677, (081-7065, 

19699) 1)061109 111118 0101) (9. & 010 3 1962). ভা 188 0০ ০ 
[06817 105 81011961010 2 (3. 48, 1958) 

$58. ইংরাজি [29৮ো। শব্দটিকে বাংলায় মুদ্রপ্ষীতি বলিয়া বাক্ত 
করা হুয়। মোটামুটি ভাবে বলিতে গেলে, মুদ্র'শ্ফীতি বলিতে বুঝায় মুদ্রার 
পরিমাণ বুদ্ধি ঘটিবার দরুণ দামস্তরের বুদ্ধ ঘটা। তবে মুদ্ত্র'স্বীতির যত 
বিভিন্ন সংজ্ঞ। অর্থনীঠিবিনগণ দিয়াছেন এত শিভিন্ন সংজ্ঞ! বোধ হয় অর্থ- 
নীতিতে আর কোনও বিষয় সম্পর্কেই পাওয়া যায় না। যথা, মুদ্রাম্ফীতি 
হইল £ 

(১) মুদ্রার পরিমাণে কোনও বুদ্ধি (2105 100169255 12 0105 00922)05 
০04 1000০ )3 

(২) সাধারণ দামসমুহে কোনও বুদ্ধি (4১05 10051525210 £6106791 
711065 )3 

(৩) দাম সমূহের এক্সপ বৃদ্ধি যাহা ভোগকারীর পক্ষে সামগীর অধিকতর 
পছন্দের দ্বার] অথবা বন্কর যথার্থ যোগান হ্রাসের দ্বার] ঘটানো হয় নাই 
(05 11001595510 10110651506, 080560 05 11701768560 007570061 
[70:6162160০6 ৫01 00৩ £0০005 ০0: ৮5 ৪ 06০128560 11) 51০21 580101015 ) 

(8) সরকারের খণের এরূপ কোন বুদ্ধি যাহা দামসমুহকে স্পর্শ করে 
(20 10016285917 80৮61000616 06106 01310) 003৩ 22606 018065) ) 


(€) মুদ্রার ফলপ্রদ পরিমাশে কোন বুদ্ধি (05 200:6835 10 006 
6€7206155 02100 08 00015€5 0 


(৬) মুদ্রার ফলগ্রদ পরিমাণে এরূপ কোন বৃদ্ধি যাহ মুদ্রার দ্বারা করণীয় 
কার্ষ্যের বৃদ্ধি অপেক্ষা বেশী (4১05 20006985 10 0১6 666০০75৩ 9088055 


€0 মুদ্রা, বাণিজ্য ও রাই্ীয় অর্থ-ব্যবস্থা 


016 28010695 11018 15 £122061 01090170106 110015856 10 012০ 10001)65 
০110 0০006 ৫0126 )8 

(৭) মুদ্রার পরিমাণে এবং দায়ে এরূপ কোন বৃদ্ধি যাহার দ্বারা সাযগ্রীর 
বাড়তি উৎপাদন ঘটে না (১5 10016892 10 00006 2190. 011025 71101) 
00965 1306 1765010 10 11)052560 00000 0 £০9০99 ) 


(৮) দামস্তরের এরূপ বৃদ্ধি যাহা! পূর্ণ কর্মসংস্থানে পৌছাইবার পর ঘটে 
(2105 100012952 10 7011025 19101) 000015 2021 6011 21010105171) 
1185 0০62 ৪60211020) ? 


(৯) যখন খরচ কমিয়! যাইতেছে তখন অপরিবর্তিত দাঁমস্তর বজায় 
রাখা (1091002021702 06 ৪. 20205682110 01156125021 71821 0563 26 
1711176 )3 

(১০) মুলধনী ব্যয়ের এরূপ কোন বৃদ্ধি যাহা! মুদ্রার পরিমাণে ক্রমাগত 
বৃদ্ধি ব্যতীত চালাইয়া যাওয়! যাইবে না (105 170:5936 10 ০8191081 
11952500061) ড/1)101) 02101)01 02 00101119020 ভ্10100106 8 0০01001100009 
11016525611) 0116 01021801501 12801965) 

(১১) এরূপ এক পরিস্থিতি যেখানে জনসাধারণ মুদ্রার নিজের মূল্য 
বজায় রাখিবার ক্ষমতার উপর আস্থা! হারাইয়! ফেলে এবং উৎকষ্টতর মূল্যের 
সঞ্চয় হইতে পারে এক্সপ সামগ্রী ও সিকিউরিটি টাকার দ্বার! বিনিময় করিয়া 
ইবার জন্ত ছুটে (4 51692010210 1310) 012 70110 19969 191012 
10 010০ 0911165 0৫ 2001)25 €০ 1261 105 ৮৪102 2100 171510655 00 £6 
20 0£ 000065 11) 68:10852 £0: 50001000010155 01 5৩০01:1069 13101) 
19:010152 6০ 02 2 0900০156016 0£ ৮2106) 

অধ্যাপক পিস্ত মুদ্রান্ফীতির এই বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন ষে উপার্জন 
প্রস্থ কার্ধ্যকলাপের তুলনায় যখন মৃদ্রাহিসাবী উপার্জন বাড়িয়৷ যান তখন 
মুদ্রাপ্কীণত ঘটে (10096207) 630505 আ1)0 1701065-12800106 26 €0811- 
0176 17016 61001) 12 01000101018 00 105001095 221001004 8০61165) | 
ইহার তাৎপর্য হইল যে অর্থনৈতিক জীবনে যদি এরূপ পরিস্থিতির উত্তব হয় 
যখন জিনিসপত্র উৎপাদনের তুলনায় লোকের মুদ্রা উপার্জন বেণী হইয়া 
গিয়াছে তাহা হইলে এঁ পরিস্থিতি হইবে যুদ্রাম্ফীতির পরিস্থিতি । 

খাঁটি মুদ্রাষ্ষীতি ও আংশিক মুদ্রাম্ফীতি (00126 2100 7816191 
[109000) পুর্ণ কর্মসংস্থানের স্তরে পৌছাইবার পরেও যদি মুদ্রার 
পরিমাপ বাড়তে থাকে তাহ! হইলে জিনিসপত্রের উৎপাদন বাড়িৰে খুব :কম 
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কিন্ত লোকের হাতে টাকা বাড়িবে বেশী; ইহার ফলে জিনিসপত্রের দাম 
বাড়ে এবং দ্বামস্তর যতই বাড়ে, শ্রমিকদের পক্ষ হইতে ততই মজুগী বৃদ্ধির 
দাবী উঠে। এই দাবী মিটাইলে লোকের হাতে আরও অর্থাগম হয় ; তখন 
জিনিসের দাম আরও বুদ্ধি পায়। এই ভাবে দামস্তর ও মজুরীর হার ক্রমাগত 
পরস্পরকে তাড়া! কগিতে থাকে । ইহাই খাটি মুস্ত্রান্কীতির (৮016 £)9007) 
লক্ষণ । 

কিন্ত কথনও কখনও পুর্ণ কর্মসংস্থানে পৌছাইবার পূর্বেই কোনও বিশেষ 
উৎপাদক সঙ্গতিতে টান পড়িয়া! যায়। উৎপাদন বাড়াইতে গেলে অন্ান্ত 
উৎপাদক সঙ্গতি বেণী করিয়া সংগ্রহ করা সম্ভব হইলেও &ঁ বিশেষ একটি 
দুইটি বা কয়েকটি উৎপাদক সঙ্গতি বেশী করিয়া সংগ্রহ করা এবং কাজে 
প্রয়োগ করা সম্ভব হয়না । ফলে যে সকল সামগ্রীর উৎপাদমে এ বিশেষ 
উৎপাদক সঙ্গতি নিয়োজন. করা প্রয়োজন, সেই সকল সামগ্রীর উৎপাদন 
বেশী বুদ্ধি করা সম্ভব হয় না। অথচ, অন্ত সকল বস্তর উৎপাদন বৃদ্ধির 
আয়োজন ঘটাতে যে বাড়তি উপাঞ্জন স্ষ্টি হয় সেই বাড়তি উপার্জন হইতে 
লোকে বাড়তি ব্যয় করে এবং & দপ্রাপ্য উৎপাদক সঙ্গতির দ্বার! যে সামগ্রা 
উৎপাদিত হয় উহার দাম অন্ান্ত বস্তর তুলনায় অত্যধিক বাড়িয়! যায়। 
এই বন্তগুলি যাঁদ অর্থনৈতিক জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বস্ত্র হয় তাহা হইলে 
উহাদের দামবৃ্ধ ক্রমশঃ অন্তান্ত বস্ততেও সংক্রমিত হইতে থাকিবে । পূর্ণ 
কর্মসংস্থানের স্তরে পৌছাইবার পূর্বেই ইহা! ঘটিবে। এই পরিস্থিতিকে বলা 
হয় আংশিক মুদ্রান্ষীতি (081019] 1005002 )1 

(২) খোলাখুলি মুদ্রাম্ষীতি এবং অবদমিত নুদ্রান্ফষীতি (0০67) 
12012901010 220 90101715856 10:090101) ) 

লোকের হাতে বাড়তি অর্থাগম হইলে সামগ্রীর দামের উপর উহার 
ফলাফল একদিন ন1 একদিন ঘটিবেই। প্রথম প্রথম বাড়তি উৎপাদনের দ্বারা 
বাড়তি অর্থাগম পুরিত হয়) লোকের যেরূপ উপার্জন বাড়িয়া হাতে পয়সা 
হয়, উৎপাদনকারীরা সেইরূপ উৎপাদন বাড়াইবার আপ্রাণ চেষ্টা করে» 
উৎপাদন বাড়াইয়া তাহার] উৎপাদন ব্যয়কে সার্থক করিয়া তুলিবার চেষ্টা 
করে। ফলে বিভিন্ন প্রকার সামগ্রীর উৎপাদন বুদ্ধি পায় ; বন্ধিত উৎপাদনের 
উপর বন্ধিত উপার্জন পড়িয়া লোকের জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি পায়ঃ কিন্তু উপার্জন 
বৃদ্ধির অনুপাতে দামত্তর বৃদ্ধি পায় না। তবে ইহা! সামযসিক। ক্রমাগত, 
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উৎপাদন বুদ্ধি এবং উপার্জন বৃদ্ধি ঘটিতে ঘটিতে এক্ধপ অবস্থা আসিয়া! যায় 
যখন উৎপাদন বৃদ্ধর তুলশায় উপার্জন বৃদ্ধহয়বেশী। তখন জিনিস পত্রের 
ঘ্বাম ক্রেমাগত বাড়িতে থাকে । দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ, রেশনিং প্রভৃতি ব্যবস্থার 
দ্বার যদি মুপা বৃদ্ধিকে প্রশমিত করিবার কোন ব্যবস্থ! করা না হয় তাহা 
হইলে উপার্জন বৃদ্ধির সহিত মূল্যবৃদ্ধি হইতে থাকে। ইহাই খোলাখুলি 
মুদ্রান্ফীতি (০060 10)090701) )। 

কিন্ত এই খোলাখুলি মুদ্রস্ফীতি ঘটিতে দিলে অর্থনৈতিক জীবনে বহু 
জটিলতার স্টিহয়। দামও যত বাড়ে, মজুগীও তত বাড়ে ঃ ইহাদের যেন 
শেষ নাই--এক চরম বিপর্যয় ছাড়1। বিশেষভাবে, পরিকলিত অর্থনী'তর 
ক্ষেত্রে, ক্রমাগত দামবৃদ্ধি ঘটতে ও মদজুগী বৃদ্ধ ঘটিতে থাকিলে পরিকল্পনা 
বানচাল হইয়া যায়। যত টাক! ব্যয় করিয়! জাতীয় আয় যতখ+*নি বৃদ্ধি 
করিবার পরিকল্পনা কর] হয়ঃ ক্রমাগত দাম বুদ্ধ হইতে থাঞ্চিলে ততখানি 
জাতীয় আম্ন বাড়াইতে গেলে টাকার হিলাবে বিনিয়োগ বাডাইতে হয় 
অনেক ্ণৌ, অথচ প্রকৃত সঙ্গতি স্থপ্রি হয় অনেক কম। দেই কারণে নানা- 
প্রকার কৃঠিম ব'বস্থার ধ্বারা বিশিয়োগ বৃদ্ধির পূর্ণ ফলাফল সামশ্রীর দ্রামে 
যাহাতে ক্রমাগও বুগ্ধি ঘটাইতে না পারে তাহার চেষ্টা করা হয়। 

জানষ পত্রের দাম যদি পরিপূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়, তাহ! হইলে 
বাজারে কিছুট! চাহ্দি! ঘতৃপ্ত থাকিপনা গেলেও নিঁদই দামের মধ্যেই 
উৎপাদনকারার। পণ্য খিক্রু় করিতে বাধ্য হয়। রেশনিং, শিল্প-বরাদ্ধ 
(৪1190801-1) ) বা লাইসেন্স ব্যবস্থার দ্বার বাজারের চাহদদার একাংশ 
অবদমনের উদ্দেশ্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে (0০920০01) প্রয়োগ কর] যাইতে পারে। 
সাধারণতঃ অন্ন বন্ত্রকূপ নিত্যব্যবহার্ধ্য বস্তর চাহি] সীমাস্িত রাখিবার জন্ত 
রেশনিং ব্যবস্থা প্রবর্তন ঝর] হয় $ অপেক্ষাকৃত ক্ষ দামে প্রতে।কে যাহাতে 
লীমাবদ্ধ সামগ্রীর যথো চিত অংশ লাভ করিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে রেশনিং 
ব্যবস্থা প্রবাত্তিত হয়। শিল্পের ক্ষেত্রে বরাদ্দ ব্যবস্থা (51190860107. ) এবং 
লাইসেন্সং ব্যবস্থ। প্রয়োজনীয় উপকরণের, বিশেষ কৰিয়। কাচা মালের, ক্ষেত্রে 
এঁ উদ্দেশ্য সাধন করে। এই সকল নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দ্বারা, ক্রয়যোগ্য সামগ্রী 
এবং জনসাধা+ণের ব্যয়যোগ্য ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে যে পুর্ণভারসাম্য কষ্ট 
ছয় তাহা নছে। শিদ্দিষট সামগ্রীর ক্ষেত্রে চাহিদাকে একটি নির্দিষ্উ সীমা 
পর্য্যন্ত মিটাইতে দে ওয়। হয়--অর্থ থাকিলেও উবার উপরে চাহিদাকে মিটাইতে 
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দেওয়া হয় না। উত্বত্বক্রয়ক্ষমতা তখন নিয়স্ত্রিত লামগ্রীতে বাধা পাইয়া 
অনিয়স্তিত সামগ্রীর উপর গিয়! পড়ে। অপেক্ষাকৃত ধনীর] কমদামী সামগ্রী 
দরিদ্রের সহিত হ্যায়সঙ্গত অন্থপাতে ভাগাভাগি করিয়া লইতে বাধ্য হয়? 
ইহার পর যদি ধনীদের অতৃপ্ত চাহিদা থাকিয়! যায়, তাহারা উহা বেশী 
দামী সামগ্রীর দিকে চালাইয়! দেয়। দরিদ্ররা! এমনিতেই বেণী দামী সামগ্রীর 
দিকে আগাইত না, স্বুতরাং নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দ্বারা! তাহাদের জীবনধারণের 
ব্যয় কমাইয়া রাখা যায়। 

তবে এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জিনিষ পত্রের দ্রশ্রাপ্যতাকে বেশী দিন গোপন 
রাখিতে পারে না। দোকানে দোঞ্চানে ঘাটতি হইবার পূর্বে কিছুকালের মত 
টানিবার মতন বেশক্ছুষকথাকে। এ কিছুকাল পরে কিন্তু দোকানে 
জিনিসের ঘাটতি প্রকটিত হইবে । লোকে তখন বাধ্য হইয়া কিছু আজে- 
বাজে খরচ] করিবে, তনে অধিকাংশ লেকেই সঞ্চয়ে গ্রবুত্থ হইবে। যাহারা 
যেন তেন প্রকারেণ খরচা করিখেই তাহাদের জন্য মদ, জ্গ্রেট, দ্ামা ছুট, 
ঘড়ি, ক্যামেরা প্রভৃতি সামগ্রীর উপর ধেশী হারে কর বসাইয়া বাড়তি ক্রয় 
ক্ষমত] টানিয়া লওয়া যায়। অপরদিকে মজুরী নিয়ম্বণের দ্বারা উৎপাদন 
খরচ] বৃদ্ধ প্রতিরোধ করলেও মুদ্রাম্ষীতি দ্াবাইয়! রাখা যায়। এইক্সপ 
নান! নিয়ঙ্ত্রণের দ্বারা এবং কর আরোপের ক্ষমতা প্রয়োগের দ্বারা মুদ্রাস্কীতির 
পূর্ণ প্রকোপ যখন দাবাইয়া রাখিবাব চেষ্ট। করা হয়ঃ তখন এ পরিস্থিতিকে 
অবদমিত মুদ্রান্ফীতি (50102165560. 10)090100 ) রাপে বর্ণনা করা হয়। 
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408, মুদ্রাম্ফীতির প্রথম সুরে প্রত্যাশিত ব্যয় ও প্রচলিত দায়ে পাওয়া 
যাইবে এরূপ সামগ্রার মধ্যে ফাক হুষ্টি হয়। লোকে অদূর ভবিষ্যতে কত 
ব্যয় করিতে পারে, অর্থাৎ দেশের মধ্যে মোট কত ব্যয় প্রত্যাশা কর! যাস 
তাহা একদিকে ভোগ ও সঞ্চয়ের মধ্যে উপার্জন বণ্টন এবং অপর দিকে 
লরকারের দ্বার আদায়-যোগ্য করের দ্বার বুঝিতে পারা যায়। লোকে 
যদি কম করিয়া সঞ্চয় করে তাহ? হইলে বেশী কন্রিয়া ভোগকাধের জন্ত ব্যয় 
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করিবে । আবার যদি বেশী করিয়! সঞ্চয় করে তাহা হইলে কম করিয়া 
ভোগ সামগ্রী ক্রয়ে ব্যয় করিবে । সুতরাং ভোগ সঞ্চয়ের অনুপাত অনুমান 
করিলে প্রত্যাশিত ব্যয় বুঝা যাইবে | তবে পুরাপুরি বুঝ! যাইবে না। 
সরকারের কর ব্যবস্থা পর্যালোচনা করিলে তবেই উহ পৃরাপুরি বুঝা বাইবে। 
সরকণর যর্দি অধিক কর ধার্য্ের দ্বারা লোকের হাতের অর্থ নিজেদের হাতে 
বেশী করিয়া টানিয়া লন, তাহা হইলে লোকে কম করিয়া সঞ্চয় করিলেও 
বেশী করিয়া ব্যয় করিতে পারিবে না। বিপরীত ক্ষেত্রে, সরকার দি কম 
করিয়া কর ধার্য করিয়া লোকের হাতেই বেশী করিয়া টাকা ছাড়িয়া 
রাখেন তাহা হইলে সঞ্চয় ন1 কমাইয়াও লোকে বেশী ব্যয় করিতে পারে। 
এই হিসাব অন্রযায়ী কেনাকাট! করিবার যোগ্য যে অর্থ লোকের হাতে 
থাকে তাহার অনুপাতে কেনাকাটার যোগ্য সাষখ্রী যখন কম হয়-_-অর্থাৎ 
ক্রয় যোগ্য সামগ্রার তুলনায় ব্যয়যোগ্য অর্থ যখন বেশী--তখন যে মুদ্রাগত 
পরিস্থিতির উদ্ভব হয় উহাকে “যুদ্রাষ্ফীতির ফাক” (10096100215 €৪০ ) 
বল! হইয়া থাকে । 

প্রধানতঃ, কোন না কোন কারণে সরকার যখন অতিরিক্ত ব্যয় করেন 
তখন এইব্প মুদ্রাপ্ফীতির ফাক স্থষ্টি হয়। বেসরকারী বিনিয়োগকারীদের 
একযোগে অতিরিক্ত ব্যয়ের দ্বারাও এইরূপ পরিস্থিতি স্ষ্টি হয়। উহাতে 
সকল উৎপাদক উপাদানেরই চাহিদ। বাড়িয়। যায়, কারণ বেশী করিয়া 
ভোগসামগ্রা উৎপাদনের হিড়িক পড়ে। যদি ভোগসামগ্রীর জন্ত বাড়তি 
চাহিদার (যাহ] বাড়তি মুদ্রার দ্বারা সমথিত) অনুপাতে ভোগ সামগ্রীর উৎপাদন 
সমানভাবে বাড়ানে। যাইত, তাহা হইলে মুদ্রাপ্ফীতির ফাক কমিয়া যাইত, 
এমন কি পুরণ হইয়াও যাইতে পারিত। কিন্ত যে পরিস্থিতিতে বাড়তি 
অর্থের যোগান ঘটে, যথা যুদ্ধের সময়ে অথব! ঠিক যুদ্ধোত্তর কালে, সেই 
পরিস্থিতিতে বাড়তি উৎপাদন পাওয়া সম্ভব হয় না। কারণ এরূপ সময়ে 
খুব শীঘ্রই *পুর্ণ কর্মাণংস্কানের” ( ঢা0]1 61091051062) ) অবস্থা আসিয়া যায়। 
পূর্ণকর্মসংস্বানের পরিস্থিতি মুদ্রাত্কীতি সৃষ্টির পক্ষে খুবই অন্ুকৃল। অবশ্য 
দীর্ঘসময় বিবেচনা করিলে মুদ্রান্ফীতির সমস্তা তিরোহিত হয়, কারণ দীর্ঘকাল 
ধরিয়! সামগ্রীর চাহিদা] বদ্ধিত হইয়া! থাকিলে, সামগ্রার উৎপাদনও অবশ্যই 
বাড়িবে। কিন্তু সমন্তা হইল আপাততঃ অর্থাৎ হ্বল্লকালীন ভিত্তিতে । 

এই স্বল্নকালীন ভিতিতে দেখা যায় যে একবার পূর্ণ কর্ণদংস্বানের অবস্থায় 
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পৌছাইলে, উহ্বার পর ভ্ডোগসামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা করিলে, উৎপাদক 
উপাদানের দাম,_যথ! শ্রমিকের মজুরী, ভূমির খাজনা-_বাড়িয়া যাইবে। 
কারণ উৎপাদ্দকগুলিকে বেশী পারিশ্রমিকের প্রতিশ্রুতি দিয়! মুলধনী সামগ্রীর 
(যন্ত্রপাতি) উৎপাদন হইতে ভোগসামগ্রীর উৎপাদনে টানিয়া আনিতে 
হইবে; ফলে তৈয়ারী ভোগসামগ্রীর উৎপাদন বাড়িবার অনেক পূর্বেই 
উৎপাদক উপাদানের মালিকদের (জনসাধারণের) উপার্জন বাড়িয়া যাইবে। 
ইহার দরুণ ভোগবস্ঘর মোট চাহিদা আরও বাড়িবে;) এই বাড়তি চাহিদা 
স্থপ্টিকারী অর্থ তখন অনর্থ বাধাইবে- মোট উৎপাদন এবং কর্মসংস্কান 
বাড়াইবার পরিবর্তে সাধারণ দ্রব্যমূল্যস্তরই উহ! ক্রমশঃ বাড়াইতে থাকিবে। 
সেই কারণে খুদ্রাম্ফীতিকে অনেকেই একটি বিশেষভাবে স্বল্পকালীন ঘটন! 
বলিয়াই গণ্য করেন; ইহ1 একটি স্থিরভাবে দীড়াইয়া থাকা পূর্ণকর্মলংস্থান 
বিশিই আর্থিক কাঠামোর ক্ষেঞ্রেই বিশেষ ভাবে দ্রষ্টব্য (৭6519108115 2 
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কিন্ত পূর্ণ কর্মসংস্থানের অবস্থায় যতক্ষণ না অর্থনৈতিক কঠামে৷ উপনীত 
হয় (পুর্ণ কর্মসংস্থানের পূর্ববকার অবস্থায় ) ততক্ষণ ক্রমাগত মুদ্রার যোগান 
বাড়াইতে থাকিলে দেখা যাইবে যে উৎপাদন ও কর্মসংস্থানও যত বাড়ে, 
দামস্তরও ততই বাড়ে। কীন্স্‌ ইহার কারণগুলি নিম্নরূপে ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন। 

(১) বাড়তি উপাঞ্জিত মুদ্রা বিভিন্ন দ্রিকে প্রবাহিত হুইতে থাকে। 
বাড়তি আথিক সঙ্গতি কিছুটা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিতে, কিছুট1 উৎপাদনের খরচা 
বৃদ্ধিতে, কিছুট! উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে বিভক্ত হইয়া যায়। কোন্‌ 
খাতে কতখানি প্রবাহিত হইবে তাহা নির্ভর করে, জনগণ এ আধিক সঙ্গতি 
কতখানি ভোগকার্যা ও সঞ্চয়ের মধ্যে ভাগ করিয়া দিতেছে, কতখানি তরল 
সঙ্গতিতে বা কতখানি বিষয়সম্পত্তি ক্রয়ে ভাগ করিয়া দিতেছে, উহা! সুদের 
হার, প্রত্যাশিত মুনাফার হার প্রভৃতি বিষয়ের উপরেও নির্ভর করিবে। 
বাড়তি আধিক সঙ্গতি এইরূপে ভাগাভাগি হইবার অর্থই হুইল যে বাড়তি 
সুদ্র/ পরিপূর্ণভাবে উৎপাদন বৃদ্ধিতে নিয়োজিত হয় না বা সম্পূর্ণতঃ উৎপাদন 
ব্যয়-এর বৃদ্ধিতেই প্রকটিত হুয় না$ সুতরাং মুদ্রার যোগান বাড়িলে, কোনও 
€কোনও সামগ্রী ও কার্ধ্যের কার্ধ্যকরী.ঢাহিদা বৃদ্ধি পাওয়া! অপত্রিহার্যয। 

5 
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এই বধিত কার্যকরী চাহিদার কিছু অংশ যদি সিকিউরিটি ক্রয়ের দিকে 
ধাবিত হয় তাহা হইলে; সিকিউরিটির বাজার স্ফীত হুইবে। 

(২) উৎপাদক সঙ্গতির বিভিন্ন একক (910) দক্ষতার দিক হইতে ঠিক 
একইক্সপ নছে। যথ! একই কাজ করে এইরূপ সকল শ্রমিক দক্ষতার দিক 
হইতে সমান নছে। আ্ুতরাং বাড়তি মুদ্রার যোগান হইলে যি উৎপাদন 
বৃদ্ধির প্রচেষ্ট]৷ বৃদ্ধি পায়, বৃদ্ধি পাওয়াই স্বাভাবিক__তাহা হইলে দক্ষ 
শ্রমিকগণ নিযুক্ত হইয়| যাইবার পরে, ক্রমশঃ কম দক্ষ শ্রমিক নিয়োগ করিতে 
উৎপাদনকারীর! বাধ্য হইবে । ইহাতে সমপরিমাণ খরচায় কম উৎপাদন 
পাওয়া যাইবে (ক্রমহ্াসমান উৎপাদন ) অর্থাৎ সমপরিমাণ উৎপর় দ্রব্য 
পাইতে হইলে, গড় উৎপাদন খরচা বেশী হইবে (ক্রমবর্ধমান উৎপাদন 
খরচ1)। কম দক্ষ শ্রমিকের স্টায় কম দক্ষ যন্ত্রপাতিও ব্যবহার সুরু হইবে। 
ক্রমশঃ কম দক্ষ একক ব্যবহারে উৎপাদন খরচা বাড়িলে, জিনিষপত্রের 
যোগান দ্রাম বাড়িতে থাকিবে । ফলে, দামস্তর বাড়িবে। 

(৩) কোনও কোনও উৎপাদক সঙ্গতির যোগান সম্পূর্ণ অস্থিতিস্বাপক 
(1615500) হইতে পারে । অন্ঠান্ত উৎপাদক সঙ্গতি যখন বাড়ানে যাক্স 
তখন এই বিশেষ ধরণের উৎপাদক সঙ্গতি বাড়াইতে পারা যায় ন৷ দেখা 
যায়। ফলে বিশেষ উৎপাদক সঙ্গতিতে টান পড়ে। উহার দ্বার ষে 
যে সকল বন্ত নিত হয় সে সকল বস্ত প্রথমে খুব ছুমূ'ল্য হয়, পরে একেবারে 
ছুশ্রাপ্য হুইয়া পড়ে। এই সকল বন্ত যদি আবার অন্ত কোন বদ্ধ নির্যাপে 
প্রশ্নোজনীয় হয় তাহ! হুইলে সে সকল বস্তও ছুমূল্য হয়। অর্থনৈতিক 
কাঠামোর একটি দিক মুখ আটক পরিস্থিতির (৮০:৮1 186০) দৃষ্টান্ত হইয়! 
দাড়ায়। 

(8) মুদ্রার পরিমাণ বাড়িলে ফলপ্রদ চাহছিদ। বৃদ্ধি পাইয়! উৎপাদন 
বৃদ্ধির প্রচেষ্টা হইবেই | কিন্ত উৎপাদন যত বৃদ্ধি পাইবে এবং অর্থ নৈতিক 
জীবন সমৃদ্ধির দিকে আগাইবে- পুর্ণ কর্মসংস্থানের দিকে_শিল্পে শিলে 
এবং কারখানায় কারখানান্ব শ্রমিক গোঠি তত উচ্চতর মজুরীর দাবী করিতে 
থাকিবে। উৎপাদদনকারীদের লাভের আশা তখন থুব বেশী, আশাবািতায় 
দেশ তখন ভরপুর, হতরাং তাহার! শ্রমিকদের মজুরী বৃদ্ধির দাবী বেশী দিন 
প্রতিরোধ করিবে না, কিন্ত & বাড়তি খরচ! ভোগকাবীদের উপর চাপাইয় 
দিবার চেষ্টা করিবে? ইহাতে উৎপাদন বৃদ্ধির সহিত দাম বৃদ্ধি পাইবে। 


মুদ্রাপ্ফীতি ও মুদ্রাপক্কোচ £ মুদ্রাসংক্রাস্ত নীতি 6? 


€) প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয় বাড়িবার সম্ভাবনা সৃষ্টি হইবে । শ্রমিক 
ছাড়াও অন্তান্ত উপাদান থাকিতে পারে ফাহাদের যোগানের সক্ষোচ প্রসার 
ক্ষমত1 (619500165 0£ 50১15) ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের । যাহাদের যত বেশী 
যোগান-এ সঙ্কোচ প্রসার বিহীনত] থাকিবে, তাহাদের দরুণ উৎপাদন খরচা 
তত বাড়িবে--অর্থাৎ প্রান্তিক উৎপাদন খরচা । হ্বতরাং সামগ্রীরও দাম 
বা'়বে। 
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4708. মুদ্রান্ফীতির দ্বারা জিনিষপত্রের দাম বাড়ে কিন্তু সর্বসাধারণের উপর 
এই দাম বৃ্ধর ফলাফল একইরূপ হয় না। জনসাধারণকে যদি অর্থনৈতিক 
ক্রিয়াকলাপের দিক হইতে বিভিন্ন দলে বিভক্ত কর] হয় তাহা হইলে মূদ্রাম্ফীতির 
ফল বিভিন্ন দলের উপর বিভিন্ন বলিয়া! দেখা যাইবে । অবশ্য জনগণকে 
এইন্ধপ বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করিবার অর্থ এই নহেষে একজন লোক 
কোনও একটি মাত্র শ্রেণীরই অন্তর্ত,ক্ত হইবে, অন্তত্রেণীর মধ্যে তাহাকে 
ধর] যাইবে না। তবে মোটামুটি বিভিন্ন শ্রেণীর উপর মুদ্রাম্ফীতির বিঙিন্ 
প্রতিক্রিয়া আলোচন! কর! সুবিধাজনক । 


দেলাদার, পাওলাদার 


মুদ্রান্ফীতির সময়ে দেনাদারগণ একটি অপ্রত্যাশিত উপকার পাহয়। 
যায়। সাধারণতঃ ব্যবস। বাণিজ্যের ক্ষেত্রে লোকে দেনা করিয়া কাজ কার- 
বার করে। মুদ্রাম্ষীতির সময়ে ব্যবসায়ী-দেনাদারদের উপার্জন বাড়ে, 
উহাতে দেন! পরিশোধ করা সহজ হয়; তবে উহ! অপেক্ষা বড়বথা হইল 
যে দেন! পরিশোধ কর] হয় কমদামী বস্ত অর্থাৎ মুদ্রার দ্বারা । মুদ্রাম্ফীতিতে 
সাধারণ বস্ত বেশী দামী এবং মুস্্রাই কমদাষী হইয়া! দাড়ায়। দ্থুতরাং একই 
পরিমাণ টাকা পরিশোধের জন্ত কম পরিমাণ সামগ্রী ত্যাগ করিতে হয়। 
ধরা যাক একজন ব্যবসায়ী কাপড়ের ব্যবসায় করিবার জন্য ১০০০ টাক! 
ধার করিয়াছিল--যখন নাকি গড়ে একখানি কাপড়ের দাম ছিল ৫ টাক। 


€৪ মুদ্রা, বাণিজ্য ও রায় অর্থ-ব্যবস্থা 


এদামস্তরেই ষদি তাহাকে দেনা পরিশোধ করিতে হইত তাহা হইলে তাহাকে 
২০০ খানি কাপড় বেচিয়! তবেই তাহাকে দেন] শোধ করিতে হইত। বিস্ত 
ধর] যাক, ুদ্রান্ফীতির দরুণ ৫ টাকার কাপড়খানি ২০ টাকায় দাড়াইয়াছে, 
এক্ষেত্রে & ব্যবসায়ী-দেনাদার এ একই খণের টাক] মিটাইবে মাত্র ৫০ খানি 
কাপড় বেচিয়া। মুদ্রান্ীতিতে খণের আসল বোঝা অনেক লাঘব হুয়। 
কুতরাং দেনাদারগণ লাভবান হয়। 

কিন্ত পাওনাদ।রগণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কম দামস্তরের অবস্থায় যাহার! ধার 
দিয়াছিল তাহারা সামগ্রীর হিসাবে অনেক বেশী মৃল্য ধার দ্রিয়াছিল। কিন্ত 
দাম বুদ্ধির অবস্থায় যখন তাহারা সেই ধারের টাকা ফিরাইয়া পায় তখন এ 
টাকার মূল্য অনেক কম| এ টাকাকে যদি তাহার] কোনও বস্তুতে ব্ূপাস্তরিত 
করিতে যায় তাহা! হইনে অনেক কম বন্তই তাহার! কিনিতে পারিবে | যদি 
কোনও সম্পত্তি কিনিবার আশায় টাকা জমাইয়া থাকে এবং এ টাকা ইতি- 
মধ্যে ধার দিয়! থাকে তাহ! হইলে ফিরৎ পাইবার পর এ ধারের টাকায় 
সম্পত্তি কিনিতে যাইলে, সম্পত্তির বৃহদংশই তাহার নাগালের বাহিরে চলিয়। 
গিয়াছে দেখিতে পাইবে । অধিকস্ত মুদ্রান্ফীতির সময়ে দের হার কমিয় 
যায়। অতএব পাওনাদার তাহার ধার দেওয়া টাক ফিরৎ পাইয়া যখন 
উহ্থাকে পুনরায় সুদে খাটাইতে যাইবে তখন তাহার উপার্জন কমিয়া 
যাইতেছে দেখিতে পাইবে । অবশ্য শিল্প প্রতিষ্ঠানের শেয়ারে অর্থ বিনিয়োগ 
করিলে চড়া হারে ডিভিডেও পাইয়া বিনিয়োগকারী উপকৃত হইবে , কিন্ত 
যে শেয়ারে ভালে ডিভিডেও পাওয়া যায়, মুদ্রাস্ফীতির বাজারে সে শেয়ারের 
দামও খুব চড় হয়। 


উৎপাদনকারী 


ুদ্রান্ফীতির পরিস্থিতিতে উৎপাদনকারীগণ প্রথমদিকে খুবই লাভবান 
হয়, পরে উৎপাদন বাড়াইয়া এ লাভের বেশ কিছুটা অংশ বজায় রাখিতে 
পারে। প্রথমেই যখন একশ্রেণীর লোকের হাতে বেশী অর্থাগম হইবার দরুণ 
বেশী করিয়া তাহার] অর্থব্যয় করিতে হ্বরু করে তখন সাধারণ ভোগ সামগ্রীর 
চাহিদ। বৃদ্ধির দরুণ দামবাড়িয়া যায়। কিন্তদাম বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই 
উৎপাদন খরচা বাড়ে নাঃ বাড়িলেও দ্বাম বাড়িবার সহিত সমান জন্গুপাতে 
বাড়ে না। ইহার কারণ, যে সকল ব্যয় উৎপাদন খরচার মধ্যে অন্তু, 
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সেগুলি চুক্তির দ্বার] অথবা প্রথার দ্বার! বেশ কিছুকালের জন্ত নির্দিষ্ট থাকে। 
উৎপাদনকারী যে বাড়ী ভাড়া লহয়া প্রতিবৎসর বা! প্রতিমাসে ভাড়া দিয়! 
থাকে উহা মৌখিক বা লিখিত চুক্তির দ্বারা নিধারিত;? সাধারণ লাযগ্রীর 
দাম বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই বাড়ীর মালিকের পক্ষে বাড়ীভাড়া বুদ্ধিকরা সম্ভব 
নহে। উৎপাদনকারী যদি ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ধার করিয়া ব্যবসা করিয়া 
থাকে, তাহা হইলে গুদের হার লিখিত চুক্তির দ্বার] স্থির ₹ইয়! গিয়াছে 
এবং খণের মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে ব্যাঙ্কের পক্ষে বেশী সুদের হার দাবী 
করা সম্ভব নহে । বরং দেশে টাকার পরিমাণ বাড়িলে হদের হার কমিয়া' 
যায়? ব্যবসায়ী যি কম মদে নূতন খপ করিয়। পুরাতন বেশী সুদের খপ শোধ 
কারয়া দেয় তাছা হইলে হৃদ বাব্দ তাহার যে উৎপাদন খরচা তাহ! কমিয়াই 
যাইবে। আবার শ্রমিকদের কত পারিশ্রমিক দেওয়া হইবে তাহা মালিক 
ও শ্রমিকের মধ্যে লিখিত ব! মৌখিক চুক্তির দ্বার! স্থির থাকে । শ্রমিকর! 
সেই কারণে জিনিসপত্রের দাম বাড়িতে স্বর করিলেই মালিকের উপর চাপ 
দিয় মজুরী বাড়াইয়া লইতে পারে নাঃ বিশেষ করিয়া মুগ্রাস্ফীতির প্রথম দিকে 
যখন নাকি বেকারের সংখ্যা দেশের মধ্যে যথেষ্ট থাকে । এই সকল কারণে, 
ুদ্রাস্ফীতির প্রথমে, উৎপাদনকারীদের উৎপাদন খরচ বাড়ে না, বাড়িলেও 
কম বাড়ে; কিন্তু পণ্য বিক্রয়ের দরুণ উপার্জন বেশ বাড়ে। বাড়তি 
যুনাফার দরুণ উৎপাদনকারীরা উৎপাদন বৃদ্ধির জন্ত সচে হয়| উৎপাদন 
বুদ্ধির আয়োজন করিলে অন্তান্ত উৎপাদক উপাদান বেশী করিয়া কাজে 
লাগাইতে হয়) উহ্থাতে অন্তান্ত উৎপাদক উপাদানের মালিকদের উপার্জন 
ঝাড়ে। জনসাধারণের এই বদ্ধিত উপার্জন ভোগ সামগ্রীর উপর ব্যদ্ধিত 
হইলে উহার দরুণ জিনিস পত্রের দাম আরও বাড়ে। উহাতে উৎপাদন- 
কারীদের আরও লাভ হুয়। উহাতে উৎপাদনকারীর] আরও উৎপাদন 
বাড়াইতে উৎসাহিত হয়। 


মন্তুরী ও বেতন উপার্জনকারীগণ 


যাহার] নির্দিষ্ট বেতন ও মজুরী উপার্জন করিয়া জীবিক1 নির্বাহ করে 
মুদ্রান্ষীতি তাহাদিগকে চরম আঘাত হানে । জিনিস পত্রের দাম যতই বাড়ে 
ততই তাহাদের জীবনযাত্রার ব্যয় বাড়িয়া! যায়, সুতরাং জীবনযাআার মান 
তাহার! কমাইয়া ফেলিতে বাধ্য হয়। আফিসে যাহারা নিদিষ্ট বেতন পায়, 


"0 মুদ্রা, বাণিজ্য ও রাস্রীয় অর্থ-ব্যবস্থা 


--বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীরূপে, এমন কি সরকারের কর্মচারীরূপে,-- 
তাহার! ক্রমশংই এইভাবে হ্বশর্দাগ্রস্ত হইয়া! পড়ে। বিশেষ করিয়া শিক্ষিত 
সম্প্রদায়ের বেতনভোগী কর্ম্মচারীগণ নিজেদের মধ্যে সংগঠিত নহে, হতরাং 
সজ্ঘবদ্ধভাবে বেতন বৃদ্ধির জন্য সেরূপ চাপ দিতে পারে না। কলকারখানার 
শ্রমিক সাধারণের অবস্থাও অনুরূপ হয়। জিনিসপত্রের দাম বাড়িতে 
থাকিলে তাহাদের যজুরী বৃদ্ধি হয় না, সংসার খরচা অনেক বাড়িয়া যায় 
এবং তাহার] ছর্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়ে । তবে দাম বুদ্ধি চলিতে থাকিলে 
শ্রমিকগণ সঙ্ঘবন্ধ হইয়া মালিকদের উপর চাপ দেয় এবং মালিকর! চাপে 
পড়িয়া মুরীর হার বৃদ্ধি করে । কিন্তু মুরীর হার বাড়িলেও, দামস্তর যে 
অন্থপাতে বাড়ে সে অন্থপাতে বাড়ে না। যাহার] নিদিষ্ট বেতন বা মুরীতে 
কাজ করে" না, যেমন ডাক্তার, উকিল, ঠিকাদার ইত্যাদি, তাহার! বেশী 
করিয়া! পারিশ্রমিক দাবী করিয়া, অথবা! তাহাদের কার্যের ক্রেতার সংখ্যা 
বাড়ে বলিয়া, বেশী করিয়া উপার্জন করিতে পারে । 


কৃষকগণ 


মুদ্রাম্ফীতির সময়ে কুষকগণ বিশেষ ভাবেই লাভবান হয়। খাগ্ধবস্ত 
বিশেষ ভাবেই মুদ্রাম্ফীতিতে সাড়া দেয়; মুগ্রাম্ষীতি ঘটিলেই খাগ্যবস্তর দাম 
বাড়িতে থাকে । অধিকন্ত শিল্পোৎপাদন বাড়াইবার জন্য কীচামালের 
চাহিদা বাড়িলেই কৃষিজাত বস্তর দ্রাম বাড়িতে থাকে | চাষীরা তখন 
বাড়তি উপার্জন করিতে পারে। এই বাড়তি উপার্জনের কিছুটা অংশ 
বাড়তি ব্যয় করিতে হইলেও, কিছুট1 তাহার] নিজেদের সামগ্রী নিজেরাই 
ধরিয়। রাখিবার কার্ধোয প্রয়োগ করে। চাষীদের ঘরে যখন পয়স। থাকে ন| 
তখন ফসল উঠিলেই উহ৷ তাহার! বিক্রয় করে কিন্তু হাতে পয়স৷ হইলে ফসল 
উঠা মাত্রই বিক্রয় না করিয়া আরও ভালে! দামের আশায় মভুদ করিয়া 
রাখে। ইহাতে কৃষিসামগ্রীর দাম বাড়িয়া যায়। হুতরাং কৃষকদের ব্যয় 
বাড়িলেও, আয় বাড়ে তাহা অপেক্ষ! বেশী। 
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যুদ্রাসক্কোচ (09010) ) বলিতে বুঝায় মুদ্রার পরিমাণ হাস কর!। 
মুদ্রার পরিমাণ হাস করিলে কাহারও না কাহারও হাতে টাকার 
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পরিমাণ কমিয়! যাইবে । টাকার পরিমাণ কমিলে দেশের মধ্যে মোট ব্যয় 
হইবে কম। ইহাতে জিনিষপত্রের কাটতি কমিয়! দাম কমিয়া যাইবে । 

দাম কমিয়া যাইলে মন্তুদকারী এবং উৎপাদনকারীদের উপর উহ্থার প্রথম 
ধাক! পড়িবে । যে সকল বেপান্ধী মাল মুত করিয়া রাখে মুদ্রাসঙ্কোচ ঘটিলেই 
তাহাদের মূলধনের একাংশ উবিয়া যায়। তাহার] লোকসানের সম্মুখীন 
হইলে উৎপাদনকারীদের নিকট মালের বরাত (9:61) কম দিবে, উৎপাদন- 
কারীরা নিজেরাও মাল বিক্রয় করিয়] উঠিতে পারিবে না। অথচ সঙ্গে 
সঙ্গেই সেই অনুপাতে তাহাদের খরচ কমাইয়া দেওয়া সব হয় না। চুক্তিমত 
যে সকল উৎপাদক উৎপাদনকে নিয়োগ কর! হইয়াছে তাহাদের পারিশ্রমিক 
কমাইয়া দেওয়া সম্ভব হয় না। ভালে! লোক ছাড়াইয়া দিয় আবার পাওয়! 
যাইবে কিন] সে সম্পর্কে সন্দেহ থাকে, কারবারের আয়তন কমাইয়া ফেলিতে 
আত্মসম্মানেও বাধে । স্থিতিখরচা (5000165761762:5 ০0: 056110680 
০০5৫ ) সম্পূর্ণতঃ উঠাইতে না পারিলেও শুধুমাত্র চলতি খরচ] ( 11006 ০0৪ 
০: ৮8118016005 ) উঠাইলে বা! উহার উপর স্থিতিখরচার একাংশ উঠাইলে, 
উৎপাদনকারী তাহার কারবার চালাইয়] যায়, দীর্ঘকাল ধরিয়া অবস্থা নহে, 
তবে বেশ কিছুকাল; কারণ কারবার একবার বন্ধ করয়া দিলে আবার যখন 
ভাল সময় আসিবে তখন পুনরায় উহা খুলিয়া বলা অনেক অন্থবিধাজনক। 
মুদ্রাসক্কোচ ঘটিলে উৎপাদনকারীদের প্রথম লোকসান সহ করিতে হয়। 

হয়তে। যাহার] দেনাদার তাহারাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়| যখন তাহার! খণ 
গ্রহণ করিয়াছিল তখন মৃল্যস্তর হয়তো বেশী ছিল, হ্বতরাং কম সামগ্রা 
বেচিয়াই ধণ পরিশোধ করিয়া দেওয়া যাইত। কিন্তু দামগ্তর কমিয়া গেলে 
অনেক বেশী সামগ্রী বেচিয়। তবেই ধণের অর্থ পরিশোধ করা হয়। এই সময়ে 
হাদের হারও বেশী হয়। কম হ্ছদে টাকা ধার করিয়া পুরাতন খণ শোধ 
করিবার কোন উপায় থাকে না। 

মুদ্রাসক্ষোচ ঘটিলে কৃষককুলও খুব ক্ষতিগ্রস্ত হয়। শিল্পের উৎপাদন 
কমিয়া। যাওয়ায় কষিজাত ফসলের চাছিদ] হাস পায়। লোকে অথাভাবে 
হুঃখ কষ্ট পাইলেও পর্থাণ্ড পরিষাণ খাছদ্রেব্য কিনিতে পারিবে না। অর্থের 
ছপ্রাপ্যতার দরুণ চাষের মুলধন পাওয়াও কষ্টকর হুইবে--মূলধন পাওয়া 
যাইলেও দুধের স্থার বৃদ্ধির দরুণ উহার খরচ! বাড়িবে। 

যাহাদের আয় বাধারাধি নহে, যাহার। কার্যয বিক্রয় করে এবং কার্ষ্ের 


72 মুদ্রা বাণিজ্য ও রাহীয় অর্থ-ব্যবন্থা 


খরিদ্ধার যেরূপ পাইবে সেইরূপ উপার্জন করিবে যথা, ডাক্তার, উকিল 
ইত্যাদি, ুদ্রাসক্কোচের সময়ে তাহারাও ক্ষতিগ্রস্থ হইবে কারণ লোকের 
হাতে পয়সা না থাকিলে তাহার] প্রয়োজন হইলেও ইহাদের কাজ গ্রহণ 
করিতে পারিবে না। 

লাভবান হয় পাওনাদার শ্রেণী এবং যাহাদের বাধা আয় তাহারা । 
পাওনাদ্দার শ্রেণী যেসময়ে ধার দিয়াছিল সে সময়ে হয়তে! জিনিষপঞ্জের দাম 
বেশী ছিল এবং টাকাও সহজ লভ্য ছিল, অর্থাৎ টাকার দাম বেশী ছল না। 
কিন্তু মুদ্রাসক্কোচের সময়ে জিনিস পত্ডের দাম অনেক কমিয়া টাকার দাস 
অনেক বাড়িয়া! যাইবে | স্বুতরাং পাওনাদারের! যখন তাহাদের খণের টাকা 
ফিরাইয়া পাইবে তখন তাহার। সুলভ সামগ্রীর পরিরর্তে ছুর্লভ সামগ্রী 
পাইবে । আর যাহাদের আয় বাধা অর্থাৎ মাস হিসাবে বা বৎসর হিসাকে 
অথবা! যে কোন একটি নির্দিই সময় হিসাবে নিদিষ্ট বেতন বা মজুরী যাহারা 
পায়, তাহার! লাতবান হইবে । কারণ তাহারা একই আয় করিবে কি 
দাম অনেক কমিয় যাইবার দরুণ তাহাদের খরচ অনেক কমিয়া যাইবে । 

কিন্ত পাওনাদার ও বেতমভূক শ্রেণীর এই লাভ কোনও সামাজিক 
লাভরূপে বিবেচ্য নহে | তাহাদের এই লাভ দীর্ঘস্বায়ীও নহে, সামাজিক 
সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও কল্যাণেরও পরিচায়ক নহে । কারণ, সমগ্র জনসমষ্টিরই 
উপার্জন হয় প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে কৃষি শিল্প ও বাবসা বাণিজ্য হইতে। 
শিল্প ( কৃষি সমেত ) ও বাণিজ্যে যদ লোকসান হইতে থাকে তাহা হইলে 
অনেক দেনাদারই দেউলিয়া] হুইয়। যাইবে এবং পাওনাদারের স্ঠাষ্য পাওন! 
আদায় করা অনেক কই্কর হয়। পাওনাদারের] টাকা ফিরৎ পাইলেও 
অলস সঞ্চয় রূপে রাখিয়! দিতে হয়ঃ উহ] বিনিয়োগের অবকাশ থাকেন] । 
যাহার] পাঁওনাদার শ্রেণীভুক্ত তাহার] একই সময়ে অন্ত কোনও শ্রেণতুক্তও 
হইতে পারে; সেক্ষেত্রে পাওনাদার শ্রেণীরূপে যেটুকু লাভ করিবে, অস্ঠ- 
শ্রেণীভুক্ত হইলে তাহার বেশী লোকসান খাইবে | বাধ! আয়ের লোকেরাও 
সকলে স্বখে থাকিবে ন'-_ তাহাদের সন্তান সম্ততির] চাকুরীক্ষম হইলেও 
চাকুরী পাইবে না_কারণ মুদ্রাসঙ্কোচের সময়ে চতুর্দিকে বেকারত্ব পি 
হইতে থাকে | সংলারে একজন চাকুরীজীবি লোক রোজগার করিলে জার 
পাচজন তাহার রোজগারের উপর বসিয়! খাইবে বা তাহার সাহায্যপ্রাথা 
হুইবে। ব্যবল। বাণিজ্যের পতনে সরকার যথেষ্ট পরিমাণ কর সংগ্রহ 
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করিতে পারিবে না) আতরাং সরকার ব্যয়সংক্ষোচ করিবে-ইহাতে 
বহছলোকের আয় কমিয়া যাইবে এবং সরকারা কর্রচারীরাও ছাটাই হইবে। 
মোট কথা, মুদ্্াসঙ্কোচ হইলে চতুর্দিকে বেকারের সংখ্যা বাড়িবে কর্মক্ষম 
লোকে কাজ পাইবে না, উপার্জন পাইবে না। জিনিসের দাম কমিলেও, 
কিনিবার মত অর্থ ধাকিবে খুব কম লোকেরই। এমন কি ফসল ফল্দিলেও 
ছুভিক্ষ হইবে, ফসলের অভাবে নহে, অর্থাভাবে । মুদ্রাসক্ষোচ জিনিসের 
দাম কমায়, মানুষের দাম আরও কমায়, সুতরাং সমাজের দৈস্য বাড়ায় । 

কিন্ত মুদ্রাপ্কীতিতে যখন দাম বাড়ে তখন লোকে কষ্ট পাইলে, 
কিছুকাল পরে উপার্জনের বুদ্ধ সর্বস্তরেই ছড়াইয়! পড়ে, তবে কম-ব্শৌ। 
লোকে চাকুরী পায় অনেক বেশী, বেকারের সংখ্যা ক্রমশই কমিতে থাকে। 
তবে সমাজের উঁচু স্তরে উপার্জন যত বাড়ে, নিচুস্তরে তত বাড়ে না, 
ধনবণ্টনের বৈষম্য বাড়ে । তথাপি মুদ্রাসক্কোচের দেন্যের অপেক্ষা মুদ্রান্ফীতির 
অকুলান অনেকেই অধিকতর শ্রেয় বলিয়! মনে করেন। মুদ্রাস্ফীতির মধ্যে 
একটা কর্মচাঞ্চল্য এবং আশাবাদিত1 থাকে, দামস্তর বাড়িলেও উপার্জনের 
আশ! থাকে, কর্মসংস্থানও বাড়ে। নির্দিষ্ট আয়ের লোকেদের পক্ষে 
ুদ্রশ্ফীতি অস্ববিধাজনক। তথাপি বেকারত্ব জর্জরিত অর্থনীতিতে ইহ 
সর্বোচ্চ পরিমাপ উৎপাদন এবং ক্সংস্থান স্ষ্টি করিয়া দেয়। সরকারের 
আয় ব্যয় ব্যবস্থার ষথাযথ প্রয়োগের ঘ্বারা ধনবণ্টনের বৈষম্য যদি কিছুটা 
প্রতিরোধ কর! যায় এবং চরম মুদ্রাস্ফীতির (12567 101190100 ) পরিস্থিতি 
যদি পরিহার কর যায় তাহা হইলে মুদ্রাসক্কোচ অপেক্ষা মুদ্রান্ফীতির 
পরিস্থিতি অধিকতর কাম্য | 

9.6. 101598858 8106 7076880768 15101) ৫ঞ্রা 106 80070160 1০0: 
00208701117 11011861070. 

1)0189088 113০ 6111986ড 01 21101061985 870 11508] 17768800768 . 
107, 9078670111708 11111865070, ৃ 

8208, মন্দার ভয় থাকিলে অল্প পরিমাণে মুদ্রানীতি ঘটাইঙ্গে উন? 
দেশের 'পক্ষে মঙগলজনক হয়। বিস্ত মুদ্রাশ্বীতির বিপদ হইল যে একৰার 
উহ! সহি হইলে উহা! ক্রমাগতই চলিতে থাকে এবং বাড়িতে থাকে । ঠিক 
সময়ে ব্যবস্থা অবলম্বন না করিলে ছোটখাটে! মুদ্রান্ফীতিই বৃহৎ বিপর্যয়ে, 
পরিণত হইতে পারে। মুগ্রাপ্ষীতি সেই কারণে কাম্যস্তর অতিক্রম করিলে 
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বা অতিক্রম করিবার জভ্ভাবনা দেখা দিলে, মুদ্রাম্ফমীতি বিরোধী ব্যবস্থা 
'অবিলঘিত হইয়া থাকে। এই ব্যবস্থাগুলি মোটামুটি তিনপ্রকার £ মুদ্রা 
সংক্রান্ত ব্যবস্থা (12001066515 106850165 ) ; রাজস্ব সংক্রাস্ত ব্যবস্থা (115081 
10683501198 ) ; এবং অমুদ্রাগত ব্যবস্থা (2001). 1001060915 12068503165 )। 


মুদ্রাসংক্রান্ত ব্যবস্থ। (110706127 7068800758 ) 


মুদ্রা সংক্রান্ত ব্যবস্থার একটি হইল হুণ্ডি পুনর্বাটা করিবার হার (1866 
0 16015008720 ) বৃদ্ধি করা । সাধারণ ব্যাক্ষগুলি ব্যবসায়ীদের হুগ্ডি বাটা 
করিয়! দিয়া প্রাপকদের নগদ টাক] উঠাইতে সাহায্য করে । বিস্তু ব্যাহ্কগুলির 
নিজেদের নগদ টাকার প্রয়োজন হইলে তাহার! কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট 
'উপস্থিত হয় এবং তাহাদের নিজেদের বাট্রা কর! হুপ্ডিগুলি তাহারা কেন্দ্রীয় 
ব্যাঙ্কের নিকট পুনবাট্টা করিয়া লয়। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কিছু সুদ কাটিয়া রাখিয়া 
এ হুপ্ডির টাকা মিটাইয়! দেয়। যেহারে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হুদ কাটিয়া রাখে 
তাহাই ব্যাঙ্করেট বা পুনর্বাউ্রাকরণের হার বল! হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এই 
ব্যাঙ্করেট বাড়াইলে, সাধারণ ব্যাঙ্গগুলি দেখিবে যে তাহারা যে হদের হারে 
হুপ্ডি বাট্র। করিয়া দিতেছে তাহাতে তাহাদের লোকসান হইতেছে; স্বতরাং 
ব্যাক্ষগুলি তাহাদের হাদের হার বাড়াইবে। ফলে ব্যবসাক্ষীরা বেশী ধার 
করিতে পারিবেন! এবং বিনিয়োগ কমাইতে বাধ্য হইবে। 

দ্বিতীয়তঃ, ব্যাঙ্কগুলির রিজার্ভরেশিওর পরিবর্তন করিলেও অন্বরূপ 
ফলাফল ঘটিবে। ব্যাঙ্গগুল খণ প্রদান করিয়া আমানত শ্ট্টি করে? 
এই আমানত ক্রয়ুশক্তি রূপে কাজ করে, নগদ টাকার গ্ঠায় চেক-এর দ্বারাও 
বেচ। কেনা হুয়। কিন্তু ব্যাঙ্কগুলি তাহাদের মোট আমানতের পিছনে উহ্নার 
একটি নিদ্দিষ্ট অনুপাত নগদ টাকার আকারে রাখিয়া দিতে বাধ্য হয়। 
ইহাকে রিজার্ভ রেশিও বল। হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যদি নগদ রিজার্ভ-রেশিও 
বাড়াইবার আদেশ দেয় (যে আদেশ দিবার ক্ষমতা অনেক দেশেই কেন্দ্রীয় 
ব্যাঙ্কের আছে) তাহা! হইলে তাহার! আমানত বাঁড়াইতে পারিবে না, 
কমাইতে বাধ্য হইবে। ব্যান্কগুলি আমানত কমাইলে অর্থাৎ খণ কম 
'দ্বিলে, বিনিয্মোগ কম হুইবে। 

তৃতীয়তঃ, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সিকিউরিটি বিক্রয় করিলেও ব্যাঙ্কের হাতে এবং 
জনসাধারণের হাতে নগদ টাকা কমিবে। সরকান্ী সিকিউরিটি 
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বিনিয়োগকারীদের নিকট একটি আকর্ষনীয় বস্ত। একটু কম দামে কেন্ত্রীয় 
ব্যাঙ্ক যদি বাজারে সিকিউরিটি বিক্রয় করিতে অগ্রসর হয় তাহা হইলে 
অনেকেই উহ! কিনিবে । ব্যাঙ্ক গুলিও কিনিতে পারে ) ব্যাঙ্কগুলি কিনিলে 
তাহাদের হাতের নগদ টাকা সরাসরি কমিয়া যাইবে । জনসাধারণ যদি 
কিনে, তাহারা ব্যাঙ্কের নিকট হইতে নগদ টাকা তুলিয়া লইবে, উহ্বাতে 
ব্যাঙ্ক-এর হাতে নগদ কমিবে । তখন তাহার! ধার দেওয়! কমাইয়া দিবে। 
চতুর্থতঃ, ভোগকারীর কর্জ নিয়ন্ত্রণ ও (60205707067 0:20:0 26801802013) 
অন্যতম মুদ্্ান্ফীতি বিরোধী ব্যবস্থ(। তভোগকারীদের পক্ষে স্থায়ী লামগ্রীর 
চাহিদ1 অত্যন্ত অস্থির; এই অস্থিরতা জাতীয় অর্থনীতির পক্ষে একাস্ত 
বিপজ্জনক | দেশে স্থায়ী ভোগসামগ্রীর উক যত বাড়ে, দেশের অর্থনীতিতে 
অস্থিরতার উপাদান স্তি হয় ততই বেশী। সুতরাং ভোগকারীদিগকে 
প্রদত কর্জ নিয়ন্ত্রণ কর মুপ্ডান্ফীতির সময়ে প্রয়োজন হয়। ইহার উদ্দেশ্য 
হইল যে ভোগকারীদের স্থায়ী সামগ্রীতে অত্যধিক ব্যয় নিয়ন্ত্রণের জন্ত এ 
উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে কর্দান স্থগিত রাখা এবং কিস্তিবন্দীতে মৃল্য 
পরিশোধের ভিস্তিতে যে পণ্য ক্রয় বিক্রয় হয় তাহা নিয়ন্ত্রণ করা। 


রাজস্ব সংক্রান্ত নীতি (71808) 171689876৪8) 


সরকার নিজেদের ব্যয়ের দ্বারা, কর সংগ্রহের পদ্ধতি দ্বার এবং নিজেদের 
ধণ সংগ্রহের পদ্ধতির ঘার। নিজেদের আয় ব্যয়ে হতরাং জনগনের আয় ব্যয়ে, 
তারতম্য ঘটাইতে পারেন । কোনও বৃহৎ রাজনৈতিক বা সামরিক কারণ ন! 
থাকিলে, সরকারী ব্যয়কে একটি পরিবর্তনশীল পরিমাণ বলিয়৷ ধরা যায়। 
অর্থনৈতিক পরিস্থিতির প্রয়োজন অনুযায়ী সরকার নিজেদের ব্যয় ইচ্ছাকৃত- 
ভাবে বাড়াইতে কমাইতে পারেন। যখন জনসাধারণের অনিয় স্ত্রত ব্যয়-এর 
স্বার! মু্র্বীতির চাপ সৃষ্টি হয়, তখন সরকার নিজেদের ব্যয় কমাইয়া এ 
চাপ যথাসম্ভব লাঘব করিতে পারেন । যে পরিমাণে সরকার নিজেদের ব্যয় 
কমাইয়া দেন সেই অনুপাতে জনসাধারণের আয় কমিয়! যায়, হাতরাং ব্যয় 
করিবার ক্ষমতাও কমে । উহা! দ্বার] সেই কারণে, সীষাবন্ধ সামগ্রীর উপরে 
জনসাধারণের যে চাঁছিদার চাপ থাকে উহা কমিয়! যায়। তবে সরকারের 
ব্যয় হাস মুদ্রাপ্ফীতির সকল অবস্থাতেই সকল সময়েই যে ফলপ্রদ হইবে, 
অন্ততঃ আশানুরূপ ফল দিবে, তাহার কোন স্থিরত! নাই। সেই কারণে 
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অরকারের করণীয় হল নিজেদের ব্যয় হাসের সহিত, জনগণের উপর বেশী 
করিয়া কর আরোপ কর1;বেশী করিয়া কর আরোপ করিলেই জনগণের 
হাতের বাড়তি অর্থসরকার টানিয়! লইতে পারিবেন। নুতন কর বসাইয়া 
এবং পুরাতন করের হার বাড়াইয়া ইহা কর! যাইতে পারে। তবে কর 
বাড়াইবার সময়ে আমদানী বাড়ানে। উচিত হইবে না। আমদানী বাধা 
পাইলে মুদ্রাস্কীতির চাপ বাড়িবে। উহার সহিত সরকারের কর্তব্য হইবে 
জনসাধারণের নিকট হইতে বেশী করিয়া কর্জ লওয়া। প্রচারকার্য্ের দ্বার! 
বাবেশী দ্বদের লোভ দেখাইয়া, সম্ভব হুইলে বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ের ব্যবস্থ। 
করিয়া, সরকার জনগণকে সঞ্চয়ে প্রণোদিত করিতে পারেন এবং এঁ সঞ্চয় ধার 
লইতে পারেন। ইহাতে বাড়তি ক্রয় শক্তি আটক হইয়] যাইবে । 
অমুদ্তরোগত ব্যবস্থা (৭০70 17191761875 016%80759) 

মুদ্রা ব্যবস্থার বাহিরে যে সকল শাসন পংক্রান্ত ব্যবস্থার দ্বার যুদ্্রান্ফীতির 
চাপ লাঘবের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে তাহার মধ্যে একটি হইল উৎপাদনের 
সমন্বয় সাধন (08200 20105000219) | উৎপাদনের বুদ্ধিই মুদ্রাস্ফীতির 
সব থেকে ফলপ্রদ প্রতিকার । পূর্ণ কর্মসংস্বান আসিয়! গেলে উৎপাদন বৃদ্ধি 
কষ্টকর, কিন্ত অসভব নহে। পূর্ণ কর্মসংস্থানের মধ্যেও বিশেষ ধরণের বস্তর 
উৎপাদন ৰাড়ানো! এবং মোট উৎপাদন যাহাতে হ্রাস না পায় তাহার ব্যবস্থা 
কর] সম্ভব। আর একটি অযুদ্রাগত পদ্ধতি হইল মজুরীর হার নিয়ন্ত্রণ কর]। 
মজুরীর হার যদি বন্প! ছাড়। হইয়া বাড়ায় তাহা! হইলে মজুরী ও দামন্তর 
ক্রমাগতই পরস্পরকে তাড়া করিয়া চলিবে এবং মুদ্্রাপ্ষীতির সমস্ত] ক্রমশই 
বাড়িবে। সরকার ও শ্রমিক সভ্ঘ উত্ভয়কেই যজুরার হার সম্পর্কে বাস্তবধর্মী 
হৃনির্দিষ্ট নীতি গ্রহণ করিতে হুইবে। মৃদ্রাম্বীতি প্রতিরোধের আর একটি 
ব্যবস্থা হইল দাম-নিয়ন্ত্রণ ও রেশনিং| যেসকল সামগ্রী ব্যক্তির জীবনে 
একান্ত প্রয়োজন এবং সেই কারণে মুদ্রাস্কীতির চাপ যাহাদের উপর সব- 
থেকে বেশী পড়ে সেসকল বস্তর যদি দামনিয়ন্তরণ করিতে পারা যায় তাহা 
হইলে মুদ্রাস্ফীতির উগ্রতা প্রশমিত হুয়। জনবহুল শহরে ও খ্রামে রেশনিং 
ব্যবস্থা চালু করিলে দাম নিয়ন্ত্রণ কর! সহজ হয়? ইহাতে নিরিষ্ দামে প্রত্যেক 
ব্যক্তিকে ঠিক তাহার প্রয়োজন অনুযায়ী নিত্যব্যবহার্ধ সামগ্রী সরবরাহ কর] 
হয়। ইহাতে জীবনধারণের ব্যয় কমাইয়া রাখ! যায় এবং শ্রমিকদের মজুরী 
বুদ্ধির দাবী প্রতিরোধ করা যায়. 
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৫.6. 80981010105 ৪9181911165 ০: 53017080065 ৪68011815 0৪ 
2186 080560015৮6 01 780769181 201105 117 ৪ 60101815 ? 

&708. আন্তর্জাতিক হ্বর্ণমান-এর প্রধান উদ্দেশ ছিল বৈদেশিক বিনিময় 
হার স্থির রাখা। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যদি স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠিত থাকে তাহা 
হইলে উহাদের যুদ্রার পারস্পরিক বিনিময়হার, কোন্‌ মুদ্রা কতখানি স্বর্ণের 
মান তাহার দ্বারাই আপনাআপনি নিধণরিত হইয়া যাইবে । ইহাকে বল! 
হুয় স্বর্ণ সমতার হার। একটি দেশ হইতে অপর দেশে স্বর্ণ পাঠাইৰার এবং 
অপর দেশে হইতে এ দেশে স্বর্ণ আনিবার খরচা যথাক্রমে এ স্বর্ণ সমতার হার- 
এব্স সহিত যোগ দিলে বা উছ!হুইতে বিয়োগ করিলে যে ছুইটি বিনিময় 
হার পাওয়া যায়, উচহ্থার] দুইটি হবর্ণবিন্দু (8০1 ০: 58০16 701065)। 
আন্তর্জাতিক স্বর্ণমান-এ, বৈদেশিক বিনিময় হার ঠিক এ স্থ্ণসমতার বিন্দুতে 
(1100 0৪16 ০ ৪০৪28) না থাকিলেও এ দুইটি স্বর্ণ বিন্দুর মধ্যেই অবস্থিত 
খাকে। ম্বতরাং মোটামুটি বিনিময়হারের স্থিতিশীলতা থাকে । 

বিনিময়হারের স্থিতিশীলত] নানাদিক হইতেই দেশের অর্থ নৈতিক জীবনে 
উপকার আনে। ইহাদ্বার। বিদেশ হইতে পণ্য আমদানী কাঁরলে উহার 
দরুণ দেশের টাকা কত দিতে হইবে, তাহা ঠিকভাবে বুঝা যাইবে 9 পুতরাং 
পণ্য আমদানী কর] লাভজনক হইবে না লোকসান হইবে তাহ! অন্থমান কর! 
সভভব হইবে । আমদানী পণ্য কি দামে বিক্রয় করা হইবে তাহাও স্থির কর! 
সহজ হয়। অপর দিকে বিদেশের টাকার ছিসাবে কত মূল্যে পণ্য রপ্তানী 
করিলে দেশের টাকা কত পাওয়া যাইবে, & দায়ে বিদেশে পণ্য রগ্ডানী করা 
পোষায় কিন! তাঁহাঁও বৈদেশিক বিনিময়ুহার স্থিতিশীল থাকিলে সহজেই 
বিচার কর] যায়। ইহা! ছাড় যে সকল দেশ বিদেশী মূলধনের উপর নির্ভরশীল 
তাহাদের ক্ষেত্রেও স্থিতিশীল বিনিময়হার যথেই উপকার দেয়; কারণ বিনিময় 
হার অস্থিতিশীল হইলে, বারংবার পরিবতিত হইতে থাকিলে, এক দেশের 
পুজিপতি অন্থদেশে পুঁজিধার দিতে সাছুস করে না। কম বিনিময়ছারে 
ঘতটাকা বিদেশে ধার দেওয়] হইবে বিনিময়হার চড়িয়া গেলে তাহ] অপেক্ষা 
অনেক কম টাকা ফিরৎ পাওয়া যাইবে? বিপরীত ক্ষেত্রে বেশী টাক! ফিরৎ 
পাওয়া যাইবে। হাতরাং অস্থিতিশীল বিনিময়হারের ক্ষেত্রে। এক দেশের 
মুলখন অপর দেশে যথার্থ বিনিয়োগের কাজে প্রয়োগ ন হুইয়! কাট্কা 
কারবারে নিয়োগ করা হয়। ইহাতে দেশের মধ্যেকার শিল্পবাণিজ্যে 
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অস্থিরত! স্থ্টি হয় এবং বিনিময়নহারের অস্থিরতা আরও বাড়ে । হতরাং 
বিনিময়হারের স্থিতিশীলতা রক্ষ। করাই মুদ্্রানীতির প্রধান উদ্দেশ বলিয়াই 
দীর্ঘকাল যাবৎ বিবেচিত হুইয়াছে। আন্তর্জাতিক স্বর্ণমান যে দীর্ঘকাল 
যাবৎ জনপ্রিয়তা ভোগ করিয়াছে তাহাও এই কারণেই। 

কিন্ত বিনিময়হারের স্থিতিশীলত1 রক্ষা! করিতে গেলে আভ্যন্তরীণ দাম 
স্তরকে ছাড়িয়া রাখিতে হয় ম্বর্মান থাকিলেও এবং ম্বর্ণমান না 
থাকিলেও। শ্বর্ণমান থাকিলে ম্বর্ণ চলাচলের দ্বারা আভ্যন্তরীণ দামস্তর 
উঠানাম! করিবে। স্বর্ণমান যদ্দি না থাকে তাহ! হইলে বিবিধ কৃত্রিম 
পদ্ধতিতে আমদানী রপ্তানীর সমতা বিধানের দ্বারা বিনিময়হারে 
স্থিতিশীলতা বজায় রাখিতে হয়; উহাতে আভ্যন্তরীণ দামস্তরে পরিবর্তন 
অবশ্বসাবী। আভ্যন্তরীণ দামস্তরের এই পরিবর্তন কিন্ত খুব সুখকর নহে। 
উহা! কখনও ব্যবসায়ীদ্িগকে অপ্রত্যাশিত লাভ আনিয়া! দেয়, কখনও বা 
অভাবিত লোকসানের মধ্যে ফেলিয়! দেয়। লাভ হুইলে ন্ুখ, লোকসান 
হইলে দুঃখ; অর্থনীতিবিদগণ মনে করেন অস্থায়ী ছ্বখের চেয়ে, স্বম্তিই 
ভালো। ইহা! ওধূ ব্যবসায়ীদিগের ক্ষেত্রেই নহে। সাধারণ মানুষের 
ক্ষেত্রেও। ব্যবসায়ীদের ঘন ঘন লাভ লোকসানের পরিবর্তনের সঙ্গে 
ধনসম্পদ উৎপাদনেরও পরিবর্তন ঘটে ; ইহাতে লোকের কর্মসংগ্থানের 
(60010507610) এবং উপার্জনের (1000706) দ্রুত পরিবর্তন হয়। কখনও 
লোকে বেশী চাকুরী পায় এবং ছুপয়নসা উপার্জন করে। কখনও বা বেকার 
হইয়া পড়ে এবং অর্থাভাবে মরিলেও জীবনধারণের উপকরণ কিনিতে পারে 
না। তাহ! ছাড়, দেশের বৈদেশিক বিনিময়হার স্থিতিশীল থাকিলে? বিদেশে 
শিল্প বাণিজ্যে মন্দা ( 0619:685100 ) উপস্থিত হইলে উহা! সহজেই দেশের 
মধ্যেও সংক্রামিত হুইয়। যায়; বিনিময় হারকে পরিবর্তন করিলে বিদেশের 
মন্দার দেশের মধ্যে প্রবেশ কিছুট। প্রতিহত করা যায়। এই সকলকারণে 
আধুনিক অর্থনীভিবিদগণ আভ্যন্তরীণ দামস্তরকে স্থিতিশীল রাখিবার 
পক্ষপাঁতী। অবশ্য যদি বিনিময় হারের স্থিতিশীলতা ওটাকার আভ্যন্তরীণ মূল্যের 
স্থিতিশীলত! একই সঙ্গে বজায় রাখা যায়, তাহা হইলে উহ্বাইকাম্য হয়। কিন্তু 
সচরাচর উহা! সম্ভব হয় না। তবে আভ্যন্তরীণ দামস্তরকে দেশের কর্মনংস্থান ও 
উপার্জনের স্তরের স্বার্থে নিয়ন্ত্রণ করিয়াও যাছাতে বিনিময় হারের কিছুটা স্থিতি- 
লীলতা বজায় রাখা যায়, সেই উদ্দেশ্ট্ে আস্তর্জাতি ক মুদ্রাভাগার স্থাপিত হইয়াছে। 


স্পহওম্ম আশ্র্যান্ম 
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4108. ব্যাঙ্কে নানানূপে বর্ণনা কর! যায়ঃ ইহার কাজও বিভিন্ন 
প্রকারের । তবে মুলতঃ ইহার কার্য হইল কর্জের লেনদেন । গচ্ছিত 
রাখিতে ইচ্ছুক লোকেদের নিকট হইতে ইহ! টাক! গ্রহণ করে এবং ধার 
লইতে হচ্ছুক লোককে ইহা কর্জ প্রদান করে। স্থতরাং ইহাকে পকর্জের 
ব্যাপারী” (46916: 0 ০6৫10) বলা যাইতে পারে। তবে আধুনিক যুগে 
ব্যাঙ্কের উপর জনগণের আস্থ। প্রভূত পরিমাণে বাড়িয়া যাওয়াতে এবং 
ব্যাঞ্ষের মধ্য দরিয়া কাজ কারবার পরিচালনার অভ্যাস বিশেষ প্রসার লাভ 
করাতে, ব্যাঙ্কসমূহ কর্ম স্প্টি করিবারও অবকাশ পাইয়াছে। স্বতরাং 
ব্যাঙ্কে কর্জ যোগানকারী এবং মুদ্রা স্থফিকারী' প্রতিষ্ঠান রূপে বর্ণন! 
করা যায়। | 

ব্যাঙ্কের বিভিন্ন কার্যকলাপ নিয়রূপে বিশ্লেষণ করা চলে £ 

প্রথমতঃ ব্যাঙ্ক জনসাধারণের সঞ্চিত অর্থ গচ্ছিত রাখে । ইহা! আমানত 
রূপে পরিচিত । অমানতকারীর] ব্যাঙ্কে হিসাব খুলিয়। তাহাদের ক্ষুত্র বা বৃহৎ 
সঞ্চয় জমা রাখে । আমানতের টাকা উঠাইক্! লইবার পদ্ধতি বা মেয়াদ অনুযায়ী 
আমানতকে ছুই ভাগে ভাগ করা হয়-_মেয়াদী আমানত ( 01006 07091 ) 
ও দাবা আমানত । শেষোকটি কখনও কখনও ছুই পর্যায়ে বিভক্ত ; চলতি 
হিসাব ও সঞ্চয় হিসাব । অমানতকে এইভাবে নান] পর্যায়ে বিভক্ত করিয়! 
ব্যাঙ্ক জনসাধারণের নিকট হইতে তাহাদের অভিরুচি এবং প্রয়োজন অনুযায়ী 
অর্থ সংগ্রহ করিতে পারে । এই অর্থ ব্যাঙ্কের নিকট নিরাপদে গচ্ছিত 
থাকে, অধিকন্ত ইহাতে হৃদ পাওয়া যায়। মুতরাং ব্যাঙ্ক কর্তৃক আমানত 
গ্রহণের কার্ষে জনসাধারণ সঞ্চয়ে উৎসাহিত হয়। সঞ্চয়ের অভ্যাস ও 
পরিমাণ ব্যক্তি ও সমাজ উভয়কেই উপকৃত করে। 

দ্বিতীয়তঃ, ব্যাঙ্ক এই আমানতের অর্থ বর্জ লইতে হচ্ছুক ব্যক্তিব৷ 
প্রতিষ্ঠানকে খণর্পে প্রদান করে। আমানতের যেরূপ মেয়াদ আছে, 
কর্ষেরও সেইন্ধপ বিভিন্ন মেয়াদ আছে। ব্যাঞ্ধ অত্যল্প কালের জন্ত খপ 
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প্রদান করে, আবার কিছু বেশী সময়ের জন্তও খপ প্রদান করে। প্রথম 
ক্ষেত্রে গুদের হার খুব কম হয়, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে দুদের হার অপেক্ষাকৃত বেশী 
হয়। তবে সাধারণ বাণিজ/মূলক ব্যাঙ্ক দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে আমানত পায় 
ন1, সুতরাং খুব বেশী দিনের জন্য কর্জ দিতে পারে না। না পারিলেও দেশের 
পুঁজি গঠনে ইহার উপকারিতা] গুস্পষ্ট। ব্যাক্কমাত্রই পরের ধনে পোদ্ধারী 
করে কিন্ত উহাতে বিন্দুর দ্বার! সিন্ধু রচিত হয়। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর 
নিকট হুইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চঘন সংগ্রহ করিয়া ব্যাঙ্ক উহাকে উৎপাদনে 
বিনিয়োগের উপযোগী পরিষাণে পরিণত করে? খণের আবেদনকারীদের 
মধ্য হইতে যোগ্য কারবারীদের বাছাই করিয়! লয় এবং উহ্নাদদিগকে খণ 
দিয়া সমাজের অলন সঞ্চয়কে উৎপাদক পু'জিতে ব্পাস্তরিত করিয়া দেয়। 

তৃতীয়তঃ, খণ প্রদানের যে পদ্ধতিগুলি আছে উহাদের মধ্যে একটি হুইল 
হুণ্ডি বাটা করা (91529016106 610৫ 0111 9£ 63০1780£6) | হপ্ডি বাউ্রা 
কর] ব্যাঙ্কের ধার দিবার একটি বিশেষ পদ্ধতি হইলেও, এক অর্থে ইহাকে 
ব্যাঙ্কের বিনিয়োগন্নপেও বিবেচনা! করা! চলে। যে ভাবেই উহাকে 
বিবেচন1 কর! হউক, ব্যবসা-বাণিজ্যের জগতে হুপ্ডির, বিশেষ করিয়া! উহা 
বাট্র। করিয়! দিবার আয়োজনের অশেষ উপকারিতা । যখন উৎপাদনকারী 
বা বড় ব)বসায়ী, অর্থাৎ পাইকার, দোকানদারদিগকে বা খুচর] ব্যবসামী- 
দ্রিগকে অল্পকালের জন্ত ধারে মাল দেয় (সাধারণত ৯০ দ্দিন) তখন 
যোগানদার দোকানদারের উপর ছুপ্ড কাটে । দোকানদার এবং তাহার পক্ষ 
সইতে কোন ব্যাঙ্ক সেই হগ্ডি শ্বীকার করিয়! লয়-_নি্দিষ্ট সময়ের শেষে 
টাক! পরিশোধ কর] হইবে বলিয়া শ্বীকৃত থাকে । কিন্তযে ব্যকি ধারে 
মাল যোগান দিয়াছে সে নগদ অর্থের প্রয়োজন হইলে তাহার ব্যাঞ্ষের নিকট 
-&ঁ হুণ্ডি লইয়। গেলে, ব্যাঙ্ক উপযুক্ত মনে করিলে কিছু কমিশন কাটিয়া 
রাখিয়া! (বাটার হার ) হুপ্ডিতে উল্লিখিত অর্থ অগ্রিম দিয়! দেয় (ইহাতেই 
'হুণ্ডি বাটা কর! বলে); মেক্সাদ পুর্ণ হইলে ব্যাক্ষ কর্জগ্রহপকারীর নিকট 
হইতে পৃর! টাক! আদায় করিস] নেয়। ইহাতে খুচর! ব্যবসায়ীগণ প্রভূত 
উপকৃত হয় ধারে মাল পাইয়1, উৎপাদদনকারীগণ উপকৃত হয় ধারে মাল 
দিয়া (কারণ ধার দিলে তাহাদের মালের কাটুতি হয় ) অথচ উৎপাদ্দান- 
কারীদের পুঁজি ভ্রুত ফিরিয়া আসয়! পুনরায় উৎপাদনের কাজে 
প্রযুক্ত হয়। 


ব্যা্কব্যবসায় ও কর্জ ৪9]. 


চতুর্থতঃ আধুনিক যুগে ব্যবসা-বাণিজ্য যে ভাবে বাড়িয়াছে তাহাতে 
ক-এর সঞ্চয় খ-কে পুঁজিরূপে দিলেই ব্যবসা-বাণিজ্যে বথেষ্ট পুঁজি প্রবাহিত 
হয়না | আবার ব্যবসা-বাণিজ্য অর্থ হইল সামগ্রার লেনদেন বা বিনিময় । 
আধুনিক যুগে টাকার মাধ্যষে বিনিময় সম্পন্ন হয়। বিস্ত সরকার ও কেন্্রায় 
ব্যাঙ্ক যে পরিমাণে টাকা ছাড়ে, দেশের ভ্রুত সম্প্রসারপশীল ব্যবনা বাণিজ্যের 
তুলনায় তাহা যথেষ্ট হয় না। ইহার অবশ্ঠভাবী পরিণতি হইল ব্যবসা- 
বাণিজ্যের স্কট । ব্যাঙ্ক আমানত সৃষ্টি করিয়া এবং উনার দ্বার] টাকা! সমষ্টি 
কবিয়া অগ্তথায় যাহা স্থায়ী সহ্ছট হইত তাহ! হইতে দেশকে বক্ষা কবে। এই 
খণ ও আমানত স্থষ্টির দ্বার! উৎপাদনের পুণ্জি সৃষ্টি হয়, ব্যবস! বাণিজ্োর 
ক্ষেত্রে বিনিময়ের বাহুন স্যরি হয়। 

পঞ্চমতঃ, ব্যাঙ্ক জনসাধারণকে শিক্পপ্রতিষ্ঠানের অংশপত্র (51১81) ক্রেয় 
বিক্রয়ে সাহায্য কবে, ইহাতে শিল্পে বিনিয়োগে সাহায্য হয় ; জনসাধারণের 
মূল্যবান সামগ্রী নিরাপদে রক্ষ! করে, ইহাতে বু লোক বহুরূপে উপকৃত 
হয়। বড় বড ব্যাঙ্ক আমানতকারীদের পক্ষ হইতে কর (9) সংক্রান্ত জটিল 
দায়িত্ব ও পালন কবে। 

0. 2. 91886 ৪7৩ ০76৫1 1056187767768 2 101800989 $617 
1611165, 

4108, কর্গ বলিতে বুঝায় ভবিষ্যৎ সম্পদের মালিকানার বিনিময়ে 
বর্তমান সম্পদের মালিকান! প্রদান। কিছুকাল পরে দাম পাওয়! যাইবে 
এরূপ বন্দোবস্তে যদি সামগ্রী বিক্রয় কবা হয় অথবা ভবিষ্যতে পরিশোধ করা 
হইবে এইরপ সর্ভে যদি কাহাকেও অর্থপ্রদান কর] হয় তাহা! হইলে উহাকে 
কর্জ লেনদেন বল! হুইবে। ভবিষ্যতে ফারয়া পাওয়া যাইবে এই প্রতি- 
শ্রতিতে বর্তমানের সম্পদ প্রদ্দানই হুইল কর্জ। €সই জন্ত কর্জ শব্খটির 
সহ্তি বিশ্বাসের প্রশ্ন ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। 

খণগ্রহীতার খণ পরিশোধের বাধ্যবাধকত1 এবং খণের পরিমাণ ও সর্ভাদি 
যেদলিল বহন করে তাহাকে কর্জপত্র বা ০6৫10 19502019608 বল! হয়। 
সাধারণতঃ যে সকল কজপপত্র বাজারে দেখিতে পাওয়া যায় সেইগুলি হইল 
নিম্নরূপ £ 

১। ভত্তি (311 ০£ 8:০১০১৫৬ )--একটি নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত 
হইবার পর একটি নিদিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রধান কর! হউক এই বর্ষে মাল করয়- 

€ 
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কারীর উপর মাল বিক্রয়কারীর নির্দেশ দেওয়া থাকে যে দলিলে ( এবং এ 
দায়িত্ব মাল ক্রয়কারীর দ্বার] স্বীকৃত হয়), তাহাকে হণ্ডি বল] হয়। 
সাধারণতঃ তিনমাসের মেয়াদে এইরূপ ধার দেওয়া! নেওয়া! হইয়া! থাকে। 
' কর্জদাতা এবং কর্জগ্রহীতা একই দেশের অধিবাসা হইলে, হুতিটি হইবে 
অন্তর্দেণীয় ছুণ্ডি (101803 111), উহার! ভিন্ন দেশের অধিবাসী হইলে হুপ্ডিটি 
হইবে বৈদেশিক হণ্ডি। নির্দিষ্ট মেয়াদ অতিক্রান্ত হইবার পর, মালবিক্রেতা 
বা তাহার পক্ষ হইতে অপর কেহ মালক্রয়কারীর নিকট হৃপ্ডিটি উপস্থাপিত 
করিলে, মালক্রয়কারী উহ্বাতে উল্লিখিত অর্থ পরিশোধ করিয়া দিবে। 
ইতিমধ্যে মাল বিক্রেতার যদ্দি নগদ অর্থের প্রয়োজন হয় তাহা হইলে সে 
হুপ্ডিটি ব্যাঙ্কের নিকট প্রদান করিয়া এবং ব্যাক্ককে কিছু কমিশন দিয়া 
উহ্বার বিনিময়ে নগদ সংগ্রহ করিতে পারে ? মেয়াদ পূর্ণ হইলে ব্যাঙ্ক খণ- 
গ্রহীতার নিকট হইতে অর্থ আদায় করিয়া লইবে। ইন্াকে বল! হয়, হুপ্ডি 
বাট্টা কর! ? যে হারে (86০) ব্যাঙ্ক কমিশন লয় অর্থাৎ হুদ লয়, উহা! হইল 
বাট্টার হার (286 0£0150007)5)। হুপ্ডির উপকারিতা হইল যে ইহা! ধারে 
কারবার সম্ভব করে অথচ উৎপাদনকারীর প,জি দীর্ঘকাঁলের জন্য আটকাহয় 
দেয় না--পঁ,জির তরলত বজায় রাখিতে সাহায্য করে । 

২। চেক (092৫০ )--আমানতকারী ব্যাঙ্কে টাকা রাখিলে উহা 
ঘদি দাবী আমানত (৫6238150 6০810) হয় তাহা হইলে চেক কাটিয়া উহা 
তুলিতে পারে। চাহ্বামাত্র একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ মুদ্রা প্রদান করিবার 
জন্ত আমানতকারী কর্তৃক ব্যাঙ্কে প্রদভ নিরেশি হইল চেক। ইহার ম্বারা 
আমানতকারী নিজের প্রয়োজনে মুস্ত্রা উঠাইতে পারে অথবা অপর কাহ1কেও 
ুদ্র। প্রধান করিতে পারে । চেক হইল কর্জপত্র কারণ উছা আমানতকারীর 
নিকট ব্যাঙ্কের খণগ্রস্ততার প্রতীক $ ইহ ব্যাঙ্ক কর্তৃক মুদ্র! প্রদানের বাধ্য- 
ব্যাধকতা স্থচন1! করে। চেক-এর উপকারিত! হুইল ইহা নগদ অর্থ লেন- 
দেনকে অপ্রয়োজনীয় করিয়া তুলে, নগদমুদ্রা ব্যবহারে সাশ্রয় ঘটায়। ইহা 
অপেক্ষাও বড় কথ! হইল, ইহা! ব্যাঙ্ক আমানত, সি সম্ভব করে। 

৩। প্রতিশ্রক্তিপত্র ( 7১:0108550:5 2০16 )--খণগ্রহীতা খণ- 
প্রদাতাকে খণের স্বীকৃতি স্বক্ধপ যে পত্র দেয় উহ্থাকে প্রতিশ্রুতি পত্র বা 
06010888015 2১0৩ বল] হয়। ইছাতে খণের পরিমাণ, খুদের হার, খণের 
মেয়াদ প্রভৃতি বিষয় উল্লেখ করা থাকে। তবে সাধারণতঃ চাহ্বাগাৰর 
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কর্জের টাকা পরিশোধ করিবার প্রতিশ্রুতি থাকে। প্রতিশ্র তিপত্রের প্রচলনে 
দেশের ধারের কারবার বুদ্ধি পায়। 

৪| ব্যাঞ্ক নোট (8821 1০6০ )--ধে দলিলের বিনিময়ে কোন ব্যাঙ 
আইনচালু মুদ্রার (15891 65595) একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ প্রদান করিতে 
প্রতিশ্রুত থাকে ( এবং এ প্রতিশ্রুতি & দলিলেই দেওয়া থাকে ) উহ্থাকে 
ব্যাঙ্ক নোট বল! হয়। ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের প্রথম যুগে বহু ব্যাঙ্ক এইরূপ ব্যাঙ্ক 
নোট ছাপাইয়! প্রচার করিত। ব্যাঞ্ধের উপর জনগণের আস্থ! থাকায় 
জনগণ এ ব্যাঙ্নোট গ্রহণ করিত। এই ম্ুবিধার অনেক অপপ্রয়োগ 
ঘটাতে প্রায় কল দেশেই ব্যাঙ্কনোট প্রচারের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা 
হইয়াছে; বর্তমানে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কই একমাত্র ব্যাঙ্কনোট প্রচারের 
অধিকারী এবং তাহার অধিকার ও দায়িত্ব আইনের দ্বার নির্ধারিত। 
ব্যাঙ্চনোটের উপকারিতা অপরিসীম। ইহার দ্বারাই বর্তমান ছুনিয়ার 
ব্যবসা-বাণিজ্যের অনুপাতে মুদ্র। স্যষ্টি কবা সম্ভব হুয়। 

৫| ব্যান্ক ড্রাফট (3271065 10:866 )--একটি ব্যাঙ্ক অপর একটি 
ব্যাঙ্ছকে মুদ্রা প্রদানের অন্থরোধ জানাইয়া যে দলিল রচনা ও প্রেরণ করে 
উহ্থাকে ব্যাঙ্ক ড্রাফট বলে। ইহার দ্বারা একটি ব্যাঙ্ক অপর ব্যাঙ্কের নিকট 
হইতে অর্থ সংগ্রহ করে--ইহ! প্রথম ব্যাঙ্কের নিকট দ্বিতীয় ব্যাঙ্কের অর্থ 
প্রধানের দায়িত্ব সুচনা করে। ব্যাঙ্ক ড্রাফট ব্যবহারে একস্থান হইতে অপর 
এক স্থানে মুদ্রা প্রেরণ সভ্ভব হুয়। 

০0. 8. 7201708 0860 €05 9611165 01 ০75016. 701961080181 
091576910 108010 0:6016 8710 607077)67018] ০1501, 

&008, দেশের মধ্যে কর্জের যে লেনদেন হম, বিশেষ করিয়া ব্যাক্ষের 
মারফত তাহার সামাজিক উপকারিতা প্রভৃত। এই উপকারিতা দেখিতে 
পাওয়া! যায় উৎপাদনের ক্ষেত্রে উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে। 

১। উগুপাদনের ক্ষেত্রে-কর্জের লেনদেন উৎপাদনের পরিমাণ ও 
বৈচিত্র্য অনেক বাড়াইক1 দিয়াছে। সমাজে একশ্রেণীর লোক আছে 
যাহাদের সঞ্চয় করিবার ক্ষমতা আছে ও ইচ্ছাও আছে কিন্ত এ সঞ্চয়কে 
ব্যবনা বাণিজ্যে খাটাইযার যোগ্যতা বা! সাহস নাই। উহাদের এই সঞ্চয় 
উহ্ছাদের ভবিষ্যতের নিরাপত্তা! দেয়। কিন্ত উদ্ধার উপরে আর সামাজিক " 
উপকারিত! কিছু প্রদ্ধান করে না। বরংমুদ্রার প্রচলন হইতে (০৫০০৪. 
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0190. 0£ 000065) কিছু অংশ সরিয়া যাওয়াতে উপার্জনের প্রবাহ (1)০0206 
110) এবং ক্রয়শভির পরিমাপ কমিয়। যাঁয়। কিন্ত ব্যাচ এবং অন্তান্ত কর্জ 
প্রতিষ্ঠানগুলি (যথ1 বীমাকোম্পানী ) এই অলস সঞ্চয়কে সংগ্রহ করিয়া 
যাহারা ব্যবসাবাণিজ্য করিতে ইচ্ছুক এবং উহ্ছাতে পারদ তাহাদিগকে কর্জ 
দিয়া থাকে। ইহাতে অলস অর্থ উৎপাদক অর্থে পরিণত হুয়, সমাজে 
ধনসম্পদ উৎপাদন অনেক বুদ্ধি পায়, ইহাতে জাতীয় আয় বাড়ে । 

২1 বিক্রয়ের ক্ষেত্রে উৎপাদনের ক্ষেত্রে খণ যেবূপ উপকারিতা 
প্রধান করে, বিক্রয়ের ক্ষেত্রেও সেইরূপ উহ/ উপকারিত] দিয়া থাকে। বন্ততঃ 
পক্ষে, উৎপাদিত সামগ্রী বিক্রয়ের সম্ভাবনা না থাকিলে এবং বাস্তবক্ষেত্রে 
বিক্রীত না হইলে উৎপাদনের কোন সার্থকতা নাই। উৎপাদনকারীদের 
লোকপান হইলে তাহারা উৎপাদন করিবে না॥। উৎপাদনকারী যদ্দি খুচর! 
ব্যবসায়ীকে ধারে মাল সরবরাহ করে, ভবিষ্যতে দাম পরিশোধ কর! হইবে 
এই প্রতিক্রতিতে বর্তমানে মাল যোগান দেয়, তাহা হইলে খুচরা ব্যবসায়ীরা 
উৎপাদিত পণ্য বেশী করিয়া কাটাইবার চেষ্টা করে। ইহাতে উৎপাদনকারীর। 
লাভবান হয়, খুচর! ব্যবসায়ীর1ও লাভবান হয়। বাস্তবক্ষেত্রে উৎপাদন- 
কারীদের পিছনে বা বড় পাইকারদের পিছনে ব্যাঞ্ষের সমর্থন থাকে বলিয়াই 
তাহার] ধারে মাল সরবরাহ করিতে সক্ষম ও ইচ্ছুক হয়। হুপ্ডির মারফৎ 
এই ধার দেওয়! নেওয়। হইলে ব্যাঙ্ক এ ছণ্ডি বাটা] (018000176) করিয়া দিবার 
যোগ দেয়) ইহাতে উৎপাদনকারী বা পাইকারগণ ধারে মাল দেওয়া 
সত্বেও তাহাদের অর্থের তরলতা বজায় রাখিতে পারে । 


ব্যাস্কখণ ও বাণিজ্যমুলক খণের পার্থক্য 


সোজান্বজি দাদন দিয়া (8৫%81085) অথবা বাড়তি মুদ্রা উঠাইবার 
অন্থমতি দিয়া (956:08£0 অথবা হুপ্ডি বাউট। করিয়া (৫1550006104 111 
০6 60138086) ব্যাঞ্ষ ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানকে অথবা একক কোন ব্যক্তিকে ষে 
খণ দিয়] থাকে উহাকে ব্যাঙ্ক খণ (99120. ০6016) বলা হইয়া থাকে। 
ব্যাঙ্ক যে শুধু অপরের নিকট হইতে সংগৃহীত অর্থই খণ প্রধান করে তাহা! 
নছে, ব্যাঙ্ক নিজের নগদ রিজার্-এর তিত্ভিতে ইচ্ছাপূর্বক বাড়তি আমানত 
“স্ি করিয়াও খণ সি করিয়! দিতে পারে । ব্যাঙের দ্বারা প্রদত্ত এইবপ 
সকল প্রকার থণকেই ব্যাফধণ বল! হয়। 
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অপরপক্ষে, ব্যবসাদারগণ নিজেদের মধ্যে যে ধারের লেনদেন করে 
তাহাকে বাণিজ্য খপ বা ০0001767018) ০:9016 বৃূলে। ব্যবসাদারদের 
নিজেদের মধ্যে এইব্প ধারের লেনদেন অবিরতই চলে। উৎপাদনকারী 
পাইকারকে ধার দেয়, পাইকার খুচর] ব্যাবসাম্ীকে ধার দেয়। 

0.4. ডা08% 1৪ ৪ 6776006 ? [৪ 9186006 70765 ? 

$8208. [ ড159615 ৪ ০196009? ২নং প্রশ্রের উত্তর দ্রব্য ] 

আজকাল চেক-এর প্রচলন খুব বাড়িয়াছে। অর্থনৈতিকভাবে অগ্রসর 
দেঁশগুলিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে চেক-এর দ্বারাই আথিক বাধ্যবাধকত] মিটানো 
হইয়া থাকে? ছোট খাটে! নিত্যকার খরচার জন্ত মুদ্রা ব্যবহৃত হয়। সেই 
কারণে চেক-কেই মুদ্রারূপে গণ্য কর! উচিত কিনা এই প্রশ্ন উঠে। 
অর্থনীতিবিদ্গণ চেক এবং মুদ্রার মধ্যে নিয়রূপ পার্থক্য প্রদর্শন করেন £ 

প্রথমতঃ, জনসাধারণ চেক-এর দ্বারা পরম্পরেব মধো বাধ্যবাধকতা 
মিটাইলেও,__ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রথ! অনুযায়ী উহ্নার প্রচলন হইলেও»-- 
চেকৃ-কে বিহিত মুদ্রা (16891 €60162) বা আইন চালু মুদ্রা বলিয়া! কোন 
দেশেই ঘোষণা] কর] হয় নাই | যথার্থ মুদ্রাক্ধপে যাহাকে গণ্য কর! হয়, 
উহ! সরকার কর্তৃক বিহিত মুদ্রা রূপে দোবিত, স্বতরাং প্রত্যেকেই উহা গ্রহণ 
করিতে বাধ্য। কিন্ত চেক গ্রহণ করা বা না করা চেক গ্রহণকারীর 
ইচ্ছাধীন। 

স্বিতীয়তঃ, পরম্পরের মধ্যে বিশেষতাবে পরিচিত ব্যক্তিদের মধ্যেই 
চেক-এর আদান প্রদান হইতে পারে। চেক হুইল চেকপ্রদ্ানকারীর নিকট 
ব্যাঙ্কের খণগ্রস্ততার সাক্ষ্য--ব্যাঞ্কের নিকট সে যে আমানত রাখিয়াছে 
তাহার প্রমাণ। কিন্ত যত টাকার চেক কাট] হইয়াছে তত টাকা যেব্যাঞ্কে জম! 
আছে ইহ চেকপ্রদাতার পক্ষে সব সময়ে চেক গ্রহীতাকে বুঝাইয়া দেওয়া 
সম্ভব নহে। সুতরাং চেক প্রদাতার উপর চেকগ্রহীতার যদি আস্থা থাকে 
তবেই মে চেক গ্রহণ করিবে। মুদ্রার লেনদেনের ক্ষেত্রে এইরূপ আস্থা 
অনস্থার প্রশ্ন উঠে না। ৃ 

তৃতীয়তঃ, মুদ্রা ব্যবহারের দ্বার! লেনদেন কার্য্যটি সম্পূর্ণ হয়) “ক' যখন 
থ'-এর নিকট হইতে কোনও সামগ্রী কিনিয়া, অথবা! অন্ত কোনন্ধূপ আধিক 
বাধ্যবাধকত1 মিটাইবার জন্ত নগদ মুদ্রা প্রদান করে, তখন এ লেনদেন 
কার্ট সম্পূর্ণ হইল। কিন্তু চেক প্রদানের ছারা লেনদেন সম্পূর্ণ হয় না। 
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চেক আসল মুদ্রার বিকল্পরূপেই ব্যবহৃত হয়। শেষ পর্য্যস্ত মুদ্রার হস্তাস্কের 
দ্বারা চেক-এব দ্বার! সম্পাদিত লেনদেন কার্যটি সম্পূর্ণ হয় । “খ* “ক'-এর 
নিকট হইতে চেক লইয়া] ব্যাঙ্কে জমা দিলে ব্যাঙ্ক উহার বিনিময়ে মুদ্রা 
পাইয়াছে বলিয়া মনে করিলে, তবেই কার্যটি সম্পূর্ণ হইল । 

বস্ততঃ পক্ষে চেক-কে মুদ্্রারূপে গণ্য কর] হইবে কিনা তাক! নির্ভর কবে 
মুপ্রার সংজ্ঞাব উপর, মুদ্রা বলিতে কি বুঝায় তাহার উপর | মুদ্রার যদি 
সন্কীর্ণ সংজ্ঞা দেওয়। হয়, অর্থাৎ এরূপ একটি বিনিময়ের বাহন যাহা লোকে 
গ্রহণ করিতে বাধ্য, তাহা হইলে চেক-কে মুস্ত্রারূপে গণ্য কর] যায় ন1। 
অপরপক্ষে মুদ্রার যদি এরূপ ব্যাপক সংজ্ঞা দেওয়া হয় যে উচ্থার দ্বারা সাঁধাঁবণ 
ভাবে গৃহীত বিনিময়ের বাহুনকে বুঝাইবে, তাহা! হইলে চেক-কে মুদ্রান্ূপে 
গণ্য করিতে পার] যায় । বাস্তব ক্ষেত্রে বর্তমান যুগে ব্যাঙ্ক আমানত সুদ্রাক্পে 
কার্য করে? ব্যাঙ্ক আমানত বৃদ্ধি পাইলে ক্রয়শক্তির পবিমাণ বাড়ে । চেক- 
এর দ্বার এই ক্রয়শক্তি ব্যবহার কর! হয়, আদান প্রদান কব] হয়। আমানতের 
দ্বারা যদি ক্রয়শক্তি বাড়ে এবং চেক যদি এই আমানত হস্তাম্তর করণের 
উপকরণ হয়, তা হইলে যুদ্রার কার্য বিবেচনা কবিলে, চেককেও মুদ্্রারূপে 
গণ্য করিতে পার! যায় । 
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408, ব্যান্ক একশ্রেণীর লোকের নিকট হইতে টাকা জম! লয় এবং 
অপর এক শ্রেণীর লোককে টাক ধার দেয়। লোকে টাকা জমা দিতে 
আপিলে ব্যাঙ্ক তাহার নামে আমানত বা হিসাব খোলে; ব্যাঙ্কের কার্য 
বাহির হইতে নিছক এইরাপই মনে হয়। মনে হয়, যেন ব্যাঞ্ের নিকট 
জনগণের কত জামানত থাবিবে সে জন্পর্কে ব্যাঙ্কের করনীয় বিছুই নাই; 
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জনগণ যেরধপ উপার্জন করিবে, সঞ্চয় করিবে এবং ব্যাক্কে জমা রাখিবে, 
ব্যাঙ্কের নিকট গচ্ছিত আমানত যেন সেইরূপই হইবে! 

আপলে বিস্ত তাহা নহে। ব্যাঙ্ক শুধুই যে নিক্রিয় আমানত (08551৮6 
0০81) এর হিসাব খোলে তাহাই নহে, ব্যাঙ্ক ইচ্ছাপূর্বক সক্রিয় 
অমানতের হিসাব থুলিয়া নিতে পারে, ই্ছাকে 2০৮৪ 0670510 বলা হয়। 
একজন ব্যক্তি যখন তাছার উপাজিত অর্থ ব্যাঙ্কে জমা দিতে আসে তখন উহা 
হুইল ব্যাঙ্কের “নিক্রিয় আমানত”, ব্যাঙ্কের নিজের কিছুই করনীয় নাই, ব্যাঙ্ক 
শুধু উহ! জম! করিয়া লয়। কিন্ত কোনও ব্যক্তি নগদ টাক ব্যাঞ্কের নিকট 
জম] রাখিতে না আসা সম্তবেও যদ্দিব্যাঙ্ক তাহার নামে নিজের কাছে আমানত 
আছে বলিম্বা একটি হিসাব খুলিয়! দেয়-_তাহা হুইলে উহা! হইবে সক্রিয় 
আমানত ; এই আমানত খোলায় ব্যাঙ্ছই অগ্রণী হইয়াছে বা সন্ত্ি্ অংশ 
গ্রহণ করিয়াছে। 

প্রশ্ন হইল, ব্যাঙ্ক এইরূপ করিবে কেন? এবং যাহার নামে ব্যাঙ্ক এইরূপ 
অমানত খুলিয়। দিবে সে লোকই বা কে? ইহার উত্তর হইল যে খণ দিবার 
সময়ে ব্যাঙ্ক এইরূপ করে এবং যাহাকে খণ দেয় তাহার নামে ব্যান্ক নিজের 
কাছে একটি আমানত লিখিয়! লয়। ধর! যাক, ক তাহার পরিচিত ব্যাঙ্কের 
নিকট গিয়া] ১০,০০০ টাকা ধার চাহিল। ব্যাঞ্ধ যদি ক-কেধার দিবার 
সাব্যস্ত করে তাহা হইলে ক-এর নামে একটি ৪০৫০০ খুলিয়া! দেয়। এ 
৪০০০121)€ এ দেখানো! হয় যেন ক এ ব্যাঙ্কের নিকট ১০০০০ টাকা জমা 
রাখিয়াছে--অর্থাৎ ব্যাঙ্কের নিকট ক-এর ১০,০০০ টাকার আমানত আছে। 
ব্যাঙ ক-কে চেক বই দেয়-_চেক কাটিয়। ক এ অমানত হইতে যখন যেরূপ 
প্রয়োজন টাক! তুলিতে পারিবে । ব্যাঙ্কের খাতায়পত্রে ব্যাঙ্ক একদিকে 
ক-কে ১০,০০০ টাক] ধার দিয়াছে বলিয়া দেখাইবে, অপর দিকে ক তাহার 
নিকট ১০১০০০ টাকা *আমানত” বাখিয়াছে বলিয়া দেখাইবে। 

কিন্ত এই ১০,০০৪ টাকার আমানত বৃদ্ধি তে ভাওতা ! ইহ] তো! আসলে 
ক আমানত রাখে নাই, ক ধার করিয়াছে । সত্য সত্য ১০,০৯* টাকার 
আফানত বৃদ্ধি হইবে কি ভাবে? ইহার উত্তর হইল যে ব্যাঙ যেসক্রিয় 
'আমানত বা মিথ্যা আমানত হঙ্রি করিয়াছে তাছ। অচিরেই “নিল্রিয় অমানত” 
অর্থাৎ ষত্য আমানত-এ পরিণত হয়। ইহা ঘটে ককর্তৃক চেক কাটিয়া 
মুল্য প্রধানের দ্বারা । ধর] যাক, দেশের মধ্যে একটিই মাত্র ব্যাঙ আছে এবং 
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সকল ব্যক্তিই এ একটিমাত্র ব্যাঙ্কে তাহাদের টাকা জমা রাখে । আরও 
ধরা যাক, যাহা! কিছু টাকার আদান প্রদান হয় তাহ! চেক-এই হুয়। এরূপ 
অবস্থায়ক যাহাদিগকে টাক] দিবার জন্ত চেক দিবে (ক খরচ] করিবার 
জন্তই ধার করিয়াছে ) তাহার] এ চেকগুলি এই ব্যাক্কেই জমা দিবে । এই 
জম! তাহাদের উপার্জন-_উহ্না নিষ্িয় অর্থাৎ সত্যকার আমানত । ধরা যাক 
ক ১০১০৯* টাকা দিয়] খ-এর নিকট হইতে একটি বাড়ী কিনিয়াছে এবং খ- 
কে &ঁ টাকার একটি চেক দিয়াছে । থ এঁচেক ব্যাঙ্কে জম! দিল। ইহাতে 
ক-এর নামে যে মিথ্যা অমানত ছিল, তাহা উঠিয়া গেল কিন্ত থ-এর নামে 
সতা আমানত বাড়িল--থ নিজের উপার্জনের টাকা আমানত করিয়াছে। 
কিন্ত খ-এর এই অমানত বৃদ্ধি সম্ভব হইত না যদ্দি ব্যাঙ্ক ক-কে ধার দিয়া 
তাহার নামে অমানত স্্টি করিয়! না দিত। ব্যাঙ্ক খণ দিলে আমানত বাড়ে 
--যথার্থ সত্যকার আমানত | ব্যাঙ্ক যত বেণী খণ দেয়, ততই ব্যাঙ্কের নিকট 
রক্ষিত আমানত বাড়ে । 
আমানত বাড়িবার অর্থ হইল, লোকের হাতে টাক] পয়স| বাড়ে । যে 
ব্যক্তি ব্যাঙ্কে তাহার টাকা জমা রাখে, তাহার আমানতের পরিমাণ অনুযায়ীই 
সে তাহার টাকার হিসাব করে। আমানতের উপর চেক কাটিয়া! সে অপরকে 
অর্থ প্রদান করিতে পারে, যে কোন জিনিষ কিনিতে পারে । লোকে যদ্দি 
চেক-এর মাধ্যমে আদান প্রদানে অভ্যন্ত হয় (অগ্রসর সকল দেশেই লোকে 
এন্সপ অভ্যতন্ত-) তাহা হইলে “আমানত” মানেই মুদ্রা, “আমানত? বৃদ্ধির অর্থই 
হইল দেশের মধ্যে মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি। ইহাকে “ব্যাক্ক-মুদ্র1” (১8215700065) 
বলা হয়। বিহিত মুদ্রা (16881 66706: 100065)--সরকার ও বেন্ত্রীয় 
ব্যাঞ্ষের দ্বারা যাহা নিগিত হয়--যেক্প বিনিময়ের বাহন হিসাবে কাজ করে, 
ব্যাঙ্ক মুদ্রাও ঠিক অনুরূপ কাজই করে। হ্ৃতরাং দেশের ব্যক্বগুলি যদি 
আমানত বাড়াইতে পারে, উহার অর্থ হইল যে তাহার! দেশের মধ্যে মুদ্রার 
পরিমাণ বাড়াইতে পারে । উপরের আলোচন! হইতে বুঝা যাইতেছে ষে 
ব্যাঙ্ক খণ দিয়! বাড়তি আমানত হষ্টি করে এবং বাড়তি আমানত স্যপ্টি করিলে 
দেশে বাড়তি ক্রয়শক্তি ( 00:010981188 00৬৫2 )বা মুদ্রা সৃষ্টি ছয়। 
' উপরের আলোচনায় অন্বমান কর! হইয়াছে যে.দেশের মধ্যে একটি মাত্র 
ব্যা্ফ আছে এবং সকলেই এ একটি মাত্রব্যাঞ্কের আমানতকারী । এই 
অনুমান যদি এক্ষণে সরাইয়া লওয়! হয় এবং বাস্তবে যাহা! সত্য-অর্থাৎথ 
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দেশে অনেক ব্যাঙ্চ আছে-_-তাহা শ্বীকার করিয়! লওয়! হয়, তাহা হইলেও 
উপরের আলোচনার যুল বক্তব্য ঠিকই থাকে । ইহার কারণ, একাধিক ব্যাঙ্ক 
থাকিলেও, প্রত্যেক ব্যাক্কই ধার দেয় এবং ধার দিয়! "সক্রিয় আমানত” স্থহি 
করে। খণগ্রহীত৷ যখন তাহার পাওনাদারদিগকে ইহার উপর চেক কাটিয়া 
দাম প্রদান করে তখন তাহারা (পাওনাদারগণ ) নিজ নিজ ব্যাঙ্কে এই 
চেকগুলি জমা করিয়া দেয়। প্রত্যেক ব্যাঙ্ক ধার দিয়া আমানত 
স্থপ্টি করিতেছে, প্রত্যেক ব্যাঙ্কই চেক অপরাপর ব্যাঙ্কে জমা পড়িতেছে» 
সুতরাং প্রত্যেক ব্যাঙ্কের অপর ব্যাঙ্চই পাওনাদার ও দেনাদার। কোনরূপ 
নগদ অর্থের আদান ন1 করিয়াই “ক্লীয়ারিং হাউস” (01621108 10045) 
নামক প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়া কাগজে কলমে ব্যাঙ্কগুলি দেনাপাওন] পরস্পরের 
মধ্যে কাটাকুটি করিয়া লয়। এই ভাবে একাধিক ব্যাঙ্ক থাকিলেও উহ্নার! 
সকলে মিলিয়া ধার দিয়া আমানত হ্ষ্টি করে| 

26. 10186588 1106 11170169 €০ 105 0০0৬6] 01 780108 01 
10081001801 071706 0:6016 07. 70106, 

চ01510 065 56866171606 1086 08100 26008169 ৪76 0758660 ৮ 
08715 02015 800 00276 0006 165 1117168610278, 

$108. ব্যাক্ক কর্তৃক খণ প্রদানের দ্বার আমানত কষ্টি সম্ভব হইলেও উহা 
যত খুশী করিতে পার] যায় ন1। একটি ব্যাঙ্ক কত খণ দিতে পারে এবং উহ্বার 
দ্বারা কত আমানত স্থ্টি করিতে পারে তাঞার সীমা আছে। এই সীমা যে' 
বিষয়গুলির দ্বাক্লা নির্ধারিত হুয় তাহার প্রথমটি হইল নগদ রিজার্ভ (9981 
1536:56) রাখিবার প্রয়োজন । ব্যাঙ্ক যখন কাহাকেও খণ দেয় তখন তাহার 
নামে একটি কাল্পনিক আমানত আছে বলিয়া দেখাইয়া দেয় বটে কিন্ত সঙ্গে 
সঙ্গে কিছু নগদ টাকাও হাতে রাখিয়া দেয়। হাতে রাখিয়া দেওয়া নগদ 
টাকাকে ০88 2652৪ বলা] হয়। সকল লোকেই চেক-এর দ্বারা সকল 
প্রকার কাজ কারবার চালায় না; কিছু খুচরা নগদ টাকা তাছাদের 
অবশ্যই প্রয়োজন হয়। সেই কারণে যাহাদের নামে আমানত স্থষ্টি করা হয় 
তাহার। তাহাদের আমানতের উপর চেক কাটিয়া! কিছু নগদ টাক তুলে। 
আবার, বিভিন্ন ব্যাক প্রতিদিন তাহাদের নিকট যে চেক জমা পড়িতেছে 
তাহা পরদ্পরের মধ্যে কাটা-কুটি করিয়া লইতেছে বটে, কিন্ত প্রত্যেক 
ব্যাঞ্কের অপরাপর ব্যান্কের সহিত দেনাপাওন| ঠিক টায়-টোয়ে খিলিয় 
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যাইতে পারে না। দিনের শেষে, হিসাব করিয়া! যে অমিল দেখা! যায়, উহা 
দেনাদার ব্যাঙ্কটি পাওনাদার ব্যাঙ্কগুলিকে নগদে মিটাইয়! দেয়। এই উভয় 
কারণেই প্রত্যেক ব্যাঙ্ককে কিছু নগদ টাকা হাতে রাখিয়া দিতে হয়। যে 
পরিমাণে ব্যাঙ্ক নগদ টাক! সংগ্রহ করিতে পারে সেই অনুপাতে উহ! 
আমানত ক্ষ্টি করিতে পারে। তার অর্থ অবশ্য এই নহে, যে ব্যাঙ্ক 
যত টাকার আমানত তৈয়ারী করিয়াছে ঠিক তত টাকারই নগদ রিজার্ভ 
রাখিয়াছে; মোট আমানতের একটি অংশমাত্র ব্যাঙ্ক নগদ রিজার্ভ রাখিয়া 
দেয়। এই অংশ কত হইবে, কোনও দেশে তাহা! আইনের দ্বারা-নির্ধারিত, 
কোনও দেশে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীদের রীতিনীতির দ্বারা নির্ধারিত। 

দ্বিতীয়তঃ, এককভাবে একটি ব্যাঙ্কের খণ স্হির ক্ষমত]1 অস্ান্ত ব্যাঙ্কের 
কার্যকলাপের দ্বারাও নিধারিত। দেশের মধ্যে অপরাপর ব্যাঙ্ধ যে 
পরিমাণে খণ দিতেছে তাহা! তৎক্ষণাৎ জানা সম্ভব না হইলেও প্রত্যেক দক্ষ 
ব্যাঙ্ক বাবসায়ী & সম্পর্কে একটি ধারণ লাভের চেষ্টা করে। কোনও একটি 
ব্যাঙ্ক যদদি সমগ্র ব্যাক্ক-ব্যবসায়ের গড়পড়তা খণপ্রদান অপেক্ষাও বেশী খণ 
দিতে থাকে, তাহ] হইলে অপরাপর ব্যাঙ্ক ক্রেমাগতই এ ব্যাঙ্কের পাওনাদার 
হইতে থাকিবে । তখন এ ব্যান্কের নগদ টাকা অন্য ব্যাঞ্কে চলিয়! যাইবে 
এবং ব্যাঙ্ক ফেল করিবে। 

তৃতীয়তঃ, সাধারণ ব্যাঙ্কের আমানত স্্ির উপর কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের 
কার্ধ্যকলাপও অন্ততম নিয়ন্ত্রণ | কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কারেন্সী নোট চালু করে; 
এই নোট হইল নগদ টাকা। কেন্ত্রীয় ব্যাঙ্ক নোটের পরিমাণ কমাইলেই সকল 
ব্যাঙ্কের হাতেই নগদ টাকার টান পড়িবে । ইহ! ছাড়াও ভালে! জাতের 
সিকিউরিটি ক্রয় বিক্রয়ের দ্বারাও কেন্দ্রীয় ব্যাঞ্ধ সাধারণ বাণিজ্যমুলক 
ব্যাঞ্ষগুলির নগদ রিজার্ভের পরিমাণ কমাইতে বাড়াইতে পারে। কেন্দ্রীয় 
ব্যাঙ্কের উপর দেশের দামস্তর নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব অপিত থাকে বলিয়া এবং 
সাধারণ ব্যাক্কসমুছের দ্বারা স্ষ্ট আমানতের উপর দামস্তর বহুলাংশে নির্ভর 
করে বলিয়া! কেন্দ্রীয় ব্যাক্ক তাহার ক্ষমতা প্রায়ই প্রশোগ করে। এই ক্ষমতা 
প্রয়োগের আর একটি পদ্ধতি হুইল ব্যাক্ষ-রেট বৃদ্ধি। উহাতে দুদের হার 
বুদ্ধি পায় এবং লোকে বেশী খণ লইতে অনিচ্ছুক হুয়। 

চতুর্থতঃ, ব্যবসা! বাণিজ্যের অবস্থাও ব্যাক্ধ কর্তৃক আমানত সৃষ্টির উপর 
শীমাবন্ধত| আরোপ করে। ব্যবসা-্জগতে মন্দা উপস্থিত হইলে, ব্যবসায়ে 
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লাভের সম্ভাবনা কমিয়া গেলে, ব্যবসাহ্বীগণ ধারের জন্ত ব্যাক্ষের নিকট 
আলিবে না এবং ব্যান্কও আমানত হ্ষ্টির দ্বারা উপার্জন করিতে 
পারিবে না। 

27. 558101706 1106 17111067165 01 67601 07. 11068. 

£108. দেশের মধ্যেকার ব্যাঙ্কগুলি ধদি তাহাদের দ্বারা প্রদত্ত খণের 
পরিমাণ বাড়ায় তাহা হইলে জিনিষপত্রের দামের উপর উহার কোনও প্রতি- 
ক্রিয়া আছে কিনা, থাকিলে কিরূপ প্রতিক্রিয়া], এ সম্পর্কে অর্থনীতিবিদগণ 
আলোচনা! করিয়া থাকেন। কোনও কোনও অর্থনীতিবি্দি অভিমত দেন 
যে খপ প্রদানের দ্বার এক শ্রেণীর লোকের নিকট হইতে অপব এক শ্রেণীর 
লোকের নিকট অর্থ হস্তান্তর করা হয়। টাকার এইরূপ নিছক হস্তাস্তরের 
সারা টাকার পরিমাণ কিছু বাড়ে না। ব্যাঙ্ক সঞ্চয়কারীদের নিকট হইতে 
আমানত গ্রহণ করে এবং এই আমানত খণ গ্রহণকারীর নিকট হস্তাস্তরিত 
করে। এই হস্তাস্তরকরণের দ্বার! মোট মুদ্রার পরিমাণে কোন তারতম্য ঘটে 
না। দামত্তর যেহেতু মোট মুদ্রার পরিমাণের উপর নির্ভরশীল, সেছেতু কর্জের 
আন প্রদানে দামন্তরের উপর কোন প্রতিক্রিয়া ঘটে না। 

আর এক শ্রেণীর অর্থনীতিবিদ আছেন মীহাদের ধারণা, ধণের ত্বার!1 
দামস্তর বর্ধিত হয়। উহাদের মতে, দামস্তরের বুদ্ধি নিছক বিহিত মুদ্রার 
উপরেই নির্ভর করে না, অর্থাৎ নিছক টাক! বলিতে যাহ! বুঝি তাহার 
উপরেই নির্ভর করে ন1; উহা নির্ভর করে ক্রয় বিক্রয়কার্ধ্য সম্পন্ন করিয়া 
দেয় এরূপ সকল প্রকার বিনিময় বানের মোট মুল্যের উপর | ব্যাক্ষের 
আমানত (যাহা চেক-এর মাধ্যমে একজনের দ্বার আর একজনের নিকট 
হস্তাস্তরিত করা যায় ) ঠিক টাকার স্ায়ই ক্রয়শক্তিক্ূপে কাজ করে। ব্যাঞ্চ 
যখন ধার দেয় তখন ব্যাঞ্কের আমানত বাড়ে । ব্যাক্ষ কাহাকেও ধার দিবার 
সময়ে নগদ টাকা ধরিয়া দেয় না, তাহার নামে নিজের কাছে একটি হিসাব 
খোলে, অর্থাৎ আমানত স্ষ্টি করে। এই কৃত্রিম ভাবে স্য্ই আমানত 
মূল্যপ্রদানের দ্বারা কিছুকাল পরেই আসল আমানত-এ পরিণত হয়। 
অথাৎ ধণগ্রহণকারী এই জামানতের টাক! চেক”্এর দ্বারা যাহাদিগকে প্রদান 
করিবে তাহারা & চেক নিজেদের নামে নিজেদের ব]াঙ্কে জমা! করিবে। 
ইহাতে যথার্থ আমানত বাড়িবে। এই আমানত ব্যয়যোগ্য, ইহার দ্বার! 
সম্পত্তি বা সামঘ্রী কিনিতে পারা যায়। হুতরাং আমানতের বৃদ্ধি হইলে” 
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অর্থাৎ ব্যান্কসমূহ বর্জপ্রদান বাড়াইলে-_বাড়তি ক্রয়শক্তির চাপে জিনিষপত্রের 
দাম বাড়িয়া যায়। 

এই ছুইটি বিরোধী মতের মধ্যে প্রথম মতটি একেবারেই গ্রহণযোগ্য 
নছে। দামস্তরের উপর কর্জের কোনই প্রভাব নাই, একথা বর্তমান যুগে 
আর চলে ন। আধুনিক ব্যাঙ্ক ব্যবসায় টি ও প্রসারের পূর্বে উহ! সত্য 
ছিল, কারণ তখন কর্জ দিবার অর্থই ছিল একজনের টাক! আর একজনের 
নিকট হস্তাস্তরিত করা, ইহার বেশী আর কিছুই নহে । কিন্ত বর্তমান যুগে 
কর্জ দেওয়া হয় আমানত ক্ষ্টির দ্বারা । ইহাতে সমাজের মধ্যে বেশী করিয়া 
ক্রয়শক্তি স্থ্টি হয়। কিন্তু সেই কারণেই যদি মনে কর] হয় যে যতখানি খশ 
দেওয়। হয় ঠিক সেই পরিমাণেই ক্রয়শক্তি বাড়িয়া! ঠিক সেই অন্বপাতেই 
দামস্তর বাড়ে, তাহা হইলেও আবার ভুল হইবে। কারণ ব্যাঙ্ক যত 
আমানত তৈয়ারী করিয়] দেয় তাহার সহিত হিসাব করিয়া একটি নির্দিষ্ট 
অনুপাতে তাহাকে নগদ মুদ্রা মজুদ করিয়া ( অর্থাৎ 0251) 165615০) রাখিতে 
হয়। দেশের নগদ টাকা হইতে এই ০851) £656156 সরাইয়া রাখিতে হয়। 
সুতরাং ১০০ টাকার আমানত বাড়িলে দামস্তরের উপর ঠিক ১০* টাকার 
মতন প্রতিক্রিয়া ঘটিবে না নগদ টাকা প্রচলন ( ০£:০9128610) ) হইতে 
সরাইয়া লওয়। হইল উহার প্রতিক্রিয় মোট প্রতিক্রিয়া হইতে বাদ যাইবে। 
ধণ দেওয়া বাড়াইলে দামস্তর বাড়ে কিন্ত ঠিক যে অনুপাতে খণ দেওয়। 
বাড়িয়াছে সেই অন্থপাতে নহে। 

৫ 8. 701565888 (12 10110081165 01 90107867618] 1080101716. 
1100868651৮ 05 হও 17088110975 108181096 8186৩ 01 9. 6010017067618] 
81018, 

4708. দেশের মধ্যে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের গুরুত্ব সমধিক | ব্যাঙ্ক লোকের 
নিকট হইতে আমানত গ্রহণ করে, শ্বতরাং সঞ্চয়ে সাহায্য করে ; আবার 
ব্যবপায়ীদিগকে খণ দিয়1, উৎপাদন ও বিক্রয়ের কার্ষ্যে- অর্থাৎ দেশের 
শিল্পোন্নতিতে ও বাণিজ্যে” প্রভূত সাহায্য দেয়। তথাপি ব্যাক হইল 
মূলতঃ একটি মুনাফ! সন্ধাণী কারবার? ইহার মুখ্য উদ্দেশ্ট হুইল মুনাফা 
অর্জন করা । অথচ মুনাফা অর্জনের জন্ত তাহাকে এক্ধপ কোনও কাজ 
করিলে চলিবে না, যাহাতে লোকে আম্বা হারাইয়! ফেলে । লোকের 
আস্থা হারাইয়! ফেলিলে ব্যাঙ্কের ধ্বংল অনিবার্য । 


ব্যাঙ্কব্যবসায় ও কর্জ 93 


লোকের আস্থা বজায় রাখিবার জন্ত প্রয়োজন হুইল যে ব্যাঙ 
জনসাধারণের নিকট যে দায়িত্ব গ্রহণবা স্বীকার করিয়াছে তাছ] পুরাপুরি 
পালন করিবে । লোকের নিকট হইতে উহ! যে আমানত গ্রহণ করিয়াছে 
অথব1 খণ দিবার সময়ে খাতকের (0৮:০:) নামে উহা যে আমানত ক্তি 
করিয়াছে--উহা! আমানতকারী ষে কোন সময়েই চেক মারফৎ উঠাইতে 
পারে। আমানতকারী সরাসরি চেক কাটিকা টাক। তুলিতে পারে অথবা 
তাহার চেক অপর কাহারও এ্যাকাউন্ট-এ জমা হুইয়া অপর কোন ব্যাঙ্কের 
মধ্য দিয়া ভাঙ্গানোর জন্ত উপস্থাপিত হইতে পারে । চেক বখনই আলগিবে 
তখনই উহ্বাব প্রাপ্য টাক মিটাইয়! দিবার জন্ত ব্যাঙ্কে প্রস্তুত থাকিতে হুইবে। 
অবশ্য প্রত্যেক ব্যাঙ্কের কিছু কিছু আমানত আছে যাহা একটি নির্দিষ্ট মেয়াদে 
স্ঠায়ীভাবে গচ্ছিত থাকে ? ইহাদের টাকা চেক-এর দ্বার যে কোন সময়ে 
উঠানো সম্ভব নহে। কিন্ত & নিরদিই্ই মেয়াদ যখনই শেষ হইবে, তখনই এ 
টাকা পরিশোধ করিয়া দিবার জন্ত ব্যাঙ্ককে প্রস্তুত থাকিতে হইবে । যে ব্যাঙ্ক 
তাহার দায় মিটাইতে দ্বিধা করিবে, যখনই দিবার কথা তখনই টাকা 
দিতে সক্ষম হইবে না, সে ব্যাঙ্ক-এর হাতে তই মুল্যবান ধনরত্ব বিষয় 
সম্পত্তি থাকুক ন! কেন, উহা অচিরেই ধ্বংস পাইবে। 

মূল্যবান ধনরত্ব বিষয় সম্পত্তি থাকা সত্বেও কেহ কি আর্থক ভাবে ধ্বংস 
হইতে পারে 1? ইহার উত্তর হইল, অন্ত কেহ না পারিলেও ব্যাঙ্ক পারে। 
যত বড় ব্যাঙ্কই হউক না কেন, ব্যাঙ্কের হাতে নিজের বিষয় সম্পত্তির তুলনায় 
পরের টাক] ধাকে বেশী। এই টাকা তাহার দায়। ইহার উপরেও কর্জ 
দিবার সময় আমানত ছি করিয়া ব্যাক নিজের দায় আরও বাড়াইয়া তুলে। 
এই দায্ব তাহাকে নগদ টাকায় মিটাইবার জন্ প্রস্তুত থাকিতে হইবে; 
সোনাদানা হীরে জহরৎ, বাড়ী জমি আসবাব তাহার যাহাই থাকুক না 
কেন, লোকে চেক ভাঙাইয়! নগদ টাকা চাছিবে, অন্ত কোন সামধ্রী 
লইবেনা। সুতরাং ব্যাঙ্কে সর্বদাই নিজের সম্পত্তির তরলতার দিকে লক্ষ্য 
রাখিতে হয়। ব্যা তাহার টাকা দাদন দেয় অথবা! অন্ত নানাভাবে লগ্মী 
করে কিন্ত সর্বদাই লক্ষ্য রাখিতে হুয় কত ভ্রত এবং সহজে তাহার দাদন ও 
লগ্মীকে তরল সঙ্গতিতে (1190510 765০9:০০ ) স্বপাস্তরিত কর] যায়। 

সর্বাপেক্ষা, তরল সঙ্গতি হুইল নগদ টাক1। জুতরাং ব্যাঙ্ক নিজের কাছে 
যত নগদ টাকা রাখিয়া দিতে পারিবে ততই উহা! নিরাপদ ? যে যখনঃ 
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আমিবে তখনই তাহার প্রাপ্য মিটাইয়া দিতে পারিবে । কিন্তু নগদ টাকা 
হইল অলস সঙ্গতি ; উহ্নাতে ব্যাক্ষের কোন আয় হয় না। ব্যাঙ্ককে উপার্জন 
করিতে হুইবে-_উপার্জন করিতে ন1 পারিলে ব্যাঙ্ক নিজের কাজ কারবারের 
ব্যয়ও উঠাইতে পারিবে না । আবার শুধুমাত্র বদি নিজের কারবারের খরচ) 
উসুল করিতে পাবে কিন্ত শেয়ার হোল্ডারদ্ধের লত্যাংশ না৷ দিতে পারে, 
তাহা! হইলেও ব্যাঙ্ক-এর কারবার চালাইবার সার্থকতা কি? 

্বতরাং ব্যাক্ককে উপার্জন করিতে হুইবে। উপার্জন করিতে গেলে, 
সঙ্গতিকে উপার্জনপ্রন্থ কাজে লাগাইতে হুইবে। কিন্তু উপার্জনপ্রস্ছ কাজে 
লাগাইতে গেলে টাকাকে তরল আকারে রাখিয়া দেওয়] যাইবে না_-উহ্থাকে 
ধার দিয়! দিতে হইবে বা লগ্বী করিতে হইবে । ধার দ্দিলে যত কম সময়ের 
জন্ত ধার দেওয়া হইবে ততই কম সুদ পাওয়। যাইবে, যত বেশী সময়ের জন্ঠ 
ধার দেওয়া হইবে তত বেশী হুদ পাওয়া যাইবে। সুতরাং ব্যাঙ্ক এমন- 
ভাবে ধার দেয় যাহাতে সময় মত কিছু টাকা ফিরৎ পাওয়া যায় অথচ মুনাফা! 
অর্জন কর! সম্ভব হয়। বিভিন্ন মেয়াদে ধার দেওয়। হয়, খুব কম সময়ের 
জন্যও ধার দেওয়া হয় যাহাতে খুব ভ্রত নগদ ফিরিয়া পাওয়া যায়, আবার 
অপেক্ষাকৃত বেশী সময়ের জগ্ক ধার দেওয়া হয় যাহাতে একটু বেশী উপার্জন 
সম্ভব হুয়। এই দিক হইতে বিবেচন| করিলে ব্যাক্ষের কারবারে হুপ্ডি একটি 
বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করে বলিয়! দেখিতে পাওয়া যায়। ব্যাঙ্ক ছপ্ডি 
বাষ্টা করিয়া দিয়! হণ্ডিতে টাকা খাটায় ; হুপ্ডি নির্দিষ্ট মেয়াদে পাকিয়া যায় 
এবং উহ্ধার টাকা পাওন] হুইয়] যায় । যতদিন না পাওন] হইতেছে ততদিন 
উহ্থার দরুণ হৃদ প্রাপ্য হয়। দ্বতরাং এমন ভাবে হুপ্ডি কিনিয়া রাখা যায় 
যাহাতে প্রতিদিনই কিছু না কিছু ছুগ্ডির মেয়াদ শেষ হইতেছে । আবার 
খণ ছাড়াও যে অর্থ ব্যাঙ্ক বিনিয়োগ করে উহাও উপার্জন ও তরলতার মধ্য 
ভাগ কর! হুয়। ব্যাঙ্ক নিজে গৃহ নির্মাণ করিলে উহ] বিনিয়োগ; এই 
বিনিয়োগ উপার্জনপ্রসূ কিন্ত তরল নছে। কিত্তু উহা যদি সরকারী 
সিকিউরিটি অথব! নাম-কর! বৃহৎ কোম্পানীর শেয়ার কিনে, তাহ! হইলে 
উহ] বিনিয়োগ কিন্ত তরল ; বাজারে এ শেয়ার সিকিউরিটির যথেষ্ট চাছ্দি। 
থাকায় উহ! শীগ্রই বিক্রয় করিয়। নগদ টাকা উঠাইতে পারা যায়। 

এই আলোচন] হইতে বুঝ] যায় যে ব্যাঙ্ক পরিচালনার কলাকৌশলের 
মূলকথ! হইল, ব্যাঞ্ষের স্তির তরলতা৷ (119980165 ) এবং লাভযোগ্যতা্ 


ব্যাঞ্ষব্যবসায় ও কর্জ 9% 


(0:98691115 ) মধ্যে হুঠু সমন্বয় সাধন করা । ব্যা্ষগুলি ইহা! কিতাবে 
করিবার চেষ্টা করে তাহ! একটি ব্যাঙ্কের ব্যালব্দশীটের বিভিন্ন দফার 
সাহায্যে বুঝিতে পারা যায়। 


দায় ([51810111068) সম্পত্তি (58265) 
আদায়ী মূলধন নিজের হাতে এবং কেন্দ্রীয় ব]াছের 
রিজার্ভ ফা নিকট গচ্ছিত নগদ । 
অবর্টিত মুনাফা চাহিবামান্রই প্রাপ্য ও অত্য্ 
ইপ্ডি ত্বীকৃতি মেয়াদী খপ। 
আমানত বাউ্টাকৃত হুপ্ডি। 

দাদন) খপ। 


সরকারী সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ? 
বণ, ইক প্রভূতিতে বিনিয়োগ । 
হুণ্ডি স্বীকৃতি পবিপূরক। 

গৃহাদি এবং বিবিধ । 


ব্যাঙ্ক যে সম্পত্তি স্প্টি কবে, অথাৎ যে সকল সম্পত্তিতে টাকা খাটায় 
উদ্থা এরূপ যাহাতে কিছু তরল সঙ্গতি হাতে থাকিয়া যায় বা অচিরেই 
পাওয়া যায়। কিন্ত কোনও কোনও সঙ্গতি ততট1 তরল নহে কিন্ত বেশী 
উপার্জন দেয় | উপরে প্রদ্দত সম্পত্তি গুলি এরূপভাবে সাজানো, যাহাতে 
ক্রমশঃ তরলত] কমিতেছে কিন্ত লাভষোগ্যতা বাড়িতেছে | কেন্দ্রীয় ব্যাক্কের 
নিকট আমানত ও নিজের হাতে নগদ টাকা একেবারে তরল কিন্ত উহ্বাতে 
কোন উপার্জন হয় না| চাহিবামাত্রই প্রাপ্য এখং অল্পমেয়াদে দেওয়! খণ ঠিক 
নিজেদের হাতে থাকে না, ছ্ছতরাং একেবারে তরল নহে, তবে কিছু হ্বদ 
আনিয়া দেয়। বাষ্টাকৃত হুণ্ডি আরও কম তরল, কারণ উহ্থার নির্দিষ্ট মেয়াদ 
থাকে, যদিও এ মেয়াদ খুব ধীর্ঘকালের নছেঃ তবে আর একটু বেশী সুদ 
পাওয়া যায়। দাদন বা খণের হাদ উহ! অপেক্ষাও বেশী কিন্ত উহার টাকাও 
অপেক্ষাকৃত বেশী দিনের জন্ত আটকাহয্া থাকে । বিনিয়োগ, গৃহ প্রভৃতি 
হইতে উপার্জন আরও বেশী হয় কিন্ত & অর্থ নগদে পরিগত কর 
সময় সাপেক্ষ । 
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/288,. দেশের মধ্যে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার কর্মপরিচালনায় ক্লীয়ারিং হাঁউস-এর 
সমধিক গুরুত্ব । চেক-্এর দ্বারা মূল্যপ্রদানের রীতি ও অভ্যান যত 
বাড়িয়াছে, ততই ব্যাক্কের হিসাব নিকাশের জটিলত! বাড়িযাছে। 
কাহাকেও টাকা দিবার প্রয়োজন হইলে একজন ব্যকি তাহার ব্যা্কে 
গচ্ছিত আমানতের উপর চেক কাটিয়া উহা প্রাপককে প্রদান করে এবং 
প্রাপক ঘ চেক তাহার নিজ ব্যান্কে জমা করিয়া দেয়। যেচেকদিল 
এবং যে চেক পাইল উভয়েরই যদ্দি একই ব্যাঙ্কে হিসাব থাকে, তাহা হইলে 
বিশেষ কিছু জটিলতা! থাকে না। ব্যাক্ষটি প্রথম ব্যক্তির আমানত কমাইয়া 
দিয়! দ্বিতীয় ব্যক্তির আমানত বাড়াইয়। দেয়। 

বাস্তবক্ষেত্রে দেশের মধ্যে ব্যাঞ্চ অনেক। সকল ব্যক্তিই একই ব্যাক্কে 
হিাব খোলে না। বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন ব্যাঙ্কে আমানত রাখে। ছুতরাং 
একজন ব্যক্তি যখন নিজেব ব্যাঙ্কের উপব চেক কাটিয়া! অপর এক ব্যক্তিকে 
প্রদান কবে তখন প্রাপক এঁ চেক একটি হবতস্ত্র ব্যাক্ক-এ জমা করে। 
এই দ্বিতীয় ব্যাঙ্কট প্রথম ব্যাঙ্ছটির নিকট হইতে এ চেক-এর টাকা আদায় 
করিয়া লইবে। কিন্তু শুধুমাত্র দ্বিতীত় ব্যাক্কটিই ষে প্রথম ব্যাক্ক-এর নিকট 
টাক পাইবে এক্সপ নহে । এরূপ অনেক লোক আছে যাহার! দ্বিতীয় 
ব্যাঙ্কের উপর কাটা চেক্‌ প্রথম ব্যা্ষে জম! করিতেছে। একর্প ক্ষেত্রে 
স্বিতীয় ব্যাঙ্নটি যেপ্গপ প্রথম ব্যাঙ্কটির পাওনাদার, প্রথম ব্যাঙ্কটিও সেইন্প 
খ্বিভীয় ব্যাঙ্কটর পাওনাদার ' দেশের মধ্যে যদি ছুইটিমান্র ব্যাঙ্কই থাকে 
তাহা হইলে তাহারা অক্রেশে নিজেদের মধ্যে দেনাপাওনা কাটাকুটি 
করিয়। লইতে পারে এবং শুধুই নীট পাওনার টাকা একটি ব্যাঙ্ক অপর 
ব্যাঙ্কটিকে দিয়া দিতে পারে । 

বাস্তবে দেশের মধ্যে একটিমান্্র ব্যাঙ্ক নাই, ছুইটি মাত্র ব্যাক্কও 
নাই। দেশে বহু ব্যাঙ্ক আছে। প্রত্যেক ব্যাক্ষের বহু আমানতকান্ী, এবং 
প্রতিদিন বছ টাকার বহু সংখ্যক চেক প্রত্যেক ব্যাঙের নিকট হইতে 
অপরাপর ব্যাক্কে যাইতেছে । অর্থাৎ বহুসংখ্যক ব্যাঙ্থের মধ্যে প্রত্যেক 
ব্যা্ই অপরাপর ব্যাঞ্কের নিকট দেনাদার আবার অপরাপর ব্যাক্ষের 
পাওনাদার | হুতরাং প্রত্যেক ব্যাট অপরাপর বহু ব্যাঙ্কের নিকট 


বেশ্রীপ্ব ব্যাঙ্ক ৪ 


টাকা আদায় করিতে ছুটিবে, প্রত্যেক ব্যাক্ক কর্তৃক অপর ব্যাঙ্কে নগদ টাক 
চালান দিবার প্রয়োজন হইবে। ইহাতে নগদ টাকার ব্যবহার খুব বাড়ে, 
প্রত্যেক ব্যাঞ্কের কাজ, হয়রানি এবং ব্যন়ও বাড়ে। 

এই অন্রবিধ! দুর করিবার জন্য ক্রিয়ারিং হাউস নামে বিশেষ ধরণের 
প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। ক্রীয়াতিং হাউস-এর কাজ হুইল, বিভিন্ন ব্যা্ছের 
পরস্পরের মধ্যে দাবী দাওয়া খাতায় পত্রে কাটাকুটি করিয়া লওয়া এবং 
কোন্‌ ব্যাঙ্ক অপর কোন্‌ ব্যাক্ষের নিকট হইতে নীট কতটাক! পাইবে তাহার 
হিাব করা। এই নীট দেনা একটি ব্যাঞ্ধ অপরাপর ব্যাক্কগুলিকে প্রদান 
করে। ইহ! প্রদান কর] হয় কেন্দ্রীক ব্যাঙ্কের নিকট গচ্ছিত টাকার উপর 
চেক কাটিয়া । সাধারণ ব্যাহ্ধসমুহ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট কিছু টাকা 
আযষানত রাখে; একটি ব্যাঙ্ক কর্তৃক অপর ব্যান্ককে অর্থপ্রদানের প্রয়োজন 
হইলে এই আমানতের উপর চেক কাটিয়া তাহা প্রদান করে। যাছাই 
হউক, ক্রীয়্ারিং হাউস বিভিন্ন ব্যাঙ্কের মধ্যে প্রত্যেকের নীট দেনা ব! 
পাওনার ভ্রুত হিসাব করিয়! দেয়) উহ্াতে ব্যাক্ষং ব্যবসায়ের প্রভূত 
উপকার লাধিত হয়, নগদ টাক! হস্তাস্তরের প্রয়োজন থাকে না। 


হট অন্যাক্স 
কেন্দ্রীয় ব্যাক (06017918387) 


0. 1. 10686011006 66 10109110708 01 0610678] 0870008, 


08, প্রায় সকল দেশেই একটি করিয়] বিশেষ ব্যাঙ্ক আছে তাহাকে 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বল! হয়। কোনও দেশে কেন্ত্রীয় ব্যাঞ্ধের মালিক হইল 
সরকার, কোথাও বা! বেসরকারী শেয়ারহোম্ডারগণ বেন্্রীয় ব্যাঙ্কের মালিক। 
তবে সর্বভ্রই সরকারের সহিত বেন্ত্রীয় ব্যাঙ্কের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্তমান । 
আবার লমগ্র ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে এবং বর্ ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিক1 গ্রহণ করে| কেন্ত্রীয় ব্যাঙ্কের বিবিধপ্রকার কার্যকলাপ 
নিয়রূপে বিশ্লেষণ করিতে পারা যায় £ 

(১) নোট প্রচার (23০65 180৩ )--ব্যাধ ব্যাবসায়ের প্রথম উত্তৰ 
এরং প্রসারের ধুগে সাধাক়্ণ বাণিজ্যদূলক ব্যাক্কগুলি নোট প্রচার করিত। 

এ 
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ব্যাক্কএর উপর যাহাদের আস্থ! থাকিত তাহার! এই নোট গ্রহণ করিভ। 
কিন্ত এই সুবিধার অনেক অপপ্রয়োগ ঘটাতে আইনের দ্বারা সাধারণ 
ব্যাক্ষগুলির এই ক্ষমতা হরণ করা হুইয়াছে। এখন সকল দেশেই নোট 
প্রচারের ক্ষমত! একমাত্র কেন্দ্রীয় ব্যান্ক-এর হাতেই প্রদত্ত আছে। তবে 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কি ভাবে এই নোট প্রচার করিবে, প্রচারিত নোটের, জন্য 
রিজার্ভ রাখিবে কিনা, কতমূল্যের নোট প্রচার করিলে উহার নিমিত 
কতমূল্যের রিজার্ভ রাখিবে, বা সর্বেবোচ্চ পরিমাণে কত মূল্যের নোট উ্থা 
ছাড়িতে পারে--এই সকল বিষয় আইনের দ্বারা নির্ধারিত থাকে। 

(২) সরকারের ব্যান্করূপে কার্য ( 0০ড6107706005 73810167 ) 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সরকারের ব্যাঙ্করূপে কার্য্য করিয়া থাকে। সরকার 
জনসাধারণের নিকট হইতে কব সংগ্রহ করিয়া এই করলব্ধ অর্থ কেন্দ্রীয় 
ব্যাঙ্ক-এ জমা রাখে । অবশ্ঠ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এই জমা টাকার উপর হুদ 
প্রদান করে না। সরকারেব প্রয়োজন হইলেই সরকার এই টাকা তুলিতে 
পারে। কোনও কোনও সময়ে সরকাবের যে রাজস্ব সংগৃহীত হয় উহার 
দ্বার] তখনকার ব্যয় সংকুলান হয় না; তখন সরকার অত্যল্প কালের জন্ঠ 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে দাদন লয়। ইহাকে “৪3 8130. 100681)5 
80581)065” বল] কয়। রাজন্ব আদায় হইয়া আমিলেই এই ধণ পরিশোধ 
করিয়৷ দেওয়া হয়। ইহ] ছাড়াও, সরকার আরও কিছু দীর্ঘতর কালের 
জন্য জনসাধারণের নিকট হইতে খণ গ্রহণ কারয়া থাকেন। এই খণ 
গ্রহণ সংক্রান্ত কার্য সরকারের পক্ষ হইতে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সম্পাদন করিয়। 
দেয়। ইহাই জনগণকে সরকারী খণ গ্রহণ সম্পর্চিত তথ্য সরবরাহ করে 
খণের টাক গ্রহণ করিয়৷ খণপত্র বিক্রয় করে? উহার দরুণ দুদ প্রদান কৰে 
এবং মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলে খণ পরিশোধ করে। সরকারী খণের এই 
ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আথিক বাঁজারের অবস্থা লক্ষ্য করিয়া এবং যধাযখ 
বিবেচন। প্রয়োগ করিয়াই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে কার্য করিতে হুয়। 
(৩) স্ন্ধান্ত্য ব্যাঙ্কের ব্যান্ক হিসাবে কার্য (798101.615? 38010 )-- 

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ দেশের অগন্তান্ত বাণিজ্যমুলক ব্যাঞ্কগুলির উপরে থাকিয়া 
উহাদের ব্যাক্বরূপে কাধ্য করে। সাধারণ ব্যাঙ্ষগলি জনগণের নিকট হইতে 
যে আমানত গ্রহণ করে সেই আমানতের একাংশ বেন্ত্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট 


কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক (99 


জমা রাখে । কোনও কোনও দেশে, ব্যাঙ্কগুলি নিজেদের আমানতের 
কতখানি অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট জমা রাখিবে তাহ! আইনের দ্বার! 
স্থির করিয়! দেওয়া হয়; কোথাও বা উহ প্রচলিত রীত্িনীতির ঘারাঈ 
স্থির হয়। আইনের দ্বার] যদি ন্যুনতম পরিমাণ নির্ধারিত থাকে তাহ 
হইলে ব্যা্ষগুলি নিজেদের সুবিধার্থে ইচ্ছাপূর্ববক উহার উপর কিছু বেশী 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট জমা রাখে । কারণ চেক আদান প্রদানের দ্বার! 
ব্যাঙ্কগুলির নিজেদের মধ্যে যে দেনাপাওন! সি হয় তাহ] উাহারা কেন্ত্রীয় 
ব্যাঙ্কের নিকট রক্ষিত আমানত হস্তাভ্তর কির] যিটাইয়া লয়। 

€৪) হর্ণমান পরিচালন! (7181085178 0102 £০91 508100810 )-- 
যে দেশে স্বর্ণমান প্রচলিত থাকে সেখানে একটি নিদ্ধিষ্ট হারে আভ্যন্তরীণ 
যুদ্রার সহিত ছ্বর্ণের বিনিময় করা প্রয়োজন হয়। এরূপ ক্ষেত্রে স্বর্ণের 
পরিবর্থে মুদ্র। দিবার এবং মুদ্রার পরিবর্তে স্বর্ণ দিবার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় 
ব্যাঙ্ক-এর উপরেই অপিত থাকে। অধিকন্ত দেশের বাহিরে স্বর্ণ চলিয়া 
গেলে বা দেশের মধ্যে গ্বর্ণ আমদানী হইলে মুদ্রার পরিমাণে এবং দামস্তরে 
উহ্হার যে ফলাফল ঘটা উচিত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এরূপ মুদ্রানীতি ও কর্জণীতি 
হণ করিবে যাহাতে এ ফলাফল ঘটে। 

(*) দামস্তর €( কর্জপ্রদান ) নিয়ন্ত্রণ (7২280190778 000 12561 
৪00 ০1601)--সকল দেশেই দামত্তর নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উপর 
অপিত থাকে । দামশুর নিয়ন্ত্রনের জন্য কেন্্রীয় ব্যাঙ্ক একদিকে নোট প্রচার 
নিয়ন্ত্রন করে অপরদিকে সাধারণ বানিজ্যমূলক ব্যাঞ্চগুলি কর্তৃক খণপ্রঘান 
নিয়ন্ত্রণ করে। নোট প্রচারের উপর ইহার একছত্র অধিকার থাকায় 
নোটপ্রচার নিয়ন্ত্রণ ইহার পক্ষে কঠিন কিছু নহে--তবে এ সম্পর্কে কিছুটা 
আইনের দ্বার! কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের ক্ষমতা সীমায়িত। যে সকল উপায়ে 
সাধারণ ব্যাঙ্ক কর্তৃক কর্জদান কেন্দ্রীয় ব্যান্ক নিয়ন্ত্রন করিয়! থাকে সেগুলি 
হইল ব্যাক্ক রেট পরিবর্তন, খোলাবাজারে সিকিউরিটি ক্রয় বিক্রয়, রিজার্ভ- 
রেশিওর পরিবর্তন, নৈতিক উপরোধ ইত্যাদি । 

(৬) বৈদেশিক বিনিময় নিষন্ত্রণ (26£0180108 10:6187 
৫2:01)8778০)--এক দেশের মুদ্রার সহিত অপরাপর দেশের মুদ্রার বিনিষয় 
হার উহাদের পারজ্পরিক চাহিদা ও যোগানের দ্বারাই নির্ধারিত হয়। 
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ইহাই স্বাভাবিক সময়ে ঘটিত। কিন্তু যুদ্ধোততরযুগে প্রায় সকল দেশেই 
বৈদেশিক বাণিজ্য এবং জাতীয় অর্থনীতি সংরক্ষণের স্বার্থে বৈদ্বেশিক বিনিময় 
ভার নিয়ন্ত্রণ কর] হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উপর (ইহার সহিত সরকারের ও 
বানিজ্য ও অর্থদগ্তরের ঘনিষ্ঠ সহযোগিত] থাকে ) এই দায়িত্ব অপিত থাকে। 
এই দায়িত্ব পালনের জন্ত বৈদেশিক মুস্্রা ব্যয়ের উপরেও কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষের 
নিয়স্ত্রণাধিকার দেওয়া হয়। 

(৭) শেষ উপায়ের কর্জদাতা (1,60061 ০£ 1856 1650৮ )-- 
সহল| যাহাতে খণের বাজারে আধিক বিপর্যয় না ঘটে সেই উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয 
ব্যাঙ্ক সাধারণ ব্যাক্কগুলিকে, বাট্ট! প্রতিষ্ঠানগুলিকে ও হুপ্ডির দ্রালালদিগকে 
ধার দিয়া থাকে। জনসাধারণের মধ্যে যদি নগদ্দ উঠাইয়া লইবার হিড়িক 
পড়ে, ব্যাঙ্ক হইতে যদি তাহার! বেশী করিয়া টাক! তুলিয়া লয়; তাহা হইলে 
ব্যাক্বগুলিও হুপ্ডির দালাল ও বাট! প্রতিষ্ঠানগুলিকে যে ধার দিয়াছে তাহা 
ফিরৎ চাহিবে। ইছাতে চতুর্দিকেই নগদ টাকায় ও ধারে টান পড়ি! 
আরধধিক বিপর্য)য় ঘনাইযা আসে। তখন ব্যাঙ্ক, বিশদালাল ও বাই! প্রতিষ্ঠান- 
গুলি কেন্্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট দৌড়ায়। কেন্্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ধার 
করিয়া ধণের বাজারের টান এবং সম্ভাব্য আধিক বিপর্যয় কাটাইয়া উঠে। 
সর্বদাই ঘে এক্প বিপর্ধ্যয় ঘনাইয়া আসিতেছে তাহা! নহে। কিন্ত কেন্দ্রীয় 
ব্যাঞ্ষের নিকট ভাল হুডি ও সিকিউরিটি লইয়! গেলে ধার পাওয়া যাইবে 
এই আশ্বাস খণের বাভারের একটি প্রধান সঙ্কায়। তবে শেষ অবলঘ্বন- 
রূপে ধাকিলেও, কি ধরনের সিকিউরিটি এবং বিলে ইহ! ধার দ্িৰে এবং 
কত তবে হারে ধার 1দবে তাহ! বেন্ত্রী় ব্যাচ স্থির করিবে এবং তাহার 
জিন্ধাস্তই চূড়াস্ত। 

ে 2. 0০ 5০0 60101 26 00061 107 & 06200] 032 €0 86% 85 
€)৪ 00591810908 10801061 ? 

808, লাধারণতঃ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কই সরকারের ব্যা্রূপে কার্য করে। 
সরকার জনগণের নিকট হইতে যে কর আদায় করেন এবং অন্তান্ত গতর 
হইতে ঘে আয় করেন তাহা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট আমানত রাখা হয়। 

কেন্জরীয় ব্যাঙ্কের উপর চেক কাটিয়া! এই টাক! ভুলা হয়। কেন্ত্রীয় ব্যাঙ্ক এই 
আমানতের উপর দুদ দেয় না বটে,কিন্ত সরকার এই আমানত হইছে, 
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ফখন খুশী টাক] উঠাইতে পারেন। এক্সপ অবস্থায় কোন কোন অর্থনীতিবিদ 
এবং ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ী যনে করেন যে কেন্দ্রীয় ব্যাক সরকারী ব্যাঞ্করূণপে কার্য 
করিলে উহা! তাহার যথাযথ কর্তব্য সম্পাদনের বিষ্ব হইয়া দীড়ায়__বিশেষ 
করিয়া আধিক বাজারে স্থায়িত্ব ও ভারলাম্য রক্ষা! করা কঠিন হয়। 


ইছার কারণ স্বরূপ তাহার] যে যুক্তি দেন তাহা হইল এইূপ। ব্যা্ের 
আমানত হইল উহার দায়-দায়িত্ব ; সেইন্ধপ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট যে 
আমানত থাকে তাহা হইল কেন্ত্রীয় ব্যাক্কের দায়দায়িত্ব (11981116765 )। 
কিন্ত কেন্ত্রীর ব্যাঙ্ক-এর দায়দায়িত্বের একটি বিশেষত্ব আছে) বিশেষত্ব 
হইল, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের দায়দায়িত্ব (আমানত ) নগদ টাকার সমান । কেন্ত্রী 
ব্যান যে নোট প্রচার করে তাহা! উহার দায়দায়িত্বের যধ্যে দেখায়। 
আবার উহার মিকট যে আমানত থাকে (সাধারণ ব্যাঙ্গুলির আমষামত, 
বাঁ সরকারের আমানত, বা স্বায়ভশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির জামানত ) 
উছ্াও তাহার দায়দায়িত্বের মধ্যে দেখায়। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের আমানতের 
উপর চেক কাটিয়! একজন যর্দ আর একজনকে প্রদান করে, চেক গ্রহথীত। 
উছছা৷ নগণ্দ টাকারূপেই গণ্য করে। কেন্ত্রীয় ব্যাঙ্ব"এর আমানত যদি নগদ 
টাকার লমান হয়, তাহা হইলে উহ্থার সহিত সমগ্র ব্যাঙ্-ব্যবস্থার কর্জের 
ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক । নগদ টাকার উপর ভিত্তি করিয়াই থে কর্জ ব্যবস্থা গড়িয়া উঠে 
ইহা স্ববিদ্দিত। কিন্ত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট গচ্ছিত মোট আমানতের যধ্যে 
সরকারের আমানত বৃহদংশ, এবং যেহেতু সরকার যখন খুশী এই বৃহদংশ 
উঠাইয়া লইতে পারেন সেহেতু এই বৃহদংশ অত্যন্ত চঞ্চল। ইহার দরুণ 
কেন্রীয় ব্যাঙ্ক নিজের দায়-দায়িত (119111068 ) নিজেই পরিপৃরণনাতে 
নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে না; তদহ্থপাতে কর্জ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ কর] কষ্টকর হয়। 
সরকারের রাজস্ব ব্যবস্তার অস্থিরত] ধণের বাজারে অস্থিরত। আনিয়া! বেত, 
কেন্্রীয় ব্যান্ক উহা ঠিক সামলাইয়া উঠিতে পারে না। 

এই যুক্তির যথেষ্ট সারবত্তা আছে কিন্ত উহাই এ সম্পর্কে শেষ কথা নহে । 
অনেক অর্থনীতিবিদ, যখা জেয়ার্স (98562 ) মনে করেন যে ধধাষথ ব্যধস্থা 
জবম্বম করিলে, কেন্দ্রীয় ব্যাঞ্ষের পক্ষে সরকারের ব্যাঙ্ষরূপে কার্য বরা 
ক্ষতিকর হয় না। আসলসমন্তা হইল সরকারী ব্যালাব্স-এয আন্থিরতা। 
ফটীষধ ব্যবন্থ। অবলখদের ঘারা এই অস্থিরতা! খ্র' করা! যায়: 'বঙগিয়া! উল! 
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হনে কম্বেন। সার! বৎসর ধরিয়া সরকারের আয় ও ব্যয়ের সমত। বজায় 
রাখা যায় না) কিন্ত টরেজারী বিল-এর মেয়াদ এবং নূতন প্রচার এরপভাবে 
যদি সাজানো হয় যাহাতে সরকারের আয় ও ব্যয়ের ফাকের সহিত উ 
সামঞ্জস্যপূর্ণ হইবে, তাহা হইলে সরকারের ব্যালান্স মোটামুটি স্থির থাকিবে । 
এ সম্পর্কে সেয়ার্স বলিয়াছেন £ “মেয়াদপৃতি এবং নূতন প্রচারের মধ্যে 
ফাককে চলতি রাজস্ব সংগ্রহ ও চলতি ব্যয়-এর মধ্যেকার ফাকের সহিত 
সমান এবং বিপরীতমুখী হইতে দিয়! সরকারী অর্থবিভাগ ইহার ব্যালাক্স 
মোটামুটি স্থির রাখিতে পারে।” (০85 8180808 05৩ £৪০ 0০০৫1) 
02200115 8170. 106ড7 15516 (০ 00181 ৪20 06 12 00০ 0700816 
৫116661010) 00 805 0150:6781)05 ০6০61) 0011:6106 16561906 8120 
01176780 6300610086916) 006 15850155210 811510860০0 1669 105 
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408, দেশের সাধারণ ব্যাঙ্চসমূহের দ্বার! যে পরিমাণে খণ প্রত হয়, 
জিনিসপত্রের দামের উপর উচ্থার গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব পড়ে। দামস্তর নিয়ন্ত্রণের 
জন্ত সেই কারণে ব্যাক্কপমুছের দ্বার! প্রদত খণ নিয়ন্ত্রণ কর! প্রয়োজন হয়। 
দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক-এর উপর এই নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা ও দায়িত্ব দেওয়া 
খাকে। যেসকল ব্যবস্থা প্রয়োগে ও পদ্ধতি অবলম্বনে কেন্ত্রীয় ব্যাঙ্ক এই 
দাত্িত্ব পালন করে সেগুলি হইল, ব্যান্করেট, খোলাবাজার ক্রিয়াকলাপ, 
বিস্বার্ভ রেশিওর পরিবর্তন, বাছাই খণ ও নৈতিক উপরোধ। 

(১) ব্যা্করেট ( 7087100180108 006 9201 1816): যে হুদের 
হারে কেন্ত্রীয় ব্যাঙ্ক অত্যুৎকউ হুণ্ডি পুনর্বাউ! করিয়া দেয় তাহাকে ব্যাঙ্করেট 
বলে.। ব্যাগুলি তাহাদের খরিদ্বারদের যে হুণি বাট! করিয়! দেয়, প্রয়োজন 
হইলেই (প্রারই. এইরূপ প্রয়োজন হয় ) উহা! কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক-এর নিকট হইতে 
পুনর্বাটা! করিয়া! লয় । নুতরাং কি হারে ব্যা্কগুলি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ছ-এর নিকট 
কইতে ধার পাইনে উহা] তাছাদের বিশেষাবেই বিবেচনা করিতে ,হছ। 
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ব্যা্ধরেট বাড়িলে কমিলে, সাধারণ তুদের হারেও তারতম্য ঘটবে । ব্যাক্কবছেট 
বাড়িলে, বাণিজ্যমূলক ব্যাক্ষগুলি ও বাট্টা প্রতিষ্ঠানগুলি (01090 
009588) বাটার হার ও সুদের হার বাড়াইয়া দিবে? বিপরীত ক্ষেত্রে 
তাহারা ঘুদের ছার কমাইয়া দ্িবে। হুদের হার বাড়িয়া গেলে, 
উৎপাদনকারীদের উৎপাদন খরচ! বাড়িবে এবং যাহার! ব্যান্ক-এর নিকট 
হইতে ধার করা টাকায় মাল ইক করে, তাহারা মাল মভূর্দ কর কমাইয়া 
দ্বিবে। মাল মভুদ কর] কমাইয়! দিলে, উহাতেও উৎপাদনকান্নীগণ 
উৎপাদন হ্রাস করিতে প্রণোদিত হইবে । উৎপাদন কমিলে, লোকের আর 
কষিবে, বেকার-এর সংখ্যা লাড়িবে। অর্থাভাবে লোকে ব্যয় কমাইতে 
বাধ্য হইবে, তখন জিনিষপত্জের দায় কমিবে। বিপরীত ক্ষেত্রে অর্থাৎ 
ব্যাঙ্করেট কমিলে গুদের হার কমিবে ? মাল মজুদকারীর] বেশী করিয়া মাল 
যজুদ্ব করিবে | উৎপাদনকারীর। (সস্তায় ধার পাইবার দরুণ এবং মভুদদারদের 
চাহিদা বৃদ্ধির দরুণ ) বেশী উৎপাদন করিবে । ইহাতে লোকে চাকুরী 
পাইবে বেশী, জনসাধারণের আয় বাড়িবে। অর্থাগমের দরুণ লোকে ব্যয় 
বাড়াইবে, উহাতে দরামভ্তর বাড়িবে। সুতরাং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক দাসম্তর 
কমাইতে হইলে ব্যাঙ্করেট বাড়াইবে, দ্ামস্তর বাড়াইতে হইলে ব্যাঙ্করেট 
কষাইবে। 

(২) খোলাবাজার কারবার (00601008116 00618019195 )- 
খোলাবাজার কারবার বলিতে বুঝায় 'কেন্ত্রীয় ব্যাঙ্ক কর্তৃক সিকিউরিটি 
ক্র্ব বিক্রয়। সিকিউরিটি বলিতে এখানে সরকান্রী সিকিউরিটি বা খণপত্র 
বুঝায়। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক একটু কম দামে সিকিউরিটি বিক্রয় করিতে চাছিলে, 
অনেকেই উহ! কিনিতে চাহিবে এবং কেন্ত্রীয় ব্যাঙ্ক একটু বেশী দাম দ্বিপে 
অনেকেই উহা বিক্রয় করিতে চাঁছিবে। কেন্দ্রীয় ব্যাফ যদি সাধারণ 
ব্যাঞ্গগুলির স্বারা প্রদত্ত কর্ডের পরিমাণ কমাইয়া দিতে চাহে তাহা হইলে 
উহ! নিকিউরিটি বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিবে? বাণিজ্যনুলক ব্যান্বগুলি 
যদ্ধি উহা কিনে, তাহ। হইলে অবিলঘে তাহাদের নগদ টাক! কমিয়া যাইবে । 
এবং জনসাধারণ যদি উহা ফিনে, তা হইলেও তাহারা ব্যাঞ্ষের নিকট 
হইতে নগদ টাকা উঠাইয়! লইয়া কেন্্রীয় ব্যাঙ্কে মৃল্যপ্রদান করিরে। 
বছর, হাতে নগদ টাক। কমিত্বা গেলেই তাহার কর্জ প্রধান কমাইতে 
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বাধ্য হইবে। বিপরীত ক্ষেত্রে, কেন্ত্রীয় ব্যাঙ্ক যদি সাধারণ ব্যান্কগুলির 
হবার! প্রদত্ত কর্জের পরিমাণ বাড়াইতে চাহে তাহা! হইলে উহা! সিকিউরিটি 
ক্রন্ব করিতে আরম্ভ করিবে। সাধারণ ব্যাঙ্কগুলির নিকট হুইতে যদ্দি উহ! 
ক্রয় করে তাহ! হইলে উবার দরুণ মূল্য প্রদান করিলেই ব্যাক্বগুলির হাতে 
নগদ টাক! বাড়িয়া ধাইবে? যর্দি জনসাধারণের নিকট হইতে উহ্না ক্রয় 
করে তাহা হইলে জনলাধারণ নগদ টাকা পাইবে এবং ব্যাক্কে রাখিবে। 
উহ্বাতেও ব্যান্কের হাতে নগদ টাক! বাড়িবে। তখন সাধারণ ব্যাক্কগুলি 
তাহাদের কর্জের পরিমাণ বাড়াইবে। 

(৩) নগদ রেশিও'র পরিবর্তন (৬৪:180010) ০1 006 0950) 18080) £ 
কোথাও প্রথা অনুযায়ী, কোথাও বা আইন অন্ুবায়ী, সাধারণ ব্যান্কগুলি 
তাহাদের মোট আমানতের (নিক্ষিয় আমানত এবং সক্রিয় আমানত উভয়ই) 
একটি নিদ্ধি্ট অনুপাত নগদ টাকার আকারে নিজেদের নিকট রাখিয় দ্ষিতে 
বাধ্য থাকে । যেখানে আইনের দ্বার! এই নির্দিউ অনুপাত রাখিতে বাধ্য 
করা হয়, সেখানে কেন্ত্রীয় ব্যাঙ্ক এ অন্ুপাতের পরিবর্তনকরিবার জন্ত সাধারণ 
ব্যাঙ্কগুলিকে যদি নির্দেশ প্রদান করে, তাক! হুছলে সাধারণ ব্যাঞ্ধগুলি 
তাহাদের কর্জ প্রদান কমাইতে-বাড়াইতে বাধ্য হইবে। ধরা যাক, জ্বাইন 
অন্ুলারে নগদ বেশিও ছইল শতকর। ১& ভাগ এবং উচ্৷ কমাইবার বাড়াইবার 
নির্দেশ দিবার অধিকার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে দেওয়। হইয়াছে । এক্ষেত্রে, কেন্দ্রীয় 
ব্যাঙ যদি সাধারণ ব্যাঙ্গগুলিকে শতকর! ২০ ভাগ নগদ রাখিবার নির্দেশ দেয় 
তাহা! হইলে বেশী করিয়! নগদ টাকা হাতে রাখিয়া! দিতে হইবে এবং কর্জ- 
প্রান কমাইতে হইবে । বিপরীত ক্ষেত্রেও যদ্দি কেন্দ্রীয় ব্যান্ক শতকর! ১০ 
ভাগ নগদ রাখিবার নির্দেশ (অর্থাৎ অনুমতি ) দেয়, তাহ! হইলে কম করিয়ঃ 
নগদ টাক! হাতে রাখিলেই চলিবে এবং বেশী করিয়া ধার দেওয়া যত ধ 
হুইবে। 

(8) বাছাই হাগ লিষ্বন্তরণ (9০16০61%০ ০5016 ০010001 ) £ কোনও 
কোনও দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ছকে ক্ষমতা দেওয়! হইয়াছে ম্বে উহা! বিশেষ 
ব্যক্তিকে বা বিশেষ উদ্দেশ্টে ধণ দেওয়! নিষেধ করিতে পারে। যেষকল 
বন্ধর বন্ধকীতে বা বস্ত ক্রম্ন বিক্রয়ের কার্ষে থণ প্রদ্ধান করিলে সাধারণ দ্বাথ- 
সাবের উপর চাপ পড়ে (ঘধা! থাভবস্ত ) লে সফল বন্তর উপর কতখানি গস 
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বেয়া! উচিত এ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় ব্যাঞ্ধ নির্দেশ জারী করিলে, ব্যাক্ষগুজি 
তথ্নুষায়ী কার্ষ্য কর্ধিবে। 

(৫) নৈতিক উপরোধ (24051 চ605588000 )3 কেজীয় ব্যাঙের 
নির্দিষ্ট ক্ষমত1 যাহাই হউক না! কেন, উহ্থার সহিত সাধারণ ব্যাঙ্কসমূহের 
খনিষ্ঠ সংযোগ অবস্টাভাবী। সাধারণ ব্যাক্কসমূহ কেন্জীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে 
প্রয়োজনের সময়ে অর্থসাহায্যের প্রত্যাশী । আুতরাং কেনীয় ব্যাঙ পাধারণ- 
ভাবে অনুরোধ জানালে সাধারণ ব্যান্গগুলি উই। পানের জন্ত চেষ্টা ককে। 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক খণ-হাস বৃদ্ধির জন্ত অনুরোধ জানাইলে উহ] অনেক সষয়েই 
ফলপ্রদ হয়। 

4 ভা088 15 006876 05 108108 £8665 7 800আ 200৮ 2 6806 
17) 6106 08711 ₹86৩ হাজত 17011061066 610৩ 08161989176 00 67" 01 20জগডু 
(06665 1962), 10150088616 81116805 01 ৮৪01 ₹5885 85 2 
17186701018 01 2107066্০্ 00116 (1)092166, 1964), 

$&508, মালের ক্রেতা মালবিক্রেতার (সাধারপতঃ উৎপা্ষনকাষী ) 
ফিকট হইতে ধারে ষাল ক্রয় করিয়া হুডি কাটিয়া! মেয়। এই হপ্ডির দ্বারা 
সাল ক্রয়কারী মাল কিক্রয়কারীকে (অথবা তাহার পক্ষ হইতে হুগ্ডিটিক 
বাহককে ) তিনমাস পরে উহাতে উল্লেখিত অর্থ প্রদান করিবে বলিয়া শ্বীকৃত 
থাকে। কিন্ত পাওনাদার যদি তিনমাস আঁতক্রান্ত হইবার পূর্বেই টাকার 
প্রশ্নোজদ যোধ করে, তাহা হইলে কোনও বানিজ্যমুলক ব্যাক্কের 
€ 0010196:0191 800 ) অথবা বাউ প্রতিষ্ঠানের (101500000 10886 ) 
বিকট হইতে এ হণ্ডিটি ভাঙ্গাইয়া লইতে পারে; ইহাকে হঙ্ বাট! 
(৫£80001%) করা বলা হয়; বিনিময়ে, ব্যাঙ্ক বাবাই! প্রতিষ্ঠান কিছু 
কমিশন বা সু লক্ম। কিন্ত ইছারা আবার নগদ টাকার যদি প্রয়োজন বোধ 

যে কোন সময়েই করিতে পারে- তাহা হইলে ইহার! এ হপ্ডি কেন্দ্রীয় 
ব্যাক্ষেক্স নিকট ভাঙগাইতে পারে । এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাক এ বাউ্টাকয! 
হুপ্ডিচিকে পুনরায় বাটা করিয়! দিল। যে কোন হুপ্ডিকেই এইভাবে পুনর্বাই! 
কেজীয় ব্যাচ করিয়া পেয় না---ওধুমান্ত্র লেই ছত্ডিকেই ইহা! পুবর্বাী৫ করে 
বেগুলি, ইহা তে, লর্বোধকৃষই । কের বাহ যে তদের হায়ে লর্বোগই 
হষ্থি গুবর্ষাউা বরে ভাহাবে “ব্যাহারেটগ ( 2 1866) বল? হইয়া খাতে + 
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অসুবিধায় পড়িলে সাধারণ ব্যাগুলিকে কেন্ত্রীয় ব্যাক্ষের নিকট দোঁড়াইীতে 
হয় বলিঘ়! কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যে হারে ব্যাঙ্করেট আদায় করে, সাধারণ ব্যান্ক- 
গুলিকে উহার সহিত খাপ খাওয়াইয়া! নিজেদের গুদের হার স্থির করিতে 
কয়। কেন্ত্রীয় ব্যাঙ্ক যদি ব্যাছরেট বাড়াইয়া দেয় তাহা হইলে সাধারণ 
ব্যাক্কগুলিও নিজেদের ছ্বদের হাঁর- নিজের] যে হারে টাক! দেয়-বাড়াইয়। 
দেয় ঃ বিপরীত ক্ষেত্রে, কেন্দ্রীয় ব্যাচ যদি হদের হার কমাইয়া দেয় তাহা 
হইলে সাধারণ ব্যান্কগুলি হদের হার কমাইয়া বেশী ধার দিতে অগ্রসর হয়, 
কারণ নিজের সম্পত্তির নিরাপত্ত। বজায় রাখিয়! ব্যাঙ্ক যত বেশী ধার দিতে 
পারে, ততই তাহার কারবারেব লাভযোগ্যত। বাড়ে। ব্যাঙ্কের ধার দিবাৰ 
উপর ঘেছেতু দামস্তর নির্ভর করে এবং ব্যাক্ককর্তৃক খণ প্রদান যেহেতু ব্যাক্কবেট 
এর দ্বার] নির্ধারিত হয়, সেহেতু দামস্তরের উপর ব্যাঙ্ক-রেট-এর যথেষ্ট প্রভাব 
থাকে। 

বাহার! ব্যাঙ্ক-এর নিকট হইতে ব্যবসা-বাণিজ্যের নিমিত্ত টাকা ধার করে 
তাচ্ছারা হয মালমন্জুদকাবী (89০%796) অথব] উৎপাদনকারী (9:000062)। 
ব্যাঙ্করেট কমিলে, গ্বদের ছার কমে । উচ্থাতে মাল মন্ভৃতদাবদের মাল মন্ডুদ 
করিবার খরচা কমে । তখন তাহার! উৎপাদনকারীদের নিকট বেশী করিয়া 
বালের বরাত € 0:06£ ) দেয়। উৎপাদনকারীর1 তখন বেশী করিয্বা মাল 
উৎপাদন করিতে ধাকে। আবার উৎপাদ্নকারীর1 নিজেরাই যে টাক! ধার 
করিস! উৎপাদনের কাজে নিয়েগ করে উহ্হাও তাছারা এক্ষণে কম হবদেই 
পায়, অর্থাৎ উৎপাদনকারীদের উৎপাদন-খরচ। কমিয়া যায়। ইহাতে 
তাহাদের লাভ বাড়ে এবং উহার দরুণও তাহার] উৎপাদন বাড়াইতে প্রলুব্ধ 
হয়। উৎপাদনকারীর1! উৎপাদন বাড়াইলে বেণী করিয়া অন্থান্ত উৎপাদক 
উপাদান নিয়োগ করে । লোকের কর্মসংস্থান ( 60001951066) বাড়ে, 
এৰং উপার্জন বাড়ে । উপার্জন বাড়িলে ব্যয় বাড়ে। একজনের ব্যয় 
অপরের আয় । এই ভাবে সকলেরই আম্ব ও ব্যয় বাড়ে। তখনদামপ্তর 
বাড়িতে থাকে । 

বিপরীতভাবে দেখিলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ যদ ব্যাঙ্ছরেট বাড়াইয়া ছেয়। 
তাছা হইলে দামত্তরের পঙন ঘট়িবে দেখ! যাইবে। ব্যাক্করেট বাড়িলে 
লারারণ ব্যাঙ্ক সমূহ বাধ্য হইয়া তাহাদেন্ব হাদের হাক বাড়াই দিবে 
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উহাতে মাল মভুঙদারদের মাল মনত করিবার খরচা বাড়িয়া যাইবে; 
তাহার! উৎপাদনকারীদের নিকট মালের বরাত (0:96: ) কমাইয়া দ্দিবে। 
উৎপাদনকারীদের বিক্রম্ন কমিবে। আবার উৎপাদনকারীরা নিজেরাও ষে 
টাকা ধার করিয়া ব্যবসায়ে খাটাইতেছে তাহার জগ্ভও বেশী দুদ দিতে হইবে 
অর্থাৎ উৎপাদন খরচ! বাড়িয়া যাইবে। ইহাতে মুনাফা (2:০6) কিয়া 
যাইবে। উৎপাদনকারীরা তখন উৎপাদন কমাইবে। সেক্ষেত্রে জঙ্তান্ত 
উৎপাদক উপাদান কম করিয়! প্রয়োজন হইবে, লোকের চাকুরী যাইবে 
এবং সাধারণ উপার্জনের শুর কমিয়া যাইবে । আম কমিলে লোকে ব্যয় 
কমাইতে বাধ্য হইবে । জিনিসপত্র বিক্রয় হইবে না এবং দাষ কমিতে 
থাকিবে। 

এই কারণে দামস্তর বাড়াইবার প্রয়োজন হইলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ব্যাঞ্চরেট 
কষাইয়! দেয়, এবং দামত্তর কমাইবার প্রয়োজন হইলে উহ! ব্যাঙ্করেট 
বাড়াইয়] দেয়। কিন্তু ব্যাঙ্করেট এর এই হ্রাস বৃদ্ধি দামভ্তরের উপর কতখানি 
এবং কত ভ্রত প্রতিক্রিয়া ঘটাইবে সে সম্পর্কে সব লময়ে নিশ্চয়তা ন! 
ধাকিতেও পারে । ইহার কারণ প্রধানতঃ তিনটি। প্রথমতঃ, ব্যাঙ্করেট-এর 
যে প্রতিক্রিয়া উপরে আলোচনা করা হইল উহা! নির্ভর করে ব্যাঙ্করেট-এর 
সহিত অন্তান্ঠ হদের হারের সম্পর্ক কত ঘনিষ্ঠ তাহার উপর | যদি টাকার 
বাজার সেরূপ হসংগঠিত না হনব টাকার বাজারের বিভিন্ন অংশে বদি বিভিন্ন 
হাঘের ছার চালু থাকে, তাহ হইলে ব্যাক্করেট এর হাস বৃদ্ধি আমৃপাতিকভাবে 
দামণ্তরের হাপ বৃদ্ধি না ঘটাইতেও পারে । ব্যবসা বাণিজ্যের কোন কোন 
অংশে উহ] সত্তর প্রতিক্রিয়! ঘটাইবে, কোন কোন অংশে উহা অনেক বিলদ্ষে 
প্রতিক্রিয়া ঘটাইবে, কোনও কোনও জংশে উহ নিক্ষল হুইবে। দ্বিতীয়তঃ, 
দামস্তরের উপর ব্যাঙ্ক রেট-এর পরিবর্তন কিনপ প্রতি ক্রিয়া! ঘটাইবে উহ! নির্ভর 
করে মোট উৎপাদন খরচার মধ্যে মদের দরুণ খরচা কতখানি অংশ দখল 
করিয়া আছে তাহার উপর | মোট খরচার যধ্যে হদ যদি নগন্ত অংশ হয়, 
মালিকের নিজের মুলধনের তুলনায় ধার কর মূলধন যদি কম হয়, তাহা! 
হইলে হদের বৃদ্ধি উৎপাদন খরচা এমন কিছু বাড়াইবে না। তৃতীয়ত॥ 
দছসংগঠিত টাকার বাজারে ব্যাঙ্করেট বদ্ধ যদিই বা দামততরের ভাস ঘটায়, 
ব্যাফর়েট.এর হাস যে দামত্তরের বুদ্ধি ঘট1ইবেই, এইরূপ কোন নিচ্চয়ত1 নাই। 
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কারণ, মূলতঃ ব্যবল! বাণিজ্যের সম্ভাবনা অনুযায়ীই উৎপাদনকারীরা টাক 
খাটায়। বাণিজ্য জগতে যদি লাভযোগ্যতার আশা না থাকে, তাহা হইলে 
ব্যাঙ্করেট-এর একটু হালের দ্বার! ব্যবসায়ীদিগকে বেশী করিয়! বিনিক্বেণগে 
প্রবু্ধ কর] সম্ভব হয় না। 


সওম অন্যাজ 
জাতীয় আয় 


বি 86801098 [70007776 


০.1. 81088 01 006 70860. 1010)16778 01 60010070108 17)5016 
2006 6015981)6501) 91 17861017068] 1790106 8100 810 810 06751810017)8 01 81) 
18680156০0৮ 8121716 16.” 10156088. (01. টি, 007 1963) 

4105. অর্থনীতি যতই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা পরিশুদ্ধ হইয়াছে, ততই 
জাতীয় আয় সম্পর্কে ধারণা হম্পষ্ট হইয়াছে এবং অর্থনৈতিক জীবনে, সেহেতু 
অর্থনীতির আলোচনায়, জাতীয় আত্ন-এর যে প্রভৃত গুরুত্ব রহিয়াছে তাহা 
উপলব্ধি করা হইয়াছে । এই কারণে বিভিন্ন দেশে জাতীয় আয়ের পরিমাণ 
(নর্ধারণের চেষ্ট1৷ করা হয় এবং বিভিন্ন সময়ে উহার কিন্ুপ পরিবর্তন হইতেছে 
তাছাও বিচার-বিপ্লেষণ করা হয়। 

যাহুষ তাহার দৈহিক এবং মানসিক শ্রম প্রয়োগের দ্বার! এবং প্রাক্কৃতিক 
সঙ্গতি ব্যবহার দ্বারা বিভিন্ন প্রকার সম্পদ উৎপাদন করিয়! থাকে; প্রন্কাতি 
মান্ধকে যাহা দয়াছে তাহার উপর বুদ্ধি ও শ্রম প্রয়োগ করিয়া মানুষ সম্পদ 
স্থপ্টিকরে। আবার এই সম্পদ কাজে প্রয়োগ করিয়া, অর্থাৎ ভোগ করিয়া, 
মানুষ তাহার নানাবিধ অভাবের তৃপ্তি বিধান করিয়া থাকে | শ্থুতরাং যে 
প্রাকৃতিক লঙ্গতি হইতে সম্পদ হুষ্টি হইতেছে এবং যে জনসমহি এ সম্পদ 
ভোগ করিতেছে উহাদের পারস্পরিক সম্পর্ক জাতীয় আয়ের দ্বারা বুঝিতে 
পারা যায়। জাতীয় আয় যদি কম হয় তাহা হইলে বৃঝিতে হইবে যে বাহুব 
তাহার কর্মক্ষমত1 ও উল্তাবনী শক্তির দ্বার] প্রাকৃতিক সঙ্গতির যখামখ ব্যবছার 
করিতে পারিতেছে না; অথবা দেশবাপীর কর্মক্ষমতার অনুপাতে প্রীন়্ৃতিক 
সঙ্চতি নিতান্ত অপ্রচুর বলিয়া প্রয়োজন অনুরূপ বা আশাই সম্দহ স্ছটি 
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সম্ভব হইতেছে নাঁ। যদি এরূপ দেখা বায় ষেজাতীয় আয় আগেবেশী ছিল 
কিন্ত পরে কমিয়া গিয়াছে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে আগেকার তুলনায় 
মানবের কর্মক্ষমতার অনুপাতে প্রাকৃতিক সম্পদে টান পড়িয়াছে; অথব! 
প্রাকৃতিক সম্পদের অন্থপাতে মানুষের কর্মক্ষমতায় টান পড়িয়াছে। এই 
“টান” কে অতিক্রম করিবার জন্ত মানব ক্রমাগত চেষ্টা করে। ইহার 
নাফল্যের উপর অর্থনৈতিক উন্নতি নির্ভরশীল। অতএব জাতীয় আঁয়*এর 
বৃদ্ধি ঘটলে বুঝিতে হুইবে যে প্রাকৃতিক সঙ্গতি ব্যবহারের চেষ্টায় মামৃষের 
পরিশ্রম, ও উদ্ভাবনী ও সংগঠনী ক্ষমত। ক্রমশঃ বেশী করিয়া সাফল্য লাত 
করিতেছে; বিভিন্ন উন্নত প্রক্রিয়! অবিলম্বনে মানুষের সাধনার সহিত 
বিজ্ঞানের আরাধন! যোগ করিয়! ক্রমশঃই বেশী পরিমাণে এবং বেশী সূল্যের 
সামধ্বী (ও কার্য) সহি হইতেছে । অপর পক্ষে, যদি কিছুকাল যাবৎ 
জাতীয় আয় অপরিবতিত আছে দেখা যায় তাহা! হইলে বুঝিতে হইবে যে 
প্রাক্কৃতিক অম্পদদ এবং মানুষের স্থজনী শক্তির মধ্যে যে সম্পর্ক তাহ! 
অপরিবতিত আছে। 

জনসমন্রির ভোগের অবকাশ কতখানি তাহ! জাতীয় আয় দেখাইয়া দেয়। 
আমর! বিবিধ প্রকার সম্পদ ও কার্য উৎপাদন করিয়া ভোগ করি। কত 
পরিমাণ সম্পদ আমর! উৎপাদন করিয়া কি পরিমাণে ভোগের অবকাশ সৃষ্টি 
করিয়াছি জাতীয় আয়ের ছিসাব হইতেই তাহা! বুঝিতে পারা যায়। ইহার 
অর্থ হইল যে জনসমঞ্রি কতখানি অর্থনৈতিক হাযোগ সুবিধা অর্জন করিতে 
পারিয়াছে--জনগণ পাধিব স্ব শ্বাচ্ছন্দ কতখানি ভোগ করিতে পারে, নে 
সম্পর্কে জাতীয় আয়ের হিসাৰ হইতেই ধারণ! করিতে পারা যায়। জাতীয় 
আয় বৃদ্ধি পাইলে ভোগের অবকাশ বৃদ্ধি পাইয়! সমাজের কল্যাণের অবকাশ 
বৃদ্ধি পায়; জাতীয় আয় হাস পাইলে তোগের অবকাশ কমিয়া গিয়া পাধিৰ 
কল্যাণের অবকাশ কমিয়! ষায়। সাধারণ একজন লোক যেরূপ আয় বৃদ্ধির 
জন্ত আগ্রহান্বিত, জনসমহিও সেইরূপ সমহিগত আয় বুদ্ধির জন্ত আগ্রহাধিত। 
ছইটির একই কারণ। ব্যক্তিগত আয় বৃদ্ধির বারা ব্যক্তি তাহার দুখ খ্বাচ্ছন্দ 
বৃদ্ধি করে, জাতীয় আয় বৃদ্ধির দ্বার জাতি তাহার মুখ শ্বাচ্ছন্য বৃদ্ধি করে। 
ব্যক্তি তাহার বর্তমান আয় বাড়াইতে পারে অত্যধিক পরিশ্রমে স্বাস্থ্য নষ্ট 
করি এক্ষেতর্র ভাহার আয় বৃদ্ধির বার! যথার্থ কল্যাণ বুদ্ধি হয় না। সেইয়প 
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ভাবে, একটি দেশেও শ্রমিক সমাজকে শোষণ করিয়া বর্তমানে জাতীয় জার 
বাড়ানো যাইতে পারে ; এক্ষেত্রে জনসমহ্টির একটি বিরাট অংশের ভবিষ্যৎ 
কর্মনবক্ষতার ক্ষতি হওয়াতে জাতীর কল্যাণ ব্যাহত হয়। আবার একজন 
ব্যক্তি যেরূপ তাহার ভবিষ্যতের আয় বর্তমানে টানিয়া লইয়া বর্তযানেই অধিক 
আয় দেখাইতে পারে কিন্ত উহ যথার্থ আয় বৃদ্ধি নহে, দেইরূপ একটি 
জাতিও ভবিষ্যতে যথেষ্ট আয় দিতে পারে এইরূপ সঙ্গতি বর্তমানে বিকাইয়া 
দিয়] বর্তমানে বেশী আয দেখাইতে পারে । কিন্তু উহ বথার্থ আয় বা কল্যাণ 
বৃদ্ধি নহে। 

জাতীয় আয়ের নিছক পরিমাণই নহে, উহার স্থায়িত্বও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । 
মোটামুটিভাবে জাতীয় আয় বধিত হইলেও, কখনও উহু! খুব কমিয়া যাইভে 
পারে, কখনও ব! খুব বাড়িয়া! যাইতে পারে। ব্যবসা বাণিজ্যের সমৃদ্ধির 
সময়ে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায় এবং মন্দার সময়ে হাস পায়। সমৃদ্ধি ও মন্দার 
মধ্যে জাতীয় আয়ের এই উঠা-নাম! যদি খুব বেশীহয় তাহা! হইলে জাতি 
বর্ধিত জাতীয় আয়ের পরিপূর্ণ সুযোগ লইতে পারিবে না, জাতীয় আয়ের 
স্থিরতা না থাকায় উহার পরিপূর্ণ সত্্যবহারের কোন দীর্ঘকাল'ন পরিকল্পনা 
কর] সম্ভব নহে | হ্বতরাং জাতীয় আয় কতখানি কল্যাণের সহায়ক তাহা 
উহ্থার স্থিরতার উপরও নির্ভৰ করে। সেইজন্য উপার্জন, কর্মসংস্থান ও 
দাষত্তরের স্থাগিত্ব-বিধান লইয়। অর্থনীতি বিশেষ আলোচনা করে। 

জাতীয় আয়ের বণ্টনের উপরেও সমগ্রভাবে সমাজের কল্যাণ নির্ভর 
করে। জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইলেও যদি দেখা যায় যে জনসমহির একাংশ 
অধিকতর ধনী হইতেছে এবং অপরাংশ দরিদ্রই থাকিয়া যাইতেছে তাছা 
হইলে জাতীয় আয়ের বৃদ্ধির দ্বারা আনুপাতিক কল্যাণ সাধিত হইবে না। 
জাতীয় আয় কল্যাণের ক্থুচনা করে, কিন্তু উহ্বার বণ্টনে যদি ঘোরতর 
বৈষম্য থাকে তাহ! হইলে উহা হইতে যতথানি কল্যাণ লাভ সম্ভব তত- 
খানি কল্যাণ লাভ করা যায় ন। দ্বুতরাং জাতীয় আয়ের সম বণ্টন 
আধুনিক সকল দেশেরই সমাজনীতির অগ্যতম উদ্দেশ্থা। 

এই আলোচনা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে জাতীয় আয় বলিতে 
আমরা যাহা বুঝি উহা ব্যক্তি ও সমাজের অর্থনৈতিক জীবনে বিশেষ্য গুরুত্ব- 
পূর্ণ স্থান অধিকার করে। তবে উহ্থার প্রকৃতি ও তাৎপর্য অনুধাবন 


জাতীয় জায় 111 


করিতে হইলে নিছক উহ্বার পরিমাণ বিবেচনা করিলেই চলিবে না। উচ্থার 
সছিত বিবেচনা! করিতে হইবে £ (১) এ পরিষাণ জাতীয় আয় উপার্জন 
করিতে গিয়! সমাজের অন্ান্ত ক্ষেত্রে কি প্রতিক্রিয়! ঘটিতেছে ( অর্থাৎ কভ- 
খামি লাভবান হইবার জন্ত সমাজ অগ্ঠান্ত বিষয়ে কতথানি ক্ষতিগ্রস্ত 
হইতেছে )) (২) ভবিষ্যতের আয় বুদ্ধির পথ নষ্ট করিয়া বর্তমানের আম 
করা হইতেছে কি না) €৩) বিভিন্ন সময়ের মধ্যে জাতীয় আয়ের 
উঠা.নামা কতখানি; (৪) সমাজের বিভিন্ন শ্রেমীর মধ্যে উচ্বার সবল 
বণ্টন হইতেছে কি না। স্বুতরাং জাতায় আয় সম্পর্কে বিবেচনা সমগ্র অর্থ- 
নীতি শাস্ত্রের মধ্যেই ছড়াইয়া আছে । 


02. রি8778106 689 ৪1010111981006 01 08110708] 1790786 68017) 886৪ 
80 6301817 £06 01116716101 71166170089 €1086 17787 05 800776৫ 
102. 71688171105 €05 1086$0108] 11000108901 8 6001)175. (021. ৪ 
0028, 7৯ 7 1962.) 

সওজ 0০ 0০ 09176 870 77)9890078 (116 15610718] [10069178691 
 60৫116০5 ? (081, 8.8. 1966.) 


808, জাতীয় আয় বলিতে যাহ! বুঝায় মার্শাল উহাকে জাতীয় 
ধনভাগ্ার ( 28007281 1[01511600 ) ন্বূপে অভিহিত করিয়াছেন। জাতীয় 
ধনভাগারের সংজ্ঞ। প্রদানে মার্শাল বলিয়াছেন, “দেশের প্রাকতিক সঙ্গঘির 
উপর শ্রম ও পুজি ক্রিয়া! করিয়া প্রতি বৎসর বস্ত সামগ্রা এবং সকল প্রকার 
কার্য্য সমেত অবন্ত সামগ্রীর একটি নিধিষ্ট নীট পরিমাণ উৎপাদন করে। 
ইহাই হইল দেশের খাটি নীট বাৎসরিক আয়, অর্থাৎ জাতীয় ধনভাণ্ার |, 
[৮706 18900 200 ০801621 0£ 002 ০9000) 800106 023 108 
13801010981 19500010665 19:00002 21213608115 2 52109121060 2151625816০: 
2010100016168১ 10866119] 8190 10010806119], 100100106 867516৪ 01 
811 1011008,70015 15 0106 1066 8101008] 11)00106 ০0: 006 ০০000 01 
13860801081 01106170.” 71181519811, ] মার্শাল-এর মতে বৎসরের মধ্যে নৰ- 
নিথিত সকল সামগ্রী ও নবসম্পাদিত সকল কার্ধ্যের মূল্য হইতে পুরাতন পুঁজির 
ক্ষয়ক্ষতি জনিত ব্যয় বাঘ দিলে যাহা! অবশিইই থাকে তাহাইহুইবে জাতী 
ধনভাগার বা! জাতীয় আয়। অধ্যাপক আরভিং ফিশার কিন্ত জাতীয় আয়কে 
"্নাটভোগ্য আয়" (066 ০0083008৮16 1300106) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন । 
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ইছার তাৎপর্য হুইল যে স্থায়ী ভোগ সামগ্রী যদি উত্পাদিত হয় তাহ! 
হইলে যে রৎনরে উহা! উৎপাদিত হুইল পে বৎসরে উচ্বার মুল্য জাতীয় 
আম্ব-এর মধ্যে ধর] হইবে না, কারণ তখনও উহ! কাজে লাগানো হয় নাই, 
উহা হইতে তখনও উপার্জন করা হয় নাই। কিন্ত পরবৎসর হইতে খ 
পুণ্জি লামগ্রী হইতে যে উপার্জন হইবে তাহা! প্রতি বৎসরই জাতীয় আয়ের 
মধ্যে ধর! হইবে | মার্শাল.এর মতে এই ধরণের সামগ্রীর মুল্য জাতীয় 
আত্বে গুধূু একবারই ধর! হুইবে-্ষে বৎসরে উহা উত্পাদিত হুইয়[ছে 
দেই বৎসর; ফিশারের মতে উহার থোক্‌ মূল্য উৎপাদনের বৎসরে 
জাতীয় আয়ে ধর] হইবে না । উহ্বার পর বৎসর হুইতে বাৎসরিক মুল্য 
ধরা হইবে । ফিশারের সংজ্ঞা যুক্তির দিক দিয়া সঠিক কিন্ত মার্শালের 
সংজ্ঞা হিসাবের দিক হইতে এবং ধারণার দিক হইতে সরল। লর্ড ষ্র্যাম্প 
এবং আরও কয্মেকজন অর্থনীতিবিদ জাতায় আয় সম্পর্কে আরও যন্কীর্ণ 
সংগ্ঞ| দিবার পক্ষপাতী; তাহাদের মতে জাতীয় আয়ের মধ্যে ধরা 
উচিত “জনসমষ্টির বাস্তব আয়ের সেই অংশ যাহ! মুদ্রার অনুপাতে পরিমাপ 
কর] ধায়” | (71080 08:60 06 0052 ০)০০৫৮০ 27)001006 ০৫ 613৫ 


50000210011 আ 1010) 15 10568800160 10 (510005 01 09016, ) 


দ্যামুয়েলসন “জাতীয় আয়*-কে নীট জাতীয় উৎপাদন (“6 
80008] 12/000০%) রূপে বর্ণনা! করিয়াছেন। দেশের মধ্যে মোট ষত 
পরিমাণ সামগ্রী ও কার্য ভোগ কর! হইয়াছে উহ্ার স্থিত নীট বিনিময় 
যোগ করিলে যাহা দীডাইবে তাহাকেই তিনি “নীট জাতীয় উৎপাদন” 
বলিয়াছেন । (6৫ 08000910100 158 (105 8000 0£ 0010800101965018 
6০০০৪ ৪100 ৪61:51০68১ 800 016 1066 10565001606, ) নীট বিয়োগ 
বলিতে বুঝায় নীট পুঁজি সামগ্রী সহি (1766 ০৪0169] £9078000 ) এবং 
উহ্বার মধ্যে তিনটি বিষয় অন্তভূক্ত থাকে £ (১) ঘরবাড়ী (২) হস্ত্রপাতি 
এবং (৩) অর্ধলমাপ্ত বা নিমীয়মান লামগ্রী ও মভভুদ মাল (10513602168) | 
যে দেশে নূতন পুজি সামগ্রী গঠন ঘটে না, মৃতন পুণ্জি সামগ্রা 
টি ছুয্ব না, েখানে ভোগকার্ধ্য ঠিক “নীট জাতীয় উৎপাদনের” সষাদ ; 
কিন্ত যেখানে নৃতন পুজি সামগ্রী সৃ্টি হইতেছে, সেখানে যে পরিষাণে নীট 
বিনিষ্বোগ হইতেছে, ঠিক সেই পরিমাণেই “নীট জাতীয় উৎপাদন” ভোগ- 
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কার্য অপেক্ষা বেশী; বিপরীত ক্ষেত্রে, পুঁজিসামগ্রীর পরিমাণ হাস পাইলে 
ভোগ কার্য “নীট জাতীয় উৎপাদন” অপেক্ষা! বেশী হইবে, অর্থাৎ দেশের 
ষে সঙ্গতি পুজি সামগ্রীকে পুনস্কীপন (£521806 ) করিত তাহা ভোগ- 
সামগ্রীর উৎপাদনে নিয়োজিত হইয়া যায়। 

তবে নীট জাতীয় উৎপাদন হিসাব করিতে গেলে; ভোগ্য পণ্য ও 
কার্য এবং নাট বিনিয়োগ এর সহিত সরকারী ব্যয়ও যোগ করিতে হইবে । 
সবকার বিভিন্ন বস্ত ও কার্য ক্রয় কবিবার জন্য প্রতিবৎসর প্রভূত অর্থ ব্যয় 
করেন $ অন্ান্ত যে ব্যয় কবেন--যেগুলি নিছক হস্তান্তর ব্যয় ( যেমন পেব্সন ) 
--যেগুলির দ্বার বর্তমানে কোন বস্তব বা! কার্ধ ক্রয় কর; হইতেছে না, 
সেগুলি এক্ষেত্রে ধর] হইবে না। স্বৃতরাং শীট জাতীয় উৎপাদন বা জাতীয় 
আয় বলিতে বুঝায় ভোগকার্য্, নীট ধিনিয়োগ এবং সরকাবেব ব্যয় 
(15 05250100016 0:0175017)161010) 11756256101) 8100. (030 01201006176 
[:9০10016016--980010061501) ) ; অর্থাৎ যাঘ2- 0+11+ত, 


)198510717)5 [9610708] 11)9010)6 


জাতীয় আযম হিসাবের মোটামুটি ছুইটি পদ্ধতি আছে £ একটি হুইল 
উপার্জনের ছিসাব (.91171765 0: 117001206 21:99), আর একটি হইল 
উৎপাদিভ সামগ্রী ও কার্ষের হিসাব (00৬ ০1 0:900০6 21912109801) )। 

(১) উপাঞ্জন হিসাবের পদ্ধতি হুইল জনসমষ্টির বিভিন্ন শ্রেণী বিভিন্ন 
সুত্রে কত উপার্জন করিয়াছে তাহার হিসাব রচনা! করা। সাধারণতঃ যে 
সকল বিভিন্ন হত্র হইতে জনসাধারণ উপার্জন কবিয়! থাকে সেই সকল 
বিভিন্ন স্ত্র হইল, খাজনা» স্বদ, যজুবী, মুনাফা । দেশের শিল্পবাণিজ) 
জনসাধারণকে এই চার প্রকারে উপার্জন প্রদান করিয়। থাকে, শিল্পবাণিজ্যে 
যাহা! কিছু উৎপাদন হয় এই চার প্রকার খরচ! মিলিয়াই হইল তাহার 
উৎপাদন খরচ, অবশ্টু মুনাফার একটু বৈশিই আছে। শিল্পের এই চার প্রকার 
খরচা জনসাধারণের উপার্জন। ইহাদের সবগুলিকে যোগ করিলে এ 
যোগফল হইবে যোট জাতীয় উপার্জন। যেহেতু" পুঁপিসামত্রীর 
কুয়ক্ষতিজনিত ব্যয় বাদ' দিয়াই মুনাফার হিসাব কর] হয়, সেহেতু এই 
যোগফলই যথার্থ জাতীয় আয়রূপে গণ্য হইতে পারে। এই পদ্ধতি 

৪8 
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অনুসরণে দেশের আয়কর বিভাগের সাহায্য লওয়া হয়ঃ আয়করের 
পরিলংখ্য| হইতে জনগণের বৃহদংশের আয় সম্পর্কে সঠিক তথা পাওয়া 
যাইবে । ইহার সহিত আয়কর প্রদান করে না এইরূপ অন্ধান্য শ্রমিক- 
দিগেরও গড় আয় যোগ করা হুইবে। শ্রমিকদিগের এই আয় যালিকদিগের 
দ্বার] প্রদত্ত বেতনের হিসাব হইতেই পাওয়া যাইবে । মুনাফা বলিতে যাহা 
বুঝায়, উহ বাক্তিগত ব্যবদায় ও সঙ্ঘবদ্ধ বা যৌথপুঁজি কারবার উভয়ের 
ক্ষেত্রেই উপার্জিত মুনাফ| বুঝাইবে। যৌথপুণ্জি কারবারের মুনাফ! যখন 
ডিভিডেওু, রূপে প্রদত্ত হয় তখন উহ! ব্যক্তির আয় ন্ধপে দেখা যায় কিন্ত 
অনেক সময়ে যৌথপু*জি কারবারগুলি নিজেদের অর্জিত মুনাফার কিছুটা 
ংশ অবন্টিতভাবে নিজেদের কাছে রাখিয়া দেয়। জাতীয় আয়ের হিসাৰে 

এই অংশও খরিতে হইবে | সরকার পরোক্ষ ভাবে কারবারের উপর ষে 
কর আরোপ করেন তাহাও উপার্জনের মধ্যে ধরিতে হইবে, কিন্তু প্রত্যক্ষ 
কর (আয়কর ও ব্যবসায় মুনাফ! কর) ধরা হইবে না, কারণ উহা! মুনাফা 
ও মজুরী হইতে প্রদান করা হয় এবং উহ্বার মধ্যেই ধরা আছে। হাতরাং 
উপার্জনের মাধামে নীট জাতীয় উৎপাদনের হিসাব করতে গেলে, নিয় প্রদত্ত 
বিষ্য়গুলি এ হিসাবে অত্র্ভূক হয় £ 

মজুগী এবং মজুগীর অতিরিক্ত সুযোগ হবিধা; 

নীট দঃ 

ব্যভির খাজনা ও বাড়ীভাড়! বাবদ আয়) 

ব্যবসাবাপিজ্যের উপর পরোক্ষ কর? 

ব্যক্তিগত ব৷ অংশীদারী কারবারের আয়ঃ 

 যৌথপু'জি কারবারের আয় 3 

এইগুলি যোগ করিলে “নীট জাতীয় উৎপাদন” পাওয়া যাইবে । উছার 
সহিত পু'জিসামগ্রীর ক্ষয়ক্ষতিজনিত খরচ যোগ করিলে “সাকুল্য জাতীয় 
উৎপাদন” (03083 2800781 010000:) পাওয়া যাইবে। 

(২) প্জাতীয় আয়” ব| “শীট জাতীয় উৎপাদন*-এর হিসাব রচনার 
আর একটি পদ্ধতি হইল (ক) বৎসরের যধ্যে ভোগসামগ্রী ও কার্য বাছা 
কিছু লোকে ক্রয় করে তাহার মূল্য হিসাব করা, (খ) বৎসরের মধ্যে ঘে নীট 
বিনিগ্বোগ হইতেছে তাঁছ। উহার সহিত যোগ করা এবং (গ) সরকার এ 


জাতীয় আর ্‌ 215 


বতসরের মধ্যে যে সামগ্রী ও কার্য ক্রয় করিয়াছেন তাহার নুল্যও যোগ 
করা। সাধারণ লোকে এবং সরুকার বাজার দামে কত সামগ্রী ও কার্য 
ভোগ করিয়াছে তাহার হিসাব কর] হয়; এইগুলি যদ্দি ভোগ কর! হইয়া 
থাকে, উদ্বাদের উপর যদ্দি অর্থব্যয় কর! হইয়! থাকে, তাহা! হইলে উহার! 
উৎপাদিতও হইয়াছে । ইহার সহিত যোগ কর! হুইবে সংশ্লিষ্ট বৎসরে নীট 
বিনিয়োগের বুদ্ধ। দেশের মধ্যে যেমন বিনিয়োগের বৃদ্ধি হয়, দেশের 
বাহিরেও সেইরূপ দেশের বিনিয়োগ বুদ্ধি পাইতে পারে ; লামগ্রা ও কার্যের 
আমদানী অপেক্ষা রপ্ত'নী বেশী হইপে, এইরূপ বৈদেশিক বিনিয়োগ ঘটে। 
আজকাল অনেক দেশে সরকাঃও ব্যবল] বাণিজেোর ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করিয়া 
থাকে, ম্থতরাং সরকারের কার্ষেও শীট বিনিয়োগ বুদ্ধি পাইতে পারে। 
এইরূপ ভোগ্যপণ্যের উপর ব্যয় (সরকারের ব্যয় সমেত) এবং শীট 
বিনিয়োগের ব্যয় হিসাব করিলে «শীট জাতীয় উৎপাদন” পাওয়া যায়। 
ইহা! জাতীয় উৎপাদনের সংজ্ঞার মধ্যেই (ব2-০+1+0) নিহিত 
রহিয়াছে । এই পদ্ধতিতে যে বিষয়গুলি হিসাব কর হয় ৫নগুলি এইভাবে 
লাজানে] যাইতে পারে £ 


ব্যক্তিগত ভোগের জন্ত ব্যয় (স্থায়ী সামগ্রী, চলতি সামগ্রী, 
ও কার্য); 

সরকার করৃৃক সামগ্রী ও কার্য ক্রয়; 

নট বৈদেশিক বিনিয়োগ । 

নীট বেসরকারী বিনিয়োগ; 

নীট সরকারী বিনিয়োগ । 


জাতীয় আয়-এর পরিমাণ যাহাতে সঠিক হয় তাহার জন্ত কতিপয় 
ভ্রাস্তির সম্ভাবন| সম্পর্কে সচেতন থাক! প্রয়োজন। প্রথমতঃ, পুঁজির 
কষয়ক্ষতিজনিত ব্যয় চলতি উপাজন হইতে বাদ দিতে হুইবে। পুজি 
ব্যবহার করিয়া উপাজ'ন কর! হয় কিন্তু এই পুজি"দামত্রী ক্রমাগত ব্যবহারের 
দ্বার প্রতি বৎসরই উহাদের ক্ষয় ক্ষতি হইতেছে) উহার ব্যবহারের দ্বার! 
যে উপাজনন ঘটে তাহার মধ্যে এই ক্ষয়ক্ষতি থাকিয়া যায়। উহ! পুরণের 
জন্য যে ব্যয় আবশ্মক উহা মোট উৎপাদনের মূল্য হইতে বাদ দিয়। নীট 
উৎপাদনের হিসাব করিতে হুইবে। 
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দ্বিতীয়তঃ, সরকার জনগণের নিকট কর সংগ্রহ করিয়া উহার একাংশ 
এন্সপভাবে ব্যয় করিতে পারেন যাহার দ্বারা কোন ভোগ্যপণ্য বাঁ 
কার্ষ ক্রয় করা হইল না; নিদ্বক একজনের টাকা আর একজনের নিকট 
দেওয়া কইল কিন্ত উহার ঘ্বারা কোন ক্রয়-বিক্রয় কার্ধ্য সম্পন্ন হইল না। 
সরকাব এক শ্রেণীর লোকের নিকট হুইতে কর সংগ্রহ করিয়া আর এক 
শ্রেণীকে পেন্সন প্রদান করেন। সরকারের এই ধরণের ব্যয় জাতীয় আয়- 
এর মধ্যে ধর! হইবে না, উহা নিছক হস্তাত্তর ব্যয় (09155£61 6200056)। 

ভূতীয়তঃ, যখন উপার্জনের ( ব্যক্তিগত ও বাবসায়গত ) হিসাব করিয়া 
নীট জাতীয় উৎপাদনের হিসাব কর! হইবে তখন উহাতে প্রত্যক্ষ কর ধর! 
হইবে না, কিন্ত পরোক্ষ কর ধরা হইবে! কারণ পণ্যের উৎপাদন খরচার 
সহিত পরোক্ষ কর যোগ করিয়া যাছ৷ হুয় সেই দাষে পণ্য বিক্রয় হয়। কিন্তু 
যখন উৎপার্দিত সামগ্রী ও কার্যের ভিত্তিতে (0০ ০৫ 7১:০০ ৭0702০৮) 
জাতীয় আয় হিদ।ব করা হয় তখন সরকারের দ্বারা সংগৃহীত কোনরূপ 
করেরই, প্রত্যক্ষই হউক বা পরোক্ষই হউক, হিসাব কর] হইবে না- সরকার: 
যেখান হইতেই টাকা পাইয়! থাকুন ন1 কেন, শুধু তাহাদের ক্রীত পণ্যেরই 
হিসাব কর! হইবে। 

চতুর্খতঃ, একই বস্ত যেন ছুইবার গণন। করা হইয়! না যায় তাহা 
দেখিতে হইবে ; উহার জন্য প্রয়োজন হইবে শুধু মাত্র তৈয়ারী সামগ্রীই 
হিসাবের মধ্যে ধরা--মধ্যবতাঁ সামগ্রী হিসাবে ধর! হইবে না। যথা, 
কাপড়ের মুল্য যদি ধরি আবার উহাতে ষে তুল! লাগিয়াছে তাহার মূল্য ও 
বদি ধরি তাহা হুইলে একই বস্তু (তৃলা) ছুইবার গণনা করা হইবে। 
্তরাং কাচামালের ছিসাব ধর। হইবে না। 
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08 আমরা “জাতীয় আয়” বলিতে যাহা বুঝি তাহা! “জাতীয় ব্যয়” 
এবং “জাতীয় উৎপাদদন”-এর সমান। শিল্প-বাণিজ্য দেশের জনসাধারণকে 
সামগ্রী ও কার্য উত্পাদন করিয়া! দিতেছে এবং জনসাধারণ এই সকল 
সামগ্রী ও কার্ষের উপরে তাহাদের অর্থ ব্যয় করিতেছে। 
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হুতরাং যদি দেখা ধার দেশের মধ্যে এক বৎসরে কত লামণ্রী ও কার্য 
জনসাধারণ ক্রয় করিয়া ভোগ করিয়াছে, তাহ! হইলে এ সামগ্রী ও কার্ধের 
সমষ্টি ঘে উৎপাদিত হইয়াছে তাঁছা! সহজেই অনুমান কর! বায়। এক বৎসরে 
এইভাবে দেশের শিল্প বাণিজ্য হইতে বাহির হইয়া জনসাধারণের ভোগকার্ষে 
যত মূল্যের চূড়াস্ত ভোগ্যবস্ত প্রবেশ করিয়া থাকে, উহ্বাকে “উৎপাদনের 
প্রবাহ” (০ 91 2:00) বল! হয়। “উৎপাদনের প্রবাহ”-এর মূল্য 
হিসাব করা হয়, অর্থাৎ বৎসরে যত সামগ্রী ও কার্য উত্পাদিত হুইয়াছে 
উহ্থার বিনিময়ে লোকে কত মুদ্রা দিয়াছে; মূল্য বলিতেই বুঝায় একটি 
সামগ্রী (বা কার্য) কতগুলি টাকার বিনিময়ে আদানপ্রদান করা হুইয়াছে। 

কিন্তু জনসাধারণ যে শুধুই উৎপাদনকারীদের নিকট হইতে উৎপাদিত 
সামগ্রী লইয়া উহাদের উপর অর্থব্যয় করে, এইরূপ নহে । তাহার! ষে অর্থ 
উপার্জন করে উহা] দেশের শিল্প বাণিজ্য হইতেই উপার্জন করে ; দেশের শিল্প 
বাণিজ্যের নিকট হইতেই ( এখানে শিল্প বাণিজ্য বলিতে 'বুঝাইতেছে সকল 
প্রকার উৎপাদন প্রচেষ্টা ) কেহ খাজনা বা ভাড়া (601) পায় ; কেহ মুর 
(৪৫5) পায়, কেহ বা সুদ (1066155) পায় এবং আত্রেপনা পায় মুনাফা 
(9:96) 1 জনগণের উপার্জন এই চার পর্য্যায়ে বিভক্ত আর ঠিক এইগুলিই 
হইল শিল্প-বাণিজ্যের ব্যয়। শিল্প বাণিজ্যের নিকট হইতে এই অর্থ 
জনসাধারণের নিকট চলিয়] যায়। পরিবর্ডে জনসাধারণ শিল্প বাণিজ্যকে 
উৎপাদনক্ষম কার্য প্রদান করে। 


উৎপাদনক্ষম সঙ্গতি ও কার্য প্রদানের বিনিময়ে লোকে দেশের শিল্প 
বাণিজ্য হইতে যে খাজনা, মজুরী, হৃদ ও মুনাফা উপার্জন করে উহ্বার 
একন্তরিত সংখ্যা বা যোগফলই (580) (0:21) হইল জাতীয় আয়। এইভাবে 
যে জাতীয় আয়ের হিসাব কর] হয় তাহা “উৎপাদনের হিসাব” 
€ হ9001089 01 10001076 810:0801) ) বল! হয়| ইহাকে “উৎপাদন 
থখরচার প্রবাহ”ও (20৬ ০0 5986) বলা হয়। একদিকে উৎপাদনের 
প্রবাহ (০& ০£ 0:০০) অপরদিকে উপার্জনের ৰা উৎপাদন খরচার 
প্রবাহ, ইনার] ছুইটি সমান হইতে বাধ্য । তবে এই ছুইটির সমত। স্ষ্টির ক্ষেত্রে 
সুনাফা অত্যন্ত কার্যকরী অংশ গ্রহণ করে। মদ্ভুরী, খাজনা ও হুদ-্এর 
লহিত মুনাফাও উপার্জনের মধ্যে অনুর্ভক্ত। কিন্মুনাফ! বলিতে বুঝায়, 
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অন্থান্ক উৎপাদক উপাদানগুলির পারিশ্রমিক প্রদান করিয়া দিবার পর পণ্যেক্ব 
বিক্রয় লন্ধ অর্থ হইতে উতৎ্পাদনকারীর যাহ] অবশিষ্ট থাকে । এই মুনাফার 
সধ্য দিয়! "উৎপাদন প্রবাঁছঃ* এবং “উপার্জন প্রবাহ” পরম্পঞ্ের সহিত সমান 
হয়। মুনাফা কইল যেন "আঘাত হজমী (51500]. 805012: )1 সেইজন্ 
স্যামুয়েলসন বলিয়াছেন; “মুনাফার যথোচিত সংজ্ঞা দিলে প্রেত্যেক 
হিসাবই ঠিক একই নীট জাতীয় উৎপাদন দেখাইবে।” [ “৬100 076 
[0101061 06901601018 01 07050 2৪০1) 87010501) 00050 91610 6৪০01 
(0৫ 581 টবাব”] মুন্গফার এই যথোচিত সংজ্ঞা দিতে শিয়া তিনি 
বলিয়াছেন £ উপাদান বাবদ অন্যান্ত খরচা মিটাইবার পর আপনার 
পণ্য বিক্রয় হইতে আপনার নিকট যাহা থা'কয়। গিয়াছে তাহাই মুনাফ1। 
নুতরাং উপার্জনের মধ্য দিয়া নিয়তর শাখার হিসাব এবং সামগ্রী-প্রবাহের 
মধ্য দিয়া উচ্চতর শাখার ফিসাব__এই ছুইটি ঠিক সমান হইবার জন্য মুনাফার 
যেরূপ আয়তন হওয়া উচিত মুনাফা ঠিক সেইরূপ আয়তন ধারণ করে” 
[01050 195 180 5০০ 1)৪৬০ 1666 ০0৬61010100 07৩ 8৪16 0৫ 0:09000 
80061 500 10865 7810 09 (106 01126] 180107-00505, 5০ 70109 
80600801081]5 15 01061651009] (1080 21565 00 006 £126 26206 0০ 
10816 (0106 1061 1901 8101:0801) ৮18 621701083 €3৪০৫1% 1018601 
086 00061 10019 87001098901) ৮18 90৬ ০৫ ৫০০১--981010615012, , ] 

0.4. 101801088 চ/108101167 765]15 11067515686 10520165 
0০91৮661 1081107)81] 11) 90776 2120 1) 86101081 1)10000%, 

01 

“৩ ০87000110075886 101675010108] 106071৩ ₹া161)0211 8100016210- 

6008]7 17107681106 1116 10861091081 00:০008106,5 1018008 10৪ 


86866177617 

478" জাতীয় আয়কে তিনপ্রকারে দেখিতে পার] যায় । €১) দেশের 
প্রত্যেক ব্যক্তির আয় ধোগ করিলে যে যোগফল দীড়াইবে উহাকে জাতীয় 
আর বলা হইবে) (২) দেশের প্রত্যেক লোক হ্বতস্ত্রভাবে অথবা অন্ঠা্ত 
লোকের সহিত সহযোগিতা করিয়া যে সামগ্রী ও কার্য উৎপাদন করে 
তাহাদের মূল্য যোগ করিলে যে যোগফল দীড়াইবে উহা! জাতীম্ব উৎপাদন ; 
€৩) দেশের সকল লোকে যে সামগ্রী ও কার্ধ্য ক্রয় করে এগুলির মৃল্য যোগ 
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করিলে যাহা দাড়াইবে তাহা “জাতীয় ব্যয়” রূপে গণ্য | এই প্জাতীয় ব্যয়" 
জাতীয় জায় ও জাতীয় উৎপাদনের সমান। 

বন্ততঃপক্ষে আমর! প্রত্যেকে যাহা আয় করি, তাহা জপর কেহ 
ব্যয় করিল এবং আমরা প্রত্যেকে যে ব্যয় করি তাহা! অপর কেহ আয় 
করিল। একজনের আয় অপরের ব্যয় এবং একজনের বায় অপরের আম্ন। 
যদি ধরা যায় যে কোনও একটি বৎসরে সমাজে কেহ সঞ্চয় করিলনাবা 
পূর্বেকার সঞ্চয় ভাঙ্গিল না, তাহ] হইলে বানা! কিছু উপাঞ্জিত হয় সবই 
ব্যয়িত হয় এবং যাহা উৎপাদিত হয় তাগার মূল্যই হইল উপাজজনি। আয়, 
ব্যয়, উৎপাদন--পরস্পরের,.সমান। আয় ও ব্যয়ের দ্বারা হ্থচিত হইতেছে 
ভোগকত সামগ্রী ও কার্য, উৎপাদনের দ্বারা ক্ছচিত হইতেছে উৎপাদিত 
সামগ্রী ও কার্য। 

যদ দেখা যায় ধে সমাজে কেছকেহু সঞ্চয় করিতেছে তাহ! হইলে 
“জাতীয় আযম” এবং “জাতীয় উৎপাদন” যে সমান হইবে ন', তাহা! নহে? 
শুধুমাত্র “উৎপাদনের প্রবাহ" (110৬ ০0£ ০090০8৫) এবং “ব্যয়ের প্রবাহ” 
(10 04 29219410016 )- ইহাদের প্রত্যেকেই দ্বিখগ্ত হইবে কিন্ত 
একদিকের একটি খণ্ড অপরদিকের আর একটি খণ্ডের সহিত সমান হইবে। 
জাতীয় আয়-_অর্থাৎ জাতীয় বায়--একদ্দকে ভোগসামগ্রীরংউপর ব্যর 
এবং অপর দিকে সঞ্চয়, এই ছইটির মধ্যে ভাগাভাগি হইবে £ 


জাতীয় আয় ( জাতীয় বায়) 


পরী উপর ব্যয় সঞ্চয় 

অপর পক্ষে “জাতীয় উৎপাদন” একদিকে “ভোগসামগ্রীর-উৎপাদন* ও 
অপরদিকে “পুজি দামগ্রা” বা “বিনিয়োগ সামগ্রীর” উতৎ্পাদন--এই ছুইটির 
ষধ্যে ভাগাভাগি হইৰে। 

জাতীয় নিট 

ভোগসামীর উৎপাদন পুঁজি সামধ্ীর উৎপাদন 

ইহার অর্থ হইতেছে যে জামর! যে আয় করি তাহার কিছু অংশ ব্যয় করি 
এবং কিছু অংশ সঞ্চয় করি। যেঘর্থ ব্যয়করি তাছা ভোগসামত্রীর ক্রয়ে 
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ব্যয়িত হয়, হ্তরাং উহা! হুইল উৎপাদিত ভোগসামগ্রীর যুল্যের সমান । 
অপরপক্ষে, আয়ের যে অংশ সঞ্চয় করি উহ্ার দ্বার] পুঁজি সামগ্রী সৃষ্টি করা 
হয়। কোন কারণে সমাজে সঞ্চয় বাড়িলে ভোগসামগ্রীর চাহিদা কমিয়। 
যায় বটে, কিন্ত অর্থনৈতিকভাবে সংগঠিত আধুনিক সমাজে লোকে যাহা 
সঞ্চয় করে, তাহা ব্যাঙ্ক, বীমা! কোম্পানী প্রভৃতি অর্থ-প্রতিষ্ঠানের দ্বার! প্রদত্ত 
খণের মাধ্যমে এবং সরকারের মাধ্যমে (সরকারও লোকের সঞ্চয় সংগ্রহ 
করেন ) পুজি-সামগ্রাতে রূপান্তরিত হয় । 

“উৎপাদন” হুইল পুছি-সামগ্রী ও ভোগসামগ্রীর উৎপাদনের যোগফল 
এবং “আয়” হইল সঞ্চয় ও ব্যয়-এর যোগফল । যেহেতু “ব্যয়? হইল উৎপাদিত 
ভোগ সামগ্রীর মূল্যের সমান এবং সঞ্চয় হইল উৎপাদিত পুঁজি-সামগ্রীর মূল্যের 
সমান, সেহেতু জাতির আয় ও জাতির উৎপাদন সমান। সুতরাং উৎপাদন 
বৃদ্ধি না পাইলে আয়ের বৃদ্ধি সভব নহে। জাতির যথার্থ আয় বৃদ্ধি করিতে 
হইলে, উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইবে । দেশের মধ্যে যদি শুধুমাত্র বেশী করিয়। 
ুত্রা (59765) স্প্টি করিয়া দেওয়া! হয়, তাহ! হইলে টাকার অঙ্কে লোকের 
আয় বৃদ্ধি পাইবে কিন্ত উহ! যথার্থ "জাতীয় আয়”--এর বৃদ্ধি নহে। মুদ্রার 
পরিমাণ বুদ্ধি করিলে, লোকের আয় বৃদ্ধির দরুণ লোকে যদি বেশী করিয়! 
ব্যয় করে এবং এঁ ব্যয়ের দরুণ জিনিষ পত্রের চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়া উৎপাদনের 
প্রচেষ্ট। যদি বৃদ্ধি পায়, কেবলমাত্র তাহ! হইলেই জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইবে । 
কিন্ত এক বৎসরের তুলনায় অপর এক বৎসরে জাতীয় আয় যথার্থ কতখানি 
বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা হিসাব করিতে গেলে, মুদ্রান্ফীতির দরুণ দাম স্তরের যে 
বৃদ্ধি ঘটে তাহা খতাইয়! দেখিতে হইবে এবং যথার্থ হিসাবের দ্বারা উহ! বাদ 
দিতে হইবে। 

0.6. ৮1006 20915 1891 608 17960102181] 106001229 18 10607688170 
18 100 0:001 61081 0786 ০0801 18 1061৮6৮011৮  [111010966. 

০৮১ 10065 থে 17076886 01 1)861718] 171001026 15859 ৪110 
66801101050 [008798 ? 

870৪, ব্যক্তি-জীবনে যের্প আয় বৃদ্ধির দ্বার অর্থনৈতিক উন্নতি স্ছচিত 
হয়, সমহ্টিগত জীবনেও সেইরূপ জাতীয় আয়-এর বুদ্ধির দ্বার দেশের অর্থ- 
নৈতিক উন্নতির পৰিচয় পাওয়া যায়। সেই কারণে আধুনিক সকল সভ্য 
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দেশই জাতীক্ব আয় সম্পর্কে খুব সচেতন এবং রাষ্ট্র অর্থ নৈতিক জীবনে 
কার্ধযকরী সহায়তা প্রদান করিয়া জাতীয় আয় যাহাতে বাড়ে তাহার জন্য 
চেষ্। করিয়া থাকে । কিন্ত জাতীয় আয়ের বুদ্ধি কি পরিষাণে অর্থনৈতিক 
অগ্রগতির পরিচয় দেয় তাহা বিচার করিবার সমস্নে যথেষ্ট সাবধনতা অবলম্বন 
প্রয়োজন । পূর্বেকার তুলনায় জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি দেখিলেই, তদন্পাতে 
দেশের আধিক উন্নতি ঘটিক্সাছে এন্ধপ মনে কর! সঙ্গত হইবে না। ইহার 
একাধিক কারণ ধেখিতে পাওয়া যায়। 


(১) জাতীয় আযমের হিসাব কর] হয় টাকার অঙ্কে । জাতীয় আয় বৃদ্ধি 
পাইতে পারে যথার্থ ধনসম্পদ উৎপাদন বুদ্ধির দ্বার] আবার কোনরূপ ধন- 
সম্পদ বুদ্ধিনা ঘটিয়! নিছক টাকার অঙ্কে দাযস্তর বুদ্ধর দঘ্বার। হুতরাং 
দামস্তর যদি বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, তাহা হইলে জাতীম্ন আম্বে যথার্থ বৃদ্ধি ন! 
ঘটিলেও টাকার অঙ্কে বৃদ্ধি দেখা যাইবে, কিন্তু উহা আসলে কোনই বৃদ্ধি 
শছে। 

(২) পূর্বে যদি দেশের জনসংখ্যা কম ছিল এরূপ হয় কিন্ত পরে লোক 
সংখ্য! বাড়িয়! গন! থাকে, তাহা হইলে জাতীয় আয় বাড়িলেও উহার 
অনুপাতে অর্থনৈতিক অগ্রগতি হ্থচিত হইবে না। লোকসংখ্যা বাড়িলে 
বুঝিতে হইবে যে অনেক বেশী লোকে শ্রম দিয়াছে। জাতির সম্পদ উৎপাদনে 
অনেক বেশী লোক নিযুক্ত হইয়াছে; সুতরাং বধিত জাতীয় আয় বধিত 
জনসংখ্যার মধ্যে বন্টিত হইতে হইবে, এ “জাতীয় আয়'-এর দ্বারা আগের 
তুলনায় বেশী লোকের ভরণ পোষণ সম্ভব করিতে হইবে । অতএব মোট 
জাতীয় আয় বাড়িলেও, গড় মাথাপিছু আয় (66: ০৪71558. 1550126) 
বাড়িবে না, ত্বতরাং গড়ে এক একজনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের অবকাশ 
বাড়িবে ন।। 

(৩) পূর্বে ষে সকল কাজ লোকেরা নিজেরা ঘরেই করিয়া লইতে পারে 
সেই সকল কাজ বেচা-কেনা হইতে পাবে। ইহাতে নুতন বাণিজ্য স্থষ্টি হইল, 
কিন্তু নুতন সামগ্রী উৎপাদন চিত হইল না। কোন বাড়তি ধনসম্পদ স্যষ্ি 
-না হওয়ায়, যথার্থ আয়-এর বৃদ্ধি ঘটিল না । যথা, এবপ যদ্দি হয় যে আগেকার 
তূলনায় এখন বহু হোটেল স্থাপিত হইয়াছে এবং বহু লোকে ঘরের রদ্ধন ন৷ 
"খাইয়া! হোটেল হইতে আহার্ধয কিনিয়! খাইতেছে, তাহা! হইলে হোটেল 
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ষালিকর্দের ও কর্মচারীদের আয় জাতীয় আয়ের অন্ততুর্ক হইয়া জাতীয় 
আয়ের বৃদ্ধি দেখাইবে, কিন্তু তদনৃপাতে বাড়তি সামগ্রী ও কার্য সি হইয়াছে 
বল] যাবে না। 

($) যুদ্ধের মধ্যে জাতীয় প্রচেষ্ট। বৃদ্ধি পাইয়া জাতীয় আর বুদ্ধি পাইতে 
পারে, কিন্ত জাতীয় আয়ের এই বুদ্ধি করিতে গিয়া সমাজ নানাভাৰে 
নিজেকে ক্ষতিগ্রন্ত করিতে পারে,_-যথা অবকাশ বিসর্জন দিয়া, স্বাস্থ্য নষ্ট 
করিয়। ব। যন্ত্রপাতির পিয়মিত পুনস্বাঁপন (15015561061 ) স্থগিত রাখিয়া। 
ইহাতে জাতির ভবিষ্যতের উৎপাদন ক্ষমতা ক্কু্ন হয়| জাতীয় আয় তখন 
জাতির তুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও কল্যাণ এর সঠিক পরিমাপ করিতে পারেনা । 

26. 116 ৪ 01616101808 6015 17066 010 80018] 86901010110. 

4708, ফেয়ানক্রশ একটি খিশেষ ধরণের ব্যাপক হিসাব--ঘর্থাৎ 
সামাজিক হিসাব নিকাশ (50018] 20০0001)117)6) এর কথ] উল্লেখ করিয়াছেন। 
জাতীয় আয়ের বিক্রিষ্ন উপার্দানের উপর ভিত্তি করিয়া এবং জাতীয় আয়ের 
গতি প্রবণতা দেধাইবার জন্য নানাবূপ হিলাব নিকাশ একত্রিত করিয়! 
লামাজিক হিসাব নিকাশ (০০131 &০০০০1)610£) রচনা করা চলে। সমগ্র 
দেশের (বিভির অর্থনৈতিক কার্ধের ) বিভিন্র প্রকার হিসাব একত্রিত 
করিলে উহ! হুইবে সামাজিক হিসাব নিকাশ । এই বিভিন্ন প্রকার 
হিসাবের মধ্যে তুলনা করিলে, বিভিন্ন অর্থনৈতিক ঘটনা বা কার্ষের 
মধ্যে কতখানি মিল হইতেছে বা গরমিল হইতেছে তাহা বুঝ! যাইবে। 
ধর! যাক সকল লোকের ব্যক্তিগত আয়ের (খাজনা, হুদ, মন্ভুরী 
প্রভৃতি টিষন় হইতে যে ব্যক্তিগত আয় হুইয়।থাকে ) যর্দি একটি হিসাব 
কনচন! করি এবং সকল লোকের ব্যয় ও সঞ্চয়েরও হিসাব রচনা করি তাহ! 
হইলে উহ্বাদের মধ্যে মিল হইল কিন] তাহা দেখিয়া বুঝ! যাইবে জাতীয় 
আয়ের হিপাৰ ঠিক হইয়াছে কিনা । আবার সমাজের সমগ্র সঞ্চয়ের যদ্দি 
হিসাব করি এবং সমাজের যত পুষ্জি-সামগ্রী (০৪19161 ৪-০৭৪) সি হইতেছে 
ভাহার ছিসাব করি? তাহা হইলে দেশের মধ্যে পুঁজি সামগ্রীর জন্ত ব্য 
দেশের সঞ্চয়ের দ্বার] কুলাইতেছে কিন] তাহা বুঝ! বাইবে। এই ভাবে, আক” 
ব্যয়, সঞ্চয়, পু"জি-স'মগ্রী সহি, আমদানী, রপ্তানী আন্তর্জাতিক লেনদেন প্রভৃতি 
বিভিন্ন বিষয়ের স্বতগ্ত হিসাব রচন| কর! হইলে, উহাদের মধ্যে তুলন! করিয়া? 
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কোন্‌ ছিসা্টি কতখানি ঠিক তাহা বুঝা! যাইবে এবং উহাদের পারম্পরিক 
সম্পর্কও বুঝা ষাইবে। 

সামাজিক িসাৰ নিকাশের অন্তান্ত গুরুতবওরহিয়াছে। দেশের অর্থনৈতিক 
কাঠায়োতে কি ক প্রধান পরিবর্তন ঘটিতেছে। কোন্‌ .কান্‌ প্রধ'ন ক্ষেত্রে কি 
ধরণের এবং কি পরিমাণে অগ্রগতি সাধত হইতেছে, তাহার মোটামুটি পরিচয় 
মামা'জক হিসাব নিকাশ হইতে পাওয়! যায়। অথনৈতিক ক্রিয়াকলাপের 
কোন্খানে বেশ সংমগ্রন্ত বিধান হইয়াছে এবং কোন্থানে সামন্ত হয় 
নাই_-অসামগ্রন্ত ঘটলে উহা কতখানি, তাহা এই হিসাৰ হইভে 
বুঝিতে পারা যাইবে । লোকেদের ব্যয়ের যদি হিসাব নিকাশ করা! 
হয়, তাহ। ভইলে ক্রেচাদের পছদ কোন্‌ দিকে কিরূপ পরিবর্তন হইতেছে? 
তাহাদের দ্বারা ক্রীত সামহ্রীর মধ্যে বিভিন্ন প্রকার লামগ্রীর-যথা 
দীর্ঘস্থায়ী সামগ্রীর বিদেশ হইতে আম্দানী কর] সামগ্রীর 1 অধিক কর- 
আরো!পত সামগ্রীর অহ্পাত কতখানি তাহ! বুঝ| যাইবে। সঞ্চয় ও 
গু'জি ব্য়ের হিপাবের উপকারিতা! পূর্বেই বল৷ হইয়াছে। 

তবে একমাত্র এইরূপ সামাজিক হিপাব নিকাশ হইতেই অর্থনৈতিক 
পরিবর্তনগুলি বুঝতে পার! যাইবে উনার জন্ত অন্ত কোন হৃত্র নাই, এরূপ 
ধারণ! করিলে ভুল হুইবে। বাস্তবক্ষেত্রে আধুনিক সকল দেশেই উহা! বুঝিবার 
নানানূপ পছ্ছতি আছে। তবে সামাজিক হিসাব নিকাশ রূপে যাহ! বল! হইল 
এ ধরণের ছিলাব হইতে জাতীয় অর্থ নৈতিক জীবনের একটি সামগ্রিক এবং 
স্বসমঞ্জস রূপ আমর] দেখিতে পাই। অর্থনৈতিক জীবনের পরিবর্তনগুলি 
মামাজিক হিসাব নিকাশের সাহায্যে পূর্ব-জ্ঞাত তথ্যের ভিভিতে বিচার করা সত্ব 
হয়| বিশেষ করিয়া অর্থ নৈতিক জীবনে অতীতে কি ঘিয়াছে এবং বর্তমানে 
কি থটিতেছে তাহা বুঝতে পারিলে ভবিধ্তে কি ঘটানো উচিত এবং 


কিভাবে উহ] ঘটানে। যাইতে পারে তাহার ধারণা লাভ কর! বায়? অর্থাৎ, 


অর্থনৈতিক পরিকল্পন| রচনায় অনেক সাহায্য হয়। 
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4188. 118076886 110) 0715816 10569102867) 6৯1)6100160815 £ উপা- 
জপকারীর! তাহাদের উপাজণনের একাংশ সঞ্চয় ও বিনিয়োগ করে। সরা- 
সরি ভোগ্যবস্ততে ব্যয় না করিয়া তাহারা স্থায়ী উৎপাদক সঙ্গতি সৃষ্ট 
করিতে পারে । এইবপ উৎপাদক সঙ্গতি যদি লোকে স্থপ্টি করিতে ঢাছে; 
তাহ] হইলে উহা! প্নাট জাতীয় উত্পাদনের” ( 6 50079] 0:000০6 ) 
_এর ম্ঙ্চভূত্ হইবে । সেই কারণেই; নীট জাতীয় উৎপাদন বলিতে 
যাহা বুঝায়, অর্থাৎ জাতীয় আয়, উহা শুধুমাত্র ভোগ্যবস্ত ও কার্ষের সমষ্টি 
নহে, উহার সহিত নীট বিনিয়োগ যুক্ত করিতে হয়। এই নীট বিনিয়োগ, 
অর্থাৎ পুজি-সামগ্রী, স্ষ্টির মধ্যে তিনটি বিষয় অন্তভূণক্ত হয় : (3) ঘড়বাড়ীর 

ংখ্যায় নাট যোগসাধন ; (৯) যন্ত্রপাতির পরিমাণে নীট যোগসাধন 
এবং (৩) মজুদ মালে নীট যোগপাধন (171৮618001155 )। দেশের অর্থনীতি 
যদি উঠতি লাভ ন। করে, তাহ! হইলে বুঝিতে হইবে যে দেশের পুঁজি- 
সামগ্রীর পরিমাণ একই থাকিয়া যাইতেছে | কিন্ত সমাজ যদি নিজের পুঁজি 
সামগ্রীতে যোগষাধন করে? যে পরিমাণে উহ্বার ক্ষয় ক্ষতি হইতেছে তাহ। 
অপেক্ষা! বেণী পরিমাণে উহাতে ধোগ কর1 হইতেছে একপ হয়, তাহা হইলে 
নীট জাতীয় উৎপাদন চলতি ভোগকা্ধ্য অপেক্ষা! বেশী হইবে । (“বি 
০0209 00103810306101) 1১5 70310150 1)66 11956500062) ) স্বতরাং 
নীট বিনিয়োগ যত বাড়িবে, নীট জাতীয় উৎপাদন অর্থাৎ জাতীয় আয় 
ততই বাড়িবে। 

কিন্তু “ততই বাড়িবে” বলিতে ঠিক সমান সমান বাড়িবে 
এইবধপ বুঝানো হইতেছে না। “নীট বিনিয়োগ” অর্থনীতির উপর 
উছার “গুণক ফলাফল” (1209810115হ- 226০৮ ) ঘটায়। যতটাকার 
নীট বিনিষ্চোগ হয়, জনসাধারণের উপার্জনের বৃদ্ধি হয় তাহা অপেক্ষা 
কয়েকগুণ বেশী। একশত টাক! বিনিয়োগ বাড়িবার দরুণ জনসাধারণের 
উপার্জন যত পরিমাণে বাড়ে তাহা! হুইল বিনিয়োগের গণক ফলাফল 3 যদি 
খরা! যায় ষে ১০০ টাকা নূতন বিনিয়োগ করিলে, অর্থাৎ বিনিয়োগ-বন্ত 
সৃষ্টিতে খরচা করিলেঃশে পর্যযস্ত জনসাধারণের উপার্জন ৩০০ টাক! বাড়িল, 
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হাহা হইলে গুণক হুইল ৩। নীট বিনিয়োগ বাড়িলে জনসমহ্টির মোট 
আয়, জাতীয় আয়, ঠিক যে পরিমাণে বিনিক্কোগ বাড়িয়াছে নিছক সেই 
পরিমাণেই বাড়িবে নাও উহ্বার কয়েকগুণ বাডিবে। 

4 7186 10 0189 058175 €0 585 $ সাধারণতঃ আমাদের ধারণ] যে 
লোকে যত সঞ্চয় করিবে, ততই ব্যক্তির ও সমাজের কল্যাণ । কিন্তু অর্থ- 
নৈতিক কায্যকারণ ঠিকমত বিশ্লেষণ করিলে, ইহা! ভ্রান্ত বলিয়া মনে হইবে 
_বিশেষ বরিয়া যখন পূর্ণ নিয়ো” (0011 20010570170 )-এব পরিস্থিতি 
“ষ্টি হয় নাই। বিনিয়োগের সহিত যেব্ধপ উপাঙ্জণের গুণক (70516101167) 
সম্পর্ক আছে১-১০* টাকাব বিনিয়োগ বাড়িলে যেমন ৩০০ টাকার 
পান বাড়িতে পারে।_-পেন্বপ সঞ্চয় (58৮108)-এর লহিতও উপাজনের গুণক 
সম্পর্ক আছে । সঞ্চয় হইল ঠোগকার্য/, অথাৎ ব্যয়-এব বিপগীত ) ভোগ-এর 
জন্ত ব্যয় বাড়াইলে সঞ্চয় কমে এবং ভোগের জন্য ব্যয় কনাইলে সঞ্চয় বাড়ে। 
[বনিয়োগ যদ অপরিবন্তিত থাকে, ৬1হা হলে সঞ্চয় বাড়লে লোকে কম 
করিয়! ভোগ সামগ্রী ক্রয় করে ; ইহাতে ভোগ সামগ্রীর (বিক্রয় কাময়া যায়, 
উৎপা্দনকারীদের লোকপান হয়। উৎ্পাদনকাপীর! উহাতে উত্পাদন 
কমাইয়! দেয়। উহাতে লোকে বেকার হয় এবং উপাজন কমিয়া যায়। 
উষ্াতে লোকে আরও খরচ বাচাইবার চেষ্টা করে; কিন্তু উতৎপাদনকারীর। 
তাহার ফলে আরও উৎপাদন কমাইয়৷ দেয় এবং জনসাধারণের উপার্জন 
আরও কাময়। যায়। উপাজ'নের উপর সঞ্চয় বুদ্ধির এই ফল গুণক-সমন্থিত ; 
১০০ টাকার বেশী সঞ্চয় করিলে শেষ পর্যযস্ত হুয়তে। দেখ! যাইবে জনসাধারণের 
উপাজণন ৩০০ টাকা কম্য়া গিয়াছে । যতক্ষণ না “সঞ্চয়” পুনরায় বিনিয়োগ 
এর সহিত সমান হয়ঃ ততক্ষণ সঞ্চয় বৃদ্ধি উপাজণকে কযাইতে থাকিবে ; 
অর্থাৎ লোকের উপাজরন যখন এত কমিয়।! যাইবে যে তাহারা অতিরিক্ত 
দারিক্্র্য প্রপাড়িত হইয়া আর সঞ্চয় করিতে পারিবে না--এবং উৎপাদন- 
কারীর যতখানি বিনিঘ্বোগ করিতে চাহিবে উহা! অপেক্ষা তাহার] বেশী 
সঞ্চম্ব করিবে না--তখন উপাজনের হাস থামিবে। 

ইহাকেই বলা! হয় *মিতব্যরিতার বিপরীতধম্মী ফল” (199:5002 ০৫ 
0016 )। যিতব্যয়িতা ব্যক্তিগত গুণরূপে গ্রাহ্‌, কিন্ত ব্যক্তির পক্ষে যাহা 
গুণ, সমহির পক্ষে তাহ! ক্ষতিকর হইতে পারে, বিশেষ করিয়া! দেশের 
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আধিক কাঠামো যখন পূর্ণ-নিয়োগের (£01] €10010520600) স্তরে থাকে 
না” পুর্ণ নিয়োগের নিচে থাকে। পূর্ণনিয়োগ্র ভরে, লোকে বেশী 
করিয়া ভোগ করিতে থাকিলে পুঁজি সামগ্রী উৎপাদনে টান পড়িবে; 
তখন ভোগকার্ধয €(০019581101911018 ) একটু কমাইয়া সঞ্চয় একটু বাড়াইলে 
দেশের ভাল হইবে । কিন্তু এইরূপ পূর্ণ নিয়োগের পরিস্থিতি সচরাচর ঘটে না। 
অপূর্ণ নিয়োগের শুরে (1635 (1১215 101] €10010991261)6) বেশী করিয়। 
লঞ্চয় করিবার চে করলে, শ্ষেপ্যস্ত সঞ্চয় কমিয়াই যাইবে । সেইজন্ই 
তামুয়েলসন ব'লয়াঞ্েন, *0010061 00190101005 ০4 0161 010992)6176 01০ 
806600000০0 582 17085 165016 11) 12559 1000 00016) 04 82106, 
একজন বেশী সঞ্চর করিলে সে অপরকে কম অর্থ প্রদান করবে । ছুতরাং 
অপর কাহারও উপাজ'ন উহ্থাতে কমিয়া গেল। যেএঁ পরিমাণ অর্থ হইতে 
বঞ্চিত হুইল, তাহার ক্রয় ক্ষমতা কমিয়া গেল। সকলেই এক সঙ্গে বেশী 
করিয়া সঞ্চয়ের চেষ্টা করিলে সকলেই উহাতে সফল হুইভে পাবে না। তবে 
তাহাদের এই সম্মিলিত চেষ্টায় «মুদ্রার প্রচলন ক্ষিপ্রতা”( %610০115 ০4 
090135 ) কমিয়! ধাইবে-_আর, অনিবাধ্যভাবে কমিবে "জাতীয় আয়”। 

810 117076888 1)8 (8368 16510 05 (116 00567070617 5 সঞ্চয় ও 
বিনিয়োগ এর সমতার দ্বার! যেখানে ' উপার্জনের স্তর নির্ধারিত হয়, 
লরকাবের কর-নীতি বাব্যয়-নীতি পরিবর্তন করিলে, উপার্জনের শুর আর 
ধানে থাকিতে পারে ন|। সর্বসাধা:ণে মোট যে উপর্জন করে তাহার. 
লম্পূর্ণটাই “ব্যবহার যোগ্য উপার্জন” (01529581015 10০0106 ) নহে । 
“নীট জাতীয় উৎপাদন" (5৮ 25019991 [1০90৫ ) বলিতে যাহ! 
ঘুঝায় তাহ! পৃরাপুরি কখনই লোকেদের হস্তগত হয় না। মুনাফা, মজুরী, 
সর ও খাজন| ইহাদের উপর প্রত্যক্ষ কর আরোপিত থাকে; ইহা ছাড়া 
বিক্রম কর, আম্দানী রগানী শুদ্ধ প্রভৃতি *ধোক্ষ করও আছে। কর 
বাধ্যতামূলকভাবে প্রদেয়। ম্বশুরাং নীট উৎপাদন বা আম হইতে কর- 
খর অর্থ বাদ দিতে হইবে। আর একটি জিনিস উহা হইতে বাদ দিতে 
ছইবেঃকোম্পানীদ্মুহের অবন্টিত মুনাফা (015013001)9660 0:00156 
2:০90)1 নীট উৎপাদন হইতে এই ছুইটি বিষয় বাদ দিলে যাহ! থাকে 
তাহা হইল “ব্যবহারযোগ্য উপার্জন।” 
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আমর! ভোগকার্ধের জন্ত কি পরিমাপ অর্থ ব্যস করিব ভাঙা এই 
“ব্যবহারযোগ্য উপার্জন” (015005916 10007) )-এর ভিদ্তিতেই নির্ধারিত 
ছয়। ঘ্তরাং সরকার যদি নিজেরব্যয়ের পরিমাণ অপরিবতিত রাখিয়। 
(সরকারের ব্যয় হইতে সাধারণের উপার্জন ঘটে ) বরের পরিমাণ বাড়াইয়। 
দেন, তাহা হইলে আসল প্থ্যবশ্কার যোগ্য উপণ্র্জন” কমিয়া যাইবে। 
ইহার অবশ্বভভাবী ফল হুইল, লোকে আগের মত আর .বায় করিতে, 
অর্থাৎ ভোগ্য পণ্য কিপিতে, পারিবে না। একজন যাহ! কি'নতেছে না, 
অপর একজন তাহা বেচিতে পারিতেছে না; সৃতরাং সকলেরই আয় কমিদ্বা 
যাইবে এবং সাধারণভাবে কর্মপংস্কানের স্তর নামিয়া যাইবে; «শীট জাতীয় 
উৎপাদন” বা “জাতীয় আয়” কমিয়া যাইবে। 


৪৯5 অগ্র্যাজ 


বাণিজ্যচক্র ও বেকারতত্ব 
(77806 05০19 9720. [0106100]9195777617% ) 


৫.1. দা)81 ৪.9 003113698 ৫5 ০016877 1)6801109 10716115 6106 
€60789 01 ৪ €101081 1)05117685 07918 (091. 1900) 

ভা1)80 1৭ 17)6817 09 & “(184৩ 05016", ? 106901196 687618])]5 (26 
81116769106 101)8569 ০01 ঞ 17806 ০০1৪ (106৮. 1968 ). 

£08. ব্যবসা বাণিজ্য সব সময়ে একই ভাবে 'চলে না । কখনও দেখ! 
যায় ব্যবসায়ীদের বেশ লাভ হইতেছে এবং ব্যবস। বাণিজ্যের জগৎ বেশ সক্রিয় 
হুইয়! উঠিতেছে। কখনও দেখা যায় ব্যবলায়ীদের লাভ কমিয়! যাইতেছে, 
এমন কি লোকসানের উদ্ভব হইতেছে এবং ব্যবসা বাণিজ্যের জগৎ নিক্ক্িয় 
হুইয়া পড়তেছে। ইহা কোনও একটি ছুইটি বিচ্ছিন্ন শ্ল্লি ব্যবলায়ের ক্ষেত্রেই 
ঘটিতেছে ন।। ইহ1 সকল ব্যবস] বাণিজ্যের ক্ষেত্রেই সাধারণ ভাবে ঘটিতেছে। 
অখনীতিবিদ্গণ লক্ষ্য করিয়াছেন যে শিল্প বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে 
এই উঠতি এবং পড়তি সর্বদাই চক্রাকারে ঘুরিতেছে এবং একটি নিগিই সময় 
অন্তর--মোটামুটি ১০ ব্সর--এই চক্রে একবার পুরাপুরি ঘুরিয়া যায়। ব্যবস! 
বাণিজ্য এবং শিল্পের জগতে, সমৃদ্ধি ও মন্বার এই চক্রাকারে শুঘূর্ণনকে 
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বাণিজ্যচক্র (0৪6 ০০1৫ 0: 18510858 ০০16) বলা হয়। উহার টৈশিঞ্্য 
হইল যে শিল্প বাণিজ্যের যখন সমৃদ্ধি ঘটে তখন উহার মধ্যেই এ সমৃদ্ধ ধবংসের 
বীজ উপ্ত থাকে এবং উহ ক্রমশঃ কার্ধকরীহছুইয়! মন্দা স্থঙ্টি করে ? অপর পক্ষে- 
যখন মন্দা পৃরামাব্রায় আসিয়া যায় তখন উবার মধ্যেই ক্রম*ঃ মন্দ! অতিক্রম 
করিবার শক্তি সষ্টি হয় এবং মন্দ চরয়ে পৌছাইলে এই শক্তি কার্য করিতে 
থাকে । ফলে শিল্প বাণিজ্য ক্রমশঃ মন্দা কাটাঈয়া উঠে। কীন্স্‌ বাণিজ্য 
চক্রের সংজ্ঞা দিতে গিয়া বলিয়াছেন, “বাণিজ-চক্র ক্রমবর্ধমান দামস্তর এবং 
ল্প বেকারত্ব অনুপাতের দ্বারা চিহ্নিত ভালো ব্যবসা! বাণিজ্যের সময় 
লইয়া গঠিত যাহা হাসমান দামস্তর ও উচ্চ বেকারত্ব অনুপাতের দ্বারা চিন্তিত 
ব্যবসাবাণিজ্যের ছুঃসময়ের সহিত পাল! করিক্প! পরিববাতিত হয়* | (4৯ 


6৪05 05০1০ 19 ০0171009520 ০06 19611005 ০£ £0০90 2806 
০1081800611560 705৮ 11517601105 8110 107 060)1010510 016 
72155069265 21020720175 5৮10) 00001915098 65০ 
018190611:€৭7 95 191120570101565 2110 10191) 01060019105 17161)6 
7021:560108865 ৮--1251765) 


বাণিজ্যচক্কের গণি পর্যবেক্ষণ করিলে উহ্থার মধ্যে চাঁরিটি পর্য্যায় বা শুর 
দেখিতে পাওয়া যায় £ উঠতি (5৮:581), সমুদ্ধি (7:0521105), সঙ্কট ও 
পড়তি (91515 ৪10 12025510177) এবং মন্দা (06716581019) | ইহার মধ্যে 
সর্বোচ্চ শিখর হইল সমৃদ্ধি এবং সর্বনিয় গহবর হুইল মঙ্গ।। 

মন্দা হইতে যাঁদ স্বরু করা হয় তাহা হইলে পরবস্তা ধাপ হুইবে উঠতি; 
মন্দার লষয়ে যে ব্যবসায় বাণিজ্যের জগতে চরম হতাশ! স্ষ্রি হয়, উঠ তির সময়ে 
তাহা ক্রমশঃ কাটাইয়1 উঠিতে দেখা যায়। ব্যবসায়ে ক্রমশঃ আস্থ। ফিরিয়া 
আসে, বেপারীগণ বেশী করিয়া মাল মজুদ করিবার জন্ত উৎপারদ্দনকারীদের 
নিকট বেশী করিয়া মালের বরাত দেগ়। ইহাতে উৎপাদনকারীর] বেশী করিয়া 


যন্ত্রপাতি কিনিবার উদ্যোগ করে। যন্ত্রপাতির উৎপাদনকারী এবং 
ভোগসামগ্রীর উৎপাদনকারী, উভয়ই বেশী করিয়া কাচামাল ক্রয় করে এবং 


শ্রমিক নিয়োগ করে। ইহাতে জনসাধারণের পক্ষে বেশী করিয়া চাকুরী 
সংগ্রহ এবং উপার্জন কর] সম্ভব হয়। আয় বেশী হইলে, বায় বাড়ে । উহাতে 
উৎপাদনকারীদের এবং সাধারণ ভাবে ব্যবসায়ীদের লাভ বাড়ে। তাহারা 
আরও উৎপাদনের আয়োজন করিতে উৎসাহিত হয়) ইহাতে আবার 
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কর্মসংস্বান এবং উপার্জন বাড়ে; লোকে বেশী আয় করিয়া বেশী ব্যয় করে 
এবং ব্যবসায়ীদের লাভ বাড়াইয়া দেয়। 

কর্মসংস্বান এবং উপার্জনের বুদ্ধি এবং উহার দরুণ ব্যবসায়ীদের ও 
শিল্পমালিকদের লাভ বৃদ্ধি, উহার দরুণ পুনরায় কর্মসংস্কান ও উপার্জন 
বৃদ্ধি--ক্রমশঃই ইহার! ত্বরান্বিত হইতে থাকে | এইভাবে উঠতি ত্বরান্বিত হইয়া 
উন্নতির চরম শিখরে উপশীত হয়। ইহাই হইল সন্বদ্ধি। এই সময়ে 
পরিপূর্ণ উৎপাদন ক্ষমতার সীমা আসে, দাম ক্রমশঃ বাড়ে কিন্ত লোকের 
হাতে যথেষ্ট পয়সা থাকায় আশাবাদিতার আবহাওয়! স্থষ্টি হয় খুব বেশী, 
ভোগসামগ্রীর ত্রুত উৎপাদন বাডে, বেকারের সংখ্যা ন্যুনতম হয় এবং 
চতুর্দিকে হুথ সমৃদ্ধি ছভাইয়া পড়ে। 

সমৃদ্ধি একবার স্থ্টি হইলে আপনার বৌকে আপনি উচ্া নিজেকে টানিয়া 
লইয়া চলে | কিন্তু এ সময়েই উহার মধ্যে ক্রমশঃ এরূপ পরিস্থিতি স্থপতি হয় 
যাহ! তিতর হইতে সমুদ্ধিকে ধ্বংস করিতে থাকে । উৎপাদন বাড়িতে 
বাড়িতে শেষ পর্ধযস্ত উৎপাদক উপাদানে (68০0:9 ০৫ 0:008০6101) টান 
পড়ে। উৎপাদনের জন্ত প্রয়োজনীয় কাচামালের যোগানে টান পড়ে; 
ইহাদের যোগান অপেক্ষাকৃত সঙ্কোচ-প্রসার-বিহীন ; কোনও কোনও 
কাচামালের যোগান, একটি নির্দি্ই সীমা অতিক্রান্ত হইবার পরে, 
সম্পূর্ণরূপেই সঙ্কোচ-প্রসার-বিহীন হইয়া পড়ে। দক্ষ শ্রমিকেরও 
টান পড়ে। অক্ষম অযোগ্য শ্রমিককেই বেশী পয়স! দিয়া নিয়োগ 
করিতে শিল্পপতিরা বাধ্য হয়। ইহাদের সংযুক্ত ফলে উৎপাদনের 
খরচা ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে । অপরদিকে উৎপাদনের বৌকে ক্রমান্থয়ে 
বেশী উৎপাদনের দরুণ দামস্তর কমিতে থাকে । পূর্বের দাম বজায় রাখ 
ক্রমশঃই ছুরূহ হয়। পূর্বেকার লাভের আশা এবং উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্মাদন! 
ক্রমশঃ স্তিমিত হইতে থাকে । অপেক্ষাকৃত কম দক্ষ এবং অত্যুৎসাহী 
কারবারীদের প্রথমে পতন ঘটে ? ইহাতে বেকারের সংখ্য] বাড়ে এবং ব্যবসা 
বাণিজ্যের জগতে ত্রাসের সঞ্চার হয়। সকলেই তখন লোকসান পরিহারের 
জন্ত সাবধান হইয়া যায় এবং উৎপাদন কমাইতে থাকে । ইহাতে লোকের 
উপার্জন কমিয়! যায় বলিয়া লোকসানের সম্ভাবনা বাস্তব রূপ ধারণ করে। 
ব্যবসায় জগতে সন্কট ঘনাইয়! আসে । প্রত্যেকে নিজেকে বাচাইবার জঙ্ত 
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এবং লোকসান পরিহারের জন্য যথাসম্ভব উৎপাদন কমাইতে ব্যগ্র হয়-- 
ইহাতে উৎপাদনও কমে, উপার্জনও কমে। ইহা! বাণিজ্য জগতের পড়তি। 

পড়তির অবশ্যন্তাবী পরিণতি হইল মন্বা | ব্যবসাধারদের লোকসান হয়, 
তাহার! লোকসান এড়াইতে গিয়া আরও লোকসান খায়। লোকের আয় 
কমিয়! যায়, তাহার] জিনিসপত্র কিনিতে পারে না) গুদাষে মাল জমিয়া 
উঠে, বিক্রয় হয় না। দামন্তর অতিরিক্ত কমিয়! যায় কিন্ত অধিকাংশ 
লোকেই বেকার হইয়া! পড়ে বলিয়। সামগ্রী কিনিবার ক্ষমতা লোকের 
থাকে না। কারবার একে একে ফেল পড়িতে থাকে, চতুর্দিকে হাহাকার 
উঠিতে থাকে । লোকের যেন আর দিন চলে না। হ্হাই মন্দা 
(601685102)। 

কিন্ত মন্দাও চিরস্থায়ী হইতে পারে না। মন্দা যতই চলিতে থাকিবে 
ততই উবার ভিতর হইতে মন্দ! কাটাইয়া উঠিবার শক্তি স্যটি হইবে। মজুদ 
মাল ফুরাইয়! গেলে সামগ্রীতে টান পড়িবে £ উৎপাদন খুব কহিয়! যাইবার 
দরুণ দাম বৃদ্ধির সম্ভাবনা দেখ! দিবে । ক্রমশঃই আশাবাদিতা ফুটিয়া উঠিবে 
এবং উঠ.তির উপাদান স্্রি হইবে। 

0.2. 701805085 £106 0186০075০01 61806 05016 1218 5০ 001881067 
[0০067 (00927,66 1964) 

$10৬, বাণিজ্য চক্র কেন ঘটে তাহার কারণ বিশ্লেষণে অনেক অর্থনীতি- 
বিদ অনেক অভিমত বা তথ্য প্রদান করিয়াছেন । ইহার মধ্যে কীন্স প্রদত্ত 
“পু'জির প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতার” তত্ব অধিকাংশ অর্থনীতিবিদ গ্রহণ 
করিয়া থাকেন। কীন্স এবং (তাহার অনুসরণে ) অন্তান্ক আধুনিক 
অর্থনীতিবিদর্দিগের মতে, বিনিয়োগসামগ্রার (10569000606 £০০৭৪) 
পরিবর্তনের দরুণ বাণিজ্যচক্র স্ঙ্টি হইয়া থাকে । দেশের মধ্যে বিনিয়োগের 
উপকরণ বা পু*জিসামগ্রী কতখানি সৃষ্টি হয় তাহা নির্ভর করে পুঁজিসামগ্রীর 
প্রান্তিক উতৎপাদনক্ষমতার (032:81079] 61০12005 0৫ ০801691) উপর। 
পুঁজির (অর্থাৎ পুঁজিসামগ্রীর ) প্রান্তিক উৎপাদনক্ষমত1 বাড়িলে দেশের 
মধ্যে পু'জিসামগ্রী বেশী করিয়া স্থপ্টি হইবে এবং অর্থনৈতিক জীবন তখন 
সমৃদ্ধির দিকে অগ্রসর হইবে | বিপরীত ক্ষেত্রে অর্থাৎ পুণ্জিসামগ্রার প্রাস্ভিক 
উৎপাদনক্ষমতা হাল পাইলে, দেশের মধ্যে পুঁজি-সামগ্রীর কম করিয়া] সপ 
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হইবে, অর্থাৎ বিনিয়োগ হইবে কম, এবং অর্থনৈতিক জীবন তখন মন্দার 
দিকে ধাবিত হুইবে। 

এক একক (40) পু*জিসামগ্রী বেশী করিয়া কাজে প্রয়োগ করিলে 
উহার দরুণ যে নীট বাড়তি উৎপাদন পাওয়া যায় উহা! হুইল সংশ্লিষ্ট পু'জি- 
সামগ্রীটির প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা । ইহার মধ্যে “নীট* শব্দটি লক্ষণীয়। 
ইহার তাৎপর্য্য হইল যে পুজি সামগ্রীটি নির্মাণের জন্য বা ক্রয়ের জন্ত যে 
ব্যয় নির্বাহ করিতে হুইয়াছে উহার উপরেও যে বাড়তি উৎপাদন ব1 লাভ 
বিনিয়োগকারী এ পুঁজিসামগ্রী হইতে পায় ব৷ প্রত্যাশা করে তাহাই 
“প্রান্তিক উৎপাদনক্ষমত1”। স্ুতবাং একদিকে পু'জিসামগ্রীর উৎপাদন 
ব্যয় এবং অপরদিকে উহ! হইতে প্রত্যাশিত আয়, এই ছুইটি ছিসাব করিলে 
পুঁজির উৎপাদন ক্ষমতা পাওয়া যায়; সংশ্লিষ্ট পুঁজি সামগ্রীটি স্ঙ্টি করিলে, 
উহ্থাতে অর্থ বিনিয়োগ করিলে, উহা কতখানি লাভজনক হইবে তাহা 
বুঝিতে পার! যাইবে । 

পুঁজিসামগ্রী হইতে প্রত্যাশিত আয় ছুইটি বিষয়ের সহিত বিশেষ তাবে 
জড়িত ঃ একটি হইল হৃর্দের হার, অপরটি হইল ব্যবসায়ীদের মনম্তত্ব। 
নুদের হার পরিবর্তন হইলে পুঁজি সামগ্রীর উৎপাদন খরচার হ্রাস বৃদ্ধি 
হইয়া! থাকে । আবার ব্যবসায়ীর] কতখানি আশাবাদিতার দ্বারা উৎসাহিত 
হইতেছে বা নৈরাশ্যে নিমজ্জিত হইতেছে উহার স্বারাও পু'জির প্রান্তিক 
উৎপাদনক্ষমতা স্থির হয় | কারণ, ব্যবপায়ীর! যখন প্রফুল্ল চিন্ে,আশাবাদিতাক্ব 
উৎসাহিত হয়, তখন পু'ঁজিসামগ্রীর জন্ত ব্যয় একটু বেশী হইলেও উহ্বারা 
বিনিয়োগ বাড়ায়; বিনিয়োগের দ্বারা উপাজ+নের স্তর বাড়ে বলিয়া এই 
আশাবাদিতাই তাহাদিগকে পুরস্কৃত করে । বিপরীত ক্ষেত্রে, ভবিষ্যতের লাভ 
সম্বন্ধে যদি তাহার! সশ্রিহান হয় তাহা! হুইলে তাহাদের এই নৈরাশ্টই 
তাহাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। 

মন্দার নিয়তম স্তরে, ব্যবসা বাণিজ্যের চতুর্দিকেই নৈরাশ্য বিরাজ করে। 
উৎপাদনকারী বা বিনিয়োগকারীগণ পুঁজির প্রান্তিক উৎপাদনক্ষমতা 
সম্পর্কে তখন অত্যন্ত নৈরাশ্যুবাদী হয় । কিন্ত ক্রমশঃ পুঁজির উৎপার্দনক্ষমতা 
বাড়িবার মতন পরিস্থিতি স্যরি হয়, অথবা হদের হারের পতন ঘটে, 
অথব| উভয় ঘটনাই ঘটে। উৎপাদন অত্যন্ত কমিয় যাইবার দরুণ পূর্বেকার 
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মভুদ মাল ক্রমশঃ নিঃশেষ হইয়া আসে এবং উৎপাদনকারীরা অনুভব করে 
যে সামগ্রী উৎপাদন বাড়াইবার সময় আসিয়াছে। নুতন উৎপাদক 
সঙ্গতির আবিফার হইতে পারে বা নূতন উৎপাদনের পদ্ধতি আবিষ্কার হইতে 
পারে, উহাতেও নূতন বিনিয়োগ হইতে নীট লাভ প্রত্যাশা কর! যাইতে 
পারে। অপরদিকে মন্দার সময়ে ব্যাঙ্ক-এর হাতে অলস টাকা পড়িয়া থাকে, 
এই টাক! হইতে ব্যাঙ্ক-এর কোন লাভ হয় না; বিনিয়োগের ম্থযোগ থাকে 
না বলিয়! লোকের হাতেও তরল সঙ্গতি অনিচ্ছাকৃতভাবেও জমিয়া উঠে। 
হাতরাং সুদের হার কমিয়া যায়| এই সকল কারণে মন্দা ক্রমশঃ কাটাইয়! 
উঠ! হয় এবং উঠতি (6৮:৪1) স্যতি হয়। 

বিনিয়োগ বাড়িলেই গুণক ফলাফলের দরুপ (00016171161 ০2০০6) এবং 
দ্রতগতিমুলক ফলাফলের (৪০০০15:৪60: 6০০) দরুণ কর্মসংস্থান এবং 
উপাজণন অনেক বাড়িতে থাকে । ইহার অর্থ হইল, ১০ টাকার ভোগ্যপণ্য 
উৎপাদনের জন্ত হয়তো! প্রথমেই বিনিয়োগ পুজি উৎপাদন করিতে ৫০টাক! 
ব্যয় প্রয়োজন হয় । আবার &০টাক] বিনিয়োগ বাড়িলে, উপাজণন বাড়ে 
হয়তো! ১৫০ টাকা । ম্বুতরাং ভোগপণ্য উত্পাদনের যত প্রয়োজন বাড়িবে 
এবং উহার দরুণ বিনিয়োগ বাড়িবে, ততই উপাজ'ন অনেক বাড়িতে 
থাকিবে । উপাজ'ন বাড়িলে ব্যয় বাড়িবে এবং পু'জিসামশ্রীর প্রান্তিক 
উৎপাদন ক্ষমত] বাড়িবে, দ্ুতরাং পুনরায় বিনিয়োগ হইবে । এইভাবে 
ক্রমশঃ সমৃদ্ধি আসিবে এবং ব্যবসা বাণিজ্য সমৃদ্ধির চরম শিখরে পৌছাইবে। 

কিন্ত ক্রমশঃ যতই বিনিয়োগের অবকাশকে কাজে লাগানো হইতে, 
থাকিবে, ততই নূতন পুজি সামগ্রীর প্রান্তিক উৎপাদনক্ষমতা সীমাবদ্ধ 
হইতে থাকিবে । ক্রমশঃই বিনিয়োগ সামগ্রীর উৎপাদন ঘটিতে ঘটিতে 
উৎপাদক উপাদানে টান পড়িবে । বিনিয়োগ সামগ্রী উত্পাদনের খরচা 
বাড়িবে। অপরদিকে লমৃদ্ধির সময়ে অর্থ বিনিয়োগের প্রচুর অবকাশ বাড়ে 
বলিয়া হাদের হারও বাড়িতে থাকে। ফলে বিনিয়োগকারীদের 
আশাবাদিত। কমিতে থাকে, একে একে ছুই একজন করিয়! বিনিয়োগকারী 
বিনিয়োগে অনিচ্ছুক হয়। শেষে নৈরাশ্থ দ্রুতগতিতে ছড়াইয়া পড়ে, 
শিল্পপতির! ধধাসগ্ডব বিনিয়োগ কমাইয় দেয় এবং জনগণের উপাজন ও 
কর্মবংস্থান ভ্রুতগতিতে নামিয়া যায়) তখন সগ্ঘট ও মন্দা আসে। 
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পুঁজিসামতীর কার্যযকারিতার (6201205) ঘ্বার! বিনিয়োগ নির্ধারিত হয় 
এবং বিনিয়োগের অস্থিরতা বাশিজ্যচক্র স্থষ্টি করে| 

0.8. 70150089 (116 0111676176 611601168 0£ (7805 ০5616. ভা1)101) 
01 €18620 00 500. 7016161, ? 

4778, বাণিজ্যচক্রের কারণ নির্ণয় করিয়! বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ নানাক্প 
মত বা তত্ব প্রান করিয়াছেন । এইগুলি হইল- আবহাওয়া সংক্রান্ত তত্ব 
ভোগস্বল্পতার তত্ব, অতিবিনিয়োগ তত্ব, মুগ্্রাগত তত্ব এবং পুঁজির প্রীস্তিক 
উৎপাদন ক্ষমতার ততৃ। 

(১) আবহাওয়া সংক্রান্ত তত্ব (0110:800 006015)-হার্শেল এবং 
জেতন্স এই মতবাদের প্রচারক । ইহাদের মতে, একটি নির্িষ্ট সময়ের শেষে, 
সাধারণতঃ দশ বৎসর অভ্তর, হূর্ষয্যের মধ্যে কলক্ক-রেখা দেখ! যায়। এ 
সময়ে হুর্ধয হইতে উত্তাপ বিকীরণ হয় কম এবং তাহার দরুণ কৃষিকার্ষ্যে 
ফসল উৎপাদন কম হইয়া কৃষকদের হাতে অর্থাভাব স্থষ্টি হয়। ইহাতে 
শিল্পজাত ভ্রব্যেরও কাটতি কমে । বিনিয়োগের পতন হয়, বেকার সমস্যা উগ্র 
হয় এবং সর্বসাধারণের উপাজ-ন পড়িয়া! যায়। এ প্রাক্কতিক কারণ দুরীভূত 
হইলে মন্দা কাটিয়া যায় এবং ব্যবস] বাণিজ্য সমৃদ্ধির দিকে চলিতে থাকে । এই 
মতবাদ কিন্ত বর্তমানে খুব বেশী অর্থনীতিবিদ গ্রহণ করেন না। কারণ সমৃদ্ধির 
সময়ে বিনিয়োগ সামগ্রীর উৎপাদন কেন দ্রুতগতিতে বাড়ে এবং বিনিয়োগের 
সহিত বাণিজ্য চক্রের কি সম্পর্ক তাহা! এই মতবাদ ব্যাখ্য] করিতে পারে না। 

(২) ভোগস্বল্পতার তত্ত্ব (1760:5 ০£ 00061 50158700610 ০01 
০৫:-৪৪৮1৪)--হুবসন এই তত্বের প্রচারক। তাহার মতে, মধ্যে মধ্যেই 
সঞ্চয়ের আধিক্য ঘটে, এবং উহার দরুণ লোকে জিনিষপত্রর কম করিয়া 
কিনে। সঞ্চয়ের এই আধিক্য ঘটে সমাজে ধনসম্পদ বণ্টনে অসাম্যের দরুণ। 
যাহারা ধনী তাহার! খাইয়! পরিয়! অর্থব্যয় করিয়া! উঠিতে পারে না, অপর- 
দিকে যাহারা দরিদ্র তাহার] খাইবার পরিবার মত অর্থ ব্যয় করিতে পারে 
না। ধনী ইচ্ছা না করিলেও তাহার ঘরে টাক! জমিয়! উঠে, এই টাকা 
বিনিয়োগ করিলে উৎপাদন বাড়ে ) কিন্তদরিপ্রর] ইচ্ছা! করিলেও প্রয়োজনীয় 

বস্ত কিনিতে পারে না, সুতরাং উৎপাদিত বন্ধ বিক্রয় হয় না। রাঃ 
রা পরিণতি মন্দা। 
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এই তত্বের ক্রটি সহজেই ধরা পড়ে। ধনীর সঞ্চয় যে বিনিয়োগ হইবেই 
এন্সূপ কোন নিশ্চয়তা নাই, আবার অলস সঞ্চয় যে পড়িয়া থাকে তাহারও 
স্থিরতা নাই, উহা! বিলাসদ্রব্যেও ব্যয়িত হয় এবং বিলাস দ্রব্যে অর্থব্যয় 
করিলেও উহ্বাতে পুণ্জিসামগ্রীর ও শ্রমিকের চাহিদ1 বাড়ে। অধিকন্ধ 
এই তত্ব যদি সত্যও হয় তাহা! হইলে উহ। “মন্দা”-কে ব্যাখ্যা করে, কিসে 
সমৃদ্ধি আসে তাহা; অর্থাৎ পরিপূর্ণ বাণিজ্য চক্রেকে, ব্যাখ্য! করিতে পারে 
ন1। 

0৩) অতিবিনিষ্বোগন বা অতুযুৎপাদনের তত্ব ঃ (06: 
15595600500 01 ০৬6:-9:090006101) 006০৮ )--কোনও কোনও অর্থ- 
নীতিবিদ অভিমত দিয়াছেন যে অতিরিক্ত বিনিয়োগের দরুণ যে মধ্যে মধ্যে 
অতিরিক্ত উৎপাদন হুইয়! যায় উহার দ্বার! ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মন্দা 
স্থপ্টি হ্য়। কেহ কেহ মুদ্রার দ্রিক হইতে অতিবিনিয়োগ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, 
কেহ বা নিছক বস্ত উৎপাদনের দিক হইতে উহ। ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যথা 
স্পিটোফ এবং ক্যাসেল । মুদ্রাগত ব্যাখ্যা ধাহার! দেন তাহার বলেন 
যে টাকার বাজারে একটি গ্বাভাবিক দুদের হার থাকে (10860159] 1966 ০৫ 
10661650 )--যে হারে সঞ্চয়ের চাহিদা এবং যোগান সমান হয়। ব্যাঙ্ক 
সমূহ যদি বাজার হার (10921062966 ০0৫10061650 ) স্বাভাবিক হার 
অপেক্ষা কম ধার্য করে তাহা! হইলে ধণের চাহিদা বাড়িবে এবং ব্যা্ষখণ স্থপ্টির 
ঘারা এ চাহিদা মিটানে! হইবে। ইহাতে বাণিজ্য জগতে সম্প্রসারণ 
ঘটিবে। শুধু তাহাই নহে, মৃত্রাগত পরিস্থিতির উপর অর্থনৈতিক সঙ্গতির 
ৰণ্টন নির্ভর করে। খণের সম্প্রসারণ ঘটটিলে, উৎপাদনক্ষম সঙ্গতি 
ভোগসামগ্রীর উৎপাদন হইতে বেশী করিয়। পু'জিসামহীর উৎপাদনে চলিয়। 
যায়। 

অধ্যাপক স্পিটোফ ও ক্যাসেল ব্যাণিজ্য চক্র বলিতে পুঁজিসামত্রীর 
উৎপাদনে পরিবর্তন বুঝাইয়াছেন। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে নুতন যত্্রেকর 
উদ্ভাবন, নুতন নুতন বাজারের উত্তব প্রভৃতি বিষয়ের দ্বার! বিনিয়োগের 
সুযোগ স্ঙ্ি হয় এবং উহার দ্বার! অতিরিক্ত উৎপাদন ঘটে। 

এই তত্বের সমালোচনায় বলা যায় যে বিনিয়োগ যখন খুব বাড়িয়া যায় 
তখন লোকের আয়ও বাড়িয়া যায়। লোকের যদি আয় থাকে এবং অভাক 
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থাকে, ( অভাব থাকিবেই ) তাহা হইলে সাধারণ ভাবে সামগ্রী অবিক্রীত 
থাকিতে পাঁরে না, কোনও কোনও বিশেষ ধরণের সামগ্রী অবিক্রীত থাকিতে 
পারে। এ বিশেষ শিল্পের মন্দ! সমগ্র শিল্প বাণিজ্য জগতে ছড়াইয়! পড়িবে 
কি না তাহা বহু অনির্দিষ্ট বিষয়ের উপর নির্ভর করিতেছে । তাহা ছাড়া, 
এই মতবাদ সমুদ্ধ কি ভাবে আসে এবং বাণিজ্য চক্রের বিভিন্ন শুরগুলি 
( 2008365 ) কিভাবে স্থষ্টি হয় তাহা ব্যখ্যা করিতে পারে না। 

[ 03. 70150033 0106 17701060215 610601:5 0৫ 0805 05০12 


৪ নুদ্রো তত্ব (40066915 05605) ছট্ট্রে (38৬0 বাণিজ্য- 
চক্রকে একটি মুদ্রাগত ঘটনা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন । তাহার মতে; 
বাষ্টার হার (2806 0£ 0100812€) পরিবর্তনের দ্বারা মুদ্রার পরিমাণে 
পরিবর্তন ঘটানো হয়। বেপারীগণ খণ করিয়া মাল মভুদ করে। সুদের হার 
কমিলে তাহার! বেশী করিয়া পণ্যের বরাত (0£৫6:) দেয়। উহ্থাতে 
উৎপাদনকারীর] বেশী করিয়া উৎপাদনের ব্যবস্থা করে। উহ্বাতে জনসমষ্টির 
উপাজনন বাড়ে, দ্রামন্তর বাড়ে। কিন্ত উপাজন ও দামস্তরের এই বৃদ্ধি 
ক্রমাগত চলিতে থাকিলে ছুদের হারের বৃদ্ধি অবশ্থভাবী হইয়া উঠে। তখন 
বেপারীগণ মালের অর্ডার দিবে কম, উৎপাদনকারীর1 উৎপাদন করিবে 
কম, উপাজণনকারীর1 উপাজ'ন করিবে কম এবং দামস্তর কমিতে থাকিবে । 

এই তত্বের ক্রটি হইল £ প্রথমতঃ, সুদের হার কেন অবশ্বভাবী রূপে 
কষিবে বাড়িবে তাহা! ব্যাখ্য। কর! কঠিন। দ্বিতীয়তঃ, সুদের হার বাড়াইয়া 
বিনিয়োগ সংযত করা যায় (কিন্ত তৎক্ষণাৎ নহে ), কিন্ত বাণিজ্যে চরম 
মন্দা উপস্থিত হইলে সুদের হার কমাইলেই, উৎপাদনকারীরা উৎপাদন 
বাড়াইতে ছুটিয়া যায় না। 

(৫) কীনদের তত্ব (02257681518 €10601:5) [৬৮171060605 
00 ০0 01615181090. আ15? উপরে ২নং প্রশ্নোতর ভুষ্টব্য। ] 

0.4. 1)01860858 686 01116760 10610005008 18856 10661 8088695৫ 
107, 00171086176 (806 65০1৬, 

88. বাণিজ্য চক্রের উঠতি পড়তিতে দেশের মধ্যে কখনও উৎপাদন, 

মুনাফা, ও সাধারণ উপাঙ্গনের স্তর খুব বাড়িয়1 যায়, কখনও ব1 উহ্ারা এতই 
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কমিয়! যায় যে জনলাধারণের পক্ষে জীবন যাত্র! নির্বাহ কর] ছরূহ 
হইয়া! উঠে। অর্থনীতিবিদগণ সেই কারণে বাণিজ্য-্চক্রের আতিশয্যের 
পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের পক্ষপাতী ; কখনও ভূপতি ও কখনও তিখারী ন৷ হইয়া 
কি করিয়া মাঝামাঝি স্বচ্ছল জীবন যাত্রা! নির্বাহ কর! যায় তাহার উপায় 
সম্ধানের জন্য তাহারা আগ্রহশীল। সেই কারণে তাহার] বাণিজ্যচক্রের 
চরম পরিস্থিতি কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতে পার] যায় সে সম্পর্কে বিভিন্ন পদ্ধতি 
আলোচন] করিয়াছেন । 

নুদ্রাগত পদ্ধতি--একধরণের পদ্ধতিকে বলা হয় মুদ্রাগত পদ্ধতি 
(51026 7011০5 )। বাহার] বাপিজ্যচক্রের মুদ্রাগত কারণের উপর 
জোর দেন অর্থাৎ ধাহাদের অভিমতে মুদ্রা সংক্রান্ত ঘটনার দরুণই বাণিজ্য- 
চক্র স্যষ্টি হয়, তাহার! প্রস্তাব করেন যে বাণিজ্যচক্র নিয়ন্ত্রণের জন্ত মুন্রা- 
সংক্রান্ত নীতির পরিবর্তন সাধন প্রয়োজন। ব্যাঙ্ক বেশী করিয়া! খণ দিলে 
মুদ্রার পরিমাণ বাড়ে এবং বিনিয়োগ ও দামস্তর বাড়িতে থাকে? ব্যান্ক 
কম করিয়া খণ দিলে মুদ্রার পরিমাপ কমে, তখন বিনিয়োগ ও দামস্তর 
কমিতে বাধ্য হয়। ব্যাঙ্ক কর্তৃক খণের হাস করণ ও বৃদ্ধি সাধন মদের 
হারের বৃদ্ধি বা হাসের দ্বারা সম্পার্দিত হয়। কিন্তু দেশের সাধারণ ব্যাঙ্কগুলি 
লুদের হার কমাইয়! বেণী ধার দিবে কিনা, অথব। সুদের হার বাড়াইয়া ধার 
দেওয়া কমাইয়! দিবে কি না তাহা নির্ভর করে তাহাদের হাতে নগদ রিজার্ভ 
এর পরিমাণের উপর | ন্ুতরাং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যদি সাধারণ ব্যাঙ্কগুলির উপর 
সুদের হার কমাইবার উৎসাহ বা বাড়াইবার জন্ত চাপ দেয় এবংউহ্ার সহিত 
সাধারণ ব্যাক্ষগুলির হাতে যে নগদ রিজার্ভ থাকে তাহ! প্রয়োজন মত 
বাড়াইৰার বা কমাইবার ব্যবস্থা করে, তাহা হুইলে ব্যাক্কগুলি তাহাদের 
খণ দেওয়া বাড়াইতে উৎসাহিত হইবে বা কমাইতে বাধ্য হইবে। কেন্দ্রীয় 
ব্যাঙ্ক প্ৰ্যাঙ্ক রেট” পরিবর্তন করিলে ব্যাঙ্কগুলি তাহাদের দুদের হার পরিবর্তন 
করিবে এবং কেন্ত্রীয় ব্যাঙ্ক "খোলাবাজার কারবারে” (0020 02871526 
082961008 ) নামিলে ব্যাক্ষগুলির হাতে নগদ রিজার্ডে পরিবর্তন ঘটিবে। 
হতরাং বাণিজ্যচক্রের আবর্তনে দেশ যখন দ্রুতগতিতে লমৃদ্ধির দিকে যাস্ব 
তখন কেন্ত্রীয় ব্যান্কের উচিত হুইবে ব্যাক্করেট বৃদ্ধি করিয়া! এবং সিকিউরিটি 
বিক্রয় করিয়া চরষ অবস্থায় উপনীত হইবার পূর্বেই অসংযতভাবে বিনিয়োগ 
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বৃদ্ধি প্রতিরোধ কর1। আবার বন্দার চরম অবস্থা আলিবার পূর্বেই 
যাহাতে বিনিয়োগকারীর! নৈরাশ্য কাটাইয়া উঠিতে পারে সেই 
উদ্দেশ্টে কেন্ত্রীয় ব্যাঙ্কের উচিত ব্যাঙ্করেট কমাইয়! দেওয়া এবং সিকিউরিটি 
ক্রয় করিয়া সাধারণ ব্যাঙ্কগুপির হাতে নগদ রিজ্ধার্ভ বাড়াইয়। দেওয়]। 

বাণিজাচক্রের উগ্রতা! প্রশমনের জন্য এই মুদ্রানীতির প্রয়োগ সর্বঙ্ষেত্রেই 
কিন্ত সফল হইবে এরূপ নিশ্চয়তা নাই। ব্যবস|-বাণিজ্য যখন সমৃদ্ধির দিকে 
অগ্রসর হয় তখন শিল্পাীপতিদের হাতে নিজন্ব মূলধন জমিয়া উঠে, জনসাধারণের 
হাতে অর্থাগম হয় বলিয়া! তাহারাও শেয়ার সিকিউরিটি কিনিয়। শিল্পে অর্থ 
বিনিয়োগের জন্য ঝুঁকিয়া পড়ে। দেশের শিল্পবাণিজ্য তখন ব্যাঙ্কের 
খণের উপর পরিপূর্ণ নির্ভরশীল থাকে না। ব্যাক্ক-মুদ্রা হাসের দ্বারা ঈদ্সিত 
ফল পাইতে অনেক বাধ! স্প্টিহয়। আবার চরম মন্দার সময়ে ব্যবসা 
বাণিজ্যের জগতে যখন ত্রাসের স্যষ্টি হয় তখন ব্যাক্ষগুলি কম হদে বেশী টাকা 
ধার দিতে আগ্রহ্ধীল হইলেই যেসঙ্গে সঙ্গে বিনিয়োগের স্পৃহা! ফিরিয়া 
আপিবে, এনপ না হইতে পারে। কিন্তু মুদ্রা নীতির প্রয়োগ যে একেবারে 
বিফল হইতে বাধ্য, তাহা মনে করা ভুল। কেন্ত্রীয় ব্যাঙ্ক যদি হৃনির্দি্ইভাবে 
এবং বেশ কিছু কাল একটি মুদ্রানীতি অনুসরণ করিতে থাকে তাহা হইলে 
উহা! একদিন না একদিন ফলপ্রন্থ হইবেই। তবে কত ভ্রত উহা ফলপ্রন্থ 
হইবে তাহা নির্ভর করে মুদ্রানীতির সহিত অন্তান্ত নীতির প্রয়োগের উপর । 

এই অন্ান্ত নীতির মধ্যে একটি হইল সরকারী নির্মাণ কার্ষের নীতি এবং 
আর একটি হইল সরকারী আয় ব্যয় সংক্রান্ত নীতি । 

সরকারী নির্মাণ কার্ষের নীতি (9১115 1০:8৪ 72০1105 ) £ 
সরকার তাহার্দের নিয়মিত কর্তব্যের অঙ্গরূপেই প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া 
নানাবিধ সামাজিক সম্পদের শৃষ্টি করিয়া থাকেন । দেশের সাধারণ উন্নতি ও 
জন কল্যাণের স্বার্থেই ইহা! কর] হুইয়! থাকে ; যথা পথ নির্মাণ, সেতু নির্মাণঃ 
সেচকার্য নির্মাণ, বিভালয় ভবন ও হাসপাতাল নির্মাণ রেলপথ নির্যাণ 
ইত্যার্দি। এই সকল নির্মাণকার্য কখন আরভ করা হুইবে তাহা! সরকার যদি 
বাণিজ্যচক্রের গতি ও প্রবণতা অনুযায়ী নিধারণ করেন, তাহা! হইলে 
একটিকে মন্দা ও অপরদিকে সমৃদ্ধির উগ্রতা কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। 
বাণিজ্যচক্রের স্বাভাবিক আবর্তনে যখন খুব মন্দা আসে তখন চতুর্দিকে 
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বেকারের সংখ্যা ক্রুত বাড়িতে থাকে এবং লোকে অত্যন্ত আধিক অনটনের 
মধ্যে পড়ে। অর্থের একান্ত অভাবে শত অভাবের কোন অভাবই 
ভালভাবে মিটাইতে পারে না। অপরদিকে দেশের উত্পাদনক্ষম সঙ্গতি ও 
ংগঠনী প্রতিভা! অকার্যকর হুইয়! পড়িয়া থাকে । এন্সপ অবস্থায় সরকারের 
কর্তব্য হইবে প্রকল্পিত নির্মাণ কার্যগুলি শুরু কর! ; ইহাতে শ্রমিকের এবং 
অন্তান্য উৎপার্ক উপাদানের চাহিদ1 বাড়িবে। বেপারীর] সরকারকে মাল 
যোগান দিবে এবং শ্রমিকরূপে জনসাধারণ চাকুরী পাইয়া বাচিবে। 
ইহাদের হাতে অর্থাগম হইলে ইহারা ভোগসামগ্রী দাবী করিবে, তখন 
জিনিসপত্রের কাটুতি বাড়িবে এবং বেসরকারী বিনিয়োগকারীরা! বিনিয়োগ 
বাড়াইতে উৎসাহী হুইবে। আবার বাজারে যখন খুব তেজীভাৰ 
আসিবে এবং বেসরকারী বিনিয়োগ নিজের ঝৌকেই দ্রুতগতিতে বাড়িবে, 
তখন সরকারের কর্তব্য হইবে এ বিনিয়োগে আর ইন্ধন না জোগানে|। 
সরকার তখন নিজেদের নির্মাণকার্য স্থগিত রাখিবেন। 
এই নীতি যে বাস্তব প্রয়োগে কতিপয় অন্ববিধ। আছে তাহা লক্ষ্য কর? 
প্রয়োজন। প্রথমতঃ, সরকার তাহাদের নির্মাণকার্য ঠিক কখন শুরু করিবেন 
এবং কখন থামাইবেন সে সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধাস্ত করিতে হইবে । যথোচিত 
সময় আসিয়াছে, ইহ! বুঝিতে ভুল হইলে বিপরীত বিপত্তি হইবে । দ্বিতীয়তঃ 
কতিপয় নির্মাণ কার্য আছে যাহ। ইচ্ছামত শুরু কর] যায় না, ( যথ। বর্ষাকালে 
রাস্তা নির্ধাণ কর] বা পুকুর কাটা যায় ন) আবার ছঠাৎ থামাইয় দেওয়! 
যায় না (যথ1 একটি ব্রীজ অর্ধেক নির্মাণ করিয়। ছাড়িয়। দেওয়। যায় না।) 
তৰে এই অন্থবিধ! সত্ত্বেও সরকারী নির্মাণকার্ধের কর্মসূচী ঠিকমত প্রয়োগ 
করিলে বাণিজ্যচক্রের উ্রত। অনেক প্রশমিত কর! যায়। 
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পরিবর্তন সাধন যাহাতে বাণিজ্যচক্রের শ্বাতাবিক গতির বিপরীতধর্মী শক্তি 
স্ষ্টি হয়| সরকার বাজেটে এরূপ অদল বদল করিতে পারেন যাহাতে 
মন্দার সময়ে জিনিষপত্রের চাহিদ1 বৃদ্ধি পায় এবং লোকে বেশী করিয়! 
চাকুরী পাইতে পারে, এবং সমৃদ্ধির সময়ে যাহাতে বিনিয়োগকারীর] 
অযথা বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়াইয়া উৎপাদনের তুলনায় লোকের হাতে 
অর্থাগম বেশী ঘটাইয়! না দেয়। 

একটি মন্দার পরে মোট ব্যয় বৃদ্ধি ঘটিলে তবেই উঠতি (6০০৮৪) শুরু 
হইতে পারে--হয় ভোগের জন্য ব্যয় বুদ্ধি পাইয়া অথব। বিনিয়োগের জঙস্ত 
ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়া অথবা সরকারের ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়া । মজুদ মাল ফুরাইয়! 
গেলে বা যন্ত্রপাতির ক্ষয়ক্ষতিপূরণ অবশ্ঠভাবী হইয়া পড়িলে বা ভোগের ইচ্ছা! 
বাডিলে, ব্যয় বৃদ্ধি আপনা-আপনিই ঘটে। নদের হার কমাইবার মুদ্রানীতি 
গ্রহণ করিলে এই ব্যয় বৃদ্ধিতে আরও উৎসাহ দেওয়া হয়। কিন্ত দারুণ 
মন্দার (৪০৮6০ 0610:998102) সময়ে ইহাতে ঠিক কাজ হয়না । আপনা” 
আপনি উঠতি ঘটাইয়া দিতে পারে এরূপ উপাদান অনেক ধীরে ধীরে 
কার্ধকরী হয়। হৃতরাং মন্দা যখন দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবার সম্ভাবনা দেখা 
দেয় তখন সরকার রাজস্ব সংক্রান্ত নীতি প্রয়োগ করেন। এই নীতি হুইদিক 
হইতে কার্যকরী করা হয়। প্রথমতঃ জনসাধারণের উপর এবং ব্যবসা 
বাণিজ্যের উপর করভার হাঁস করিয়া; দ্বিতীয়তঃ, সরকার কর্তৃক বেশী 
পরিমাণে ব্যয় নির্বাহ করিয়া । 


করভার স্বাস 


মন্দার সময়ে সরকার যদি করের হার হাস করিয়া দেন তাহা হইলে 
লোকের হাতে টাকা বাচিয়৷ যাইবে এবং বাচিয়া যাওয়! টাকা তাহার] খরচ- 
করিবে । ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের উপর করভার হাস করিলে তাহাদের হাতে 
বিনিয়োগ করিবার মতন বেশী টাকা থাকিয়া যাইবে ; ইহাতে বিনিয়োগের 
উদ্দেশে বেশী খরচা হইবে । করের হার হাস করিয়া দিয়! ব্যয়বৃদ্ধির সম্ভাবনা 
স্থপ্টি করিয়া দেওয়া নানার্দিক হইতেই জবিধাজনক। প্রথমতঃ, কর কমাইয়! 
দিলেই সরকার সন্তষ্ট এবং নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারে ; উহার জন্ত সরকারকে 
সক্রিয়ভাবে কোনও নূতন কাজে নাষিতে হক্ব না। উহাতে নুতন করিয় 
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কোনও সরকারী উদ্ভোগ ব! শিল্প স্থষ্টি হয় না, ছ্ুতরাং বে-সরকারী ব্যবসা 
বাণিজ্যের পক্ষে নূতন কোন সরকারী ব্যবস। বাণিজ্যের প্রতিযোগিতার 
সম্মথীন হইতে হয় না। দ্বিতীয়তঃ, সরকার এই পন্থা অবলম্বন করিলে 
কাহ্থাকেও দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করিয়া! অর্থসাহায্য করিতেছে না । স্কতরাং কেহ 
সরকারের নিকট হইতে অর্থলাহায্য লইয়া নিজেকে ছোট করে না। 
নাগরিকের আত্মসম্মীন বজায় থাকে । তৃতীয়তঃ, করভার কমাইয়া দিয়া 
জনগণকে পরিত্রাণ দিবার জন্য সরকারকে কোন বাড়তি ব্যয় করিতে হয় 
ন1। চতুর্থতঃ১ করভার হ্রাসের যে ফলাফল (অর্থাৎ লোকের হাতে উদ্বত্ত 
অর্থ থাকিয়া যাওয়া এবং উহা! ব্যয় করা) তাহা! খুব দ্রুত ঘটে। পঞ্চমতঃ, 
এই নৃতন ব্যয়ের চাপে, জনগণ ঠিক যে ধরণের সামগ্রী ভোগ করিতে ইচ্ছা 
করে ঠিক সেই ধরণের সামগ্রীই উৎপাদিত হুয়। তবে করভার হাস পদ্ধতির 
অন্থবিধাও আছে-_-বিশেষ করিয়া ইহাতে যাহার! পূর্বেই উপার্জন করিতেছে 
তাছাদের ক্রম়শক্তি বাড়ানে! হয়) যাহার] উপাজনের শ্বযোগ পায় নাই 
তাহাদের তৎক্ষণাৎ কোন উপকার হয় ন1। তাহা ছাড়া, উপাজণনক্ষম 
ব্যক্তিদের করভার কমিলে উহার বেশ কিছুটা সঞ্চয়ে চলিয়া যাইতে পারে, 
উহ্হাতে করভার হাসের উদ্দেশ্ট ব্যর্থ হয়। তবে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইবে না, ইহা! 
নিশ্চিত। 


সরকারী ব্যস্ব বৃদ্ধি 


সরকারী ব্যয়বৃদ্ধির দ্বার! জনসাধারণের হাতে সরকারী অর্থের অনুপ্রবেশ 
ঘটানে! যায়। নানা পদ্ধতিতে এবং নানা উদ্দেশে সরকারী ব্যয় বৃদ্ধি 
করানে। যায় এবং বাস্তবে করানে! হইয়া থাকে। নিছক সরকারী দাক্ষিণ্য 
স্বরূপ উহ? জনগণের একশ্রেণীর হাতে অর্পণ কর যায়। ইছাতে সরকার 
কোন বস্তু ক্রয় করেন না, শুধু ব্যয় করিবার জন্ত লোকের হাতে অর্থের 
যোগান দেন । অপর দিকে সরকার বড় বড় সরকারী সম্পত্তি নির্মাণের জন্টঃ 
যথা নদী উপত্যক] পরিকল্পনা, বা বিছ্যৎশক্তি উৎপাদন,ব্যয় করিতে পারেন । 
সরকার যদি সরাসরি ত্রাণমুলক সাহাষ্য প্রদান করেন তাহা! হইলে ফলাফল 
ঘটে খুব ভ্রুত| নির্মাণ কার্ষের ফলাফল পাইতে অনেক বিলম্ব হয়। অধিকস্ত 
সরাসরি আাণকার্ষের দ্বারা কোন্‌ নির্মাণ কার্য সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত (বেদরকারী 
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শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতা করিবে না, অথচ সমাজের উপকারে আসিবে ) 
তাহা বাছাই করিবার দায়িত্ব পরিহার কর! যাইবে। তাহা ছাড় সরাসরি 
ত্রাণ দেওয়। হয় দরিভ্রতমকে 7 দরিদ্রতমরাই “ক্ষুধিততমণ্, অর্থ পাইলেই 
তাহার] ব্যয় করিবে ; কিন্ত নির্মাণ কার্ধের ব্যয় প্রথমে অধিকতর ভাগ্যবান- 
দের হাতে যায় * যথ! ঠিকাদার, এপ্রিনিয়ার ইত্যাদি* ইহার মোট! অংশ সেই 
কারণে সঞ্চিত হইয়া যাইতে পারে । তবে ব্রাণ কার্ষের দ্বারা দাক্ষিণ্য সৃতি 
হয়ঃ উহাতে একটি অন্থকম্পার ভাব থাকে । জনগণের একটি বৃহৎ অংশ 
কিন্ত দীর্ঘকাল অশ্থকম্পার উপর নির্ভর করিয় থাকিতে পারে না। নির্মাণ 
কার্ষের জন্য ব্যয় করিলে এই অন্ুকম্পার ভাব, স্বতরাং মানুষের আত্মভি- 
মানে আঘাত এড়ানো যায় £ আবার কিছু বন্ত-পু'জিও স্থট্টি হয়। বেকার 
উৎপাদক উপাদানকে কাজে লাগাইয়া দেশের শ্রম-শক্তির অপচয় নিরোধ 
করা যায়। 


রাজস্ব সংক্রান্ত নীতি কার্যকরী করিতে গেলে সরকারকে উহার জন্ত 
বাড়তি অর্থ সংগ্রহ করিতে হয়। এই বাড়তি অর্ধ সরকারী খণ স্ঙ্টি করিয়া 

ংগ্রহ কর! যায় অথবা নৃতন মুন্্া সুষ্টি করিয়াও সংগ্রহ করা যায়। 

26. ছা1)8% ৪:65 175 2901]6 10 82101112678 006180108 
80607886198115 11) 8 100061৭) 990110707 2 ঢা78 0 8: 
|17016561018 01 ৪5011 ৪6810111768 ? 

4108. উচ্চস্তরে কর্মসংস্থান বজায় রখিবার জন্ত সরকার কর ধার্য এবং 
অর্থব্যয়ে তারতম্য ঘটাইয়া থাকেন। বাণিজ্য চক্রের উত্থান পতণ নিরোধ 
করিয়! স্থিতিশীলতা বজায় রাখিবার জন্ত (অবশ্য উচ্চ কর্ষসংস্বানের স্তরে ) 
রাজস্ব নীতির তারতম্য কর] হইয়া! থাকে । ইহার জন্ত অর্থনৈতিক জীবনের 
প্রবণতার দিকে সতর্ক দৃষ্টি দিতে হয়, ভবিষ্যতের প্রবণতাকে যথাসম্ভব সঠিক 
অনুমান করিয়া লইতে হয়, এবং ঠিক যথোচিত জময়ে প্রয়োজনীয় যথাযথ 
ব্যবস্থা অবলঘন করিতে হয়। কিন্ত আধুনিক অর্থনৈতিক কাঠামো! যে 
সম্পূর্ণরপেই রাজন্বনীতির সামঞ্জন্ত বিধানের উপরেই নির্ভর করে, পরিবততিত 
অবস্থার সংশোধনমূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের নিজন্ব কোনই ক্ষমত1 নাই, এন্ধপ 
মনে করাও ভুল হইবে । আধুনিক যুগে সকল প্রগতিশীল দেশেরই রাজস্ব 
কাঠামোতে আপনা-আপনিই স্থিতিশীলতা আনিয়! দেয় একসপ কতিপয় বিধয়- 
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ক্রিয়া! করিতে থাকে ; এইগুলি অর্থনৈতিক কাঠাযোর মধ্যে গড়িয়া উঠা 
্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা, যাহা! পরিবতিত অবস্থাকে সংশোধন করিয়! অর্থনৈতিক 
জীবনে স্থিতিশীলতা ফিরাইয়া আনে । এই উপাদান ৰা ব্যবস্থাগুলিকে 
স্যামুয়েলসন ১8116 10 509111565 আখ্যা দিয়াছেন। এই ধরণের গুরুত্বপূর্ণ 
স্থিতিশীলতা হু্টিকারী উপাদানগুলি হইল নিম্নরূপ £ 

(১) করলন্ধ রাজস্বের আপন-আপনি পরিবর্তন £$ ব্যক্তিগত 
এবং ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের আয়-এর উপর সকল দেশেই ক্রমবর্ধমান হারে 
কর আরোপিত আছে। জ্ুতরাং যখনই ব্যবসা বাণিজ্যের জগতে পড়তি 
স্থষ্টি হয়, লোকের উপাজণন কমে, ব্যবসায়ের লাভ কমে, তখনই কর-এর হার 
কোনরূপ পরিবর্তন না করিলেও করসংগ্রহ আপনা-আপনিই কমিয়! যায়। 
আবার ব্যবসা বাণিজ্যের জগতে যদি লাভ বাড়ে, উপাজ'ন বাড়িতে থাকে, 
মুদ্রান্ফীতির প্রবণতা সষ্টির সম্ভাবনা থাকে; তাহা হইলে উহার যে বিপরীত 
অর্থাৎ সংশোধনী ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত তাহা! আপনি আপিয়! যায়-__ 
করের হার না বাড়াইয়াও কর-সংগ্রহ বাড়ে। পড়তির সময়ে যে কর 
কমাইয়৷ দিতে হয় এবং উঠতির সময়ে যে কর বেশীকরিয়াআদাম্ব করিতে হয় 
(বাণিজ্যচক্রে বিরোধী ব্যবস্থা রূপে)--ইহা! কিছুটা আপনা-মাপনি হুইয়! যায়। 

(২) বেকারভাতা প্রদান ও ন্যান্তা কল্যাণমূলক ব্যয় ঃ প্রায় 
সকল প্রগতিশীল দেশেই বেকারভাতা এবং অন্ান্ত সাহাষ্যমূলক 
অর্থপ্রদানের ব্যবস্থা বলবৎ আছে। ব্যবসা-বাণিজ্য জগতে মন্দা সুরু হইলে 
বেকার ও আর্তের সংখ্যা! বাড়ে ; সুতরাং সরকারকে এমনিতেই বেকারভাতা 
ও অন্ান্ অর্থ সাহায্য বাড়াইতে হয়-_নিয়মিত ব্যবস্থারূপেই, রাজশ্বনীতির 
প্রয্জোগন্ধপে নছে। শলমৃদ্ধি হারু হইলে এই বাবদ খরচা আপনি 
কমিয়! যায়। 

(৩) চাবী-সাহায্যের কর্মসূচী ঃ কৃষি সামগ্রীর দামের তারতম্য 
ঘটিলে চাষীকে সাহায্য করিবার ব্যবস্থা অনেক দেশেই আছে। লোকের 
অর্থব্যয় কমিবার দরুণ যখন কৃষি ফসলের দাম কমে, সরকার তখন নির্দিষ্ট 
মূল্যে উদ্বত্ত কিনিয়৷ লন, চাষা আধিক সাহায্য পায়। যখন কৃষি সামগ্রীর 
দাম বাড়িতে থাকে, সরকার তখন গুদাম খালি করেন, বাজারে মাল 
ছাড়িয়! টাকা টানিয়া লন। 
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(৪) যৌথ সঞ্চয় ও পারিবারিক সঞ্চয় £$ সরকারী ব্যবস্থার 
বাহিরেও স্থিতিণীলতা! বিধায়ী উপাদান সৃষ্টি হুইয়াছে। যৌধপু*জি 
কারবারের সঞ্চয় এইবূপ উপাদানন্ধপে কার্য করে। সমৃদ্ধির সময়ে সমস্ত লাভ 
ডিভিডেগুরূপে বন্টন করিয়া ন] দিয়া কিছুটা! সঞ্চয় করিয়া রাখা! হয় । 
মন্দার সময়ে এই পূর্বেকার সঞ্চয় হইতে অর্থ টানিয়া ডিভিডেও অপরিবতিতই 
রাখা হয়। পরিবারগুলিও তাহাদের অভ্যন্ত জীবনযাত্রার মান বজায় 
রাখিতে চেষ্টা করে; আয় বাড়িলেই যদি তাহার] সঞ্চয় বাড়ায়, খরচা 
বাড়াইয়া জীবন যাত্রার মান উত্নীত করিবার চেষ্টা না করে, উহ্াও 
স্থিতিশীলতার উপাদান । 

এই স্বয়ংক্রিয় স্থিতিগীলতা.-বিধায়ী উপাদাঁনগুলির কার্ধক্ষেত্রে যে 
গুরুত্বপূর্ণ সীমাবদ্ধতা আছে তাহাও উপলব্ধি কর] প্রয়োজন । প্রথমতঃ, 
এইগুলি পরিপূর্ণ স্থিতিশীলতা আনিয়া! দিবে এই বলিয়! ইহাদের উপর নির্ভর 
করিয়! থাকা চলে না। মন্দা ও সমৃদ্ধির মধ্যে যে অস্থিরতা স্থষ্টি হয়,তাহা! এই 
বিষয়গুলি কিছুট! প্রশমিত করিলেও সম্পূর্ণরূপে দুর্বীভূত করিতে পারে ন]। 
দ্বিতীয়তঃ, ইচ্ছাপূর্বক যে রাজন্বশীতি নির্ধারণ ও প্রয়োগ কর! হুয় তাহার 
মধ্যে যে নমনীয়তা থাকে, পরিবতিত অবস্থার সহিত খাপ খাওয়াইবার 
যে ক্ষমতা! থাকে? তাহা এই স্বয়ংক্রিয় উপাদানগুলির মধ্যে থাকে না। 


০6. 71069507706 6176 180078 6086 066০971101176 €85 16৩] 01 
81001050067 26 ৪ 00125, (09879 1968), 

408, যে সকল ক্ষেত্রে কাজকর্ম করিয়া! যান্ৃষ উপার্জনের ক্থুযোগ পায় 
সেই সকল ক্ষেত্র কতদূর বিস্তৃত তাহার উপরেই দেশের মধ্যে কর্মসংস্থানের 
স্তর নির্ভর করে বলিয়াই আপাতঃ দৃ্বিতে মনে হয়। কতগুলি, কত বিভিন্ন 
প্রকারের এবং কিন্ধপ আয়তনের শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে, দেশের 
যধ্যে কতখানি জমি চাষ কর] হইতেছে, কত বিভিন্ন প্রকারের ব্যবস। বাণিজ্য 
'দেশের মধ্যে গড়িয়া উঠিয়াছে--এই সকল বিষয় কর্মসংস্থানের স্তর নির্ধারণ 
করে বলিয়! মনে হয়। কিন্তু একটু চিন্ত! করিলেই দেখা যাইবে যে দেশের 
কৃষি, শিল্প, ব্যবস। বাণিজা এবং জম্পদ উৎপাদনকারী অন্তান্ত প্রশ্বাস 
লোকের কর্মসংস্থানের ছুযোগ দিলেও, উহার আসলে কর্মসংস্থানের 
(৩10010575636) অষ্ট] ছে । উহ্থারা যে সকল বিষয়ের উপর নির্ভর করে 
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তাহাদ্দিগকেই আসলে কর্মসংস্থানের নির্ধারকরূপে গণ্য করিতে পারা যায়। 
এই বিষয়গুলি হইল প্রধানতঃ ছুইটি ই ভোগকার্য্য (০0080700092) এবং 
বিনিয়োগ (10565017600 | 

জিনিসপত্রের চাহিদা] না! থাকিলে জিনিষপত্্র বিক্রয় হইতে পারে না। 
যথেষ্ট চাহিদ] থাকিলে তবে উহা বিক্রয় হইবে । বিক্রয় হইলে বা হইবার 
সম্ভাবনা থাকিলে তবেই উহার উৎপাদন হইবে । ইহ? যেমন বিচ্ছিন্নভাবে 
একটি ছুইটি নির্দিই সামগ্রীর সম্পর্কে বল! যায়, সেইব্প সামগ্রিকভাবে সকল 
প্রকার সামগ্রীর ক্ষেত্রেও ইহা প্রযোজ্য । দেশের লোকে যদি জিনিসপত্র 
চাছিদ| করে খুব বেশী এবং এ চাহিদা মিটাইবার জন্ত অর্থব্যয় করিতে অগ্রসর 
হয় তাহা হইলে উতৎ্পাদনকারীর] নিজের নিজের পণ্য আরও বেশী করিয়া 
উৎপাদনের আয়োজন করিবে । জনসাধারণের পক্ষ হইতে জিনিষপত্রের 
চাহিদা যদি আরও বাড়ে তাহা হুইলে নৃতন নুতন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া 
উঠিবে এবং ব্যবসা-বাণিজ্য স্থাপিত হুইবে। পৃরাতন শিল্পের সম্প্রলারণের 
দরুণ এবং নৃতন শিল্প প্রতিটিত হইবার দরুণ, মালিকশ্রেণী বেশী করিয়া 
উৎপাদক উপাদন নিয়োগ করিবে। ইহাতে লোকে চাকুরী পাইবে বেশী, 
বেকারের সংখ্যা কমিবে। সুতরাং লোকের ফলপ্রদ চাহিদার উপর, অর্থাৎ 
সামগ্রী ক্রয়ের জন্ত অর্থব্যয়ের উপর দেশের কর্মসংস্থান নির্ভর করে। 

কিন্ত লোকে অর্থব্যয় করে কিসের উপর, তাহাই প্রধানতঃ 
বিবেচ্য । লোকের অভাব অনেক, অর্থের অভাবেই এই সকল অভাব মিটে 
না| অর্থাগম হইলে লোকে অনন্ত অভাবের চাপে অর্থব্যয় করে এবং অভাব 
মোচনের চেষ্টা করে । কিন্ত লোকে অর্থব্যয় করে কিসের উপর? উত্তর 
হইল প্রথমতঃ ভোগকার্ষের উপর, দ্বিতীয়তঃ বিনিয়োগের উপর। লোকে 
যখন সরাসরি ভোগের জন্ সাধারণ ব্যবহ্থার্য সামগ্রা বা আরামের বা 
বিলাসের সামগ্রী ক্রয় করে তখন ভোগ্যপণ্যের উপরেই তাহার! ব্যয় 
করিতেছে বলা হয় এবং তাহাদের এ কার্ধকে বল! হয় ভোগকার্য 
(০00801006102)1 সর্বসাধারণে যেমন ভোগকার্যে ব্যয় করে, তেমনি 
তাহাদের মধ্যে একশ্রেণীর লোক আছে যাহার] ভোগকার্য ছাড়া আরও 
এক পর্যায়ের কার্যে ব্যয় করে? তাহা হইল বিনিম্বোগকার্য (80৫৪৮ 
21676) উৎপাদক বন্ত স্থির জন্য যে অর্থব্যয় কর! হয় সংক্ষেপে তাহাকেই 
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বিনিয়োগ বল! যাইতে পারে । বিনিয়োগ সাধারণ ব্যক্তিও করিতে পারে, 
সরকারও করিতে পারে। উতয়ক্ষেত্রেই শ্রমিক সমেত বাড়তি উৎপাদক- 
উপাদ্দানের চাছিদা বাড়ে, কর্মসংস্থান বাড়ে। আবার ইহার দরুণই 
লোকের ছাতে বাড়তি অর্থাগম হওয়ায়, এ বাড়তি ক্রয়শক্তি ব্যয় করিলে 
ভোগকার্ধ বাড়ে। উভয় প্রকার ব্যয় তখন প্কার্যকরী চাহিদাকে” 
(6:£6০615 062091)0) বাড়াইয়া দিয়! নানাপ্রকার সামগ্রীর কাটতি বাড়ায় 
এবং নিয়োগ বাড়ায় । 

দেশের মধ্যে মোট যত অর্থব্যয় কর। হয় তাহার মধ্যে নিঃসন্দেহে 
ভোগকার্ষের জঙ্ত অর্থব্যয় সবাপেক্ষা বেশী। ভোগকার্ষের জন্ত লোকে কত 
অর্থব্যয় করিবে তাহ! নির্ভর করে, কীন্স্‌ যাহাকে 9:0196208165 ০0 
50150109 বলিয়াছেন--অর্থাৎ ভোগের স্পৃহা--তাহার উপর | একজন 
ব্যক্তির উপাজন বাড়িলে, এই বাড়তি উপাজণনের যতখানি অংশ সে 
ভোগকার্ষে ব্যয় করে--অর্থাৎ ভোগ এবং উপাজনের মধ্যে ষে অন্বপাত-_- 
তাহাকেই ভোগস্পৃহা বলা হুয়। মোটামুটিতাবে বলিতে গেলে এই 
ভোগস্পৃহ1 নির্ভর করে প্রথমতঃ, সমাজের ধনসম্পদ বণ্টনের ধাচের উপর | 
ইহার কারণ অপেক্ষাকৃত দরিদ্রশ্রেণীর ভোগের স্পৃহা বেশী; একজন দরিদ্র 
লোকের ১০ টাক আয় বাঁড়িলে সে হয়তো! ৯ টাকাই খরচা করিয়া দিবে 
কিন্ত একজন ধনীর ১০০০ টাক1 আয় বাড়িলে সে সাধারণ ভোগকার্ষের জন্ত 
হয়তো ১০০ টাকা ব্যয় বাড়াইবে, অবশিষ্ট অর্থ সঞ্চয় করিবে 1 হ্ুতরাং 
সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে যত ধনসম্পদের স্ুসম বণ্টন হয় ততই 
ভোগস্পৃহা বাড়ে। দ্বিতীয্পতঃ, ভোগস্পৃহা নির্ভর করে মিতব্যয়িতার দিকে 
কবৌকের উপর। তৃতীয্মতঃ, দামের পরিবর্তন প্রবণতা ব! দামস্তর পরিবর্তন 
হইবার সভাবনার উপরেও ভোগন্পৃহা! নির্ভর করে। চতুর্থতঃ, কর-ব্যবস্থার 
উপরেও ভোগস্পৃহা নির্ভরশীল! উচ্চহারে কর আরোপ করিলে ব্যয়যোগ্য আয় 
কমিয়া যায় ; আবার কয়েক প্রকারের কর আছে যাহা দরিদ্রের ক্রয়যোগ্য 
সামগ্রীর উপর চাপিয়| উহ্থার দাম বাড়াইয় দেয় (যথ! বিক্রয় কর, উৎপাদন" 
শুদ্ধ) এবং দরিদ্রের ক্রয়শক্তি কমাইয়া দিয়া ভোগক্পৃহা কমাইয়া দেয়। 

ভোগস্পৃহা মোটামুটি খুব পরিবর্তনশীল নহে, কিন্ত বিনিয়োগ--অর্থাৎ 
বিনিয়োগ করিবার প্রবণতা1--বিশেষভাবেই পরিবর্তনশীল । সেই কারণে 
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কর্মসংস্থানের স্তর বেশীরভাগ বিনিয়োগের ধারাই নির্ধারিত হুয়। বলাই 
বাহুল্য যে বিনিয়োগ নির্ভর করে বিনিয়োগের লাভযোগ্যতার উপরে ; 
একটি বিনিয়োগ কার্ধ্য কি উপার্জন আনিয়া দিবে এবং উহার জন্ত কি খরচা 
করিতে হইবে, ইহাদের সম্পর্কই হইল প্লাতযোগ্যতা” | খরচার উপরে যে 
বাড়তি উপাজনন, উহাকে বলা হয় পুজির প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা 
(00218109] 6:01616105 0£ ০801691) | যে খরচার ভিত্তিতে প্রান্তিক 
উৎপাদন ক্ষমতা খিচার কর] হয় উহার মধ্যে সুদের হার একটি অত্যত্ত 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । ঘুদের হার যদি কমিয়া যায় তাহা হইলে অপেক্ষাকৃত 
কম খরচে একটি পুঁজি সামগ্রা উৎপাদন করা যায় এবং উহ্বার লাভযোগ্যতা 
অনেক বাড়িয়! যায় । হুদ ছাড়াও যে সকল বিষয়ের উপর পু'জির প্রান্তিক 
উৎপাদনক্ষমতা শির্ভর করে উহা! হুইল, ভবিষ্যতের প্রত্যাশিত চাহিদা, 
লোকসংখ্যার বৃদ্ধি, নুতন আবিষ্কার, কলাকৌশলগত উন্নয়ন (৮2০07001081081 
10110106175) ইত্যাদি | 

0.7.:101807000181) 1066৮76611 0111676706 51098 01 01167100105" 
26106 (73. 4, 1959). 1710)1811) 15 0111676716 (506৪ 01 2106727)105- 
20671 € 081. 7066. 19565 ) 

/08, সাধারণতঃ, দেশের মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক লোককে বেকার 
থাকিতে দেখা যায়। কিন্ত বিভিম্ন লোকের বেকারত্বের কারণ বিভিন্ন। 
কারণ অনুযায়ী বেকারত্বকে বিভিন্ন পর্যায়ে ভাগ করা চলে। 

প্রথমতঃ, এক ধরণের লোক আছে যাহার] ইচ্ছা করিয়াই বেকার 
থাকে; খাটিয়। খাইবার আগ্রহ নাই? বসিয়া! খাইবার আগ্রহ পূরামাত্রায়। 
ইহারা আত্মীয় ত্বজনের সংসারে বোঝা শ্বরূপ হুইয়! জীবন যাপন করে। 
ইহারা! সমাজেরও বোঝা!» কারণ সমাজের অপরাপর ব্যক্তির1 পরিশ্রম করিয়! 
ইছার্দের ব্যবহার্য উপকরণ উৎপাদন করিয়া দেয়, বিনিময়ে ইছার। 
সমাজকে কিছু দেয় না। ইহাদের বেকারত্ব হইল ইচ্ছাকৃত বেকারত্ব 
(৬০10001দ 015610010510606) | তবে? মোট বেকারত্বের মধ্যে, এইবপ 
ইচ্ছাকৃত বেকারত্বের অন্থপাত খুব বেশী নহে। অধিকাংশই অনিচ্ছাকৃত 
বেকারত্ব (60৮০1000815 010610010500606)--যাহার] প্রচলিত মভভুরীর 
হারে কাঁজ করিতে ইচ্ছুক কিন্ত কাজ সংগ্রহ করিতে অক্ষম । 
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দ্বিতীস্বতঃ, এক ধরণের শ্রমিক আছে যাহারা বৎসরের একটি নির্দিষ্ট 
লময়ে কাজ পায় কিন্ত অন্তসময়ে বেকার থাকিতে বাধ্য হয়। অর্থাৎ ইহারা 
এক্সপ সমাগ্রী উৎপাদনে নিুক্ত হয়, যাহা প্রাকতিক বা! আবহাওয়াগত কারণে 
বৎসরের একটি নিদিষ্ট সময়ে উৎপাদিত হয়, অন্ত সময়ে উৎপাদনের হ্থবিধা 
থাকে না বা প্রয়োজন হয় না| যথ] ছাতি তৈয়ারীর কার্যে যাহার] নিযুক্ত 
হয় শীতকালে তাহাদের কার্য থাকে না । চাষের কাজও বারোমাস 
থাকে না। ইহাদের যে বেকারত্ব তাহাকে “খতুগত বেকারত্ব (568502] 
06001050610) বলা হয়। প্থতুগত বেকারত্ব" হুইল অনিচ্ছাকৃত 
বেকারত্বের একটি রূপ। 

তৃতীয়তঃ, আর এক ধরণের বেকারত্ব আছে যাছাকে প্ধর্ষণমূলক 
বেকারত্ব” বল! হয়। কেহ কেহ খতুগত বেকারত্বকেও ঘর্ষণমূলক বেকারত্বের 
একটি রূপ বলিয়া মনে করেন। তবে খতুগত বেকারত্ব ছাড়াও ঘর্ষণমূলক 
বেকারত্বের (£010010138] 01061010519) নানারূপ আকার দেখিতে 
পাওয়া যায়। চাহিদা ঘন ঘন পরিবর্তনের জন্য যে বেকারত্ব স্ষ্টি হয়, 
(থা অনেক জাহাজ একসঙ্গে ভিড়িয়াছে বলিয়৷ ডক শ্রমিক খুব ব্যস্ত থাকে 
কিন্ত তারপর জাহাজ না থাকিলে বেকার হইয়া বসিয়া থাকে) তাহা 
ঘর্ষণমূলক বেকারত্বের দৃষ্টান্ত । যাহার! নিদিষ্ট সামগ্রী সারাই-এর (০2882) 
কাজে নিযুক্ত থাকে বা চল্তি ফ্যাশানের স্বার] প্রভাবিত সামগ্রী নির্মাণে 
নিষুক্ত থাকে তাহারা মধ্যে মধ্যে বেকার হইয়া পড়ে। আকশ্মিক কোন 
দুর্ঘটনা, (যথা খনি দুর্খটন1 ) বা প্রয়োজনীয় বস্ত সরবরাহে বাধার স্মষটি 
(যথা সিমেন্ট না পাওয়ার দরুণ মিস্ত্রিদের বেকারত্ব) অথব। কারবারের 
সংগঠনে গুরুতর ক্রটি (যথ! একটি বিভাগ ঠিক সময়ে তাহার কাজ সম্পন্ন 
করিতে পারে নাই বলিয়া! অন্য বিভাগের শ্রমিকর] বেকার হুইয়া পড়ে )-_ 
এই সকল কারণে প্রায়ই বেকারত্ব স্যষ্টি হয়; ইহারা ঘর্ষপমূলক বেকারত্বের 
পর্যায়ে পড়ে । 

চতুর্থতঃ, আর এক ধরণের বেকারত্ব আছে যাহাকে “কাঠামো 
পরিবর্তনগত বেকারত্ব” (200০0018] 00601910510016) বল! হয়। ইহার 
অর্থ হুইল যে সময়ের পরিবর্তনে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর গঠনগত 
পরিবর্তন ঘটে । এই গঠনগত পরিবর্তনের ষরুণ পুরাতন শিল্পের অবনতি 
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ঘটে, নূতন শিল্পের অভ্যুত্থান ঘটে,-ষথ! জুড়িগাড়ীর পরিবর্তে মটর গাড়ীর 
প্রচলন। পুরাতন কোন শিল্পের জন্য বিখ্যাত কোন স্থানের গৌরবের দিন 
শেষ হয়, নৃতন স্থানে স্বানিকতা। (19817521107) স্ঙ্ি হয়। নানাভাবেই 
এইরূপ গঠনগত পরিবর্তন স্থষ্টি হতে পারে- ইহার দ্বারা যে বেকারত্ব স্থষ্টি হয় 
তাহ যে মধ্যে মধ্যে ঘটে এবং মধ্যে মধ্যে বিনুগ হয় তাহা! নহে $ এই 
বেকারত্ব কর্মসংস্থান সুযোগের স্থায়ী পরিবর্তন হইতে সৃষ্ট । একদল শ্রমিক 
অভ্যন্ত চাকুরী হুইতে বা পরিচিত বসবামের এলাকা হুইতে বঞ্চিত 
ব' স্বানচ্যুত হয়। যাহাদের নুতন কর্ম জীবন গ্রহণের মতন বয়স থাকে বা 
মানসিক ক্ষমতা থাকে তাহাদের বেকারত্ব স্থায়ী হয় না) অন্ঠান্দ্দের বেকারত্ব 


স্বায়ী হুইয়! যায়। 
পঞ্চমতঃ, মজুরী বিকৃতি জনিত বেকারত্ব স্ষ্টি হইতে পারে (010610015- 


1001) 006 6০ »৮2£০-01500101020) | যদি একটি শিল্পের শ্রমিকগণ এরূপ 
মজুরী আদায় করিতে সক্ষম হয় যাহা অন্তান্ত শিল্পের তুলনায় বেশী, তাহা! 
হইলে এই অধিক মজুরী বিশিষ্ঠ শিল্পে প্রস্তত পণ্য অন্তান্ঠ শ্রমিকগণ 
কিনিতে পারিবে না। এক্প ক্ষেত্রে যে শিল্পে ম্ুরী অপেক্ষাকৃত উচ্চস্তরে 
পৌছাইয়াছে সে শিল্পে শীঘ্রই বেকারত্ব স্থষ্টি হইবে এবং অন্তান্ত শিল্পের মজুরী 
যদি এই স্তরে উন্নীত না হুয় তাহা! হইলে এ উচ্চ মজুরী বিশিষ্ট শিল্পে বেকারত্ব 


দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারে । 
8, উদ্যোগের ঘাটতি জনিত বেকারত্ব স্যন্টি হইতে পারে 


(৫9610121005 0৫6 21002101152 01)610010105106156) | সঞ্চয়ের তুলনায় যদি 
বিনিয়োগ কম হয়, তাহ। হইলে জাতীয় আয় হাস পায় এবং বেকারত্ব বৃদ্ধি 
পায়। আধুনিক অর্থশীতিবিদরদিগের মতে, বিনিয়োগের অস্থিরতা ও ঘাটতিই 
বেকারত্বের প্রধান কারণ? স্বতরাং বিনিয়োগের ঘাটতি জনিত বেকারত্ব 
দেশের মোট বেকারত্বের একটি অতি বুহদংশ । 

0.8. 9586586 ৪07286 7.67060168 107" 90]151110 (186 100101610) 0? 
06100105701 (9.8, 1959), ডা) 85 825 01001709] 1006850768 


1101) & 01059700890 7095 20081৮81:6 107 1008177681171786 61001080- 
75608 ৪ & 10180 1256] 


&108, বেকারত্ব একটি জটিল সমস্যা। এই সমস্য। সমাধানের জন্ত১ 
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কোনও একটি ছুইটি সরল পদ্ধতি অবলম্বন যথেষ্ট হয় না। ইহার বিভিন্ন 
কারণ অনুসন্ধানের দ্বারা বিভিন্ন ধরণের কর্মপন্ধতি একই সঙ্গে অবলম্বন কর! 
প্রয়োজন হয়। তবেই দেশের মধ্যে সামখিকভাবে বেকার সমস্যার সমাধান 
হইতে পারে। 

একটি পদ্ধতি হইল; খতুগত বেকারত্ব প্রতিকারের জন্ পার্থজীবিকা 
(৮-০০০০০৪৫০) যাহাতে সমষ্টি হয় তাহার চেষ্টা কর] যাইতে পারে । খতু- 
পরিবর্তনের জন্য যে সময়ে একদল শ্রমিক বেকার থাকে সেই সময়ে তাহারা 
অন্ত একপ্রকার কাজকর্ম করিয়া, অর্থাৎ পার্খজীবিকার উপর নির্ভর করিয়া, 
অন্ন সংস্থান করিতে পারে । যখন মৌগুমী কাজ-কর্ম বাড়িয়া যায় এবং উহ্থা 
হইতে তাহারা ভালে! উপার্জন পাইতে পারে তখনও পার্খ্বজীবিকার সহিত 
তাহার! কিছুটা! সম্পর্ক বজায় রাখিতে পারে । ষেমন আমাদের দেশে চাষীরা 
বারোমাস কাজ-্পায় না । তাহার] নান! প্রকার হস্তশিল্প (12120108165 ) 
শিখিলে, বাধ্যতামূলক বেকারত্বের সময়ে এই সব হাতের কাজ হুইতে বেশ 
কিছুট। উপার্জন করিতে পারে । সরকার নানাপ্রকার হস্তশিল্প প্রসারের 
চেষ্টা করিলে এবং খতৃগত বেকারদিগের মধ্যে এইগুলির উপকারিতা 
দেখাইতে পারিলে স্বফল পাওয়া যাইবে । 

দ্বিতীষ্বতঃ, মধ্যে মধ্যে স্বানে স্থানে যাহাদের কাজেব প্রয়োজন হয় 
আবার কিছুকাল পরেই কাজের ঘাটতির দরুণ যাহাদের পক্ষে কাজ পাওয়া 
সম্ভব হয় না ইহাদের জন্ত "“আকশ্মিকতা প্রতিশেধক ব্যবস্থা” অর্থাৎ, 
090855811580107. ফলপ্রদ-হয়। আকন্মিক কারণে বা সহসা চাহিদার 
পরিবর্তনে যে বেকারত্ব উদ্ভূত হয় তাহারও এইরূপ 20850811926100. এর 
দ্বার! কিছুটা প্রতিকার কর! যায়। এই উদ্দেশ্তে সরকার কর্তৃক “কর্মবিনিময় 
কেন্দ্র” (0020010510616 63০18186) স্থাপন ফলপ্রদ হইতে পারে। যাহার! 
মধ্যে মধ্যে বেকার হইয়া পড়ে তাহার! কর্মবিনিময় কেন্দ্রে তাহাদের নাম 
রেজেতত্রী করিয়া রাখিবে এবং যাহাদের মধ্যে মধ্যে লোক প্রয়োজন তাহার! 
এই কর্ষবিনিময় কেন্দ্রে সংবাদ দিয়! উহ্থার দ্বার] প্রেরিত লোক নিয্বোগ 
করিবে । সরকার বাধ্যতামূলক ভাবে এই ব্যবস্থা প্রবর্তন করিলে উহাতে 
ভালে! ফল পাওয়া! যাইবে । 

তৃতীক্পতঃ, লোকের রুচি বা ফ্যাশানের পরিবর্তনের দরুণ প্রাচীন 
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শিল্পের পতন ঘটিয়া নৃতন শিল্পের অভ্যু্থানের দরুণ-_অর্থাৎ অর্থনৈতিক 
কাঠামোর পরিবর্তনের জন্ত--যে বেকারত্ব স্থপ্টি হয় যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বনের 
স্বারা উহার উগ্রতা প্রশমিত করা কিছুটা সম্ভব। প্রাচীন শিল্পকে নূতন 
রুচির সহিত খাপ খাওয়াইবার প্রচেষ্টা করা যাইতে পারে--ইহার জন্য 
সরকার যথোচিত গবেষণার জন্ত এবং গবেষণ1 লব্ধ ফল বাস্তব প্রয়োগের জন্য 
কার্যকরী পন্থা অবলঘন করিবেন। ইছা বেসরকারী প্রচেষ্টাকেও এইদিকে 
উৎসাহিত করিতে পারিবে । 

চতুর্থতঃ, এক ধরণের বিনিয়োগ আছে যাহার দ্বার! পুঁজি-সামগ্রীতে 
বেশী করিয়! ব্যয় হয় এবং শ্রমিকের সাশ্রয় হয়। অর্থাৎ যন্ত্রপাতি বসানো 
হুয় বেশী এবং শ্রমিক লাগে কম। আর এক ধরণের বিনিয়োগ আছে যাহার 
ক্ষেত্রে ঠিক ইছার বিপরীত ঘটে, অর্থাৎ যন্ত্রপাতি কম লাগাইয়া শ্রমিক নিয়োগ 
করা হুয় বেণী। অনুন্নত দেশ যখন উন্নয়নের দ্রিকে ধাবিত হয় তখন নূতন 
আধুনিক যন্ত্রপাতির শ্রমসাশ্রয়মূলক ফলাফল প্রতিরোধের প্রয়োজন হয়। 
ইহার জন্য সরকারের কর্তব্য হয়, একদিকে বিনিময় নিয়ন্ত্রণের দ্বার! শ্রম 
সাশ্রয় মূলক শিল্প নিয়ন্ত্রণ করা ও শ্রমিক বেশী প্রয়োজন হয় এক্প শিল্প-স্থাপনে 
প্রয়োজনমত শিল্পপতিদিগকে উৎসাহ দেওয়া, এবং অপর দিকে গ্রামে গ্রামে 
কুটির শিল্প এবং কষত্র শিল্প স্বাপনের আয়োজন কর!। 

পঞ্চমতঃ, সমগ্রভাবে বিনিয়োগ যাহাতে বাড়ানো যায় তাহার জন্ত চে! 
কর] বেকার সমস্য] সমাধানের প্রকৃষ্টীতম পন্থা । বিনিয়োগ বাড়িলে লোকের 
আয় বাড়ে এবং আয় বাড়িলে বিভিন্ন প্রকার সামগ্রীর ফলপ্রদ চাহিদ। 
(62০6০ 06109110) বাড়ে । ইহাতে জিনিসপত্রের চাহিদা বাড়ে এবং 
উৎপাদনকারীদের উৎসাহ বাড়ে । বিনিয়োগ নানাকারণেই অস্থির; ইহার 
্থাক্সিত্ব বিধান করিতে পার্িলে এবং স্ুনিশ্চিতভাবে ইহার বৃদ্ধি ঘটাইতে 
পারিলে, বেকার সমস্যার হাস অবশ্যস্ভাবী | ব্যবসা বাণিজ্যে নৈরাশ্ত্য উপস্থিত 
হইলে বেসরকারী বিনিয়োগকারীর]! যখন বিনিয়োগ কমাইয়া দেয় তখন 
একদিকে কেন্ত্রীয় ব্যাঙ্ক দের হার কমাইয়! দেয় ও বাজারে মিকিউরিটি ক্রুয় 
করিয়া! ব্যাঙ্কের হাতে নগদ টাকা বাড়াইয়! দেয় ;অপরদিকে সরকার নানাবিধ 
নির্াণ কার্য্য সুরু করিয়া লোকের হাতে অর্থাগমের হ্বযোগ দেন | ইহছাকেই 
00110 ০৪ 001105 বলা হয়। আবার এই নির্মাণ কার্য্যের নীতিকে" 
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ব্যাপকতর প্রাজন্ব সংক্রান্ত নীতির” € 18081 01105 ) অংশরপেও প্রয়োগ 
করা যায়। কর্মসংস্বান বাডাইবার উদ্দেশ্টে এই নীতি প্রয়োগ করিলে 
সরকার একদিকে করের হার কমাইয়া দেন, বাহাতে লোকের হাতে বাডতি 
ক্রয়শক্তি এবং বিনিয়োগকারীদের হাতে বাডতি বিনিয়োগশক্তি থাকিয়া 
যায়ঃ অপরদিকে নিজেদের ব্যয় বাডাইয়া দেন, যাহাতে লোকের হাতে 
বাড়তি অর্থাগম ঘটে । 

০.9. 10818 101] 67210105706] 2 101808195 (186 11868910768. 
118 হাঞত ০০ 8000690 007 016 00৮61000616 107 0:681106 5 1011 
8000105776186 50017700725 ? 

78, পুর্ণ নিয়োগ (চ3]] 01001050186) বলিতে কি বুঝায় এ সম্পর্কে 
অর্থনীতিবিদদিগের মধ্যে বেশ কিছুটা মতদ্বৈধ আছে। পূর্ণ নিয়োগের অর্থ 
মোটামুটি হুই দিক হুইতে ব্যাখ্যা কর! হয়। এক অর্থে, পুর্ণ নিয়োগ বলিতে 
এবপ পরিস্থিতিকে বুঝানো যায় যাহাতে, প্রচলিত পারিশ্রমিকের ভিত্তিতে 
যে সকল উৎপাদক উপাদানকে উহাদের মালিকগণ নিয়োগ করিতে রাজী 
থাকে, উহ্বার সকলেই নিয়োগের হ্বযোগ লাভ করে ; এক্ষেত্রে অনিচ্ছাকৃত 
বেকারত্ব বলিয়! কিছুই থাকে না। অবশ্য শ্রমিকের বেকারত্বের উপরেই জোর 
দেওয়] হুয়, কারণ এই বেকারত্বই সব থেকে বড সামাজিক সমস্ত স্যটি করে। 
অপরপক্ষে, পূর্ণ নিয়োগ বলিতে কেহ কেহ এক্প পরিস্থিতিকে বুঝাইয়া 
থাকেন যেখানে প্রচলিত মজুীর হারে শ্রমিকের চাহিদা! সর্বদাই শ্রমিকের 
যোগান অপেক্ষা বেশী হইয়া থাকে; এক্ষেত্রে একজন লোক একটি চাকুরী 
হারাইলে অবিলম্বে আর একটি চাকুরী পাইয়া থাকে এবং সাধারণভাবে 
শ্রমিকের বাছাই করিয়! চাকুরী লইবার অধিকার থাকে। 

পূর্ণ নিয়োগ সম্পর্কে এই দুইটি সংজ্ঞার মধ্যে প্রথম সংজ্ঞাটিই সাধারণভাবে 
গৃহীত হইয়া থাকে । তবে ধাঁহারা এই সংজ্ঞাকেই সঠিক অর্থব্যজ্ঞক বলিয়া 
মনে করেন তীহারাও স্বীকার করেন যে বান্তবক্ষেত্রে পূর্ণ নিয়োগ বলিতে 
এরূপ পরিস্থিতি বুঝাইতে পারে না যেখানে একটি লোকও অনিচ্ছাকৃত 
বেকার নাই। নিয়ত পরিবর্তনশীল অর্থনীতিতে যে কোন সময়ে অনিচ্ছা- 
সত্বেও কিছু লোককে বেকার থাকিতে দেখা যাইবে-যে সকল লোক 
চাকুরী খোয়াইয়াছে কিন্ত নুতন চাকুরী পায় নাই। কোনও কোনও অর্থ" 
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নীতিবিদের মতে, কর্মক্ষম ব্যক্তিদের শতকরা ৩ ভাগ পর্য্যস্ত বেকার 
ধাকিলেও উহা পূর্ণ-নিয়োগের অবস্থা বলিয়া! বিবেচিত হইতে পারে । লর্ড 
বেভারিজ এইরূপ মত দিয়াছেন । তবে বেকারের কিছু অংশ থাকিলেও, 
পূর্ণ নিয়োগের পরিস্থিতিতে শ্রমের বাজার ক্রেতার বাজার হইতে বিক্রেতার 
বাজারে পরিণত হয়। 

সর্বসাধারণের চাকুরী পাইলে চতুর্দিকে শ্বাচ্ছল্য স্থপ্টি হয়। সেই কারণে 
সকল দেশেই পূর্ণ নিয়োগ স্থ্টি করিবার জন্ত সরকার সচেষ্ট হইয়া থাকেন। 
পুর্ণ নিয়োগ স্যপ্টির জন্ত যে সকল পন্থা অবলঘঘন কর] যায় এবং অবলম্থিত হইয়া 
থাকে সেগুলি নিম্নরূপ £ 

(১) লোকের অর্থাভাব থাকিলে তাহারা ব্যবহার্য সামগ্রীর যথেই 
চাহিদা করিতে পারে না এবং চাহিদা না থাকিবার দরুণ জিনিসের কাটুতি 
হয় না বলিয়! উৎপাদন হয় না। সামগ্রীর উৎপাদনের আয়োজন ন1 থাকিলে 
লোকে চাকুরী পায় না। সেই কারণে পূর্ণ নিয়োগের ব্যবস্থা করিতে হইলে 
লোকের] যাহাতে বেশী করিয়া জিনিসপত্রের চাহিদ] করে সেই উদ্দেশে 
ভোগের স্পৃহা (0:0961058 60 ০020801) ) বাড়াইতে হয়। ইহার জন্ত 
ধন সম্পদ বা উপার্জনের হসম বণ্টনের ব্যবস্থা করা হয়। ধনীর প্রা্্য্য 
কমিয়া যদি দরিদ্রের দারিদ্র্য কমে, উহাতে সমগ্রভাবে জনসমহ্রির ভোগের 
ইচ্ছা বাড়ে, কারণ ধনীর অভাবের তাড়ন! নাই, দরিদ্রের আছে। কিন্ত 
পরিপূর্ণ সমাজতান্ত্রিক কাঠামোয় ছাড়া, এই উদ্দেশ্ট সাধনে অগ্রসর হইতে 
হইবে খুব সাবধানে । 

(২) রাজন্বনীতি (15০৪1 ০11০5) অবলম্বনের দ্বার] পূর্ণনিয়োগ 
আনয়নের চেষ্টা করা হুয়া থাকে । ইহ! মোটামুটি তিনভাবে হইয়া থাকে। 
এক উপায় হইল যে সরকার তাহাদের ব্যয় যেরুপ করিতেছিলেন সেইরূপ 
করিতে থাকিবেন কিন্ত কর আদায় কমাইয়] দ্রিবেন। কর কমাইয়া দিলে, 
লোকে ইচ্ছামত ব্যয় করিতে পারে আয়ের এব্ধপ অংশ বাড়িয়া! যাইবে । 
লোকেদের এই বাড়তি ব্যয় বেকারের সংখ্যা কমাইতে থাকিবে । অবশ্য 
করভার লাঘবের দরুণ জনসাধারণের হাতে যে বাড়তি সঙ্গতি সি হইবে 
তাহার কিছুটা তাহার! সঞ্চয় করিবে । অতএব সরকারকে হ্বফল পাইতে 
হইলে, যে-অন্গপাতে লোকে বাড়তি ব্যয় করুক বলিয়া তাহার! ইচ্ছা 
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করিবেন তাহা অপেক্ষা! বেশী অনুপাতে নিজেদের আয়-ব্যয়ের ধাটতি স্যরি 
করিবেন। আর এক উপায় হইল সরকার কর-এর ছার ( 23186) 
অপরিবতিত রাখিবেন কিন্ত নিজেদের ব্যয় বাড়াইয়! দিবেন। সরকারী ব্যয় 
বৃদ্ধি পাইবার দরুণ জনসাধারণের আয় বুদ্ধি পাইয়া তাহাদের ব্যয় বৃদ্ধি 
পাইবে-_অর্থাৎ সরকারের বাড়তি ব্যয়ের সহিত জনসাধারণের বাড়তি ব্যয় 
যোগ হুইবে। কিন্ত প্রথম পদ্ধতি অপেক্ষা দ্বিতীয় পদ্ধতিতে সরকারের ঘাটতি 
ব্যয়ের পরিমাণ কম হইতে পারে । কারণ সরকারের ব্যত় বাডাইলেও কর 
এর হার অপরিবর্তিত থাকে বলিয়া, জনগণের বাড়তি উপার্জন হইতে 
সরকারের বাড়তি কর সংগ্রহ সম্ভব হয়। তৃতীয় পদ্ধতি হইল, সরকারের 
ব্যয় যথেষ্ট পরিমাণে বাড়ায়! দেওয়! এবং উহ্থার স্থিত কর-এর হার এব্প 
ভাবে বাড়াইয়! দেওয়া যাহাতে বাড়তি ব্যয়ের সমান বাড়তি কর সংগৃহীত 
হয়। ইহাতে বাজেটে ঘাটতি হয় না» কিন্ত সরকারের ব্যয় প্রচুর পরিমাণে 
বাডাইতে হয়ঃ কারণ বাড়তি যে কর সংগৃহীত হয় উহ! যে টাকা অন্তথায় 
বিনিয়োগ কর] হইত ব! ভোগের জন্ত ব্যয় কর হইত উহা] হইতেই আসে। 
বাড়তি করের যে অংশ অন্যথায় সঞ্চয়ে আটকাহয়! যাইত কিন্ত সরকার 
আদায় করিয়া খরচ! করিয়া দেন তাহাই দেশের মধ্যে বাড়তি চাহিদাব্ধপে 
প্রকাশ পায়। 

(৩) পূর্ণ নিয়োগ সৃষ্টির সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি হইল বিনিয়োগ 
নিয়ন্ত্রণ (00170:010£ 10565606106) | বিনিয়োগ নিয়ন্ত্রণের জন্ত 
নিয়লিখিত পদ্ধতি অবলদ্বিত হইয়া থাকে £ 

(ক) মুদ্রানীতি প্রয়োগ (20906থ5  2০01105)£ ইহার অর্থ 
হুইল হৃদের হার পরিবর্তনের প্রচেষ্টা। তবে মন্দার সময়ে বিনিয়োগ 
বাড়াইবার জন্ত স্বল্পমেয়াদী হদের হার হ্রাস হয়। পব্যাঙ্করেট” পরিবর্তনের 
দ্বার! দীর্ঘমেয়াদী ছদের হার কিছুটা পরিবর্তন করা যায় কিন্তু সম্পূর্ণতঃ নহে। 
দেই কারণে আরও প্রত্যক্ষ ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন হয়-_যথ। 
সরকারী সিকিউরিটি ক্রয় বিক্রয়। 

(খ) সরকারী নির্মাণ কার্য (05115 আ০:18 001105 ) 

[ উপরে ৪ নং প্রশ্নোতর দ্রষ্টব্য ] 

(গ) প্রত্যক্ষভাবে বিনিষ্বোগ নিয়ন্ত্রণ (৫16০৮ ০০০০1 ০৫ 
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20565৫0020) ২. দেশের মধ্যে যত নৃতন বিনিক্ধোগ কর! হইবে-_যত নূতন 
মূলধন খাটানে! হইবে-সে সকলের উপরেই সরকার নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ 
করিবেন। সরকার অনুমতি দিলে তবেই নুতন শিল্পস্বাপন বা ব্যবসা করা 
সম্ভব হইবে, ব1 পুরাতন ব্যবসায়ে কোনও নূতন সম্প্রসারণ ঘটানে! যাইবে । 
পুর্ণ কর্মসংস্ানের শ্বার্থে কোন্‌ বিনিয়োগ প্রয়োজনীয় এবং কোন্‌ বিনিয়োগ 
অপ্রয়োজনীয় উহা! বিবেচন1 করিয়া সরকার অন্বমতি দিবেন । 

0. 10. “51508] 200 210706687য ৪.06107115 ৪1)0010 196 10 0719 
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180160116 £ দেশের মধ্যে বিনিয়োগ বাড়াইলে, জনসাধারণের 
উপার্জন বাড়ে; সেই কারণেই উপার্জনের স্তর বাঁভাইবার জন্য বিনিয়োগ 
বৃদ্ধিকর! প্রয়োজন হয়। কিন্তু বিনিয়োগ যে পরিমাণে বাড়ে, তজ্জনিত 
উপার্জন বুদ্ধিঠিক সেই অনুপাতেই যে ঘটে তাহা নহে; উহা! অপেক্ষ। বেশী 
অনুপাতে ঘটে । অর্থাৎ যে অনুপাতে বিনিয়োগ বাড়ে, জাতীয় আয় বাড়ে 
তাহা অপেক্ষ। বেশী অন্বপাতে । একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ বিনিয়োগ বাড়িলে 
উনার দরুণ জাতীয় আয়ে বৃদ্ধি ঘটে যে হারে, তাহাকেই অর্থনীতির ভাষাক্ন 
বলা হয়, “গুণক” ; স্থতরাং বিনিয়োগের পরিবর্তন হইলে জাতীয় আয় ষে 
হাঁর-এ পরিবর্তন হয় তাহাকে বলা হয় “গুণক”। হারে পরিবতিত হুইয়? 
জাতীয় আয় যে পরিণতি পায়, তাহা হইল “গুণক ফলাফল” ( 829109116 
6০৫) | হয়তো] ১০০০ টাক! বিনিয়োগের দ্বারা জাতীয় উপার্জন বৃদ্ধি 
হুইল ৩০০০ টাকা । তাহা হইলে গুণক হুইল তিন এবং গুণক ফলাফল 
হুইল জাতীয় আয়ে ৩০৬০ টাকা বৃদ্ধি। 

বিনিয়োগ বৃদ্ধির গুণক ফলাফল কেন ঘটে, তাহার উত্তর হইল যে একটি 
নির্দিষ্ট শিল্পে একটি নিদিষ্ট পরিমাপ অর্থ বিনিয়োগ করিলে উহ্থার দ্বারা শুধু 
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যে এ শিল্পেই & কর্মসংস্থান বাডে তাহা! নহে, উহার দরুণ অপরাপর শিল্লেও 
কর্মসংস্থান বাড়ে । অপরাপর শিল্পে কর্মসংস্থান বাড়িলে উহার দরুণই অন্াস্ত 
আরও নুতন ব্যবসা বাণিজ্যে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়। “ক” শিল্পে ১ হাজার 
টাকা বিনিয়োগ বাড়াইলে, “ক” শিল্পের কর্মসংস্থান বাড়ে | এ শিল্পের উপার্জন- 
কারীরা এ ১ হাজার টাকা প্রয়োজনীয় বস্ত ক্রয়ে ব্যয় করিলে (কতব্যয় 
করিবে উহা! তাহাদের 10:07612510 6০ ০0910501006 বা! তভোগস্পৃহার উপর 
নির্ভর করিতেছে ) খ, গ, ঘ শিল্পগুলি ফীাপিয়া উঠিবে, তাহাদের পণ্যের 
কাটতি বাড়িবে এবং তাহার] বেশী লোক নিয়োগ করিবে । তখন খ, গ, ঘ 
শিল্পে যাহারা চাকুরী পাইল, উপার্জনের স্থযোগ পাইল, তাহার! উহ! ব্যয় 
করিবে--উহাতে আরও অন্ান্ত শিল্পের কর্মসংস্থান বাড়িবে। এইভাবে 
১ হাজার টাকার প্রাথমিক বিনিয়োগ শেষ পর্যস্ত ৩ হাজার টাকার উপার্জনে 
পরিণত হইতে পারে। 

0. 12. 91088 00 00 10067519100 00 (126 10010100116), 2120, 
80091786107) [071770179165 ? 
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প্রাথমিক এক একক বিনিয়োগ বাডাইলে তাহার তুলনায় জনসাধারণের 
উপার্জন যতগুণ বাড়ে তাহাকেই বিনিয়োগের গুণক ফলাফল বলা হয়; 
ত্বরণ হইল ইহার বিপরীত | একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় উপার্জন বাড়িবার দরুণ 
বিনিয়োগের বুদ্ধি যে অনুপাতে ঘটে তাহাকে ত্বরণ বা ৪০০০166০: বলা 
হয়| 

বাড়তি বিনিয়োগের দরুণ যখন উপার্জন বাড়ে তখন উহার কিছুটা 

ংশ সঞ্চিত হুইয়া যায় কিন্ত মোট অংশই ভোগকার্য্যের জন্ত ব্যয়িত 

হুয়। উপার্জনের কতটা অংশ ভোগকার্ষের জন্য ব্যয়িত হইবে 
তাহা অবশ্য প্প্রাস্তিক ভোগস্পৃহাপ্র (1781:8198] 0:0061915 ৮০ 
00118016 ) উপর নির্ভর করে। কিন্তু যখনই ভোগকার্ষের জন্ত অর্থব্যয় 
কর] হইবে তখনই ভোগসামগ্রীর চাহিদ! বাড়িবে। ভোগসামগ্রীর চাহিদা 
বাড়িলে বেপারীগণ মালপত্র বেণী করিয়] মজুদ করিবে এবং উৎপাদনকারীগণ 
বেশী করিয়া! উৎপাদন করিবে । উৎপাদন বাড়াইতে গেলেই বিনিয়োগ 
বাড়াইতে হুয়। কিন্ত যতমূল্যের ভোগ সামগ্রী' উৎপাদন কর! হয়, উদ্ধার জন্ক 
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প্রয়োজনীয় বিনিয়োগের মূল্য হয়, উহা! অপেক্ষা অনেক বেশী। হ্থতরাং 
উপার্জন বাড়িলে ভোগকার্য বাড়ে, কিন্তু ভোগকার্য যে পরিমাণে বাড়ে, 
বিনিয়োগ তাহা! অপেক্ষা অনেক বেশী পরিমাণে বাড়ে । উপার্জনের বুদ্ধির 
সহিত বিনিয়োগ যে অন্থপাতে ত্বরান্বিত হয়, তাহাকে উপার্জন বৃদ্ধির 
ত্বরণ ফলাফল (80০21618610 222০ ) বলা হয়। 

১০০ টাকার ভোগসামগ্রী উত্পাদন করিতে হইলে ১০০ টাকার মতন 
পুজি সামগ্রীতে বিনিয়োগ করিলেই হইবে না, পুঁজি সামগ্রীর বৃদ্ধি কয়েকগুণ 
বেশী হইতে হইবে । ১০৯ টাকার ভোগ সামগ্রী উৎপাদন করিতে 
হইলে হয়তো! ১০০ টাকার পুঁজি সামগ্রী কিনিতে হয়। ক্ুতরাং যদি দেশে 
উপার্জন বাড়ে ১০০ কোটি টাকা, উহার মধ্যে ২০ কোটি টাকা সঞ্চয় হই] 
৮০ কোটি টাকা ব্যয় হয়, অর্থাৎ 77091651051] 70019610515 00 50159101006, 
বা প্রান্তিক ভোগস্পৃহা, হয় বাড়তি উপার্জনের চার-পঞ্চমাংশ, তাহা! হইলে 
এ ৮০ কোটি টাকার তভোগবস্ত উৎপাদনের জন্য ৮০০ কোটি টাকার নূতন 
বিনিয়োগ স্থ্টি হইবে। ইহা ছাড়া, প্রতিবৎসরই পুরাতন পুজিসামগ্রীর 
ক্ষয়ক্ষতির দরুণ যে নূতন পুজিসামগ্রীর প্রয়োজন হয় সে প্রয়োজনও 
থাকিবে । বরং এ প্রয়োজনও বাড়িতে থাকিবে, যতই নৃতন পুঁজিসামগ্রী 
স্প্টি হইবে ততই নবীকরণেরও (:50চ্7819) প্রয়োজন বাড়িবে। শুধু তাহাই 
নহে, পু জিসামগ্রীতে বেশী করিয়! বিনিয়োগ করিলে ধে কলকারখানায় 
পুঁজিসামগ্রী উৎপাদন হয়, সে কলকারখানাও বাড়াইতে হইবে, অর্থাৎ পুঁজি- 
সামগ্রী উত্পাদিত হয় যে শিল্পে সে শিল্পেও বিনিয়োগ বাড়াইবার প্রয়োজন 
হয়। পু'জিসামগ্রীর উৎপাদন শিল্পে বিনিয়োগ ন] বাড়াইলে, পুঁজিসামগ্রীতে 
বিনিয়োগ বাড়িতে পারে না) পুজিসামগ্রীতে বিনিয়োগ না বাড়াইলে 
ভোগসামগ্রীর উৎপাদন বাড়িতে পারে না । কিন্ত পরের তুলনায় আগেরটির 
দরুণ ব্যয় (বিনিয়োগ ব্যয় ) অনেক বেশী। 


নন্ত্রম অধ্যাল্স 
আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ( হ0167109610779] 27506 ) 
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108. আভ্যন্তবীণ বাণিজ্য এবং আত্তর্জাতিক বাণিজ্যের মধ্যে খুব 
যে মৌলিক কোনও পার্থক্য আছে তাহ! মনে করিলে ভুল হইবে । একই 
দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে যখন বাণিজ্য হয় তখন বিশেষত্বশীলতার 
দরুণই উন! সম্ভব হয়। যথা বাঙ্গাল ও আসামের পার্বত্য অঞ্চলে চা জন্মে, 
উত্তর প্রদেশ ও পাঞ্জাবে গম জন্মে; এক্ষেত্রে একস্থানে উৎপন্ন চা অন্তান্ত 
অঞ্চলে যায় এবং অপর স্থানে উৎপাদিত গম এই স্থানে আসে। বিভিন্ন 
ব্যক্তি যখন বিভিন্ন কাজ বা বস্তু স্যপ্টি করে এবং নিজেদের মধ্যে উহ! বিনিময় 
করিয়া লয়-_সমাজের মধ্যে যাহা সর্বদাই চলিতেছে এবং যাহার উপর ভিত্তি 
করিয়া আধুনিক সকল সমাজই গঠিত--তখন তাহাদের এই আদান প্রদান 
ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির নিজ নিজ বিশেষত্বশীলতার উপর ভিস্তিশীল। যিনি 
ওকালতি করেন তিনি ডাক্তারকে প্রয়োজন হইলেআইন সংক্রান্ত সর্বাপেক্ষ। 
উপযুক্ত পরামর্শ দিতে পারেন, আবার ডাক্তার তাহাকে সর্বাপেক্ষ! উপযুক্ত 
চিকিৎসার পরামর্শ দিতে পারেন। ম্ুতরাং সমাজের মধ্যে প্রত্যেকেই ফে 
পেশার জন্ত নিঙেকে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত বলিয়া গণ্য করে সেই পেশায় ব্যাপৃত 
থাকিয়া উহ্াতেই বিশেষত্বশীলতা অজ'নের চেষ্টা করে এবং এ বিশেষত্বশীলত। 
বজায় রাখিবার চেষ্টা করে। একই দেশের অধিবাসীদের মধ্যে বিভিন্ন ব্যক্তি 
ব! শ্রেণীর ক্ষেত্রে যাহা! প্রযোজ্য, বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যেও ( যেমন উপরে বলা' 
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হুইল ) সে কথাই প্রযোজ্য । একই দেশের ভিতরে শিল্পাঞ্চল ও কৃষি অঞ্চলের 
মধ্যে যে ভেদ তাহা বিশেষত্বশীলতার উপরেই প্রতিঠিত এবং এই উভম্ব 
অঞ্চলের আদান প্রদানের দ্বারাই প্রত্যেকের প্রয়োজন মিটে। 

' এই সকল অঞ্চল যদ্দি একই দেশের ভিম্ন ভিন্ন জিল] বা প্রদেশ না হইয়া 
রাষীয় সীমানার দ্বারা বিভক্ত ভিন্ন তিন্ন দেশ হয়, তাহ! হইলেও বাণিজ্যের 
যুক্তি এবং ভিত্তি একই থাকিয়া যায়। এক একটি দেশ প্রাকৃতিক কারণে 
বা! শ্রমিকের ও সংগঠনকারীর দক্ষতার কারণে এক এক প্রকার সামগ্রী বা 
'সামগ্রী-সমষ্টির উৎপাদনে বিশেষ দক্ষতা! অজণন করে ; যথাসম্ভব উত্ক্ই গুণের 
সামগ্রী যথাসভভব কম খরচে উৎপন্ন করে এবং তখন এগুলি পরস্পরের মধ্যে 
বিনিময় করিয়া! লয় এবং উভয়েই লাভবান হয় । ভারত ও পাকিস্থান যখন 
একই দেশ ছিল তখন ভারতের বর্তমান অঞ্চল হইতে পাকিস্থানে লৌহ, 
কয়লা প্রভৃতি সামগ্রী চালান যাইত এবং পাকিস্বানের বর্তমান অঞ্চল হইতে 
'ভারতে গম, তুলা, পাট প্রভৃতি বস্ত্র আমদানী হইত । এখনও উভয়দেশের 
'অধ্যে অনিয়ন্ত্রিত বাণিজ্য থাকিলে ঠিক এ বস্তৃগুলিই ঠিক &ঁ ভাবেই আমদানী 
রপ্তানী হইবে | ইহা! হইতে পরিফার বুঝ! যায় যে ঠিক মুল নীতির দিকে 
লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যে মূলহ্ত্র প্রযোজ্য 
আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও ঠিক সেই মূলম্ত্রই প্রযোজ্য । 

কিন্তু অন্তদেশীয় বাণিজ্য এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের মধ্যে মৌলিক বিষয়ে 
মিল থাকিলেও বাস্তব জগতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অন্তর্দেশীয় বাণিজ্য 
হইতে কিছুটা] পৃথক রূপ ধারণ করে, হৃতরাং পৃথক সমস্ত সুষ্টি করে। যখন 
একই দেশের মধ্যে বাণিজ্য হয়, তখন যে স্বানে উৎপাদক উপাদানগুলি বেশী 
উপাজন করে, অন্তান্ত স্বান হইতে উৎপাদক উপাদানের কালক্রমে সেই স্বানে 
চলিয়া যাইবার প্রবণতা স্ষ্টি হইবে । কিন্ত বিভিন্ন দেশের মধ্যে উৎপাদক 
উপাদ্দানের এই সচলতা থাকিতে পারে না। একই দেশের মধ্যে এক 
অঞ্চল হইতে আর এক অঞ্চলে যত সহজে মূলধন বা শ্রমিক চলিয়া যায়, 
এক রাষ্ট্র হুইতে ভিন্ন রাষ্ট্রে তত সহজে শ্রমিক বা মূলধন বা সংগঠনকারীর 
স্বানাস্তরাগমন সম্ভব হয় না। স্বতরাং উৎপাদক উপার্দানের পরিশ্রমিকের 
সমতা বিধান ঘটিতে পারে না1। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উপর; বিশেষ করিয়! 
'্ান্তর্জাতিক বাণিজে)র রেষারেবিতে, ইহার গুরুত্বপূর্ণ প্রতিক্রিয়া থাকে । 
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দ্বিতীয়তঃ এক একটি রায় সীমানার মধ্যে এক এক প্রকার সামাজিক 
ও অর্থনৈতিক কাঠামো গড়িয়া তুল! হয়, অথবা আপন! হইতে গড়িয়া উঠা 
সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোকে সমর্থন কর! হয়--অসংশোধিত আকারে 
অথবা কিছুট! সংশোধন করিয়া । আস্তজতিক বাণিজ্যকেও এই কাঠামোর 
বা! নীতির সহিত খাপ খাওয়াইয়! নিয়ন্ত্রণ করা হয় এবং একটি দেশ তাহার 
বৈদেশিক বাণিজ্য কেন এক বিশেষ ধশচে নিয়ন্ত্রণ করিতেছে তাহার 
যৌজিকতা সম্পর্কে অন্তদেশ প্রশ্ন তুলিতে পারে না। শ্মন্ত দেশের পক্ষে উহা 
মানিয়া লইয়াই তাহার নিজের বৈদেশিক বাণিজ্যকে নিয়ন্ত্রণ কর! ছাড়া 
গত্যন্তর থাকে না। 

তৃতীয়তঃ কোন নীতি বা আদর্শের স্বার্থে নিয়ন্ত্রণ না করিলেও নকল 
রাষ্র নিজেদের উপাজণন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির স্বার্থে মূলধন বিনিয়োগ ব1 
শ্রমিক নিয়োগ নানাভাবে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করে। ত্বতরাং আস্ত" 
জাতিক বাণিজ্যের গতি ব। ধশাচ ঠিক অন্তর্দেশীয় বাণিজ্যের গতি ও ধণীচের 
সমান হইতে পারে না। 

চতুর্থতঃ, অন্তর্দেশীয় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অভিন্ন শক্তি বা শভিসমূহের দ্বার! 
নিধ্শরিত € সে শক্তি যাহাই হউক না কেন, মুদ্রার পরিমাণ বা বিনিয়োগও 
সঞ্চয়ের পরিমাণ ) দামে সামগ্রী বিনিয়য় হইয়া থাকে। কিন্তু আন্তর্জাতিক 
বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এক দেশের সামগ্রীর দাম অন্থদেশের মুদ্রার দ্বারা প্রদান 
কর] যায় নাঃ এক দেশের মুদ্রা অন্তদেশের মুদ্রায় পরিবর্তন করার প্রয়োজন 
হয়। ইহার দরুণ বিনিময় হারের (15866 0£ £016181) 6301081186 ) উদ্ভব 
হয়? অন্তর্দেশীয় বাণিজ্যের উপর ফেক্ষেত্রে “দাম"-এর প্রভাব, আন্তর্জাতিক 
বাণিজ্যের উপর সেক্ষেত্রে “দা” এবং বৈদেশিক বিনিময় হার* উভয়েরই 
প্রভাব বর্তমান । এমন কি “বিনিময়-হারের*্গুরুত্ব দামের গুরুত্ব অপেক্ষাও বেশী 
হইতে পারে। দাম পরিবর্তন না হুওয়৷ সত্বেও, শুধু বিনিময় হারের 
পরিবর্তনেই বৈদেশিক বাণিজ্যের গতি সম্পূর্ণ পরিবর্তন হইতে পারে। 


0.2. 4156 1811087761019] 63101209610) 01 জা] (7805 18৮6৪ 
101805 10665661) 00010171855 18 11786 00915 ৪75 01116765176 171 01119790% 
90801062189. [95019810109 86866108612, (3, 0018. 7066. 1969), 

দয01817) 1196 18 10887) 05 086 197 01 0020008181156 90918 
10) ৪0168016 11108181101) (0. 4. 709. 1969). 70181170015 198518 
01 10667718610288] 0805 800 638011706 £159 1008517011165 01 8806 
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১০6৮660 €ছা০ 1110101 10008671811890 600106155, (9.4. 5968 ১, 
র50]1810 687610117 6106 18601 01 60111987815 9086৪, (73. 4&, 
1961; ? 

18, উৎপাদনের বিশেষত্বশীলতাই আত্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভিত্তি। 
এক এক দেশের এক এক প্রকার সামগ্রী উৎপাদনে পারদশিতা থাকে। 
তবে একটি দেশের কোন বিশেষ সামগ্রী উৎপাদনে পারদণিত1 থাকিলেই 
যে ভন্তান্ত সামগ্রী উৎপাদনে অক্ষমতা থাকে এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই। 
এক্ষেত্রে উৎপাদনের পারদশিতা বিচার করা হয় উৎপাদন খরচার ভিগ্তিতে। 
একটি দেশ বিভিন্ন প্রকার সামগ্রী উৎপাদন করিতে পারিলেও উহ্ার মধ্যে 
কোন কোনটি সে কম খরচায় উৎপাদন করিতে পারে এবং কোন কোনটি 
উৎপাদন করিতে তাহার বেশী খরচ] পড়িয়! যায়। যেদেশ যেলামগ্রাটি 
উৎপাদন করিতে গেলে বেশী উৎপাদন খরচার সন্মুথীন হয় সে দেশ সে 
সামগ্রীটি কম খরচার দেশ হইতে আমদানী করিয়া লয়। উৎপাদন খরচার 
পার্থক্য না থাকিলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে পারে না_ বৈদেশিক 
বাণিজ্যের ভিত্তি হইল উৎপাদন খরচার পার্থক্য । 


উৎপাদন খরচার এই পার্থক্য যে সব সময়ে চূড়াস্ত হইবে তাহার কোনও 
নিশ্চয়তা নাই। উৎপাদন খরচার যদ্দি চূড়াস্ত পার্থক্য (81১501366 
015161)০6 ০% ০086) থাকে তাহা হইলে দুইটি দেশই পরম্পরের মধ্যে 
প্লট পণ্যগুলি বিনিময় করিয়া! প্রচুর লাভবান হইবে । ধর! যাক পাকিস্থান 
যে খরচায় ৩০ মণ চ| উৎপাদন করে সেই খরচায় ৬০ মণ চাউল উৎপাদন 
করে, অর্থাৎ পাকিস্থানে ১ মণ চ1-২ মণ চাউল; কিন্ত ভারত যে খরচায় 
৩০ মণ চাউল উৎপাদন করে সেই খরচায় ১৫ মণ চাউল উৎপাদন করে 
মাত্র অর্থাৎ ১ মণ চ1--২ঙ মণ চাউল | এক্ষেত্রে চাউল-এর উৎপাদন খরচায় 
ব্যবধান এত বেশী যে ভারত পাকিস্থানের নিকট হইতে চাউল আমদানী 
করিবে এবং পাকিস্থান ভারতের নিকট হইতে চ আমদানী করিবে এবং 
উভয়েই প্রচুর লাভবান হুইবে। 
উৎপাদন খরচায় এই ধরণের চুড়াস্ত পার্থক্য খুব বেশী সামগ্রার ক্ষেত্রে 
দেখা যায় নাঃ সাধারণতঃ এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যাহা দেখা যায় তাহা! 
হুইল উৎপাদন খরচের আপেক্ষিক পার্থক্য ( ০9100886756 0172:90০5 
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0) ০০৪: )। ভিন্ন ভিন্ন দেশে উৎপাদনদক্ষতা ভিন্ন ভিন্ন স্তরের । কোনও 
দেশ হয়তো অনেক বস্তই কম খরচে উত্পাদন করিতে পারে, আবার কোন 
দেশের পক্ষে প্রায় সকল বস্ততেই উৎপাদন খরচা বেশী। একটি 
দেশ হয়তো! শিল্পের ক্ষেত্রে খুব উন্নত, অপর দেশ হয়তো ততট! 
উন্নত নহে, বরং উহ্থাকে অনগ্রসররূপে গণ্য করা যায়। তথাপি এইরূপ 
উন্নত এবং অনুন্নত দেশের মধ্যেও আতন্তজণাতিক বাণিজ্য--পারস্পরিক আদান- 
প্রদান--চলিতে পারে ১ শুধুই যে অনুন্নত দেশ উন্নত দেশের নিকট হইতেই 
মালপত্র আমদানী করিবে তাহাই নহে, উন্নত দেশও অনুন্নত দেশের নিকট 
হইতে প্রয়োজনীয় সামগ্রী আমদানী করিবে । আবার, হৃইটি দেশ উভয়ই 
যদি শিল্পোন্নত দেশ হয় তাহ! হইলেও উহাদের পরম্পরের মধ্যে আমদানী 
রপ্তানী থাকিতে পারে । আপেক্ষিক খরচার পার্ধক্যই (0166:61)06 118 
50707819619 ০০990) ইছার মূল কারণ | ইহার তাৎপর্য হইল যে একটি 
দেশ অপর কোন একটি দেশ অপেক্ষ! ছুইটি সামগ্রীই সস্তায় উৎপাদন করিতে 
পারে কিন্ত এ দুইটি সামগ্রীর কোনও একটি হয়তো! উহ! অপেক্ষাকৃত বেণী 
সম্তায় উত্পাদন করিতে পারে) অর্থাৎ দেশটি উভক্ন সামগ্রী উৎ্পাদনেই 
বেশী পারদশী, কিন্ত উহাদের মধ্যে একটির উৎপাদনে উহা! অপেক্ষাকৃত 
আরও পারদশী। তখন অপেক্ষাকৃত যে সামগ্রীতে উহা পারদশা সেই সামগ্রী 
উৎপাদনেই উহা সকল সঙ্গতি নিয়োগ করে। ইহাতে উত্পাদক সঙ্গতির 
সব থেকে সধ্্যবহার হয়। অন্ত সামগ্রী উৎপাদনে উহা! পারদশা হইলেও 
উহা! উৎপাদনের জন্ত উৎপাদক সঙ্গতি নিয়োগ করিলে উৎপাদক সঙ্গতির 
প্রকষ্টতম ব্যবহার হয় না। সেক্ষেত্রে জাতীয় আয় যতখানি হইতে পারিত 
তাছা অপেক্ষা কম হইয়া যাইবে । সেইজন্য একটি দেশ নানা সামগ্রীর 
উৎপাদনে খুব পারদশা হইলেও উহাদের মধ্যে ষে সামগ্রী উৎপাদনে 
অপেক্ষাকৃত বেশী পারদশা সেই সামহ্রীটি নিজে উৎপাদন করিবে এবং উহ1 
বিদেশে পাঠাইগ্না বিদেশ হইতে অন্তান্ত সামগ্রী আনিয়া! লইবে। 
ধর! যাক £ 
পাকিস্থানে ৩০ দিনের শ্রমের দ্বার-.৬০ মণ গম 
এবং উত্পাদিত হয় 
৬৩ষযণচাউল 
টি 
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এবং 


ভারতে ৩০ দিনের শ্রমের দ্বার! "২০ মণ গম 
এবং উৎপাদিত হুয় 


৩০ মণ চাউল 

শ্রমের তিত্তিতে খরচার হিসাব কর] হইতেছে এবং ছইটি দেশের প্রত্যেক- 
টিতে প্রাকৃতিক সঙ্গতির উপর একই পরিমাণ শ্রম প্রয়োগ করিলে বিভিন্ন 
প্রকারের উৎপাদন পাওয়া যায়, উপরের দৃষ্টান্তে ইহাই দেখানে! হইতেছে । 
এই দৃষ্টান্তে দেখা যাইতেছে যে পাকিস্বানে ১মণ গম-১ মণ চাউল কিন্ত 
ভারতে ১ মণ গম-১২ মণ চাউল । এক্ষেত্রে পাকিস্থান ভারতে গম 
পাঠাইয়া ভারত হইতে চাউল কিনিবে, যতক্ষণ সে ১ মণ গমের বিনিময়ে ১ 
মণের বেশী চাউল পাইবে । অপর পক্ষে ভারত পাকিস্থানে চাউল পাঠাইয়া 
পাকিস্থান ছইতে গম লইবে, ঘতক্ষণ লে ১২ মণের কম চাউল দিয়া ১ যণ গম 
পাইবে। এক্ষেত্রে পাকিস্থান হইতে ভারতে গম চালান যাইবে এৰং ভারত 
হইতে পাকিস্থানে চাউল চালান যাইবে । গম ও চাউলকি হারে বিনিময় 
হইবে তাহা ১ মণ গম- ১ মণ চাউল এবং ১ মণ গম- ১২ মণ চাউল, ইহার 
মধ্যে কোথাও নিধর্শরিত হইবে এবং উহাতে উভয় দেশই লাভবান হুইবে। 

3.8 স8001776 (19৩ 006০7 01 106611186191191 81069 (73, 4, 
1988). 

£08, আপেক্ষিক খরচার তত্ত্ব ছুইটি দেশের মধ্যে সাষগ্রা বিনিময় কি 
ভারে হইতে পারে তাহার সর্বোচ্চ এবং সর্বনিয্ সীমা দেখাইয়া! দেয় । ঠিক 
কোন্‌ সঠিক বিনিময় হারে ছুইটি দেশ তাহাদের নিজ নিজ পণ্য আমদানী 
রপ্তানী করিবে তাছা আপেক্ষিক খরচার তত্ব দেখাইয়! দেয় না। উহা 
নিধ্শরণের জন্ত সাধারণ মুল্যতত্ব প্রয়োগ করা প্রয়োজন হয়| 

উপরে প্রদত্ত আপেক্ষিক খরচার দৃষ্টান্তে বল! হইয়াছে যে যতক্ষণ 
পাকিস্থান ভারতে ১ মণ গম পাঠাইম্া ১ মণের বেশী চাউল পাইবে ততক্ষণ 
পাঁকিগ্তান ভারতে গম পাঠাইয়! ভারত হইতে চাউল গ্রহণে সম্মত হুইবে। 
অপর দিকে তারতও যতক্ষণ ১২ মণের কম চাউল দিয়! ১ মণ গম আনিতে 
পারিবে ততক্ষণ সে পাকিস্থানে চাউল পাঠাইবে এবং পাকিস্থান হইতে গম 
আমদানী করিবে। 

প্রশ্ন হইল; চাউল এবং গমের মধ্যে ঠিক কোন্‌ বিনিময় হারে উভয় বস্তর 
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মধ্যে আমদানী রপ্তানী হইবে? উহা নির্ধারিত হইবে, একটি দেশের পক্ষে 
অপর দেশের সামগ্রীর চাহিদার উগ্রতার দ্বারা । অর্থাৎ চাহিদার সক্কোচ- 
প্রসার ক্ষমতার (618561040 ০৫ 06058) দ্বারা । একটি দেশ অপরদেশের 
সামগ্রী কতখানি ব্যগ্রভাবে চাহিদা করে এৰং অপর দেশটি এই দেশের 
সামগ্রী কতখানিব্যগ্রভাবে চাহিদ1!করে এই উততয় প্রকারব্যগ্রতার পারস্পরিক 
জোরের দ্বারা আমদানী রপ্তানীর বিনিময় হার স্থির হয়। যে দেশ দেখিবে 
যে তাহার নিকট অপর দেশের সামগ্রীর চাহিদ] খুব বেশী-_ অর্থাৎ বিদেশ- 
জাত সামগ্রীর চাহিদ] সঙ্কোচপ্রসার বিহীন (1061850০) কিন্তু অপর 
দেশের নিকট তাহার সামগ্রীর চাহি! বেশী নহে, অর্থাৎ বিদেশে তাহার 
সামগ্রীর চাহিদ1 সঙ্কোচ প্রসারক্ষম (618861০ )১ সে দেশ নিজের মাল বেশী 
পরিমাণে দিয়া পরিবর্তে অপর দেশের মাল কম পরিমাণে লইতে বাধ্য 
হইবে । 

উপরে প্রদত্ত দৃষ্টান্তে, যদি এইরূপ হুয় যে ভারতে উৎপন্ন চাউলের চাহি! 
পাকিস্থানের অত্যন্ত বেশী, কিন্ত পাকিস্থানে উৎপন্ন গমের চাহিদা ভারতে তত 
বেশী নছে, অর্থাৎ পাকিস্থানে ভারতীয় চাউলের চাহিদা সঙ্ষোচ প্রসার- 
বিহীন বা অস্থিতিস্কাপক (261891০), কিন্তু ভারতে পাকিস্থানী গমের 
চাহিদা সঙ্কোচ প্রসারক্ষম বা স্থিতিস্থাপক (6188০) তাহা হইলে পাকি- 
স্ঠানকে নির্দিষ্ট পরিমাণ গমের বিনিময়ে কম পরিমাণ চাউল লইয়াই সন্ত 
থাকিতে হুইবে। কিন্ত এরূপ যদি হয় যে পাকিস্থানী গমের চাছিদ। ভারতে 
সঙ্কোচ প্রসার বিহীন (11561886০) কিন্ত ভারতীয় চাউলের চাহিদা! পাকিস্থানে 
সঙ্কোচ প্রসার ক্ষম (6151০), তাহা! হইলে ভারতকে নির্দি্ই পরিনাণ 
পাকিস্থানী গমের বিনিময়ে অপেক্ষাকৃত বেশী পরিমাণ চাউল দিতে হইবে। 
প্রথম ক্ষেত্রে ১ মণ গমের বিনিময় মুল্য হইবে ১২ মণ চাউলের অনেক কম 
€ কিন্ত ১ মন চাউলের বেশী )$ দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ১ মণ গমের বিনিমূল্য হইবে 
১২ মণ চাউলের কাছাকাছি । যে হারে গম ও চাউলের মধ্যে আস্তর্জাতিক 
বিনিময় হইবে উহাকে বলা হয় “বাণিজ্য-হার” (60 ০0£ 05806) । 

0.4. নও 00 506 69891170866 (25 £8175 ৪ 60011670 0671568 
17910 1716601861008] 055? (9.8. 1964) 

408, বিভিন্ন দেশের উৎপাদনক্ষম সঙ্গতি থাকে বিভিন্ন প্রকারের 
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সকল দেশ সব হইতে সমান হুইবে এক্সপ উৎপার্দক সঙ্গতির অধিকানী 
নহে। বিভিন্ন দেশের উৎপাদনক্ষম সঙ্গতির প্রকৃতিতে বা বৈশিষ্টে নান! 
রূপ পার্থক্য ধাকিতে পারে । আবার শুধুই ষে প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্যের দিক 
হইতে পার্থক্য থাকে তাহাই নহে, বিভিন্ন দেশের মধ্যে একই উৎপাদক 
সঙ্গতির পরিমাণেও পার্থক্য থাকে । বিভিন্ন দেশের মধ্যে এক এক প্রকার 
উৎপাদক সঙ্গতির আপেক্ষিক দুপ্রাপ্যত1 (619012 5০৪০5) থাকে। 

প্রত্যেক দেশ তাহার বৈদেশিক বাণিজ্যের দ্বার] অপর দেশের উৎপাদক 
সঙ্গতির বৈশিষ্ট্য এবং আপেক্ষিক প্রাটুর্য্যের হাযোগ গ্রহণ করে। বৈদেশিক 
বাণিজ্যে কোন দেশ যদি লিগু হইতে না চাহে তাহার অর্থ হইবে যেএ 
দেশ নিজের যে উৎপাদক সঙ্গতি নাই বা খুব সীমাবন্ধ পরিমাণে আছে 
অকারণে উহার দ্বার]! উৎপন্ন বন্ত হইতে নিজেকে বঞ্চিত করিতেছে । ইহা 
শুধু প্রাকৃতিক সঙ্গতি বা কাঁচামালের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নহে, শ্রম ও 
মূলধনের ক্ষেত্রেও উহা! প্রযোজ্য | 

অধিকন্ত, বিভিন্ন দেশের মধ্যে ভূমি বা প্রাকৃতিক সঙ্গতির; মূলধনের এবং 
শ্রমের আপেক্ষিক দুপ্রাপ্যতার ক্ষেত্রেই যে শুধু পার্থক্য থাকে তাহাই নহে, 
বিভিন্ন ধরণের (৫5৪৪) ভূমিতে, বিভিন্ন ধরণের মূলধনে এবং বিভিন্ন ধরণের 
শ্রমের ও আপেক্ষিক দ্ুপ্রাপ্যতার দিক হইতে অনেক পার্থক্য আছে। 
এইভাবে এক একটি উৎপাদক উপাদানের পৃথক পৃথক পর্যায় থাকিবার 
দরুণ, এবং এক একটি পর্য্যায়ের আপেক্ষিক দুপ্রাপ্যতা থাকিবার দরুণ, 
বিভিন্ন দেশ নিজেদের মধ্যে বাণিজ্যে লিপু হইলে প্রত্যেক দেশ লাভবান 
হয়। যেখানেই কোন উৎপাদক উপাদান বা উহার একটি নিদিষ্ট পর্য্যায় 
অপেক্ষাকৃত বেশী পরিমাণে আছে, সেখানেই উহা অপেক্ষাকৃত সম্তা 
হয়। ইহার দ্বার] উৎপার্দিত সামগ্রী তুলনামূলক ভাবে সন্ত! হইবে। একটি 
দেশ, তাহার উৎপাদক সঙ্গতির প্রকৃতি এবং প্রাচুর্য্যের ভিদ্তিতে যে বস্ত 
সম্তায় উৎপাদন করিতে পারিবে না, সে দেশ অপর দেশ হইতে উহ 
আমদানী করিবে । ইহাতে সকল দেশই লাভবান হয়। 

বৈদেশিক বাণিজ্যের এই লাভের পরিমাপ কি, এ সম্পর্কে কেয়ার্ণক্রিশ 
বলিয়াছেন £ 10 (006 20৮81708582 ০0: 0016182 0৪৫6) ০80 06 
1068501690 178 66508 ০0 6106 1083 71101) 0176 ০০006 আ০0৫1৫ 
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যদি কোন দেশ শুধু নিজের স্বারা উৎপাদিত বস্তর উপরেই নির্ভর করিয়! 
চালায় তাহা হইলে তাহাকে যে লোকসান সহা করিতে হইত, সেই লোক- 
সানের বিপরীতটাই হুইল বৈদেশিক বাণিজ্য হইতে তাহার পাওয়া লাভ। 
বৈদেশিক বাণিজ্যে লিপ্ত না হইলে দেশের রপ্তানী হয় না, আবার আমদানীও 
হয় না। হৃতরাং রপ্তানী সামগ্রী উৎপাদনে যে উৎপাদক সঙ্গতি নিয়োগ 
করা হয় উহা! আমদানী সামগ্রীর পরিবর্তক সামগ্রা উৎপাদনে প্রয়োগ করিতে 
হইবে। উহা! করিলে তাহার যে আথিক ক্ষতি হইবে (অর্থাৎ সম্তায় যে 
সামগ্রী উত্পাদন করিতে পারে তাহা উৎপাদনে না করিয়া, যে সামগ্রী 
উত্পাদন করিতে বেশী দাম পড়িয়! যায় সেই সামগ্রী উৎপাদন করিলে) 
তাহাই দেখাইয়া দেয়, বৈদেশিক বাণিজ্য করিলে (আপেক্ষিক খরচার 
হববিধ! গ্রহণ করিলে ) কি লাভ পাওয়া যায়। বৈদেশিক বাণিজ্যের এই 
লাত সমাজের সর্ব স্তরেই ছড়াইয়া পড়ে ; উৎপাদনকারী, পুঁজি ও কীচ। 
মালের সরবরাহকারী, এবং শ্রমিক--আবার ভোগকারারূপে সর্বসাধারণেই 
__ প্রত্যক্ষভাবে এবং পরোক্ষভাবে বৈদেশিক বাণিজ্যের লাভে অংশ গ্রহণ 
করে। 

“জাতীয় আয়” (26107081 13০০20:6)-এর হিসেবে, বৈদেশিক বাণিজ্য 
হইতে প্রাপ্য উপার্জন, আমদানী ও রপ্ানীর মধ্যেকার উত্বত্তের দ্বারাই 
পরিমাপ করা হুয়। নীট উদ্বতের যে আধিক মূল্য তাহাই, জাতীয় 
উপার্জনের মধ্যে যোগ কর! হয় । ঠিক উচ্থাকেই কিন্তু বৈদেশিক বাণিজ্যের 
লাভ, ব্যাপক অর্থে হাফল, বলিয়া গণ্য কর! যায় না। বৈদেশিক 
বাণিজ্যের সুফল বা লাত বাণিজ্য-উদ্ব তের অপেক্ষাও অনেক বেশী। 
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408, আপেক্ষিক খরচার পার্থক্যের দরুণ এক একটি দেশ এক এক 
প্রকার সামগ্রী বা কতিপয় নির্দিষউ সামগ্রী উৎপাদনে বিশেষত্বশীলতা অজ 
করে | কিন্ত বিন! বাধায় যতখানি বিশেষত্বশীলতা অজ'ন কর] যাইত, বাস্তব- 
ক্ষেত্রে ততখানি বিশেবত্বশীলত। অজ্ন কর] সকল সময়ে সম্ভব হয় না। 

প্রথমতঃ, উত্পাদনের ক্ষেত্রে যদি ক্রমিক উৎপাদন হাসের (12জ্চ ০৫ 
0800115151317)£ 15601028) নিয়ম ক্রিয়া করে তাহা! হইলে একটি নিদ্ধিষ্ট সীমা 
অতিক্রান্ত হইবার পর উৎপাদন বৃদ্ধির সহিত উৎপাদনের খরচাও বাড়িতে 
থাকিবে । উৎপাদনের খরচা বৃদ্ধি হইতে থাকিলে আপেক্ষিক সুবিধা ক্রমশঃ 
কমিতে থাকিবে | উহার তুলনায় যে বস্ততে হ্থবিধা কম ছিল, সেই বন্ততে 
আপেক্ষিক ন্ুবিধা ক্রমশঃ বাড়িতে থাকিবে । 

দ্বিতীয়তঃ, পরিবহন খরচ! বিশেষত্বশীলতার আর একটি প্রতিবন্ধক । 
পরিবহন খরচা বেশী হইলে, একটি সামগ্রীর উৎপাদনে উৎপাদক সঙ্গতি 
নিয়োগ করিয়া যে বিশেষত্বশীলতা অর্জন কর। যাইত তাহা তিরোহিত হুইবে। 

তৃতীয়তঃ, অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তনে যদ্দি দেশের মধ্যেই বিভিন্ন 
সামগ্রীর চাছিদার পরিবর্তন স্ষ্টি হয় তাহা হইলে উহ্না কালক্রমে বিশেষত্ব 
শীলতার বাধা হইয়] দাড়াইবে। ধর! যাক, পাকিস্থান গম উতৎ্পার্নে এবং 
ভারত চাউল উৎপাদনে বিশেষত্বশীলত1 অর্জন করিয়াছে এবং পাকিস্থান 
ভারতকে গম দিয়া এবং ভারত পাকিস্তানকে চাউল দিয়া আন্তর্জাতিক 
বাণিজ্য চালায় । কিন্ত ভারতের মধ্যে যদি চাঁউলের চাহিদা! বাড়িয়া! যায়। 
তাহা হইলে ভারত আর পাকিস্বানকে চাউল সরবরাহ করিতে পারিবে না। 
পাকিস্থান তখন নিজের চাউল উৎপাদন করিতে বাধ্য হইবে এবং সকল 
উৎপাদক সঙ্গতি গম উৎপাদনে নিয়োগ করিয়া বিশেবত্বশীলতা অর্জন 
করিতে পারিবে না। 

চতুর্থতঃ, কোনও দেশের কোন একটি সামগ্রীর বিশেষ ধরণের গুণ 
থাকিলে অন্ত দেশ উন! সস্তায় উৎপাদন করিতে পারিলেও এ দেশ উহ্থার 
উৎপাদন পরিত্যাগ করিৰে না। অর্থাৎ, উহ্হাতে আপেক্ষিক হাবিধা না 
থাকিলেও উহ! উত্পাদন করিবে। 
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(8. &. 1962) 
বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে মালের আদান প্রদ্দানের দ্বার| যে বৈদেশিক বাণিজ্য 
চলিতে থাকে, উহাতে রাষ্্র সম্পর্ণ নিরপেক্ষতার নীতি গ্রহণ করিতে 
পারে। অর্থাৎ দেশের মধ্যে আমদানী এবং দেশের বাহিরে রপ্তানীতে 
রাষ্ই কোনরূপ বাধা সৃষ্টি না করিতে পারে। যে দেশ যে সামগ্রী ভালো! 
উৎপাদন করিবে সে দেশ সেই সামগ্রী উৎপাদন করিক়্! বিদেশে রগানী 
করিবে এবং যাহা স্তায় উৎপাদন করিতে পারিবে না তাহা বিদেশ হইতে 
আমদানী করিয়া লইবে। এক্ষেত্রে ঠিক আন্তর্জাতিক বিশেষত্বণীলতার 
ভিতিতেই সামগ্রী উৎপাদিত হুইবে এবং পরস্পরের মধ্যে বিনিময় হুইবে। 
যে দেশের সরকার এইব্ধপ নীতি গ্রহণ করেন সে দেশের বাণিজ্যকে “অবাধ 
বাণিজা” (ঢ:55 02৪৫০ ) বলা হয়। অবশ্য সরকার নিছক রাজনের 
প্রয়োজনে আমদানী রপ্তানীর উপর যদি কর আরোপ করেন, তাহা হইলে 
কিছুটা বাধা স্থষ্টি হুয় বটে, কিন্ত খুৰ বেশী নহে, উহার মৃথ্য উদ্দেশ্য থাকে 
কর সংগ্রহ, অন্ত কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কর ব্যবস্থাকে প্রয়োগ করা! 
হয় না। এক্ষেত্রেও বৈদেশিক বাণিজ্যকে অবাধ বাণিজ্য” বলা হয়। 
কিন্ত দেশের সরকার যদি রাজস্ব সংগ্রহের উদ্দেশ্ট ছাড়াও অস্ত কোনও 
উদ্বেশ্টে আমদানীর উপর শুল্ক আরোপ করেন, তাহ! হইলে এ সামগ্রী যে 
দামে উহ্বার উৎপাদন কেন্দ্রে বিক্রয় হয় সে দামে আমদানীকারী দেশে বিক্রয় 
হইতে পারে না। যে পরিমাণে আমদানী সামগ্রীর উপরে শুষ্ক বসানো হয়, 
সেই পরিমাণে এ সামগ্রীর দাম বাড়িয়া যায়! অনেক দেশের সরকার 
এইরূপ করিয়া থাকেন। অবশ্য সকল প্রকার আমদানী সামগ্রীর উপরে 
এইক্সপে শ্তদ্ধ আরোপ করা হয় না। বাছিয়! বাছিয়া কতিপয় নির্দিষ্ট 
আমদানী সামগ্রীর ক্ষেত্রেই ইহা কর] হয়। ইহার উদ্দেশ্ব হইল, দেশের 
শিল্পে উৎপাদিত সামগ্রী যাহাতে বিদেশী পণ্যের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া 
দাড়াইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা। অনুন্নত দেশে দেশীয় শিল্পে প্রথম 
দিকে যাহা উত্পাদিত হয় উহার উৎপাদন খরচা (শিল্পে অনগ্রসরতার 
দরুণ ) শিল্পোশ্নত দেশের তুলনায় বেশীই পড়ে ? সেক্ষেত্রে শিল্লোন্নত দেশের 
পণ্য অবাধ আমদানী হইলে অনুন্নত দেশের শিল্প নষ্ট হইয়া যায়। সেইজন্ 
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কোন কোন দেশ বিদেশী পণ্যের দাম বাড়াইবার উদ্দেশে উহার উপর 
আমদানী শুক চাপাইয়া! দেয় । দেশীক্ন শিল্পকে বিদেশী পণ্যের প্রতিযোগিত! 
হইতে রক্ষা করিবার জন্য এ বিদেশী পণ্যের আমদানীর উপর শুল্ক আরোপ 
করিলে উহাকে সংরক্ষণ (71০065০6190 ) বলা হয়। 

07 2/%:8711705 087610]]7 £106 82000091818 7) 100, 
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418. অবাধ বাণিজ্যের পক্ষে সর্বাপেক্ষা! বড় যুক্তি হইল যে পৃথিবীর বিভিন্ন 
দেশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে যে উদ্দেশে ব্যাপৃত হুইয়] থাকে, অবাধ বাণিজ্য 
থাকিলে তবেই সে উদ্দেশ্য যথার্থ পূরণ হয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের 
উদ্দেশ্য হইল আঞ্চলিক বিশেষত্বশীলতার সুবিধা গ্রহণ করা। ভিন্ন ভিন্ন 
দেশ ভিন্ন ভিন্ন সামগ্রী উৎপাদনে পারদশা; ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক 
কারণে, ও শ্রমিকদের নৈপুণ্যের পার্থক্যের কারণে এক একটি দেশ এক 
একটি সামগ্রী উৎকৃষ্ট গুণের এবং অপেক্ষাকৃত কম খরচে উৎপাদন করিতে 
পারে। এই বিশেষত্বশীলতার দ্বযোগ গ্রহণের জন্যই আস্তর্জাতিক বাণিজ্যের 
স্ষ্টি। যেদেশযে বসব বা বস্তগুলির উৎপাদনে পারদর্শা সে দেশ সেই বস্ত ৰা 
সেই বন্তগুলিই উৎপাদনে সকল সঙ্গতি নিয়োগ করে। উহ্হার বিনিময়ে সে 
অপরের উৎপাদিত সামগ্রী সংগ্রহ করে। ইহাতে সমগ্র পৃথিবীর উত্পাদন 
অপেক্ষাকৃত বেশী হয় এবং প্রত্যেক দেশের লোকেই তাহাদের প্রয়োজনীয় 
সামগ্রী অপেক্ষাকৃত কম দামে সংগ্রহ ও ভোগ করিতে পারে, কিন্তু ইহ! সম্ভব 
হয় অবাধ বাণিজ্য থাকিলে তবেই। অবাধে যদি আমদানী রপ্তানী করিতে 
দেওয়া ন] হয়, কৃত্রিমভাবে যদি আমদানী সামগ্রীর দাম বাড়াইয়া দেওয়! 
হয় (দেশাভ্যন্তরস্ব শিল্পকে সংরক্ষণ দিবার জন্য ) তাহ! হইলে আত্তর্জাতিক 
বিশেবত্বশীলতার হুবিধাকে ইচ্ছা করিয়া বাধা দেওয়] হুয়। সমগ্রভাবে 
পৃথিবীর উৎপাদন ক্ষমতা ইহাতে কষিয়া যায়। ইহার কারণ বর্ণনায় 
210015661861 বলিয়াছেন £ “/ 10016858680 1102 10 ৪. 80816 
07:096206650 50100100010 018৬9 16501010568 11560 0102 11090000102 
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00210 0055 ভা61:5 06:00:12. 101101 70 6102 10000510100 0৫ 0156 
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£ 184). সহজ ভাষায় ইহার তাৎপর্য হইল যে অবাধ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে 
দেশের মধ্যকার উত্পাদক উৎপাদনগুলি সর্বাপেক্ষা বেশী উৎপাদনক্ষম 
কার্ষেই নিযুক্ত থাকে ; সংরক্ষণের দ্বারা কোনও একটি বিশেষ বস্তর দাম 
কৃত্রিমভাবে বাড়াইয়! দিলে উৎপাদক সঙ্গতি অন্তান্ত উৎপাদনের ক্ষেত্র হইতে 
এঁ বিশেষ সামগ্রী উৎপাদনেই চলিয়া আসে, কিন্তু ইহাতে উৎপার্দক 
সঙ্গতির সর্বোৎকৃষ্ট বিনিয়োগ হইল না, বেশী উৎপাদন ক্ষমতার ক্ষেত্র 
হইতে কম উৎপাদন ক্ষমতার ক্ষেত্রে সরিয়! আসিল। ইহা! দ্বার উৎপাদক 
সঙ্গতির অপচয় করা এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উদ্দেশ্য ব্যাহত করা হয়। 

দ্বিতীয়তঃ, অবাধ বাণিজ্য থাকিলে দেশের শিল্পপতিকে দেশের মধ্যেই 
বিদেশের শিল্পপতিদের সহিত প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইতে হয়। দেশের 
শিল্পমালিকগণ সর্বদাই উৎপাদন পদ্ধতির উন্নয়নের জন্ত সচেষ্ট থাকে। 
কিভাবে উতকৃষ্ট বস্ত কম খরচায় উৎপাদন করিয়। খরিদ্বারদিগকে আকধণ 
করিয়! রাখিতে পার! যায় দেশীয় শিল্পমালিকগণ যদি উহার জন্ত নিয়তই 
চেষ্টা করিতে থাকে তাহ! হইলে দেশের দ্রুত শিল্পোন্নয়ন হইতে পারে । 
কলাকৌশলগত উন্নতির দ্বারা শিল্প-দক্ষত! বৃদ্ধির অবিরত চেষ্টা! চলিবে । 
শুধু শিল্প যালিকদিগের ক্ষেত্রেই নহে, শিল্প শ্রমিকদিগের পক্ষেও উত্পাদন 
দক্ষতা দেখাইয়! তবেই মজুরী বৃদ্ধির দাবী জোরালে! কর! যাইবে । কৃত্রিম 
সংরক্ষণের আড়ালে থাকিলে শিল্পমালিকগণ ও শ্রমিকগণ সমাজের অন্ান্ত 
শ্রেণীর নিকট হইতে দক্ষত। ন1 দেখাইয়াই অর্থ আদায় করিয়া লইতে পারে। 


তৃতীয়তঃ, অবাধ বাণিজ্য থাকিলে আমদানী শ্ুক্কের রেষারেঘষি পরিহার 
করা যায়। একটি দেশ যদ্দি সংরক্ষণ দিয়, অন্ত দেশের সামগ্রা আমদানীতে 
বাধ! দেয় তাহা হইলে এ অন্ত দেশও প্রথম দেশের সামগ্রী তাহার দেশে 
যাহাতে অবাধে প্রবেশ করিতে ন! পারে তাহার ব্যবস্থা করিবে। এইরপ 
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পারস্পরিক বাধ স্থষ্টির একটি প্রতিযষোগিত। সুরু হইয়া! যাওয়া বিচিত্র নছে। 
ইহাতে কেহই লাভবান হইবে না, অথচ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিধি 
সন্কুচিত হুইবে। 

চতুর্থতঃ, কোনও সামগ্রী যখন একদেশে উৎপাদিত হইয়া অপর দেশে 
আমদানী হয় তখন উৎপাদন খরচার সহিত পরিবহন খরচা (০০8 ০: 
(15800: ) যোগ হইয়া তবেই যে দেশে আঙদানী হইল সে দেশে বিক্রয় 
হইতে পারে । এই পরিবহন খরচা যোগ হুইবার দরুণ নিজ দেশের মধ্যে 
যে দামে বিক্রয় হয়, বিদেশে সে দামে বিক্রয় হইতে পারে না, তাহা অপেক্ষা 
বেশী দাে কিক্রন হয়। ইহা স্বাভাবিক ভাবেই পরিপূর্ণ আন্তর্জাতিক 
বিশেষত্বশীলতার একটি অন্তরায়; ইহার উপরে নিয়মিত রাজস্ব ব্যবস্থার 
অঙ্গরূপে, সংরক্ষণের কোন বাসন! ন1] থাকিলেও, রপ্তানা ও আমদানী 
উভয়ের উপরই কিছু কিছু শুক ধার্য করা থাকে । ইহাতেও দেশের শিল্প 
বিদেশী শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতা করিবার কিছু স্বযোগ পায়। 

পঞ্চমতঃ, অবাধ বাণিজ্যে সমাজের উপর কোন ৰোঝ। আরোপ করা 
হয় না ;ৰরংক্রেতা সাধারণ সন্তায় সামগ্রী কিনিয়া ভোগোদ্ব,ত (০০090056:9+ 
8810109 ) লাভ করে । ইহাতে তাহার] বিবিধ প্রকার সামগ্রী কিনিবার 
জন্য অর্থব্যয় করিতে পারে | ইহাতে দেশের মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের শিল্প 
গড়িয়া উঠিতে পারে । কিন্ত সংরক্ষণ শুল্ক আরোপ করিয়া অবাধ বাণিজ্যে 
বাধা দিলে সংশ্লি্ই শিল্পে সামগ্রীর দাম বাড়াইয়া দেওয়া হয়, লোকে এ 
সামগ্রী বেশী দামে কিনিতে বাধ্য হয়। একটি সামগ্রী বেশী দ্বামে কিনিতে 
বাধ্য হইলে অপরাপর সামগ্রী বেশী কিনিৰার ক্ষমত! থাকে না। ইহাতে 
অন্তান্ত শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হয়। 

ষষ্ঠতঃ, ভন্ান্ত শিল্পের ক্ষতি আরও একদিক হইতে বিচার করা বায়। 
যে শিল্পকে সংরক্ষণ দেওয়! হয় উহ্বার উৎপাদিত সামগ্রা অন্ত শিললের যদি 
প্রয়োজনীয় উপকরণ হয় তাহা হইলে এ শিল্পটির সংরক্ষণের দ্বারা অন্ত শিল্পের 
উৎপাদন খরচা বাড়ে। 

কিন্ত অবাধ বাণিজ্যের এই সকল স্ববিধা অনগ্রসর দেশের পক্ষে সকল 
সময়ে পাওয়া সম্ভব হুয় না। অনগ্রসর দেশে কর্মসংস্থান এবং উপার্জনের স্তর 
খুব নিচু থাকে। অর্থনৈতিক ভাবে উপ্লত দেশের প্রতিযোগিতায় অনুন্নত 
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দেশগুলি কর্মসংস্কান ও উপার্জন বাড়াইবার কার্যকরী ব্যবস্থা অবলঘ্বন করিতে 
পারে না। 

[ নিচের প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য ; বিশেষ করিয়। ঢ:031050067)0 4১150006006 
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405, বিদেশী পণ্যের আমদানীর উপরে শুল্ক আরোপ করিবার পক্ষে 
অনেকগুলি যুক্তি প্রদশিত হইয়! থাকে । এই যুক্তিগুলিকে নিয়র্পে বিশ্লেষণ 


করা যাইতে পারে £ 

(১) মঙ্ুরি অম্পকিত যুক্তি__সংরক্ষণের অনুকূলে একটি যুক্তি হইল 
যে বৈদেশিক পণ্যের তীত্র প্রতিযোগিতায় দেশীয় পণ্যের ষ্দি কাটতি ন হয় 
তাহা হইলে দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি তাহাদের শ্রমিকের ভাল মজুরী দিতে 
পারিকে না। সংরক্ষণের দ্বার! দেশীয় শিল্পকে বক্ষ! করিবার ব্যবস্থা করিলে 
দেশের শিল্পজাত বস্তর কাটুতি বাড়িবে ; কারণ, বিদেশী প্রতিযোগী সামগ্রীর 
দাম বাড়িবে। আবার প্রতিযোগী সামগ্রীর দাম যে স্তরে বাড়িবে দেশীয় 
সামগ্রীর দামও সেই ভ্তরে বাড়ানো যাইবে। ক্থতরাং দেশের শিল্প 
প্রতিষ্ঠানগুলি বেশী করিয়! মজুরী দিতে পারে। 

এই যুক্তির আর একটি বক্তব্য হইল যে যে-সকল দেশে শ্রমিকের মভুরীর 
হার কম, সে লকল দেশের উৎপাদিত সামগ্রী চড়া-মভূরী-বিশিষ্ দেশের 
উৎপাদিত সামগ্রীকে প্রতিযোগিতায় সহজেই হারাইয়! দিক্কা বাজার দখল 
করিয়া লইতে পারে। সেক্ষেত্তে চড়া মভুরী বিশিষ্ট দেশে মুরীর হারের 
পতন ঘটে। সংরক্ষণ ইহা প্রতিরোধ করে। 

সংরক্ষণের পক্ষে এই যুক্তির সারবস্ক! সকলে স্বীকার করেন না| তাহাদের 
মতে, মভভুরীর হার শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। ত্বতরাং 
উহ! বজায় রাখিবার জন্ত সংরক্ষণের প্রয়োজন হয় না। 
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(২) কর্মসংস্থান হৃষ্টি--সকল দেশেই বৃহত্তর সামাজিক ও অর্থনৈতিক 
নীতির মধ্যে কর্মসংস্থান (61201051066) এর সুযোগ বৃদ্ধি একটি অপরি- 
হার্যয অঙ্গ । কর্মসংস্থান বাড়িলে লোকের উপার্জন বাড়ে, এবং উপার্জন 
বাড়িলে বাড়তি ব্যয়ের দরুণ শিলোন্নতি ও কৃষি-উন্নতি সভব হয়। সংরক্ষণ 
দেশের শিল্পকে রক্ষা করিয়া বিদেশের সহিত প্রতিযোগিতা! করিতে সাহায্য 
করিয়াঃ শিল্পের সম্প্রসারণ ঘটায় এবং কর্মসংস্বানের অবকাশ বুদ্ধি পায়। 

এই যুক্তিটি সম্পূর্ণ অসঙ্গত নহে; তবে পরিপূর্ণরূপেও গ্রহণীয় নহে। একটি 
দেশ সংরক্ষণ দিতে পারে কিনা এবং উহ্ছার দ্বার! কর্মসংস্থান বাড়াইতে পারে 
কিনা তাহ! নান। বিষয়ের উপর নির্ভর করে-প্রধানতঃ, অপর দেশগুলিও 

ংরক্ষণের দ্বারা এই দেশের রপ্তানী বাণিজ্যে বাধা দিবে কিনা তাহার 
উপর। 


(৩) “দেশের টাকা দেশেই রাখ” যুক্তি-কেহ কেহ বলেন যে 
আমর1 যখন বিদেশজাত সামগ্রী কিনি তখন আমর] সামগ্রীগুলি পাই এবং 
বিদেশীর] আমাদের টাকাগুলি পায়; কিন্ত যখন আমর] দেশের জিনিসই 
কিনি তখন আমরা সামগ্রীও পাই, টাকাও পাই । সংরক্ষণের দ্বারা বিদেশী 
পণ্যের প্রতিযোগিতা বন্ধ করিলে দেশের টাক! দেশেই থাকে । 

সঠিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখিলে কিন্তু এই নীতি সঠিক অর্থনৈতিক যুক্তির 
বিরোধী । কারণ প্রথমতঃ, আমর] আমদানী করিয়া টাক] দিয়া দেই কিন্তু 
রপ্তানী করিয়া টাকা উপার্জন করি ; দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যেক দেশ যদি এই নীতি 
অনুসরণ করে তাহা হইলে আস্তর্জাতিক বাণিজ্য বন্ধ হইয়া যাইবে। 

(৪) দেশীক্ বাজার রক্ষার যুক্তি £_-সংরক্ষণের পক্ষে আর একটি 
যুক্তি হইল যে দেশীয় পণ্যের বৈদেশিক বাজার অনিশ্চিত, সুতরাং দেশের 
বাজারটি অভ্ততঃ নিশ্চিত করিয়া রাখা উচিত। 

এই যুক্তিটি আপাত দৃষ্টিতে সঙ্গত হইলেও, উহার বিরুদ্ধে এই সমালোচনা 
কর] যায় যে প্রত্যেক দেশ তাহার নিজন্ব বাজার সংরক্ষণ করিলে 
আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলিয়! কিছুই থাকিবে না। 

ংরক্ষণের পক্ষে উপরোক্ত যুক্তিগুলির প্রত্যেকটি বিরোধী যুক্তির সম্মুখীন 
হুয়। কিন্ত সংরক্ষণের পক্ষে আরও কতকগুলি যুক্তি আছে যাহা অত্যন্ত 
'জোরালে! এবং সাধারণ প্রতিযুক্তির দ্বারা যাহা! খণ্ডন করা যায় না। অর্থাৎ 
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কতিপয় নিদিষ্ট ক্ষেত্রে সংরক্ষণের অস্থবিধা থাকিলেও, অন্ত উচ্চতর প্রয়োজনে 
ংরক্ষণের নীতি অনুসরণ কর! অপরিহার্য হুইয়! পড়ে । এই প্রয়োজনগুলি 
হইল নিয়রূপ £ 
প্রথমতঃ, একটি দেশ যদ্দি দুই একটি শিল্পের উপরেই নির্ভর করিয়! থাকে, 
তাহা হইলে এ নিদিষ্ট শিল্পে বা শিল্পগুলিতে যদি মন্দা আসে ( রপ্তানী হ্রাস 
পাইবার কারণেও এই মন্দা স্ষ্টি হইতে পারে) তাহ হইলে সমগ্র অর্থনৈতিক 
জীবনেই মন্দা ছড়াইয়! পড়িবে, চতুর্দিকেই তখন লোকে বেকার হইতে 
থাকিবে এবং জাতীয় আয় অতি দ্রুত কমিয়া যাইবে । সেই কারণে, পূর্ব 
হইতেই শিল্পের বৈচিত্র্যবিধান (৭15215150861018 06150056169) প্রয়োজন । 
রক্ষণের নীতি অবলম্বনের দ্বার] ভিন্ন ভিন্ন শিল্প গড়িয়া তুলিলে, ছু-একটি 
শিল্পে ছুর্দিন আসিলে অন্তান্ত শিল্পের অগ্রগতিতে উবার কৃফল দূরীভূত হইতে 
পারে। তবে কোন্‌ কোন্‌ শিল্পে সংরক্ষণ দিয়া শিল্পের বৈচিত্র্য- 
বিধান করা হইবে তাহা! যথেষ্ট বিচার বিবেচন! সহকারে স্থির করা 
প্রয়োজন । 
দ্বিতীয়তঃ, যে সকল শিল্প দেশ রক্ষার প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র এবং উপকরণ 
নির্মাণ করে বা এ সকল উপকরণ উৎপাদনের যন্ত্রপাতি নির্মাণ করে সে 
সকল শিল্পের ক্ষেত্রে পূর্ব হইতেই সংরক্ষণ দিয়া উহ্বার্দিগকে বড় করিয়া তুলা 
প্রয়োজন ॥ দেশরক্ষা অপেক্ষ| বড় কথা আর কিছু নাই, এবং দেশ রক্ষার 
উপকরণের জন্য বিদেশের উপর নির্ভর করিয়! থাক] নিরৃ-দ্ধিত1। তবে দেশ 
রক্ষার উপকরণ নির্মাণে দেশ কত দ্রুত আত্মপর্য্যাপ্ত হইবে তাহা! নানা বিষয় 
বিচার বিবেচনা করিয়! স্থির কর! প্রয়োজন। 
0.9. 996 200 63 80017)6 (109 11018786178 015917155 ৪70 0785186 
107 [070660610, (7, 4. 1962 ) 
তৃতীয়তঃ, শিশু শিল্পকে গড়িয়া তুলার জন্ত সংরক্ষণ দেওয়া! প্রয়োজন 
বলিয়া অনেক অর্থনীতিবিদ অভিমত দেন। প্রত্যেক দেশে এক্সপ অনেক 
শিল্প আছে বলিয়া দেখ! যায় যেগুলি প্রথম অবস্থায় একাত্ত অসহায়, সামান্ত 
বিরোধিতা বা প্রতিযোগিতা পাইলেই অস্কুরে বিনষ্ট হয় কিন্ত প্রথম দিকে 
উহ্বাদ্দিগকে প্রতিযোগিতার হাত হইতে রক্ষা করিলে কালক্রমে উহা! অতি 
বৃহৎ শিল্পে পরিণত হইতে পারে | তখন উহা দেশের কর্মসংস্থান ও উপার্জন 
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বৃদ্ধিতে অতি মূল্যবান অবদান বহুন করিবে। সংরক্ষণের পক্ষে সকল যুক্তিগুলির 
মধ্যে অর্থনৈতিক ভিত্তিতে এই যুক্তির সারবত্তা সব থেকে বেশী। নবজাত 
শিও যেমন প্রমাণ লোকের সহিত লড়িতে পারে না, নবজাত শিল্পও 
সেইক্প উন্নত দেশের শিল্পের সহিত প্রতিষোগিতা করিতে পারে না । একটি 
দেশ যখন প্রথম শিল্লোন্রয়নের পথে অগ্রসর হুয় তখন তাহাকে অনেক বাধা 
বিপত্তি সহ করিতে হয়। তখন সেই শিল্পে উৎপাদনের খরচা থাকে অনেক 
বেশী। উন্নত দেশে এ শিল্প তখন পূর্ব হইতেই স্থুলংগঠিত, আধুনিক 
যন্ত্রপাতির সাহায্যে বৃহৎ পরিধির উৎপাদনে ব্যাপৃত হুইয়া উহ অপেক্ষাকৃত 
কম খরচে ভালে! জিনিস উৎপাদন করিতে পারে। কুতরাং উন্নত দেশে 
গড়ি! উঠা শিল্পে উৎপন্ন সামগ্রী অনুন্রত দেশে নবজাত শিল্পের সহিত 
প্রতিযোগিতা করিলে নবজাত শিল্পের পক্ষে টিকিয়া থাকা এবং ভবিষ্যতের 
লভাবন।! প্রদর্শন কর] সম্ভব হয় না। সরকারকে এ ভবিষ্যতের সম্ভাবন। 
আছে বলিম্ব! উপলব্ধি করিতে হুইবে এবং উহ যাহাতে কার্য্যক্ষেত্রে দেখ! যায় 
পেই উদ্দেশ্যে নবজাত শিল্পকে বর্তমানের প্রতিযোগিত| হইতে রক্ষা করিতে 
হইবে । যে সকল শিল্পের ভবিষ্যতে বড় হইবার কোন জভ্ভাবনা নাই__ 
অর্থাৎ যাহাদের প্রয়োজনীয় কাচামাল, বা শ্রমিক বা দেশের মধ্যেই বাজার 
নাই, লে সকল শিল্পকে সংরক্ষণ দিলে উহ ক্ষতিকর এবং অপব্যয় হইবে। 
উহ্বার্দিগকে যতদিন সংরক্ষণ দেওয়া থাকিবে ততদিনই উহ্বারা টিকিয়। 
থাকিবে, সংরক্ষণ সরাইয়! লইলেই উহ্বাদের পতন ঘটিবে। কোন ব্যক্তিকে 
শৈশবে যে সংরক্ষণ ছেওয়! হয় তাহা চিরকাল দিবার প্রয়োজন হইলে যেমন 
বুঝিতে ছইবে এ ব্যক্তি অক্ষম এবং মাজের উপর একটি বোঝা স্বরূপ, 
সেইন্ধপ কোন শিল্পকে চিরকাল সংরক্ষণ দিতে হইলে উহা! সমাজের বোবা 
বলিয়া বিবেচ্য । নবজাত শিল্পকে লালন ও শুশ্রষ! করিতে হইবে, আর 
একটু বড় শিশুকে রক্ষণা-বেক্ষণ দিতে হইবে, এবং প্রাপ্ত বয়স্ককে ছাড়িয়া 
দিতে হইবে (“0:56 006 025১ 29:005০৮ 056 00110 8120. 1:66. 6156 
৪৫01৮ )--ইহা! যেমন মানব জীবনের নিয়ম, দেশের শিল্প জীৰনেও সেইক্বপ 
শিগুশিল্পকে রক্ষা করিতে হুইবে কিন্তু এ রক্ষার উদ্দেশ্যই হইবে যাহাতে উহা 
ভবিষ্যতে স্বাবলম্বী হুইয়! বৈদেশিক প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে দাড়াইতে পারে 
এবং আপনার শক্তিতেই আপনি চলিতে পারে । হৃতরাং শিশু শিল্পের খুকি 
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“যে সংরক্ষণের নীতি সমর্থন করে, সে সংরক্ষণ একটি নির্দিষ্ট কালের জন্ত) উহা 
সাময্রিক স্বায়ী নছে। 
পৃথিবীর প্রায় সকল শিল্পোম্নত দেশ, গ্রেটব্রিটেন, আমেরিকা, জার্মানী, 
জাপান তাহাদের শিল্পোন্নয়নের প্রথম যুগে শিশুশিল্পকে গড়িয়! তুলার জন্য 
ংরক্ষণ শীতি গ্রহণ করিয়াছিল। ভারতেও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর যে 
ফিসক্যাল কমিশন গঠিত হইয়াছিল উহা! শিশুশিল্লের যুক্তিতেই নির্দিষ্ট শিল্পের 
ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট শর্তে সংরক্ষণ দিবার পক্ষে অভিমত দিয়াছিলেন। 


ম্পহম জশ্যাজস 
বৈদেশিক বিনিময় ( 06101 1550109716৩ ) 
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405. ছুইটি দেশে বখন হ্বর্ণমান প্রতিষ্ঠিত থাকে । তখন উহাদের 
প্রত্যেকটির মধ্যেই স্বর্ণের সহিত মুদ্রার একটি নির্দিষ্ট সম্পর্ক স্থাপিত থাকে । 
দেশের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ম্বর্ণ এবং একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ মুদ্রার 
মধ্যে সমতা রক্ষা] কর] হয়। ইহার অর্থই হইল, বর্ণের একটি নিদিই দাম 
বাধিয়! দেওয়া! হয় এবং এ দাম বাস্তবে বজায় রাখা হয়। এক্পভাবে 
নানা পদ্ধতিতে এ দাম বাঁধিয়া রাখ! হয় যে শ্বর্ণের বাজারে শ্বর্ণের দাম 
সরকারের দ্বার] নির্ধারিত এ দাম হইতে সরিয়া যাইতে পারে না। 

ইহার অর্থই হইলে প্রত্যেক দেশে, একদিকে স্বর্ণ আর একদিকে 
একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ মুদ্র।-_-ইহাদের মধ্যে একটি বিনিময় হার নির্দিষ্ট থাকে । 
উভয় দেশেই যদি ইহা? থাকে তাহা হুইলে স্বর্ণের মধ্য দিয়া উভয় দেশের 
মুদ্রার বিনিময় হারও নিধারিত হইয়া যায়। কারণ, 

যদি ক-খ হয় 
এবং গম হয় 
তাহা! হইলে ক-গ হইতে বাধ্য। 

ধরা বাক, “ক' দেশের মধ্যে একভরি ঘ্বর্ণের দাম ৫ টাকা এবং গ* 

ঘেশের মধ্যে একভরি বর্ণের দাম ২৫ টাক1। তাহা হইলে ৫ কটাকা 
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২৫ গ টাকা; ক দেশের & টাক! গ দেশের ২৫ টাকার সমান ; অর্থাৎ ১ ক. 
€গ। একটি দেশের মূদ্রা অপর দেশের কতগুলি মুদ্রার সমান তাহা! হিসাঝ 
কর। হইল প্রত্যেক দেশের মুদ্রা কতখানি হ্বর্ণের সমান তাহার তিত্তিতে। 
এইভাবে হ্বর্ণমান বিশিষ্ট দুইটি দেশের মধ্যে স্বর্ণসমতার রেশিওর দ্বার! 
বিনিময়হার নির্ধারিত হয়| এই বিনিময়হারকে প্ধাতুগত বিনিময় সমতা” 
(70176 021 06 2%০17810£6 ) বলা হয়| 

কিন্ত প্রকৃত বিনিময় হার (65০ 2০609] 1806 0£ 630178086 ) যে 
ধাতুগত বিনিময় সমতার বিস্ৃতেই সর্বদা অবস্থিত থাকে এন্সপ কোন 
নিশ্চয়তা নাই। ছুইটি দেশে স্বর্ণমান প্রতিঠিত থাকিলেও বাস্তবক্ষেত্রে 
উহ্থাদের মুদ্রার পারম্পরিক বিনিময় হার ধাতুগত সমতার হার হইতে সরিয়া 
যাইতে পারে । একটি দেশের বাণিজ্য যি অপর দেশটির বাণিজ্যের সহিত 
সমমূল্যের হয়, অর্থাৎ প্রত্যেকের আমদানী রপ্তানী দি সমমূল্যের হয় তাহা 
হইলে উহাদের বিনিময় হার ধাতুগত বিনিময় সমতার সহিত সমান হুইবে। 
কিন্ত আমদানী রপ্তানী ষদি অসমান হয় তাহা! হইলে প্রকৃত বিনিময়হার 
ধাতুগত সমতার বিন্দু হইতে সরিয়া যাইবে । কিন্ত কতখানি সরিয়া যাইবে 
তাহার একটি নির্দিষ্ট সীম আছে, একটি উচ্চতম সীমা! একটি নিয়তম 
সীমা । এই লীম! ছইটিকে বল! হয় প্ধাতু-বিদ্দু (82206 7১0130 )। 
এট প্ধাতুবিন্দু” দুইটি “্ধাতুগত বিনিময় সমতা” হুইতে বেশী বা কম হুইবে, 
কিন্ত কতখানি বেণী বা কম হুইবে তাহ] নির্ভর করে এক দেশ হইতে আর 
একদেশে স্বর্ণ পাঠাইবার খরচের উপর | স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে যে-দেশে 
দবর্ণমান প্রতিষ্ঠিত থাকে সে দেশে স্বর্ণ মানেই মুদ্রা--সে দেশে স্বর্ণ পাঠাইয়াই 
এ স্থান হইতে ক্রীত সামগ্রীর মূল্য প্রদান করিয়। দেওয়। যায়। 

ধর! যাক, ক দেশ হইতে ৩০০ কোটি টাকার মাল গ-দেশে রপ্তানী হয় 
এবং গ-দেশ হইতে ৩০০ কোটি টাকার মাল ক-দেশে রগানী হয়। এক্ষেত্রে 
ক-দেশের আমদানী ও রপ্তানী উভয়ই ৩০০ কোটি টাকার। আবার 
গ-দেশেরও আমদানী রপ্তানী ৩০০ কোটি টাকার। হ্বতরাং “ক'-দেশের 
"গ*্-দেশের নিকট হুইতে পাওনাও ৩০০ কোটি টাকা, গ*দেশের নিকট 
দেনাও ৩০০ কোটি টাক! । অপর পক্ষে, “গ* দেশেরও ঠিক অনুরূপ 
পরিস্থিতি | উহ্বারও আমদানী রগ্ানী সমান, অর্থাৎ দ্েনাপাওন! সমান | 
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উভয়ের বাণিজ্য ব্যালান্স সমান। হতরাং পরস্পরের সামগ্রীর জন্য যে দাম 
দেওয়া! নেওয়। হইবে উহ প্ধাতুগত বিনিময় সমতার” (70196 চঃ ০৫ 
€৪০108:286 ) হার-এই কর! হইবে । 

কিন্ত যদি এরূপ ঘটে যে “ক* গ-দেশে ৩০০ কোটি টাকার মাল রপ্তানী 
করিয়াছে কিন্ত গ-দেশ হইতে ২০০ কোটি টাকার মাল আমদানী করিয়াছে 
তাহা হইলে “ক' দেশ গ-এর নিকট হইতে ৩০০ কোটি টাক! পাইবে কিন্ত 
গ-দেশ ক-এর নিকট হুইতে ২০০ কোটি টাকা পাইবে । অর্থাৎ ক গ-এর মুদ্রা 
যে পরিমাণে চাহিদা করিতেছে গ ক-এর মুদ্রা তাহা অপেক্ষা! বেশী পরিমাণে 
চাহিদা করিতেছে । ফলে, ক-এর মুদ্বার দাম, গ-্এর মুদ্রার অনুপাতে 
বাড়িতে থাকিবে । কিন্ত কতখানি বাডিবে তাহা নিধর্টরিত হইবে গ-দেশ 
হুইতে ক-দেশে স্বর্ণ পাঠাইবার খরচাব দ্বার]। ধর! যাক এ খরচা ১ টাকা । 
তাহা হইলে ক দেশ-এর টাকার দাম পুর্বে যেখানে ছিল ১ কম্"৫ গ, এক্ষণে 
সেক্ষেত্রে উহা] বড জোর ১ ক-৬গ হইতে পারে। ইহা হইল ক দেশের 
“উচ্চতর হ্বর্ণবিন্দু" € 81997 58016 7১০£0) ; প্ধাতৃগত বিনিময় সমতার” 
সহিত স্বর্ণ পাঠাইবার খরচা যোগ করিয়া! এই বিশ্দু পাওয়া! গেল। 

ইহার বিপরীত যদ্দি ঘটে, অর্থাৎ “ক” গ-দেশে ২০০ কোটি টাকার মাল 
রপ্তানী করিয়াছে কিন্ত গ-দেশ হুইতে ৩০০ কোটি টাকার মাল আমদানী 
করিয়াছে, তাহ! হইলে ক দেশ গ-এর নিকট হইতে ২০০ কোটি টাকা পাইবে 
কিন্ত গ-দেশ ক-এর নিকট হইতে ৩০০ কোটি টাকা পাইবে । অর্থাৎ গ ক-এর 
টাক! যে পরিমাণে চাহি] করিতেছে কঃ গ-এর টাকা অপেক্ষা বেশী পরিমাণে 
চাহিদ! করিতেছে | ফলে, ক-এর মুদ্রার দাম গ-এর মুদ্রার অন্থপাতে কমিতে 
থাকিবে। কিন্ত কতখানি কমিবে তাছা নির্ধারিত হইবে ক দেশ হইতে 
গ দেশে স্বর্ণ পাঠাইবার খরচার দ্বারা | ধরা যাক, এ খরচ! ১ টাকা। তাহ! 
হইলে ক দেশের টাকার দাম পূর্বে যেখানে ছিল ১ ক-"৫গ, এক্ষণে সেক্ষেত্রে 
উহা কম হইলেও অন্ততঃ ১ ক-৪গ হুইতে পারে। ইহা হইল ক দেশের 
পনিয়তর স্বর্ণবিন্দুপ (10জ্1£ 522০86 ০০190) প্ধাতুগত বিনিময় সমতার” 
সহিত স্বর্ণ পাঠাইবার খরচ! বাদ দিয়া এই বিন্দু পাওয়া গেল। 

৫.2 8807 205 £115 7865: 01 93011875 65561 €ছা৩ 
00০০6770168 15 06661021060 22067 ৪ ৪586610 01 80602061016 
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20৮7 25:0178166 12062 15 0606177)11)60. 81006] 10001) 2101516 
[98121 8021509210. 


অপরিশোধনীয় কাগজী মুদ্র! যদি ছুইটি দেশের মধ্যে থাকে তাহা হইলে 
উহাদের মুদ্রার বিনিময় হার কিসের দ্বারা নিধর্শরিত হইবে, তাহ! স্থির 
করিবার উদ্দেশ্টে «মুদ্রার ক্রয় ক্ষমতার সমতার তত্ব” (69:00085108 7006: 
08115 0060:5) নাষে একটি তত্ব কোনও কোনও অর্থনীতিবিদ প্রদান 
করিয়াছেন। 

ছুইটি দেশের প্রত্যেকটিতে ম্বর্ণমান থাকিলে উহাদের মুদ্রার সহিত একটি 
অভিন্ন বস্তর অর্থাৎ দ্বর্ণের বিনিময় হার নিধর্শরিত থাকে । শৃতরাং এ 
দুইটি মুদ্রার মধ্যেও বিনিময়হার আপনা-আপনি নিধ্শরিত হুইয়া যায়। 
কিন্ত ছুইটি দেশের মধ্যে যখন ্বর্ণমান ন] থাকে, কাগজী মুদ্রা ব্যবহৃত হয়, 
তখন দ্বর্ণের মধ্য দিয়া বিনিময় হার নিধর্শরিত হইতে পারে না। তখন 
বিনিময় হারের পরিবর্তনের কোন নিদিঞ্ সীমা থাকিতে পারে না, যেমন 
শ্বর্ণমানের ক্ষেত্রে থাকে ম্বর্ণবিদ্বু (£010 7017)0 ০: 52০16 701)09) | 
ক্রয় ক্ষমতার সমতার তত্ব বলে যে এক্ষেত্রে ছুইটি দেশের দামস্তরের 
পারস্পরিক অন্থপাতের (2৪6০) দ্বার] উহাদের মুদ্রার বিনিময় হার নিধারিত 
হুইবে। মুদ্রার দাম বলিতে বুঝায় উহার ক্রয় ক্ষমতা-_অর্থাৎ একটি টাকা 
যত পরিমাণে অন্ান্ত বস্ত ক্রয় করিতে পারিবে তদন্থপাতে উচ্বার দাম 
নির্ধারিত হইবে । নুতরাং যে দেশে দামভ্তর কম সেদেশে টাকার দাম 
বেশী (| অতএব যদি দেখ! যায় যে একটি দেশে দামস্তর কম, জিনিস পত্রের 
বাম বেশ সত্তা এবং আর একটি দেশে দামস্তর বেণী, জিনিসপত্রের দাম বেশী, 
'তাহ! হইলে বুঝিতে হুইবে বে প্রথম দেশের টাকা দ্বিতীয় দেশের টাকার 


বৈদেশিক বিনিময় 159 


অপেক্ষা দাষী। দ্বিতীয় দেশের টাকার তুলনায় প্রথম দেশের টাক! 
কতখানি দামী তাহা! নির্ভর করিবে উভয় দেশের দামস্তরের পারস্পরিক 
অন্ুপাতের উপর | যদি দেখ! যাক যে প্রথম দেশটির দাম স্তরের 
তুলনায় দ্বিতীয় দেশটির দামন্তর দ্বিগুণ, তাহা হইলে বুঝিতে হুইবে 
'যে প্রথম দেশটির টাকার দাম দ্বিতীয় দেশের টাকার দামের দ্বিগুণ) অর্থাৎ 
প্রথম দেশের ১ টাকা দ্বিতীয় দেশের ২ টাকার সমান। ছুই দেশের দামস্তর 
যেমন যেমন পরিবর্তন হইবে, উহ্বাদের টাকার দামও সেইরূপ পরিবর্তন 
হইবে এবং বিনিয়য় হারও সেইরূপ পরিবর্তন হইবে । ছইটি দেশের টাকার 
ক্রয়ক্ষমতার পারস্পরিক অন্নুপাতের দ্বার! উহ্বাদের বিনিময় হার পরিবর্তন 
হইবে। 

ধরা যাউক, আমেরিকায় ৪ ডলার ব্যয় করিয়া আমরা ঠিক সেই পরিমাণ 
সামগ্রী সমষ্টি ক্রয় করিতে পারি যাহা ইংলণ্ডে ১ পাউগু ব্যয় করিয়া ক্রয় 
করিতে পারি ; তাহা! হইলে একটি পাউণ্ডের ক্রয় ক্ষমতা ৪টি ডলারের ক্রয় 
ক্ষমতার সমান। এই পারস্পরিক ক্রয় ক্ষমতা তুলনা করিয়া বলিতে পার! 
যায় যে পাউও্ড ও ডলারের মধ্যে বৈদেশিক বিনিময় হার হইবে ১ পাউ্ড- 
৪ ডলার । কিন্তযদি এরূপ হয় যে ইংলণ্ডে জিনিসপত্রের দাম খুব বাড়িয়া 
গিয়াছে কিন্ত আমেরিকায় দামস্তর অপরিবতিত আছে, ধর1 যাক আমেরিকায় 
৪ ডলার দিয়া! যে বন্ত সমষ্টি কিনিতে পার! যার; ইংলণ্ডে ঠিক এ বসত সমগি 
২ পাউগড লাগিবে, তাহা! হইলে এক্ষণে বিনিময় হার হইবে ২ পাউওড 
৪ ডলার, অর্থাৎ ১ পাউণ্ড «২ ডলার । এক্ষণে পাউণ্ডের বিনিময় হার 
কমিয়া যাইবে । অপর পক্ষে যদি ধর! যায় ইংলণ্ডে ১ পাউগু ব্যয় করিয়। 
যে সামগ্রী সমহ্টি কিনিতে পাওয়া যায় তাহা! আমেরিকায় কিনিতে গেলে 
৮ ডলার ব্যয় করিতে হইবে, তাহা হইলে ডলারের দাম অর্থাৎ বিনিময় হার 
কমিয়। যাইবে এবং ১ পাউণ্ড.০৮ ডলার হুইবে। ক্রয় ক্ষমতার সমতার 
তত্ব” ইছ] বক্তব্য । 

প্রথম মহাযুদ্ধের পর দ্বইডেনের অর্থনীতিবিদ ক্যাসেল এই তত্বটিকে 
ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন এবং তিনিই ইহার নাম দিয়াছিলেন, ক্রয় ক্ষমতার 
সমতার তত্ব। ছুইটি ভিন্ন দেশের মুদ্রার মধ্যে ভারসাম্য বিনিময়হার 
€ 608115029 1866 0£ 601১908০ ) হুইল সেই বিনিময় হার যাহা হইটি 
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দেশের মুদ্রার ক্রয় ক্ষমতাকে সমান করিয়া দেয়। যদি ৪ ডলারে সেই সামগ্রী 
সমগ্ি ক্রয় কর! যায় যাহা এক পাউণ্ডে ক্রয় কর] যায় তাহা হইলে উহাই 
হইবে ভারসাম্যের বিনিময়হার | কিন্ত লক্ষ্য করা প্রয়োজন, ক্রয় ক্ষমতার- 
ভিভিতে যে বিনিময়হার নির্ধারিত হয় উহা! একটি স্থির ও স্থায়ী বিন্দু নহে। 
ছইটি দেশের মধ্যে দামস্তর যে অহুপাতে পরিবর্তন হয়, সেই অনুপাতে 
উহ্হাও পরিবর্তন হুয়। 

ক্রয়-ক্ষমতার ভিভিতে দুইটি দেশের মধ্যে যে বিনিময়হার নির্ধারিত হয় 
উহ! সকলে শ্বীকার করেন না। কীনৃস্‌ প্রমুখ কয়েকজন বিখ্যাত অর্থনীতি- 
বিদ এই তত্বের যে সমালোচন! করিয়াছেন তাহ নিয়রূপ £ 

প্রথমতঃ, যদি শুধুমাত্র আন্তর্জাতিক বাণিজ্য যে সামগ্রীগুলিকে লইয়া 
হয় সেই সামগ্রীগুলির দ্রামের ভিত্তিতে এক একটি দেশের মুদ্রার ক্রয় ক্ষমতা 
হিসাব করা হয় তাহা হইলে এই তত্ব অত্রান্ত বলিয়া! প্রতিপন্ন হইবে। 
কিন্ত সেক্ষেত্রে এই তত্বের মধ্যে নুতনত্ব কিছু নাই, উহা হ্বতঃসিদ্ধ | কিন্ত 
একটি দেশের মুদ্রার ক্রয় ক্ষমতার হিসাবের জন্ত যদি সাধারণ সর্বপ্রকার 
সামগ্রীকে লইয়াই সৃচক-সংখ্যা (£005য 2)90109:) প্রণীত হয়” তাহা 
হইলে এ স্ছচক সংখ্যার ভিতিতে যে ক্রয় ক্ষমতার রেশিও পাওয়া যাইবে 
উহার ভিত্তিতে বাস্তবে বিনিময়হাঁর নির্ধারিত হুইতে পারে না। কারণ, 
আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পণ্যের দাম এবং সাধারণ ব্যবহার্য পণ্যের দাম 
একই ভাবে একই দ্দিকে পরিবর্তন হয় না। 

দ্বিতীয়তঃ, ক্যাসেলের তত্ব এই অনুমানের উপর ভিত্তি করিয়াই 
গড়িয়া উঠিয়াছে যে শুধুমাত্র বাণিজ্যের কারণেই বৈদেশিক মুদ্রার 
চাছিদ! স্প্টি হয়| কিন্ত বাস্তবক্ষেত্রে ইহা! সত্য নহে । বাণিজ্যের কারণ 
ছাড়াও, বছুবিধ কারণে বৈদেশিক মুদ্র! চাহিদা করা হয়। মুদ্রার 
সকল প্রকার চাহ্দাই__বাণিজ্যগত ও অ-বাণিজ্যগত--প্রকৃত বিনিময়হার 
নির্ধারণ করে| 

বাস্তবক্ষেত্রে, যেখানে ত্বর্ণমান না থাকে, অপরিশোধনীয় কাগজী মুদ্রা 
থাকে, লেখানে মুদ্রার বৈদেশিক বিনিময়হার বৈদেশিকহুপ্ডির (£01618 
01118) চাহ্দা ও যোগানের উপর নির্ভর করে। বৈদেশিক হুপ্ডির চাহিদা ও 
যোগানের তারতম্য হইলেই, বিনিময়হারের পরিবর্তন হইবে। তবে 
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ক্যাসেলের তত্বের মধ্যে এই সত্য নিহিত রহিয়াছে যে ছুইটি দেশের মধ্যে 
বিনিময়হার যদি পুননির্ধারিত করিয়া একটি নির্দিষ্ট স্তরে স্থায়ীভাবে বজায় 
রাখিতে হয়, তাহা] হইলে যে সকল বিষয় বিচার বিবেচনা কর] হুইবে 
তাহার মধ্যে উভয় দেশের দামস্তর একটি প্রধান বিবেচ্য। 
0.8. 70010067866 £119 11110617959 6118 01106 80908 1100608- 
€19108 17) (16 15865 ০01 1076107) 53601187159 (3. &, 1982 ) 
428. ছুইটি দেশের মধ্যে ুদ্রার বিনিময়হার স্বর্ণমান থাকিলে স্বর্ণ 
সমতার দ্বার! এবং ্বর্মমান না থাকিলে আভ্যন্তরীণ দামস্তরের দ্বার] নির্ধারিত 
হয়। কিন্ত কিসের দ্বার! বিনিময়হার মূলতঃ নির্ধারিত হয় ইহার বাস্তবক্ষেত্রে 
সেরূপ কোনও গুরুত্ব নাই। আসল গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইল, কিসের দ্বারা 
একটি দেশের মুদ্রার বিনিময়হারের উত্থানপতন নির্ধারিত ও শিয়নত্রিত হয়। 
বিনিময়হারের উত্থান পতন টাকার বাজারে বৈদেশিক হুপ্ডির যোগান ও 
চাহিদার দ্বার] নির্ধারিত হয়। বৈদেশিক হুণ্ডির যোগান চাহিদার পরিবর্তন 
হইলেই দেশের মুদ্রার বৈদেশিক বিনিময়হারে পরিবর্তন ঘটিবে। বৈদেশিক 
সুপ্ডির যোগান চাহিদা যে বিষয়গুলির উপর নির্ভর করে সেগুলি 
নিয়রূপ £ 
প্রথমতঃ, মালপত্র এবং নানাপ্রকার কার্য ক্রয় বিক্রয়ের মুল্যের দ্বারা 
বিনিময়হার-এর পরিবর্তন নির্ধারিত হইবে । একটি দেশ যখন পণ্য বিক্রয় 
করে এবং নানাপ্রকার কার্য বা সেবা বিক্রয় করে তখন উহা! পাওনাদার 
দেশে পরিণত হয়। অপর পক্ষে, যদি উহ! অপরাপর দেশের পণা ক্রয় করে 
এবং বিভিন্ন প্রকারের কার্য বা সেবা ক্রয় করে তাহা! হইলে উহা দেনাদার 
দেশে পরিণত হয়। দেশ যখন পাঁওনাদার হয় তখন উহার মুদ্রা অপরাপর 
দেশ চাহিদা করে, আবার উহ! যখন দেনাদার হয় তখন অপরাপর দেশের 
মুদ্র। উহ চাহিদা! করে । যদ্দি দেশটির মোট দেনাপাওন। খতাইয়া দেখিয়া 
উহ নীট পাওনাদার বলিয়া প্রতিপন্ন হয়ঃ তাহা হইলে বিনিময় বাজারে 
প্উহার মুদ্রার চাহিদ| হইবে বেশী, এবং উহার বিনিময়হার বাড়িতে থাকিবে। 
বিপরীত ক্ষেত্রে, অর্থাৎ দেশের পাওন1 অপেক্ষা দেনা যদি বেণীহ্য় তাহা! 
হইলে উহার মুদ্রার বৈদেশিক চাহিদা] কমিয়া যাইবে এবং এ দেশের মুদ্রার 
বৈদেশিক বিনিময়হার কমিয়! যাইবে | দ্বতরাং একটি দেশের লামগ্রী রপ্তানী 
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ও আমদানী এবং উহার সেবা বা কার্য ক্রয় বিক্রয়ের দ্বারা উহার মুদ্রার 
বিনিময়হারের উঠ] নামা নিয়ন্ত্রিত হইবে। 

ছিতীগ্নতঃ, শুধুমাত্র মালের আমদানী রপ্তানী ও কার্য ক্রয় বিক্রয় ছাড়া, 
আরও বহুবিধ কারণেও দেশের মুদ্রার ধৈদেশিক চাছিদ1! কখনও বাড়ে, 
কখনও কমে। ইহার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হইল পুঁজির গমনাগমন। 
যদি একটি দেশ অপর কোনও দেশে মূলধন পাঠান, হয়তো অপর দেশের 
শিল্পে টাক! খাটাইবার জঙ্য মূলধন পাঠায়, তখন সে উহার নিজম্ব মুদ্রাকে 
অপর দেশের মুদ্রায় পরিবর্তন করিবে । এ ক্ষেত্রে তাহার মুদ্রার যোগান 
বাড়িবে কিন্ত অপর দেশের মুদ্রার চাহিদ] বাড়িবে। তখন অপর দেশটির 
মুদ্রার বিনিময় হার বাঁড়িবে এবং তাহার মুদ্রার বিনিময়হার কমিবে। যদি 
শিল্পে ধার দিবার জন্য নাও হয়, নিছক ত্ুদে টাকা খাটাইবার জন্তই যদি 
একটি দেশ অপর দেশে টাকা পাঠায়, তাহা হইলেও অপর দেশের টাকার 
বিনিময়হার বাড়িয়া যাইবে । স্বতরাং একটি দেশে যদি হদের হার অত্যান্ত 
দেশ অপেক্ষা বাড়িয়া যায় তাহা হইলে এ দেশে অন্তান্ত দেশ হইতে টাকা 
আসিতে থাকিবে , উহ্নাতে & দেশে টাকার বিনিময়হার বাড়িয়া! যাইবে । 
আবার দেনাদার দেশ যখন পাওনাদার দেশে এ টাকার দরুণ সদ পাঠাইতে 
থাকিবে, বা উহার আসল পরিশৌধ করিতে থাকিবে, তখন টৈদেশিক 
মুদ্রার বাজারে পাওনাদার দেশের টাকার চাহিদ| বাড়িয়া বিনিময় হার 
বাড়িয়া যাইবে এবং দেনাদার দেশের টাকার যোগান বাড়িয়া উহার 
বিনিময়হার কমিক যাইবে । 

তৃতীয্মতঃ, ভিন্ন ভিন্ন দেশে মুদ্রানীতি এবং রাজস্ব সংক্রান্ত নীতির দ্বারা 
টাকার ক্রয় ক্ষমতা! যদ্দি প্রভাবিত ও পরিবতিত হয়, তাহা! হইলে অপরাপর 
দেশের মুদ্রার তুলনায় উহ্থার মুদ্রার বিনিময় হার পরিবর্তন হইবে । যদি 
একটি দেশে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্যে বা সাধারণভাবে বিনিয়োগ 
বাড়াইবার জন্য, টাকার পরিমাণ বাড়াইয়া দেওয়া হয়, এবং উবার দরুণ 
মুদ্রান্কীতি শুরু হয়, কিন্ত অন্তান্ত দেশে মুদ্রাপ্ফীতি ন! হয়, তাহা হইলে 
অন্তান্ দেশের তৃলনায় উহার বিনিময় হার কমিক্সা যাইবে । মুদ্রাম্ফীতি যতই 
বাড়িতে থাকে ততই উহ্থার বিনিময় হার কমিতে থাকে। 

চতুর্থতঃ, কখনও কখনও রাজনৈতিক কারণেও বিনিময় হাঁরে পরিবর্তন 
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ঘটিতে পারে। হ্থশাসিত এবং শান্তিপূর্ণ দেশে বিনিময়হার অন্তান্ত 
অর্থনৈতিক কারণে যে স্তরে নির্ধারিত থাকে, উহা এঁত্তরে মোটামুটি স্থাক্্ী 
হয়। কিন্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতির যদি এন্ধপ পরিবর্তন হুম যাহাতে এ 
দেশের টাকার উপর বিদেশীদের, এমন কি দেশের পু'্জিপতিদের, আস্থা 
নষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে বিদেশীরা এ দেশ হুইতে টাকা সরাইয়া 
লইবে, দেশের লোকেও যতট1 সম্ভব বিদেশে টাকা সরাইতে থাকিবে ॥ 
বিনিময় হারের পতন ইহার আবশ্যভাবী পরিণতি | 
0.4. ডা118 18 081817665 01 806 ? 
[]07867816 £185 17171011081 16670511066 198181062 0£ 
08517161189, (3. 4. 1962) ভা) 1৪ 2068906 05 2 
৪05০786 108187706 (9) 01 67506 210 (0) 01 285719108 ? 


&08. একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে, সাধারণতঃ এক বৎসরে, একটি দেশ 
মোট যতমূল্যের সামগ্রী বিদেশ হইতে আমদানী করে এবং মোট যতমুল্যের 
সামগ্রী বিদেশে রপ্তানী করে, উহ্াদের তুলনামূলক হিসাবকে বাণিজ্য 
ব্যালান্স ( 02121902 ০0: €৪0০ ) বল হয়। 

একদিকে রপ্তানী পণ্য ও অপরদিকে আমদানী পণ্যের মূল্য-_ ইহাদের 
হিসাব হইতে একটি দেশের দেনাপাওনার হিসাব বুঝিতে পার] যায় বলিয়! 
মনে হয়। একটি নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে-যথ! একটি বৎসর- রপ্তানী পণ্যের মূল্য 
এবং আমদানী পণ্যের মূল্য যদি ঠিক সমান হইয়া! যায়,তাহা৷ হইলে আত্র্জাতিক 
মূল্য প্রদানের ক্ষেত্রে, দেশটি দেনাদারও নহে পাওনাদারও নহে। এক্ষেত্রে 
বাণিজ্য-ব্যালান্সে ঠিক ভারসাম্য উপস্থিত হইয়াছে দেখা! যায়--অর্থাৎ 
বাঁণিজ্য-ব্যালাজটি হইল ভারসায্যযুক্ত (ঢ:৮20) 08৪1806 0 0806 )। 

কিন্ত দেশের রপ্তানী পণ্যের মূল্য আমদানী পণ্যের মূল্য অপেক্ষা যখন 
বেশী হয়ঃ তখন বিদেশের নিকট উহার যা দেনাহয় বিদেশের নিকট হইতে 
তাহার পাওনা হয় উহ! অপেক্ষা বেশী; উহা তখন নীট পাওনাদার হইয়া 
দাড়ায়। ধর] যাক, একটি দেশ এক বৎসরে ৩০০ কোটি টাকার পণ্য রপ্তানী 
করিয়াছে কিন্ত এঁ সময়ে বিদেশ হইতে ২০০ কোটি টাকার পণ্য আমদানী 
করিয়াছে ; তাহা হইলে উহা ১০০ কোটি টাকার মতন নীট পাওনাদার 
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দেশে পরিণত হইবে । এক্ষেত্রে বাণিজ্য-ব্যালাধ্স হইবে উচ্বার অন্নকৃল ) 
ইছাকে বল! হয় “অনুকূল বাণিজ্য ব্যালাম্স” (6৪000:951 08181306 0£ 
0502 )| ইহার ঠিক বিপরীত পরিস্থিতি স্্টি হইলে বাণিজ্য ব্যালান্স 
হইবে প্রতিকুল। দেশের আমদানী পণ্যের মূল্য, রপ্তানী পণ্যের মূল্য 
অপেক্ষ| যদি বেশী হয় তাছা! হইলে বিদেশের নিকট হইতে উহ্থার যা পাওন। 
তাহা অপেক্ষা! বিদেশের নিকট দেনা হয় বেশী। ধরা যাক, দেশটি এক 
বৎসরে ২০০ কোটি টাকার মাল রপ্তানা করিয়াছে কিন্তু ৩০০ কোটি টাকার 
মাল আমদানী করিয়াছে * এক্ষেত্রে দেশটির নীট দেন। হইবে ১০০ কোটি 
টাকার মতন | বাণিজ্য ব্যালাব্দের এই অবস্থাকে বলে প্রতিকূল ব্যালান্স 
( 91)88৬০018016 0: 20৬61:86 12121502 0৫ 0806 )। 

0. ৬/086 15 209910 05 38181002 ০0: 781021)5 

মুল্য প্রদান ব্যালান্স ( 88191806 ০01 08517067068 ) 

আগেকার দিনে, যথ! মধ্যযুগে, একই দেশের ভিতরে কার্য বা সেবা 
ক্রয় বিক্রয় হইলেও (ষথ! ভূত্যের বেতন দিলে, উহার অর্থ হইল ভূতোর 
কার্য ক্রয় কর1), বিভিন্ন দেশের মধ্যে শুধু সামগ্রীই ক্রয় বিক্রয় হইত, অর্থাৎ শুধু 
পণ্যেরই আমদানী রগানী হইত ; অর্থাৎ আন্তর্জাতিক লেনদেনে দেনাপাওনা 
যাহা হইত তাহা সামগ্রীর আমদানী রপ্তানীর জন্তই। সুতরাং একটি নির্দিষ্ট 
সময়ের মধ্যে কত টাকার সামগ্রী আমদানী হইয়াছে এবং কত টাকার 
রপ্তানী হইয়াছে তাহা দেখিলেই, অর্থাৎ দেশটির বাণিজ্য ব্যালান্সের অবস্থা 
দেখিলেই, উছ! নীট দেনাদার কি পাওনাদার তাহা বুঝা! যাইত। 

কিন্ত আধুনিক যুগে বিভিন্ন দেশের মধ্যে শুধু যে সামগ্রীই বেচাকেন! হয় 
তাহ! নহে, নান! প্রকার সেবা ব! কার্যেরও (56:৮£০6) বেচাকেন৷ হইয়া 
থাকে। পণ্য আমদানী রপ্তানী হইতে যেরূপ দেনা পাওনা স্থপ্ি হুয়, 
সেইরূপ কার্য ব| সেবা! আদান প্রদানের দ্বারাও দেনাপাওন] সৃষ্টি হয়। 
বাণিজ্য ব্যালাবন্সের মধ্যে এই সকল সেবা ব1 কার্যের ক্রয় বিক্রয়ের হিসাব 
ধর] হয় না? বাণিজ্য ব্যালাজের মধ্যে শুধু দুষ্ট আমদানী রপ্ডানী অন্তভূক্তি 
থাকে, কিন্ত এই সকল সেবা বা কার্ধ্য অদৃশ্য আমদানী রগানী (20%192616 
82000209 0 6590৫08) | সেই কারণে? আধুনিক যুগে নিছক বাণিজ্য 
ব্যালান্সের হিসাব দেখিলেই সত্য সত্যই দেশটি দেনাদার না! পাওনাদার 
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তাহা বুঝিতে পার! যায় না। উহার জন্ত প্রয়োজন হুইল একটি পরিপূর্ণ 
ছিলাব রচনা কর1-_যাহার মধ্যে মালের আমদানী রপ্তানীর মুল্য দেখানো 
হইবে, আবার এক্সপ সকল বস্তর বা! কার্ষের ক্রয় বিক্রয়ও অস্তভূক্তি থাকিবে 
যাহার জন্য দেনাপাওন! হয় অথচ যাহা সহস! দৃষ্টিগোচর হয় না । এই মোট 
হিসাবকে বল! হয়, মৃল্য প্রদান ব্যালান্স (9818)02 0£ 0251761309) অথবা 
হিসাব ব্যালাল (98191)০2 ০৫ ০০09765) | মূল্যপ্রদান ব্যালাব্দ-এর 
মধ্যে নিয়রনপ বিষয়গুলি অন্তভূক্তি হইবে £ 
(ক) যে সকল সামগ্রী আমদানী ও রপ্তানী হয়, 
€খ) এক দেশের লোকেদের স্বত্বাধীন ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী, 
জাহাজী কোম্পানী অন্য দেশের লোকের নিকট যে কার্য 
প্রদান করে 
(গ) একটি দেশ বিদেশ হইতে আগত ভ্রমনকারীদের যে সকল 
সেবা ও সামগ্রী প্রদান করে? এই সামগ্রী দেশের মধ্যেই 
ব্যবহৃত হয় এবং বপ্তানীর হিসাবে প্রদশিত থাকে না। 
(ঘ) একটি দেশে অপর দেশে যে খণ প্রদান করে বা অপর 
দেশের ব্যবসা বাণিজ্যে যে অর্থ বিনিয়োগ করে ; 
(ঙ) একটি দেশ অপর দেশে প্রদত্ত খণ বা! বিনিয়োগ হইতে যে 
সুদ ও ডিভিডেগ্ু পায়। 
(চ) যুদ্ধের জন্ত প্রদত্ত ক্ষতিপূরণ 
(ছ) এক দেশ কর্তৃক অপর দেশকে কোনও অর্থদান। 
উপরোক্ত সকল বিষয়গুলি অন্ততূক্ত করিয়া যে মূল্য প্রদান ব্যালান্স 
হিসাব করা হয় উহ! বাণিজ্য ব্যালাব্স-এর স্তায় সমান হইতে পারে (৫5৫ 
70819002 0৫ 10850961008), অনুকূল হইতে পারে (68500181012 08181506 ০৫. 
085100008) বা প্রতিকূল ( 80850008516 ) হইতে পারে । যে বিষয়ের 
উপরেই বিতিক্পদেশের মধ্যেই অর্থের আদান প্রদান হইতে পারে সেই সকল 
বিষয় অন্ততৃক্তি করিয়া যদ্দি দেখ! যায় যে একটি দেশ নীট দেনাদার হইয়াছে 
তাহা হইলে উনার মূলা প্রর্দান ব্যালান্স প্রতিকূল (881018500181015 ০01 
905৮8156 08181)06 0: 19851261268) | বিপরীত ক্ষেত্রে, মূল্যপ্রদান ব্যালাল- 


অনুকূল। 
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478. প্রতিকূল বাণিজ্য ব্যালান্স উদ্ভূত হইলে সংশ্লিষ্ট দেশের বর্ণ 
রিজার্ভ ক্রমশঃ কমিয়! যাইবে অথবা বৈদেশিক মুদ্র সঙ্গতি ক্রমশঃ নিঃশেষ 
হইয়া যাইবে! অবশ্য পৃরাপূরি হ্বর্ণমান যদি প্রতিষ্ঠিত থাকে, শুধু মাত্র একটি 
দেশেই নহে, বিভিন্ন দেশের মধ্যে, তাহা! হইলে মৃলপ্রদান ব্যালাব্স-এর 
অসমতা স্বর্ণ চলাচলের দ্বার আপনাআপনি শুধরাইয়া যাইবার কথা। 
মূল্যপ্রদানের ব্যালান্স প্রতিকূল হইলে দেশটি নীট দেনাদার 9 স্বর্ণমানের 
ক্ষেত্রে দেনাদার দেশ ন্বর্ণ পাঠাইয়! পাওনাদার দেশকে মৃল্যপ্রদান করিবে। 
ইহাতে দেনাদার দেশে মুদ্রার পরিমাণ কমিয়! যাইবে এবং দামস্তর কমিয়া 
যাইবে, পাওনাদার দেশে মুদ্রার পরিমাণ বাড়িয়া! যাইবে এবং দামস্তর 
বাড়িয়! যাইবে । তখন দেনাদার দেশের রপ্তানী বাড়িয়া আমদানী 
কমিবে এবং পাওনাদার দেশে আমদানী বাড়িয়া রগডানী কমিবে। ইহাতে 
দেনাদার দেশের বাণিজ্য ব্যালাব্স-এ যে অসমত] ছিল তাহা দূরীভূত হুইবে। 

কিন্ত স্বর্ণমান যখন না থাকে, তখন পাওনাদার দেনাদার দেশের মধ্যে 
দ্র্ণের আমদানী রপ্তানীর দ্বার] ব্যালান্সের অসমত শুধরাইয়া যায় না। তবে 
নানাবিধ পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া এই অসমত] দূর করিতে হুয়। 

প্রথমতঃ, যাহাতে রপ্তানী বৃদ্ধি করিতে পার! যায় তাহার চেষ্টা করাই 
এক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি ৷ যে সকল শিল্পে উৎপাদিত পণ্য বিদেশে 
বেশী করিয়া রপ্তানী হয়, সে সকল শিল্পকে রপ্তানীযোগ্য পণ্যের দরুণ 
উৎপাদন শুক (6০18৬ এ ) হইতে রেছাই দেওয়া যাইতে পারে । রপ্তানী 
পণ্যের উপর রপ্তানীগুক্ক কমাইয়া দ্রিলে বা সম্ভব হইলে একেবারে উঠাইয়! 
দিলে, বিদেশে এ সামগ্রীর প্রতিযোগিতার ক্ষমতা বাড়ে । উহার বিক্রয় 
বাড়িলে রপ্তানী বাড়ে। আবার বদি এরূপ করা হয় যেবে-সকল শিল্পে 
রপ্তানী পণ্য উৎপাদন কর] হয় উহাদের প্রয়োজনীয় কাচামালের উপর অথবা 
অন্ত উপকরণের উপর কর উঠাইয়া লওয়া হইবে, উহ্থার প্রয়োজনীয় কাচাযাল 
যদি বাহির হইতে আমদানী কর! হুয় তাহা হইলে এ আমদাশীর উপর হইতে 
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আমদানীশুন্ক উঠাইয়া লওয়! হইবে, তাহা হইলে এ শিল্পের উৎপাদন 
খরচা কমিবে এবং এঁ শিল্প নিজ পণ্যের ঘাম কমাইয়! দিয়া বারের বাজারে 
নিজের কাটুতি বাড়াইতে পারিবে এবং দেশের রগ্চানী খাড়িবে। বিদেশে 
প্রদর্শনীতে যোগদান করিয়! এবং বিদেশে প্রচারকাধ চালাইয়া দেশের পণ্য 
বিদেশে জনপ্রিয় করিলেও রপ্তানী বৃদ্ধিতে সহায়ত হয়। যেযে কার্ষের 
দ্বার রপগানীতে সহায়তা কর] হইবে উহ্ছার দ্বার! হিসাব ব্যালাব্স-এর অসমত 
দুরীকরণে সহায়তা কর! হুইবে। 

দ্বিতীয়তঃ, আমদানী নিয়ন্ত্রণ করিয়া! যথাসাধ্য কমাইতে পারিলেও এ 
উদ্দেশ্য সাধিত হইবে । যে সকল বস্তু সহজেই দেশের মধ্যে পাওয়া! যায় 
(সামান্ গুণের তারতম্য থাকিতে পারে) সে সকল বস্তুর আমদানী বন্ধ করিয়া 
দেওয়া যায়। যে সকল বস্ত আমদানী না! করিলে অস্থবিধা হইতে পারে 
সেই সকল বস্ত আমদানী করিতে দিলেও এ আমদানী যথাসাধ্য কমাইয়া 
দিতে হইবে। যে লকল সামগ্রীর আমদানী অপরিহার্য শুধুমাত্র সেই সকল 
সামগ্রাই আমদানী করিতে দিতে হইবে । 

তৃতীর়তঃ, বিদেশ হইতে যদি খণ সংগ্রহ কর] যায় বা বিদেশীরা যাছাতে 
সংশ্লিউ দেশে বেশী করিয়া অর্থ বিনিয়োগ করে সেইরূপ ব্যবস্থা করা যায় 
তাছা হইলে বিদেশী অর্থ যখন এদেশে আসিবে তখন দেশের মূল্য প্রদান 
ব্যালান্সের অসমত কমিয়া যাইবে । 

চতুর্ধতঃ, দেশের মুদ্রার বৈদেশিক বিনিময়হার হাস করিলে (501381286 
06756018610 ) বা মুদ্রাষান হাঁস করিলে ( ৫65৪1096201 ) কম বিনিময়- 
হারের দ্বারা রপ্তানী বৃদ্ধি এবং আমদানী হাস করানো যায়। 

0.6. 10180088 £05 5116065 01 & 19]] 10 0186 63611817006 7865 01 


£& 6021085 10020 16৪ 0818766 ০01 08571010659 


[801817) 006 61166065 01 006 06581086500, 01 €1৩ ০01০61063 01. 
৪ 99002815 00010 16 08181806 0? 09851061065 (8. 4, 1969) 

408, দেশের মুদ্রার বিনিময়হার বাণিজ্যের গতি অনুসারে উঠা নামা 
করিতে পারে। বৈদেশিক বিনিময় বাজার অনিয়ন্ত্রিত হইলে, কখনও 
বিনিষয়ছার চড়া হয়ঃ কখনও বিনিময়ছার কমিয়া বায়। এক টাকার 
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বিনিষয়ে বৈদেশিক মুত্রা যদি বেশী পরিষাণে পাওয়া যায় তাহা হইলে 
টাকার বিনিময়হার বাড়িয়াছে বলা হইবে; এবং একটাকার বিনিময়ে 
বৈদেশিক মুদ্র! যদি কম পরিমাণে পাওয়া! যায়, তাহা হইলে টাকার বিনিময়- 
হার কমিয়াছে বলা হইবে- অর্থাৎ সমপরিমাণ বিদেশী মুদ্রা পাইতে হইলে, 
বেশী পরিমাপ দেশীয় মুদ্রা দিতে হইবে | বিনিময়হারের পতনকে টাকার 
বৈদেশিক মুল্যাপকর্ষ (6০১878 062:6016100) বলা হয়। দুইটি 
দেশের মধ্যে যদি কাগজী মুদ্রা থাকে তাহা হইলে টাকার এই যৃল্যাপকর্ষকে 
সরাসরি হিসাব কর] হয়ঃ কিন্ত যদি দ্বর্মমান থাকে তাহা হইলে টাকার 
মূল্যাপকর্ষকে হ্বর্ণের মাধ্যমে হিসাব করা হয়। যদি দেখা যায়, পূর্বে 
একতরি স্বর্ণ ১০০ টাকার সমান ছিল কিন্তপরে একভরি স্বর্ণ ২০০ টাকার 
সমান হইয়াছে তাহা হুইলে স্বর্ণের অনুপাতে যে-দেশের মুন্ত্রা অপরিবর্তিত 
রেশিও বজায় রাখিয়াছে সে দেশের মুদ্রার সহিত প্রথম দেশের মুদ্রার 
বিনিময়হারে পতন হইবে । ইহাকে বল! হয় ম্বর্ণের ক্সাবে মুদ্রামূল্য হাস 
(06581386101) )। 


কোনও দেশের বাণিজ্য ব্যালাব্স-এ বা মূল্যপ্রদদান ব্যালাম্প-এ যদি 
অসমত] বা ঘাটতি স্প্টি হয় তাহা হুইলে মুদ্রার বিনিময়হার হাসের দ্বারা এ 
ঘাটতি বেশ কিছুট! দূর করিতে পারা যায়। মুদ্রার বৈদেশিক বিনিময়হার 
হাস পাইলে একদিকে দেশের রগুানী বৃদ্ধি পায়, অপরদিকে উবার আমদানী 
হাপ পায়। 

ধর] যাক, ক-দেশের এক টাকা খ-দেশের ১ টাকার সমান ছিল? কিন্ত 
যে কোন কারণেই হউক ক দেশের টাকার বিনিময়হার কমিয়া গিয়াছে। 
*ক* দেশের ছুইটাক1 “খ* দেশের ১ টাকার সমান হইয়াছে । বিনিময় 
হারের এইরূপ পরিবর্তন হইলেই পক” দেশে উৎপার্দিত পণ্য 
খদেশেসস্তা হইয়া যাইবে। ধর! যাক, “ক” দেশে কলম উত্পার্দিত হয় এবং 
একটি কলমের দাম ১০ টাকা (ক দেশের টাঁকার হিসাবে )|। বিনিময়হার 
যখন ক ১-খ ১ ছিল তখন এ কলম খ দেশে চালান যাইলে খ দেশের 
লোক উহ! কিনিয়! ১০টি খ টাকা দিতে বাধ্য হইত। ক দেশের এ কলমের 
পাম এদেশে ছিল ১০ টাকা । কিন্ত ক দেশের টাকার বিনিময়হার 
ককষিয়! গিয়া যখন ২ক-১খ হইলঃ তখন ১০ টাকা দামের (ক দেশের 
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টাকাম্ব হিসাবে ) একটি কলম খ দেশে চালান যাইলে খ দেশের লোকের 
নিকট উহার দাম খুব সন্ত! হইয়া যাইবে। কারণ “খ' দেশের লোকে 
তাহাদের ৫ টি টাকা দিয়া ক দেশের ১০ টি টাকা পাঁইবে, এবং উহার দ্বারা 
কলমের দাম পরিশোধ করিবে । এইভাবে “ক দেশের পণ্য খ দেশের 
বাজারে খুব সন্ত হইয়া যাইবে । সম্তা হইলেই উহ খুব জনপ্রিয় হইবে। 
ফলে ক-দেশের মাল খ দেশে খুব রপ্ানী বাড়িবে। এইভাবে টাকার 
বিনিমরহার হাস পাইলে দেশের পণ্য বিদেশে সন্তা হইয়! রপ্তানী খুব বাড়ে। 

অপর দিকে, বিনিময়হার হাসের দ্বারা বিদেশের সামগ্রী দেশের বাজারে 
ছুমুল্য হইয়া উঠে। বিনিময়হার হাস পাইলে একই পরিমাণ বিদেশী 
ুন্তা পাইতে গেলে, বেশী পরিমাণ দেশী মুদ্রা দিতে হয়। উপরে 
প্রদত্ত দৃষ্টান্তে যখন ১ক-১খ ছিল তখন খদেশে উৎপাদ্দিত একটি ১০ 
টাক। দামের সামগ্রী কিনিলে ক দেশের লোকে ১০ (ক) টাক! প্রদান করিত । 
কিন্ত বিনিময়হার যদি ২ক--১খ হয়, তাহা! হইলে এ একই সামগ্রীর জন্য 
ক দেশের লোককে এক্ষণে ২০ টাকা দিতে হইবে, কারণ এক্ষণে খ দেশের 
১০ টাকা পাইতে হইলে ক দেশের লোককে ২০ টাকা ব্যয় করিতে হুইবে। 
ইহার ফলে, “ক' দেশের নিকট বিদেশী পণ্য যে অনুপাতে বিনিময় হার 
কিয়া! গিয়াছে সেই অন্থপাতে মহার্থ হইয়া যাইবে। ক দেশে বিদেশী 
পণ্যের বেচাকেনা কমিয়া যাইবে, অর্থাৎ বিদেশী পণ্যের আমদানী কমিয়া 
যাইবে। 

এই কারণে দেশের মুদ্রার বৈদেশিক বিনিময়হার কমিয়া গেলে যুগপৎ 
রপ্তানী বাড়িয়া যায় এবং আমদানী কমিয়া যায়। দেশের বাণিজ্য ব্যালাজ 
যদি প্রতিকূল হয় তাহ হইলে বিনিময়হার হাসের দ্বারা ঘাটতি পরিহার 
কর। যায়। সাধারণতঃ, বাণিজ্য ব্যালান্স বা মুল্যপ্রদান ব্যালান্দে ছু এক বৎসর 
ঘাটতি হইলেই কোনও দেশ বৈদেশিক বিনিময়হার কমাইতে অগ্রসর হয় 
না। আন্তান্ত নানাবিধ উপায়ে রপ্তানী বৃদ্ধিতে সহায়ত1 করিয়! বা আমদানী 
নিয়ন্্ণ করিয়! মূল্য প্রদান ব্যালান্স এ সমতা আনিবার চেষ্টা করে। কিন্ত 
বৈদেশিক বাণিজ্যের অসমত যদ্দি বেশ কিছু কাল ধরিয়া চলিতে থাকে, 
তাহ! হইলে উহ্বার হাতে যে বৈদিশিক মুন্রা বা হ্বর্ণ থাকে তাহা নিঃশেষ 
হুইয্বা যায় এবং বিদেশ হইতে প্রয়োজনীয় মাল আমদানী করিবার মত 
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কোনও সঙ্গতি তাহার হাতে আর থাকে না। এরূপ অবস্থায় সংশ্লি্ধ দেশ 
ইচ্ছাকৃত ভাবে নিজের মুদ্রার বৈদেশিক বিষিময়হার কমাইতে বাধ্য হয়। 
অনেক সময়ে একাধিক দেশ যুক্তভাবে ইহ] করিতে অশ্রসর হয়” ১৯৪৯ 
সালে এইরূপ এক পরিস্থিতি স্যরি হইয়াছিল এবং ব্রিটেন এবং ই্ালিং 
অঞ্চলের সহিত যুক্ত বহু দেশ একই সঙ্গে ডলারের অনুপাতে নিজেদের 
মুদ্রার বিনিময়হার কমাইয়াছিল। 
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4008, বর্তমানে সকল দেশেরই মুদ্রার বিনিময়হার নিয়ন্ত্রিত । বৈদেশিক 
মুদ্রা সঙ্গতি যাহাতে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার এবং অপচয় না হইতে পারে 
তাহার জন্য বহু দেশ নাগরিক্দিগকে বৈদেশিক মুদ্রাসঙ্গতি যেবূপভাবে ইচ্ছা 
ব্যবহার করিবার অবাধ ম্বাধীনত! দেয় না। এ ক্ষেত্রে মূল্যপ্রদান ব্যালাব্স-এ 
'অসমতা সষ্টি হইলে, উহ] দুর করিবার জন্য দেশের সরকার ও কেন্ত্রীয 
ব্যাঙ্ককে নানাপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয় । 

কিন্ত ফেক্ষেত্রে এপ নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ কর] হয় না, ব্যবসায়ীগণ ব্যবসায়ের 
"সুবিধা অনুযায়ী আমদানী ও রপ্তানী করিতে পারে এবং লোকেও তাহাদের 
“ইচ্ছামত বৈদেশিক মুদ্র। ব্যবহার করিতে পারে সেক্ষেত্রে আমদানী রপ্তানীর 
সমতা (দৃষ্ট বস্তর এবং অদৃশ্য সেবার ) এবং বিনিময়হারের সংযোজন আপন 
আপনি স্বষ্টি হুয়। 

যদি একটি দেশের মুল্য প্রদান ব্যালান্স অনুকূল হয়, তাহা হুইলে উহার 
বিনিময়হার বাড়িয়া যাইবে কারণ & দেশটি পাওনাদার হইয়া যাওয়ায়, 
অপরাপর দেশগুলি উহার মুদ্রা! বেশী করিয়া চাহিদা করিবে । এই দেশের মুদ্রা ' 
অপরাপর দেশ বেশী করিয়া চাহিদা করিলে উহার বিনিময়হার বাড়িবে 
এবং অন্তান্ত দেশের বিনিময়হার কমিবে। ইহাতে পাওনাদার দেশটির 
মাল অপরাপর দেশে মহার্ঘ হইবে এবং অপরাপর দেশের মাল পাওনাদার 
দেশটিতে সন্ত] হইয়া! যাইবে । মুতরাং পাওনাদার দেশটির মাল বিদেশীরা 
ক্রয় করিবে কম কিন্ত বিদেশগুলির মাল পাওনাদার দেশটিতে বেশী করিয়া 
বিক্রয় হইবে । অতএব কিছুকাল পরেই দেখা যাইবে পাওনাদার দেশটির 
গ্তানী কমিয়া গিয়াছে কিন্ত আমদানী বাড়িয়া গিকাছে। কিছুকাল এই 
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অবস্থা চলিবার পর দ্রেখা যাইবে যে পাওনাদার দেশটি আর পাওনাদার 
দেশ নাই। এবং আরও কিছুকাল পরে দেখা যাইবে যে উহা দেনাদার 
দেশে পরিণত হইয়াছে ; অর্থাৎ উহার রপ্তানী কমিয়াছে এবং আমদানী 
রপ্তানী অপেক্ষা বেশী হইয়াছে । 

এইতাবে দেশটি যদি দেনাদারদেশে পরিণত হয় তাহা! হইলে বিনিময়- 
হারের উপর উহার প্রতিক্রিয়া হইবে। দেনাদারদেশের মুদ্রা অপরাপর 
দেশ বেশী করিয়া চাহিদা করিবে না, বরং অপরাপর দেশের মুদ্রা দেনাদার- 
দেশটি বেশী করিয়া! চাহিদা করিবে । ইহাতে দেনাদারদেশটির টাকার 
বদেশিক মূল্য, অর্থাৎ বিনিময়হার, কষিয়া যাইযে। বিনিময়হার কমিয়া 
গেলে উহ্বার পণ্য বিদেশে সম্ভা হুইয়া যাইবে এবং বিদেশী পণ্য উহার 
বাজারে মহার্থ হুইয়! উঠিবে। স্বীয্ব পণ্য বিদেশে সম্ভ! হইবার দরুণ উহার 
রপ্তানী ক্রমশঃই বাড়িতে থাকিবে এবং অপরের পণ্য উহ্ার বাজারে মহ্থার্থ 
হইবার ঘরুণ উহার আমদানী ক্রেমশঃই কমিতে থাকিবে । ইহাতে দেশটির 
দেনাদার অবস্থ। ক্রমশঃ তিরোহিত হইতে থাকিবে আমধানী রগানীর 
মধ্যে যে অসমতা৷ ছিল তাহা দূরীভূত হইয়া আমদানী রপ্তানী সমান হইয়া 
যাইবে। 

মুদ্রাব্যবস্থা ফেক্ষেত্রে অপরিশোধনীয় কাগজী মুত্রা লইয়া গঠিত সেক্ষেত্রে 
বিনিময়হারের পরিবর্তনের দ্বারা আমদানী রপ্তানীর সমতা স্যষ্টি হয়। 
আবার সমতা স্থ্টি করিতে গিয়! যদি আমদানী-রপ্তানীর সম্পর্কে বিপরীত 
পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় তাহা হইলে উহার দ্বারাই বিনিময়হার পরিবতিত হুইবে। 
এই বিনিময়হারের পরিবর্তন পুনরায় আমদানী রপ্তানীর সমতা স্থষ্টি করিবে। 

কিন্ত বিভিন্ন দেশের মধ্যে যদি ত্বর্ণমান প্রতিষ্ঠিত থাকে তাহা! হইলে এই 
উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে স্বর্ণ চলাচলের দ্বারা এবং আভ্যন্তরীণ দামস্তরের উপর 
উহার দ্বার! স্্ট প্রতিক্রিয়ার দ্বারা। একটি দেশের যদি রপ্তানী বেশী হয় 
এবং আমদানী কম হয় তাহা হইলে উহ্থার বিনিময়হার বাড়িয়া যাইবে এবং 
বর্ণ আমগানীর বিন্দু ছাড়াইয়া যাইবে । উহাতে বিদেশ হইতে স্বর্ণ এদেশে 
চলিয়! আঙলিবে | যে দেশ হইতে শ্ব্ণ চলিয়া আসিল সেদেশে যুদ্রাসঙ্কোচন 
ঘটিয়! দামস্তর কমিয়! যাইবে এবং যে দেশে স্বর্ণ প্রবেশ করিল সেদেশে মুদ্রার 
পরিমাপ বাড়িয়া দামভ্তর বাড়িবে। পাওনাদার দেশে দামভ্তর বাড়িলে 
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উহ্থার সামগ্রীর বৈদেশিক বাজারে বিক্রয়, অর্থাৎ রগানী, কমিবে কিন্ত 
বিদেশী সামগ্রী সম্ত! হইয়া! যাওয়ায় উহার আমদানী বাড়িবে। মোট ফল 
দাড়াইবে যে পাওনাদার দেশের মুল্যপ্রদান ব্যালান্সে যে উদ্স্ত ছিল 
উহ] ধীরে ধীরে লুপ্ত হইবে । কিন্ত বেশ কিছুকাল ধরিয়া এ প্রক্রিয়া চলিবার 
. পর (অর্থাৎ রপ্তানী হাস এবং আমদানী বৃদ্ধি) এ দেশের মূল্যপ্রদান ব্যালালে 
ঘাটতি স্থ্টি হইবে ; ইহাতে দেশটি দেনাদার দেশ হইবে । উহ] বিদেশের 
অর্থ বেশী চাহিদ! করিবে এবং বিদেশগুলি উহার অর্থ কম চাহিদা করিবে; 
ফলে উহার বিনিময়হার পড়িতে থাকিবে এবং ক্রমশঃ পর্ণ রপ্তানী বিন্দু” 
ছাড়াইয়! যাইবে । তখন উহার দ্বর্ণ বিদেশে চলিয়1 যাইবে ; ফলে উহার 
মুদ্রা সঙ্কোচন ঘটিয়া দামস্তর কমিয়া যাইবে এবং বিদেশে মুদ্রা সম্প্রসারণ 
ঘটিয় দামস্তর বাড়িতে থাকিবে । ইহাতে এ দেশের বিদেশে রপ্তানী বাড়িবে 
এবং বিদেশ হইতে আমদানী কমিবে | রপ্তানী বাড়িয়া ও আমদানী কষিয়। 
আমদানী ও রপ্তানীর মধ্যে পুনরায় সমতা! স্থষ্টি হইবে । 

০.8, “008 11020078 87:65 0810 10 ৮5 ০৪]. 530007187- 
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£08, একটি দেশ যত মুল্যের আমদানী করে উহার দরুণ মৃল্যপ্রদান 
করে নিজম্ব রপ্তানীর দ্বারা । ইহার অর্থ হইল যে প্রত্যেক দেশের আমদানী 
ও রপ্তানী শেষ পর্য্যন্ত সমান হয়। একটি দেশ বতখানি রপ্তানী করিতে 
পারে ততথানি আমদানী করিতে পারে এখং যতখানি আমদানী করে তত- 
খানি তাহাকে রগানী করিতে হইবে । এখানে অবশ্য আমদানী রপ্তানী 
বলিতে শুধুমাত্র সামগ্রীর আমদানী রগানী বুঝাইতেছে না, একদিকে সামগ্রী 
ও সেবাকার্ষের বগ্ানী ও অপরদিকে সামগ্রী ও সেবাকার্য্যের আমদানী, 
এইরূপ বুঝাইবে ॥ ইহাকে যথাক্রমে মোট রপ্তানী এবং মোট আমদানী, 
এইরূপ বল! যাউক। এই অর্থে মোট আমদানী ও মোট রপ্তানী সমান 
হইলে বুঝিতে হইবে দেশটির মোট পাওন! এবং মোট দেন! সমান হইবে । 

দেশের আমদানী ও রপ্তানীর অপরিহার্য সমতা ছুই দিক হইতে বিশ্লেষণ 
করা যায়। প্রথমতঃ একটি দেশের আন্তর্জাতিক ক্রয়ক্ষমতার দিক হইতে । 
দেশের মধ্যে লোকেদের আয় ব্যয় যেমন পরম্পরের উপর নির্ভরশীল, 
সান্তর্জাতির বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও সেইরূপ একটি দেশের ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষমতা 
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পরস্পরের উপর নির্ভরশীল । ধরাযাক ক হইল একটি দেশ এবং থ হুইল 
& দেশটি বাদে পৃথিবীর অন্ান্ত সমস্ত দেশ। এক্ষেত্রে খ যদি ক-এর নিকট 
হইতে কম করিয়া! মাল ক্রয় করে তাহা হইলে ক-এর হাতে বৈদেশিক যুদ্রা 
আদিবে কম, ফলে খ-এর নিকট হইতে ক-এর মাল কিনিবারও ক্ষমতা হুইবে 
কম। খযদ্দি ক-এর মাল বেশী করিয়! ক্রয় করে তাহা! হইলেই ক-এর হাতে 
খ-এর টাকা জমিবে এবং ক, খ-এর মাল বেশী করিয়া কিনিতে পারিবে। 
আবার এইন্সপ যদি হয় ক-এর হাতে খ-এর টাকা জমিয়া উঠিয়াছে কিন্ত 
উহার দ্বারা ক, খ-্এর মাল কিনিতেছে না (অর্থাৎ ক খ-এর টাকার 
বিনিময়ে নিজের টাকা ছাড়িতে প্রস্তুত নছে), তাহা হইলে ক-এর মাল 
কিনিবার মতন আধিক ক্ষমতা খ-এর হাতে থাকিবে না। ক-যে অনুপাতে 
বিদেশী মাল কেনা কমাইয়া দিবে, খ-ও সেই অনুপাতে ক-এর মাল কেনা 
কমাইয় দ্িবে। এই আমদানী রপ্তানীর ক্ষমত1 শুধু মালের দিক হইতেই 
দেখা হইবে না, উহা! সমগ্রভাবে মাল এবং সেবাকার্ষের দিক হইতে দেখা 
হইবে । একটি দেশ হয়তো অপরাপর বিদেশগুলিতে মাল রগ্ানী করে 
কম, এবং উহ্বাদের নিকট হইতে মাল আমদানী করে বেশী, কিন্ত অদৃশ্য 
সেবাকার্ষ্যর রগ্তানীর দ্বারা তাহাকে এ ঘাটতি পোষাইয়া দিতে হুয়। 

কিনু ইহার ঘ্বার ইহাই বুঝায় না, যে মাল এবং সেবাকার্ষ্যের আমদানী 
রগানী প্রত্যেক বৎসরের শেষে সমান হুইবেই ; কোন কোনও ক্ষেত্রে, বরং 
অনেক ক্ষেন্ত্ে, প্রত্যেক বৎসরের হিসাবে ইহার] সমান হইয়াছে বলিয়া নাও 
দেখা যাইতে পারে। মুল্য প্রদান ব্যালাব্দ-এ সাময়িকভাবে উদ্বস্ত বা 
ঘাটতি হুইতে পারে ; উদ্ধত হইলে, উহ! বিদেশে ধার ব] বিনিয়োগ 
হিসাবে রাখিয়। দেওয়া যাইতে পারে, কিন্ত বিদেশকে উহা! একদিন ন! 
একদিন পরিশোধ করিতেই হুইবে । ঘাটতি হুইলে, দেশ উহা] বিদেশের নিকট 
হইতে খণ ব! বিনিয়োগ হিসাবে গ্রহণ করিবে, কিন্ত একদিন না একদিন 
তাহাকে উহ পরিশোধ করিতে হইবে । 

বর্ণ আমদানী রপ্তানীতে যদি বাধা থাকে বা বৈদেশিক বিনিময়হার 
যদি কঠোর ভাবে নিয়ন্ত্রত থাকে তাহা! হইলে আমদানী রগ্ডানীর সমতা 
আসিতে বেশ দীর্ঘকাল লাগে। কিন্তু তাহা ধদি না থাকে; তাহা হইলে 
দ্ব্ণমান থাকিলে হ্বর্ণের আমদানী রগডানীর দ্বার, এবং হর্ণমান না থাকিলে 
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বিনিষয়হারের পরিবর্তনের ছারা, আমদানী বগানীর অলমতা শীঘ্রই দূরীভূত 
হয়। দেশের রপ্তানী যদি আমদানী অপেক্ষা বেশী হয় তাহা হইলে বিদেশ 
হইতে হবর্ণ আসিবে এবং দেশে মুদ্রার পরিমাণ বাড়িয়া দামস্তর বাড়িবে। 
দামন্তর বাড়িলে আমদানী বাঁড়িবে এবং রপ্তানী কমিবে এবং উভয়ে সমান 
হইবে | অপর পক্ষে দেশের আমদানী যদি রপ্তানী অপেক্ষা বেশী হয় তাছা 
হইলে হর্ণ বিদেশে চলিয়া]! যাইবে; ইহাতে এ দেশের মধ্যে বর্ণের পরিমাণ 
কমিয়া মুদ্রার পরিমাণ কমিবে এবং দামস্তর কমিবে। দামস্তর কমিলে উহার 
আমদানী কমিয়। যাইবে এবং রপ্তানী বাড়িবে এবং শেষ পর্য্যস্ত উভয়ে সমান 
হইবে । যদি স্বর্ণের আমদানী রপ্তানী সম্ভব ন| হয় তাহা হইলে বৈদেশিক 
বিনিময়হারের পরিবর্তনের দ্বার৷ & উদ্দেশ্য সাধিত হইবে । যদি কোন দেশের 
রপ্তানী বেশী হয় এবং আমদানী কম হয় তাহ! হইলে উহার টাকার বিনিময়- 
হার বাড়িয়া! যাইবে, তখন উহার পণ্যের দ্রাম বিদেশে বাড়িয়া যাইবে এবং 
বিদেশী পণ্যের দাম উহার বাঞারে কমিয়া যাইবে । ইহাতে রপ্তানী কমিয়! 
আমদানী বাড়িয়া! উভয় সমান হইবে । অপর পক্ষে, আমদানী যদি রপ্তানী 
'অপেক্ষা বেশী হয় তাহ! হইলে টাকার বিনিময়হার কমিয়। যাইবে ? উহ্থাতে 
দেশের পণ্য বিদেশে সন্তা হইবে কিন্ত বিদেশী পণ্য দেশে মহার্থ হইবে। 
তখন আমদানী কমিয়! রপ্তানী বাড়ে। 

0.9. ভাত ৪ 0161 91018086075 11066 010 6786 01916915 8120 

[16118008 01 6301)8006 90860] ( 051 73, 00]. 1957, ) 

08, বিনিময় নিয়ন্ত্রণের অর্থ হইল খোলাবাজারে ষে কেহ ইচ্ছামত 
বৈদেশিক মুদ্রা বেচাকেনা করিতে পারিবে না। বৈদেশিক মুদ্রা বেচাকেন। 
করিতে পারিবে একমান্র কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের দ্বার], অথবা! 
লরকারের দ্বারা, অনুমোদিত ব্যাঙ্ক । €বদেশিক মুদ্রার চাহিদা] ও যোগান 
অনুযায়ী বিনিময়হার উঠানামা করিতে দেওয়া হয় ন1। দেশীয় মুদ্রা এবং 
বৈদেশিক মুদ্রার মধ্যে বিনিময়হার সরকারের দ্বার! নির্ধারিত করা থাকে; 
ইবদেশিক মুদ্রার যাহা কিছু ক্রয় বিক্রয় এ শিদিষ্ট হারেই হইয়া থাকে। 
আবার এই নির্দিষ্ট হারে যে যতথুশী বৈদেশিক মুদ্রা কিনিতেও পারিবে ন1। 
গুধুমান্ত্র নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে বৈদেশিক মুদ্রা কিনিতে পার] যাইবে এবং একটি 
উদ্দেশে একজন ব্যক্তি কতখানি বৈদেশিক মুসা কিনিতে পারিবে সে সম্পর্কে 
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লরকার ৰা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের অন্নমতি প্রয়োজন হয়। ইহার অবশ্যাজ্াবী 
ফলম্ব্ূপ, দেশের আমদানী রপ্তানী বাণিজ্যও নিয়ন্ত্রণ করা হয়, কারণ 
আমদানী রপ্তানী বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ না! করিলে বৈদেশিক মুন্ত্রা অর্জনের ব্যবস্থা! 
করা এবং অঞ্জিত বৈদেশিক মুদ্রার যথোচিত ব্যবহারের ব্যবস্থা কর! সভব 
নছে। 

বৈদেশিক বিনিময়। নিয়ন্ত্রণের জন্ত, আইনের দ্বারা ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া, 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বৈদেশিক মুদ্রার বেপারী (৫6816) নিয়োগ করে। বাণিজ্য- 
মূলক ব্যাঙ্ক গুলির যধ্য হইতেই এই বেপারী নিক্কোগ করা হয় এবং উহ্বা্দিগকে 
এই উদ্দেশে অনুমতিপত্র বা লাইসেন্স প্রদান কর] হুয়। দেশের ব্যবসায়ীর! 
বিদেশে মাল বিক্রয় করিয়া যে বৈদেশিক মুদ্র। অর্জন করে উহা! তাহার! 
এই ব্যাক্কগুলিকে বিক্রয় করিয়া উহ্বার বিনিময়ে দেশীয় মুদ্রা সংগ্রহ করে। 
ব্যাঙ্কগুলি এইভাবে তাহাদের হাতে কত বৈদেশিক মুদ্রা জমিল তাহার 
হিসাব কেন্ত্রীয় ব্যাক্কের নিকট দিবে এবং কেন্ত্রীয় ব্যাঙ্কের অন্মতি ব্যতীত 
বৈদেশিক মুদ্রা অপর কাহারও নিকট হস্তান্তর করিবে না। দেশের 
ব্যবসামীদের মধ্যে যাহারা বিদেশ হইতে পণ্য আমদানীর জঙ্য বৈদেশিক 
মুদ্রার প্রয়োজন বোধ করিবে তাহারা কি পণ্য বাবদ কত বৈদেশিক মুদ্রা 
চাহে তাহার হিসাব দাখিল করিয়া পূর্ব হইতেই তাহাদের ব্যাঙ্কের মারফৎ 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের অনুমতি লইবে। এই অনুমতি পাইলে তবেই আমদানী 
করা যাইবে এবং উহ্বার জন্ত বৈদেশিক মুদ্রা প্রদান কর! যাইবে। কিন্ত 
বিনিময়হার নিয়ন্ত্রণের জন্ত, শুধুমাত্র বৈদেশিক মৃদ্রার বণ্টনের উপরই নিয়ন্ত্রণ 
প্রয়োগ করিলে যথেষ্ট হয় না, ব্যাপকভাবে যে পকল লেনদেনের দ্বারা 
২বদেশিক মুদ্রার চাহিদা বাড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা এবং দেশীয় মুদ্রার চাহিদা 
কমিয়1 যাইবার সম্ভাবন! সে সকলই নিয়ন্ত্রণ কর! হুয়। 

যে প্রধান উদ্দেশ্তে বৈদেশিক বিনিময় ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করা হয় তাহা 
হইল টৈদেশিক মুদ্রা যথাসভ্ভব উপার্জন করা এবং উপার্জিত বৈদেশিক 
মুদ্রার যধাসভব সাশ্রয় করা। এই মুল উদ্দেশ্টকে কেন্দ্র করিয়াই অপরাপর 
উদ্দেশ্য অবস্থিত। যোটামুটিভাবে উদ্দেশ্বগুলিকে নিয়রূপে বিশ্লেষণ করা 
চলে। 

প্রথমতঃ, মূল্যবান বৈদেশিক মুত্রা ধার করিবার জন্ত বা একব্রিতভাবে-' 
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গ্রহ করিবার জন্ত বিনিময় নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। যথা, 
যুদ্ধের সময়ে বিনিময় নিমন্ত্রণ দ্বার] সাম্রাজ্যিক ডলার তহবিল ( 51016 
1০119: 7১০০1) গড়িয়া তুল! হুইয়াছিল। ইহার উদ্দেশ্য ছিল যাহাতে 
সরকার মুল্যবান ডলার সংগ্রহ করিতে পারে । 

দ্বিতীয়তঃ, অন্কুল বাণিজ্য সর্ত স্থিরীকরশের জন্য বিনিময় নিয়্ত্র 
প্রয়োগ করা যাইতে পারে । দেশের সামগ্রী কতখানি দিয় বিদেশী সামগ্রী 
যতখানি পাওয়া যাইবে তাহাই হইল বাণিজ্য সর্তভ। এই বাণিজ্য সর্ভ 
পরস্পরের সামগ্রীর চাহিদার উপর নির্ভর করে বটে কিন্ত বিনিময়হারেরও 
উহ্ার উপর অনেক প্রভাব আছে। সমপরিমাণ বিদেশী মুদ্রার জন্য বেশী 
পরিমাণ দেশীয় মুদ্রা দিতে হইলে বাণিজ্য সর্ভ ( 660 ০৫ 0৪৩ )-এর পতন 
ঘটিল ; বিপরীত ক্ষেত্রে বাণিজ্য সর্ভের উত্থান ঘটে। 

ভৃভীক্বতঃ, মৃল্যপ্রদান ব্যালান্দ-এ ভারসামযাভাব ( 415675111977000 ) 
উপস্থিত হুইলে বিনিময় নিয়ন্ত্রণের দ্বারা উহ] শুধরাইবার চেষ্টা কর! হুয়। 
রপ্তানী কম হইয়া যদি আমদানী বেশী হইয়া যায়, তাহা! হইলে আমদানী 
কমাইবার জন্য বিনিময় নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করা যায়। 

চতুর্থতঃ, সমগ্রভাবে কোনও দেশের আমদানী না কমাইয়! কোনও 
একটি বিশেষ বিদেশী মুদ্রা সাশ্রয়ের জন্ত সংশ্লিষ্ট বিশেষ দেশটি হইতে 
আমদানী কমাইয়! অন্ত কোনও দেশ হইতে আমদাশী করার প্রয়োজন হইতে 
পারে। এই উদ্দেশ্েও বিনিময় নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করিতে পার যায়। যেমন 
১৯৪৯ সালে মুদ্রামানহাসের (৫6৮21080109) পর ভারত ডলার অঞ্চল 
হইতে আমদানী কমাইয়! ই্রালিং অঞ্চল হইতে এ সকল পণ্য সংগ্রহের চেষ্টা 
করিয়াছিল। এই উদ্দেশ্টে ডলার সংগ্রহ করা কষ্টকর এবং ছালিং সংগ্রহ 
কর! অপেক্ষাকৃত সহজ কর! হুইয়াছিল। 


একা লস্ণ জন্যাক্স 
রাষ্ট্রীয় আয় ব্যয় ( 1১1১186 [220981166 ) 
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2058177687৩, 

408, সাধারণ লোক এবং অর্থনীতিবিদঃ উভয় পর্যায়ের লোকেরই 
একসময়ে ধারণ! ছিল, সরকার যত অল্প কর আদায় করিবেন এবং অল্প অর্থ 
ব্যয় করিবেন, জনসাধারণের ততই মঙ্গল। এই ধারণ! স্থষ্টিতে ব্যক্তি- 
দ্বাতন্ত্্যবাদের হুস্পষ্ট প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়; ব্যক্তিম্বাতস্ত্যবাদের 
মূলকথাই হুইল সরকারের অতিরিক্ত ক্রিয়াকলাপ ব্যক্তির পক্ষে অহিতকর | 
কেহ কেহ সরকারের সকল প্রকার ব্যয়কেই “অনুতৎপাদনশীল” (000:0- 
৫0০৩ ) বলিয়া গণ্য করিতেন? তাহাদের ধারণ ছিল, ব্যক্তির অর্থ ব্যক্তির 
নিকট থাকিলেই উহ৷ সমাজের পক্ষে যথাসম্ভব মঙ্গলজনক হুইবে। 

আধুনিক যুগে খুব বেশী সংখ্যক লোকে এই ধারণার বশবতা নহে। 
সরকার কর্তৃক কর সংগৃহীত হইলে উহ? যেলোকের স্বার্থহানি ঘটায় না তাহ 
স্বীকৃত হওয়াই উচিত। করদাতার পক্ষে কর প্রদ্দান করা অস্থবিধাজনক, কিন্তু 
সরকার কর্তৃক কর আদায় হইলে উহা! সর্বপাধারণের উপকার সাধন করিতে 
পারে। যথাঃ লোকের স্বাস্থ্যের পক্ষে অথবা সামাজিক নীতির পক্ষে যে 
সকল বস্তর ব্যবহার অপকারজনক এঁ সকল বস্তুর উপর কর ধার্য্য কর! হইলে 
লোকে উহ! কম ব্যবহারে বাধ্য হইবে এবং উহ্থাতে তাহার] উপকৃত হুইবে। 
আমদানী সামগ্রীর উপর কর আরোপ করিলে উছাঁর দাম বাড়িয়া যায় বটে 
কিন্ত উহ্থার দ্বারা দেশের শিল্প গড়িয়া উঠিতে সাহায্য পায় এবং লোকের 
কর্মসংস্বান ও উপার্জন বাড়ে। আবার সরকার করলব্ধ আয় যখন ব্যয় 
করিয়া থাকেন তখন উহা! জাতিগঠনমুূলক এবং উন্নয়নমূলক কার্ষে ব্যয় 
করিলে, লোকের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পায় এবং জীবনভোগের পরিলর বুদ্ধি পায়। 

অবশ্য সরকার কর্তৃক অর্থ সংগৃহীত হইলেই এবং সরকার কোনও ন! 
'কোনও প্রয়োজনে অর্থ ব্যয় করিলেই যে উহ্থার দ্বারা জনগণ উপকৃত হয় 
তাছার কোন নিশ্চয়তা নাই। তবে সরকার কর্তৃক কর সংগ্রহ এবং ব্যয় নির্বাহ 
এরূপভাবে হওয়া উচিত যাহাতে জনসাধারণের মঙ্গল হুইবে নর্বাধিক। 
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সরকার যখন করের দ্বার] বা খণের তার! অর্থসংগ্রহ করেন এবং উহা দেশের 
নান! প্রয়োজনে ব্যয় করেন। ইহাতে দেশের মধ্যে অর্থ হস্তাস্তর করা হয়? 
একশ্রেণীর নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া! আর এক শ্রেণীর নিকট উহ 
প্রদান করা হুয়। রাগ্্রীযন আয় ব্যয় ব্যবস্থার দ্বারা সমাজের ক্ষতি হইবে, ন! 
মঙ্গল হইবে তাহা নির্ভর করে সরকার কোন্‌ শ্রেণীর নিকট হইতে অর্থ 
লইয়া কোন্‌ শ্রেণীর নিকট হস্তান্তরিত করিয়াছেন তাহার উপর। যথা! 
যাহাদের হাতে উত্বত্ত অর্থ থাকিলে উহ! অলস সঞ্চয়রূপেই পড়িয়া থাকে, 
দেশের উৎপাদনক্ষম সঙ্গতিরূপে কাজ দেয় না, তাহাদের নিকট হইতে 
অর্থসংগ্রহ করিয়! সরকার যদি এরূপ শ্রেণীর নিকট উহা হস্তাত্তরিত করেন 
যাহার] এ অর্থ শিল্প বাণিজ্যে নিয়োগ করিয়! দেশের ধনসম্পদ বৃদ্ধি করিবে, 
তাহা হইলে সরকারের এই অর্থসংগ্রহ ও ব্যয় সমাজের কল্যাণ বৃদ্ধির পক্ষে 
অনুকূল। সরকার নিজেও এ অর্থ রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পে ব! বাণিজ্যে বিনিয়োগ 
করিলে সমাজের পক্ষে উহা মঙ্গলজনক হুইবে । আবার এরূপও হইতে পারে 
ষে সরকার ধনীর নিকট হইতে অর্থসংগ্রহ করিয়া দরিদ্রের নিকট উহ্থা 
হস্তাস্তরিত করেন, এরূপ সব পরিকল্পনা গ্রহণ করেন যাহাতে দরিদ্রের 
অর্থাগম হয়, কিন্ত করব্যবস্থা এমনভাবে বিষ্ভাস করেন যাহাতে ধনীর স্বদ্ধেই 
করবোঝা চাপে বেশী। এইক্ধপে সরকারের আয় ব্যয় এমনভাবে করা যাইতে 
পারে এবং করা উচিত বাহাতে উহার দ্বার! সমাজের সর্বাধিক মঙ্গল হয়। 


০.2. 70 60 50৮ 0611706 ৪ গ্রে? 101890858 6176 ০৪120108 01 
62380010, 


88, জনসাধারণ রাষ্ট্রের নিকট হইতে হ্বনির্দি্টভাবে কি বস্ত বা 
সেবাকার্য পাইল তাহ! বিবেচন! না করিয়াই বাষ্ীকে বাধ্যতামূলকভাবে যে 
অর্থপ্রদান করে তাহাকেই কর (69) বল! হয়। ম্থুতরাং করের মধ্যে হুইটি 
মূল বৈশিঃ্ আছে : প্রথমতঃ, সরকার ইহা বাধ্যতামূলকভাবে জনসাধারণের 
নিকট হইতে আদায় করিয়া থাকেন ; কর প্রদান করা বা না করা লোকেকর 
ইচ্ছাধীন নহে । সরকার আইন প্রণয়ন করিয়া যাহার উপর যেরূপ কর আরোপ 
করিবেন তাছার পক্ষে সেইন্প কর প্রদান করা বাধ্যতামূলক | দ্বিতীয়তঃ, 
সমাজের লাধারণ মঙ্গলজনক কার্ষের জন্ভ, অর্থাৎ সর্বাধারণের হিতার্থেই 
এই করের অর্থ ব্যয় হয়, কাহারও ব্যক্তিগত ত্বার্থে নহে। হৃতরাং রাষ্ট্র 
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যখন আদায় করে তখন কাহারও সহিত রাষ্ট্র ্নির্টি্ চুক্তি করিয়া তাহাকে 
কি বিশেষ জ্বযোগ গুবিধা দিবে এরূপ কোন অঙ্গীকার প্রদান করে না। 
এই জন্ত টাউীজগ্গ বলিয়াছেন যে সরকারের অন্যান্ত প্রাপ্যের সহিত তুলনায় 
করের মুল টৈশিষ্ট্য হইল যে উহার ক্ষেত্রে করদাতা এবং সরকারের মধ্যে 
কোন সরাসরি কি দিয়া কি পাইলাম এন্প বৃঝাপড়া থাকে না । (৮199 
85581000 ০ ৪ 1৪৩ 23 013611788151)60 0002 06106 01581863 ০৫ 
00561187961) 15 0106 210521702 0৫ 81) 01606 712 110 7%০ ৮৪০৫3 
076 022 02561 8100. 0106 00011520070. 2805518 ) 


কর ধার্য্যের মূল সূত্র 


যদিও জনগণ বাধ্যতামূলকভাবে রাষ্ট্রকে কর দিয়! থাকে তথাপি রাষ্ট্র 
করধাধ্য করে নিজের বায় নির্বাছের জন্ত--কর ধার্য্যের উদ্দেশ্য জনগণকে 
শাস্তি প্রদান ব হয়রানি করা নহে। ত্তরাং কর আরোপ এবং সংগ্রহের 
মধ্যে কতিপয় নীতি অনুসরণ করা প্রয়োজন। বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ এ্যাভাম 
শ্মিথ কিভাবে রাষ্ট্রের পক্ষে কর আদায় করা উচিত সে সম্পর্কে কতিপয় 
মূল সুত্র প্রদান করিয়াছেন । এগুলিকে নিয়রূপে বিশ্লেষণ কর! চলে £ 

(১) সমতার সূত্র (08770 ০ 60911 ) কর ধার্য্য সম্পর্কে 
এডাম স্মিথ-এর সর্বপ্রথম হুত্র হইল যেরাষ্ট্র সকলের প্রতি সমান আচরণ 
করিবে। কর আদায়ের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের পক্ষে করপ্রদাতাদের মধ্যে সমতা 
রক্ষ! করা উচিত। প্রত্যেক লোক যখন নিজের সামর্থ্য (১1175) অনুযায়ী 
কর প্রদ্দান করিবে--তখনই বাস্তবে এইকূপ সমত। উপলব্ধি কর] সম্ভব । 
প্পামর্থ্য* বলিতে কি বুঝায় তাহার ব্যাখ্যা প্রদানে এাভাম শ্মিথ বলিলেন 
যে, প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার উপার্জন অনুযায়ী কর প্রদান করিলে পসামর্থয” 
অনুযায়ী কর প্রদান কর] হুইবে। যাহার অধিক উপার্জন সে অধিক কর 
প্রদান করিবে এবং যাহার অল্প উপার্জন সে অল্প কর প্রদান করিবে । 

(২) নিশ্চয়তার সূত্র (02100) ০৫ (০000561016806 )৪ অথ! 
করদাতার অহৃবিধ। ন্প্টি করিয়া রাষ্্রের কোনই লাভ নাই। কর অংগ্রহের 
উদ্দেশ হইল নিদ্ধক কর সংগ্রহ, শান্তি প্রদান নহে। করদাতার যধাসভভব 
হবিধার জন্ত, কোন্‌ লময়ে কর দিতে হইবে, কাহার নিকট কোথায় গিয়। 
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উহ! দিতে হইবে, ঠিক কত পরিমাণ কর দিতে হইবে-_-এ সম্বন্ধে সঠিক 
নিশ্চয়তা থাক! প্রয়োজন । কর ব্যবস্থার মধ্যে যতই অনিশ্চয়তা থাকিবে, 
করদাতার ততই অন্ুবিধা হইবে এবং কর আদায় করাও সেই অন্থপাতে 
কষ্টকর হইতে পারে । 

(০) আ্ুবিধার সুত্র (02207) 0£ ০01/%0085002 )-রাষ্ট যে কর 
সংগ্রহ করবে উহ্থা সংগ্রহ করিবার সময় ও পদ্ধতি এক্প ভাবে নির্ধারণ 
করা উচিত যাহাতে নির্দিষ্ট কব প্রদান কব! করদাতার পক্ষে যথাসম্ভব 
হববিধাজনক হয়। জনসাধারণেব আয়ের সময়ে কর সংগ্রহ না করিয়া 
যদি তাহাদের ব্যয়ের সময়ে কর ম্বাদায় কব! হয়, তাহ! হইলে কব দাতাদের 
পক্ষে উহা! যথেষ্ট অন্থবিধাজনক হুইবে। 

(8) ব্যয় সঙ্কোচের সূত্র (08:00. ০£ 2০0730005 )--কর 
আদায় করিবাব খরচাই যদি অত্যধিক হয় তাহ] হইলে শীট আদায়ের 
পরিমাণ হইবে অল্প; করদাতাদ্দিগেব নিকট হইতে যে পবিমাণ কব আদায় 
কবা হুইৰে তাহার একটি মোটা অংশ শেষ পর্যযস্ত সরকারের হাতে আসিয়া 
পৌঁছাইবে না। সুতরাং যথাসভ্ভব ব্যয় সংকোচের সহিত কর আদায়ের 
ব্যৰস্থা কর! উচিত। 

এ্যাডাম শ্মিথের এই হুব্রগুলির সহিত আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ আরও 
ছুইটি হত্র যোগ করিয়! থাকেন। প্রথমতঃ সামান্ত পরিমাণই রাজন্ব 

ংগরহ করে এন্প বনু সংখ্যক কর স্থাপন কর! সঙ্গত নহে, উহাতে অর্থনৈতিক 
জীবনে প্রচুর বিদ্ব স্ষ্টি হয় অথচ রাজস্ব বেশী আদায় হয় না। স্বতরাং অধিক 
রাজস্ব উত্পাদন করিতে সক্ষম এন্ধপ কতিপয় কর স্বাপন কর! উচিত। 
ভ্বিতীম্বতঃ অধিক সক্ষোচ প্রসারক্ষম কর ধার্য কর! উচিত। একূপ কর 
আরোপ করাই বিধেয় যাহার হার (7866) বৃদ্ধির দ্বারাই প্রয়োজনের 
সময়ে অধিক অর্থ আদায় হয়-_নুতন নৃতন কর বলানো! প্রয়োজন হইবে ন]1। 
আবার উহার হার হাসের দ্বারাই ফরভার লাঘব করা যাইতে পারে। 

05, 101899085 6176 17811) [07110017168 01 6€8808010, 

478. সম্টিগত স্বার্থ উপলব্ধির জন্তই রাষ্ট্রের সৃতি। কর ধার্ষেযর 
ক্ষেত্রে সেই কারণে রাষ্ট্রের উচিত নাগরিকদের মধ্যে সম্পূর্ণ অপক্ষপাতমূলক 
ব্যবহার কর।। এই অপক্ষপাতলমুলক ব্যবহারের মুলকখা! হুইল স্তায়-বিচার 


রাহীয় আয় ব্যয় 201 


(0105)। সকল অধিবাসীদের মধ্যে এবং সকল শ্রেণীর মধ্যে ছ্াায় 
ব্যবহার প্রয়োজন | কিন্ত আসল প্রশ্ন হইল, বাস্তবক্ষেত্রে কি নীতি অন্বসরণ 
করিলে রাষ্ট্রের পক্ষে এইরপগ্ঠায় ব্যবহার করা সম্ভব হইবে । এ সম্পর্কে তিনটি 
নীতির সাক্ষাৎ পাওয়া যায় £ (ক) কার প্রদানের খরচার নীতি ; (খ) ব্যজিগত 
কর প্রদ্দাতার উপকারের নীতি এবং (গ) কর প্রদানের ক্ষমতার নীতি । 
€ক) কার্য প্রদানের খরচার নাতি (0০3 ০06 5৫:৮1০6 00150015) 
এই নীতির মূল কথা হইল, যে জনসাধারণকে বিবিধ কার্য প্রদ্দানের 
নিমিত্তই বাষ্র কর সংগ্রহ করে। সুতরাং যে ব্যক্তি রাষ্ট্রের নিকট হইতে 
যেরূপ কার্য গ্রহণ করে তাহার নিকট হইতে সেইরূপ কার্য প্রদানের খরচা 
সংগ্রহ করাই স্তায় সঙ্গত। 
একটু চিন্তা করিলেই কিন্ত দেখা যাইবে যে রাষ্ট্রের এই নীতি অনুযায়ী 
কার্যকর কর] বাস্তবক্ষেত্রে সম্ভব নহে; রাষ্ট্রের কতিপয় দপ্তর আছে যেখান 
হইতে প্রত্যেকে ব্যক্তিগতভাবে কার্য গ্রহণ. করিতে পারে এবং তদনযায়ী 
তাহাদের নিকট হইতে মূল্য আদায় কর] যাইতে পারে-_যথ1 ডাক ও তার 
বিভাগ, রেলপথ ইত্যাদি! কিন্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রাষ্ট্র যে কার্য প্রদান 
করে তাহা সমষ্টিগত, ব্যক্তি বিশেষকে এ কার্য প্রদান করিতে রাষ্ট্রের কত 
খরচ] পড়িয়াছে তাহা হিসাব কর! সম্ভব নছে। 
€খ) কার্ধপ্রদানের উপকারের নাতি (8670611% 01 ৪67510৩ 071001016) 
রাষ্ট্রের কার্য হুইতে যে ব্যক্তি যেরূপ উপকার ও স্ববিধা ভোগ 
করিতেছে সেই ব্যক্তির নিকট হইতে সেই অন্বপাভে কর আদায় করা উচিত 
_-ইহাই এই নীতি ব্যাখ্যা করে। রাষ্ট্রের বিবিধ কার্য হইতে সকল ব্যক্তিই 
কিছু না কিছু সুবিধা ভোগ করে অর্থাৎ উপকার লাভ করে। এই 
উপকার লাভ অনুযায়ী প্রত্যেকের নিকট হইতে কর সংগৃহীত হুওয়! উচিত 
কিন্ত এই নীতিকেও বাস্তব রূপ দান করা সম্ভব নছে। দরিদ্রগণই 
রাষ্রের নিকট হইতে অধিক উপকারের প্রত্যাশী-্-সঙ্গতিশালী ব্যক্তির! 
নিজেদের উপকার নিজেরাই করিতে অধিকাংশেই সক্ষম । ত্বতরাং এই 
নীতি অনুযায়ী কার্য করিতে গেলে, ভায় সঙ্গত ব্যবহার তে] দুরের কথ! 
বরং অত্যন্ত অন্যায় ব্যবহারই হইবে । 
(গ) কর প্রদানের ক্ষমতার নীতি (4১1185 6০ 755 08061016 ) 
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£08. আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ কার্য প্রদানের খরচ] অনুযায়ী কর 
আদায় করিবার নীতি সমর্থন করেন না। আধুনিক অর্থনীতিবিদদিগের 
অভিমতে, কর ব্যবস্থায় নাগরিকদিগের মধ্যে সম্পূর্ণ স্তায়-সঙ্গত ব্যবহার কর! 
চলে, যদি প্রত্যেককে তাহার সামর্থ্য অনুযায়ী কর প্রদান করিতে বল! হয়। 
রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপ সমর্থন করিবার দায়িত্ব সকল নাগরিকের এবং এই 
দায়িত্ব সকলেই পালন করিবে নিজ নিজ সামর্ধ্য অন্থযায়ী। সামর্থ্য অনুধায়ী 
কর প্রদানের নীতির কোন বিরোধিত! নাই। বিরোধিত। না থাকিলেও 
উহ্থার বাস্তব রূপ প্রদানে জটিলতা রহিয়াছে । কারণ, ব্যক্তিগত সামর্থ্য 
কিসের দ্বারা বিচার কর! হইবে? অর্থাৎ ব্যক্তির কোন্‌ বিষয় হইতে 
বুঝ! যাইবে তাহার সামর্থ্য বেশী না কম। 

কেহ কেহ বলেন, প্সম্পত্তিগকে ব্যক্তিগত সামর্্যের মান ব্বপে বিচার 
করা উচিত। সম্পত্তিশালী ব্যক্তির সামর্থা অধিক এবং সম্পন্তিবিহীন 
র্যক্তির সামর্ধ্য কম? স্বতরাং যাহার অধিক সম্পত্তি আছে সে অধিক কর 
প্রদান করিবার সামর্থ্য রাখে, এবং যাহার সম্পত্তি আছে অল্প সে অল্প কর 
প্রদান করিবার সামর্থ্য রাখে । সম্পত্তিবিহথীন ব্যক্তির কোনও কর প্রদানের 
সামর্থ্য নাই, হৃতরাং তাহার নিকট হইতে কর আদায় কর! অসঙ্গত। 

আপাত দৃষ্টিতে সঙ্গত মনে হইলেও কিন্তু, সম্পত্তির ভিত্তিতে কর আদায় 
করিলেও ঠিক সামর্থ্য অনুযায়ী কর আদায় করা হইবে না। বহু ব্যক্তি 
আছে যাহাদের সম্পত্তি খুব অল্প কিন্ত তাহার! যথেষ্ট উপার্জন করে এবং 
যথেষ্ট আরাম ও বিলাসের মধ্যে জীবন যাপন করে। সম্পত্তি নাই বলিয়া! 
ইহাদের কর প্রদান করিবার ক্ষমতা নাই বলা অবান্তব। 

কেহ কেহ অভিমত দিলেন যে লোকের ব্যস অনুযায়ী সামর্ধ্য বিচার 
কর! কর্তব্য। যে ব্যক্তি অধিক ব্যয় করিতেছে, বুঝা! উচিত যে তাহার 
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অধিক ব্যয় করিবার সামর্থ্য আছে এবং সেহেতু অধিক কর প্রদানের 
সাম্য আছে। যাহার ব্যয় কম তাহার ব্যয় করিবার সামর্ধয কম বলিয়াই 
ধরিতে হুইবে এবং সেহেতু তাহার কর প্রদানের ক্ষমতাও কম বলিয়া গণ্য 
করিতে হুইবে। প্রপ্কতপক্ষে কিন্ত ব্যক্তিগত ব্যয়কে যে কর প্রদান ক্ষমতার 
পরিচায়ক রূপে গণ্য কর] উচিত নহে তাহা একটু চিন্তা করিলেই বুঝা 
যাইবে। একজন ব্যক্তি যে অপর এক ব্যক্তি অপেক্ষা! অধিক ব্যয় করিতেছে 
তাহার কারণ হইতে পারে যে তাহার অপর ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক পোস্তুবর্গ 
পালন করিতে হুয়। যাহাকে অধিক সংখ্যক পোস্ত প্রতিপালন করিতে হস 
সংঙার যাত্রা নির্বাহে সে অধিক বিত্রত--তাঁহার কর প্রদানের ক্ষমতা ষে 
অধিক হইবে এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই। 

এ সকল কারণেই সম্পত্তি বা ব্যয়কে করপ্রদান ক্ষমতার পরিচায়ক- 
রূপে গণ্যনা! করিয়া ব্যক্তির উপার্জন অনুযায়ী করপ্রদান ক্ষমতা বিচার 
করা উচিত বলিয়! সিদ্ধাত্ত কর! হুয়। উপার্জন বলিতে এখানে মুদ্রাগত 
উপার্জনকে (100165 1000106 ) বুঝায়। 

অবশ্ট উপার্জনের উপর কর বসাইৰার পূর্বে যথাযোগ্য বিবেচনার দ্বারা 
উপার্জনকে সঠিক এবং নির্দিষ্ট পরিমাণে দাড় করাইতে হইবে । এই সকল 


বিবেচনা মোটামুটি নিম়ব্ূপ £ 
প্রথমতঃ, সংশ্লি্ই উপার্জনটি যে সময়ের মধ্যে করা হইয়াছে সেই সময়ের 
ব্যাপ্তি। 


দ্বিতীয়তঃ কলকারখান! হইতে বা ব্যবসা বাণিজ্য হইতে যাহাদের 
উপার্জন হুয় তাহাদের উপার্জন হুইতে পুঁজির: ক্ষরক্ষতিজনিত খরচ! বাদ 
দেওয়া উচিত। 

তৃতীয়তঃ, উপার্জনটি সম্পত্তি হইতে ন! ব্কিগত পরিশ্রমের দ্বার করা 
হইয়াছে তাহা! বিচার করিতে হুইবে। 

চতুর্থতঃ, কর প্রদাতার পরিবারের মধ্যে পোত্যুসংখ্যা বিচার করা 
উচিত। 

পঞ্চমতঃ, আয়ের মধ্যে কতখানি উদ্বত্ত আছে তাহা বিচার করিতে, 
হইবে। 
উপার্জনের উপর কর ধার্য করিলে অর্থাৎ উপার্জন অনুসারে কর 


204 ুদ্রা, বাণিজ্য ও বাহ্রীয় অর্থ-ব্যবস্থা 


লংগ্রহ করিলে এবং উহ্বার জন্ভ উপার্জনকে যথাযথ বিবেচনার দ্বারা 
নির্দিষ্ট পরিমাণে পরিণত করিলে সামর্ধ্য অনুযায়ী কর আদায় করা সম্ভব। 
তথাপি প্রশ্ন থাকিয়! যায় যে কাহার উপার্জনের কতখানি অংশ রাষ্ট্র কৃতি 
কররূপে গৃহীত হইলে সকলের নিকট হুইতে সামর্থ্য অনুযায়ী কর আদার 
কর] হইবে এবং সকলের প্রতি হবিচার কর! হইবে । 


সকল ব্যক্তির নিকট হইতে সমপরিমাণ অর্থ আদায় করিলে যে সকলের 
প্রতি সমান আচরণ কর] হইল না, সকলের প্রতি সুবিচার কর] হইল না, 
এ বিষয়ে সকল অর্থনীতিবিদ প্রথমাবধি একমত | যাহার বেশী আয় সে 
বেশী কর দিবে, যাহার কম আয় সে কম কর দিবে, এইরূপ ব্যবস্থা করিলে 
তবেই সামর্থ্য অনুযায়ী কর আদায় করা সম্ভব। ইহা দুইভাবে কর! যায়। 
€১) আমন্বপািক কর ধার্য্যের দ্বারা (২) ক্রমবর্ধমান কর ধার্য্ের দ্বার1। 
আন্বপাতিক কর ধার্য্যের ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট হার (18) স্থির করা 
হয় এবং সকলের উপার্জন হইতে এ একই হারে কর আদায় করা হয়। 
একই হারে কর আদায় করিলেও অর্থের পরিমাণের দিক হইতে, যাহার কম 
'আয় সে কম কর দেয় এবং যাহার বেশী আয় সেবেশী কর দেয়। যথা; যদি 
বল হয় যে প্রত্যেকে তাহার নীট উপার্জনের ১০ শতাংশ কর দিবে তাহা 
হইলে যাহার ১০০ টাক] আয় সে ১০টাক1 কর দিবে এবং যাহার ১০০০ টাক। 
আয় সে ১০০ টাকা কর দ্িবে। একই হারে কর আদায় হইলে আদায়ীকত 
অর্থের পরিমাণে তারতম্য হইবে । কিন্তু ক্রমবর্ধমান কর ধার্য্যের ক্ষেত্রে, কর 
আদায়ের হার (186 )-এই তারতম্য করা হইবে-_সকলের নিকট 'হুইতে 
একই হারে কর ধার্য করন হইবে না। যাহার যত বেশী আয়, তাহাকে 
তত বেশী ছারে কর দিতে হইবে । যথা, এক্সপ যদ্দিব্যবস্থা কর] হয় যে 
যাহার ১০০ টাকা আয় সে আয়ের ১০ শতাংশ, যাহার ১০০০ টাকা সে 
আয়ের ১১ শতাংশ, যাহার আয় ২৯০০ টাকা সে তা্ছার আয়ের ১২ শতাংশ 
দিবে, তাহা হইলে ক্রমবর্ধমান হারে কর আদাঁয় কর] সভব হয়। ইহাঁকেই 
বলা হয় ক্রমবর্ধমান কর (0:08168516 28380025 )। 
0৮. 02 08 8:007009 দা০০]৫ 500 108117 (156 ট7161019 ০01 
006688155 6৪586100 7 ভা)৪% 275 1065 11001651610118 ? 
(8970. 1962), 00 দা8 £:001008 জ০৪]৫ ড0ো৪ 1086115 
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4158. যখন উপার্জনের পরিমাণ বৃদ্ধির সহিত ক্রমশ:ঃই বর্ধিত হারে 
উপার্জনের উপর কর ধার্ধয করা হয়। তখন উহা! ক্রমবর্ধমান কর ধার্ধ্য 
( 0:087589155 2৪৩) ন্ূপে গণ্য | এক্ষেত্রে উপার্জনের পরিমাণ বৃদ্ধির সহিত 
শুধু যে করের পরিমাণের বৃদ্ধি ঘটে তাহাই নছে, যে হারে (866) কর প্রদান 
কর] হয় তাহারও বৃদ্ধি ঘটে ; ক্রমশঃই বধিত হারে ধার্য হয় বলিয়া করের 
পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে থাকে । এক্ষেত্রে কম আয্বেব লৌকে তাহার আয়ের 
কম অন্ধপাত কর দেয় এবং বেশী আয়ের লোকে তাহার আয়ের বেশী 
অন্বপাতে কর দেয়, অর্থাৎ যাহাদের আয় বেশী তাছার্দিগকে আয়ের অনেক 
বেশী অংশ কর দিতে হয়। 


ক্রমবর্ধমান কর ধার্ষেযর পক্ষে নিয়লিখিত যুকিগুলি প্রদত্ত হুইয়! থাকে £ 

(১) কর প্রদানের সামর্থ্য অনুযায়ী যর্দি কর সংগ্রহ করিতে হম তাহা 
হইলে ক্রমবর্ধমান হারে কর সংগ্রহের ঘ্বারাই উহ] সম্ভব হইবে | অর্থ- 
নীতিবিদগণ বলেন, করদাতার নিকট হইতে কর চাহিবার অর্থ হইল তাহাকে 
কিছু ত্যাগ করিতে বলা--করের দাবী মাত্রই কিছু ত্যাগের দাবী। 
প্রত্যেককে কিন্তু সমান ত্যাগ স্বীকার করিতে আহ্বান করিতে হইবে । এই 
সমান ত্যাগ শ্বীকার করাইতে পার] যায়, ক্রমবর্ধমান হারে কর ধার্য করিয়া, 
কারণ যে ব্যক্তির যত অধিক উপার্জন, মুদ্রার প্রান্তিক প্রপ্নোজনীয়তা 
(10518109] 9৫115 0£100065% ) তাহার নিকট তত কম। যাহার ১০০০ 
টাক1 আয়, তাহার নিকট ১ টাকার যে দাম, তাহা! অপেক্ষা যাহার ১০ 
টাকা আয় তাহার নিকট ১ টাকার দাম অনেক বেশী। আবার তাহ! 
অপেক্ষাও যাহারআয় ১০ টাকা তাহার ১ টাকার দাম বেশী। টাকার 
প্রান্তিক প্রয়োজনীয়ত1 যত কিয়া যায়, করের হার তত বাড়াইলে তবেই 
সকল করদাতাকে সমান ত্যাগ স্বীকার করিতে বাধ্য কর! যায়। 

(২) চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ সমাজের সর্বাঙ্গীন হিতের জন্ত জনসাধারণের 
মধ্যে সম্পদ বন্টনের যথাসতভব সমতা (58105 20 06 11801600100 
০£ 6210) ) আনয়নের পক্ষপাতী । সম্পদ বণ্টনের সমতার মধ্যে উপার্জনের 
সমতা! স্থতিও অঙ্গীভৃত | ক্রমবর্ধমান হারে যদি লম্পততি ও উপার্ধনের উপক্ষ 
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কর ধার্য কর] হয়, তাহা হইলে ধনীর নিকট হইতে কর আদায় করিয়া 
সাধারণের হিতার্থে ব্যয় করিলে ধনবণ্টনে সমতা আনা সহজ ও সম্ভব 
হইবে। | 

(৩) উপার্জনের পরিমাণ যত অধিক হয়, তাহার মধো উদ্বত্তের অংশ 
তত বেশী থাকে । যাহার উপার্জন কম, তাহার উপাজনের অধিকাংশই 
ব্যয় হয় জীবনধারণের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর উপর | যাহার উপার্জন অধিক 
তাহার উপাজণনের কম অংশই নিছক জীবনধারণের জঙ্বা ব্যয়িত হয়। 
হতরাং উপাজনের পরিমাণ অন্ুধায়ী ক্রমবর্ধমান হারে কর আদায় করিলে 
ক্রমাগত অধিক উদ্বত্ত হইতেই সরকারের কর সংগৃহীত হইবে । ইহাতে 
সমাজের ক্ষতি হইবে সব থেকে কম। 

ক্রমবধণমান কর ব্যবস্থার অস্থুবিধ! (10716901015 01790616581 
[৪580109 ) ক্রমবর্ধমান হারে কর সংগ্রহ ব্যবস্থার কতকগুলি অন্থবিধাও 
আছে £ 

(১) অত্যধিক হারে কর প্রদান করিতে হইলে ধনী লোকেরা কর 
প্রদানের দায়িত্ব পরিহারের জন্ত অসৎ উপায় অবলম্বনে অধিক প্রণোদিত 
হয়। ইহাতে সরকারের কর সংগ্রহ আশান্ুন্প হয় না। 

(২) অধিকতর সম্পদ উৎপাদনের জন্ত অধিকতর বিনিয়োগ প্রয়োজন। 
ষাহাদের উপাজনৈর মধ্যে উদ্বত্ত থাকে তাহারাই বিনিয়োগ করে। 
সুতরাং ক্রমবর্ধমান হারে কর সংগ্রহ করিলে পুঁজির সঞ্চয় ও বিনিয়োগ 
বাধা পায়। 

(০) উপার্জনের বৃদ্ধির সছিত মুদ্রার প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা হাস পায়-_ 
নইছা! যদি শ্বীকার করাও যায় তাহা! হইলেও উপার্জনের কোন্‌ স্তরে উহার 
প্রান্তিক প্রয়োজনীয়ত] কি পরিমাণে হাস পাইল তাহার কোন সঠিক মাপ- 
কাঠি নাই। ক্ুতরাং উপার্জনের কোন্‌ স্তরে করের হার ঠিক কিরূপ হওয়া 
উচিত, ইহার লঠিক নির্ধারণ হঈতে পারে না। 

0.৫. ডা08 18 15681 05 (06109106296 01 6৪? (081 
93, 4, 1066. 1964) 10186106019 9৩660 8111181706 8100 10610161099 
[2 12 2170 81865 16116 1801075 (0086 06667101712 8176 17701061066 
06 5 683 (081. 85. 1098 1962), 
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101800185 6176 18606018 (1186 061617101116 (116 27761061065 01 (85:86100 
(8 4. 17068 1965), 

405, সরকার যখন কোনও ব্যক্তিকে কর প্রদানের জন্য আদেশ করেন 
তখন কর প্রদানের চাপ তাহার উপরেই পড়িল বলিয়! বিবেচনা করা হইয়! 
থাকে। এই কর প্রদ্নানের চাপকে বলা হয় আপাত বোঝ! (099০6); 
সরকার যাহার নিকট হইতে এই করের টাক] আদায় করিবেন, সেই ব্যক্তির 
উপর এই আপাত বোঝ! আরোপিত হইল। কিন্তযে ব্যক্তি এই আপাত 
বোঝ! আপাততঃ বহন করিল তাহার পক্ষে উহ! অপর কাহারও উপরে 
চাপাইয় দিবার শ্বাভাবিক প্রলোভন আসিবে । যে টাক সে সরকারকে 
প্রদান করিতে বাধ্য হুইল সে টাকা সে অপর কোন ব্যক্তির নিকট হুইতে 
আদায় করিয়] লইতে পারে কিন! তাহ! দেখিবার জন্য সচেষ্ট হইবে । অপরের 
নিকট বোঝ! সরাইয়া দিবার এই কার্ধকে বলা হয়, কর-এর বোঝা 
হস্তাস্তরকরণ (51010108 0156 00100 0৫6 2) 


ধর] যাক, সরকার প্রতিমণ তামাক পাতার উপর ২ টাকা হারে কর ধার্য্য 
করিলেন; তামাকের চাষী ২ টাক] হারে কর দিতে বাধ্য হইয়! করের আপাত 
বোঝা (1000806) বহন করিল। কিন্ত সে তামাকের পাতা বিক্রয় করিবার 
সময় ক্রেতার নিকট হইতে ২ টাকা বেশা দাম আদায় করিয়া লইল। এক্ষেত্রে 
চাষী প্রথমে করের চাপ বহন করিল কিন্তু উহ! ক্রেতার উপর সরাইয় দিল। 
খরা যাক, এই ক্রেতা একজন বড় বেপারা। এই বেপাদী যখন উহা 
আড়তদারের নিকট বিক্রয় করিল তখন মন প্রতি ২ টাক বেশী আড়তদদারের 
নিকট হইতে আদায় করিল ; এক্ষেত্রে বেপারী তাহার করের বোঝ] আড়ত- 
দারের উপর সরাইয়া দিল। এই ভাবে করের বোঝ! একজন আর একজনের 
উপর সরাইয়া দিতে থাকে প্রথমে নিজে উহা! প্রদান করে বটে কিন্ত নিজের 
পণ্যের বা কার্যের ঘাম বাড়াইয়া দিয়া অপরের নিকট হইতে উহ! আদায় 
করিয়া লইল। 

কিন্ত এইভাবে নিজের বোঝা অপরের নিকট সরাইয়া দেওয়া ক্রেমাগতই 
সভভব হুইবে না। ক্রমাগত হন্তাত্তর হইতে হইতে একজায়গায় আসিয়া! উহা 
বাধা পাইম্বা বাইবে। যেব্যক্তি শেষবার করের টাকা দিয়াছিল তাহার 
গক্ষে অন্ত কাহারও নিকট উ্ছা সরাইয়! দেওয়া.সভব হইবে না। যেব্যাক্ি 
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এইভাবে নিজ করের সমান টাকা আর কাহাকেও দিল কিন্ত এ বোবা! অন্ত 
কাহারও নিকট সরাইয়া দিতে পারিল না, করের প্রকৃত বোবা (200- 
06090 ০0 0196 6৪ ) তাহাকেই বহন করিতে হইল। এক্ষেত্রে আপাত 
বোঝা পড়িল একজনের উপর কিন্ত প্রকৃত বোঝ| পড়িল আর একজনের 
উপর। উপরে প্রদত দৃষ্টান্ত ধর! যাক, আড়তদার এ তামাক বিক্রয় করিল 
তামাক জোগানের ঠিকাদারকে এবং আড়তদার ঠিকাদারের নিকট হইতে 
২ টাকা বেশী দাম আদায় করিয়া লইল। ঠিকাদার & তামাক যোগান দিল 
সিগ্রেট কোম্পানীকে এবং কোম্পানীর নিকট হুইতে ২ টাকা বেশী দাম 
আদায় করিয়া লইল। কোম্পানী উহা? হইতে সিগ্রেট তৈয়ারী করিয়! 
ধুমপায়ীদিগের নিকট বিক্রয় করিল এবং সিখ্েটের দামের সহিত এঁ ২ টাকা 
যোগ করিল। ধূমপায়ী পিগ্রেট কিনিয়া এ ২ টাক! অতিরিক্ত দিতে বাধ্য 
হইল কিন্ত নিজে ধূমপান করিবার পর এ বোঝা! আর অপর কাহারও নিকট 
সরাইয়া দিতে পারিল না। দ্নুতরাং এ করের শেষ বোঝা পড়িল ধূমপায়ার 
উপর ; প্রকৃতপক্ষে ধৃষপায়ীই এ কর সরকারকে প্রদান করিল। 

উপরে প্রদত্ত দৃষ্টান্তে দেখানে! হইতেছে যে করের প্রাথমিক চাপ (10- 
0৪০৮) পড়িতেছে তামাকের চাষীর উপর। অতঃপর & বোঝা একজন 
অপরজনের উপর সরাইতে লাগিল উহা! হুইল বোঝা! হস্তাস্তরকরণ 
(91016006 )। অবশেষে এমন একজন এ করের টাকা দিল যে আর 
অপরের নিকট উহ! সরাইতে পারিল না। এ শেষ ব্যক্তিই এ করের প্রকৃত 
বোঝ] বা £06116১০৪ বহন করিল। ন্বতরাং করের আরম্ভ হইল প্রাথমিক 
চাপ বা বোঝ! বহুন, এবং শেষ হুইল প্রকৃত বোঝ! বহন এবং এই ছুই-এর 
মধ্যে রহিয়াছে হস্তাস্তরকরণ ( 91016008 )। 

0.5, 10156859 6195 1806075 11796 06167701716 ৪11118106 876 
11061067006 01 €85:865010, (83, 5. 1958 ) 020 সা £67678] 18008 
8065 6116 11501061095 01 £ 6৪ 020 2 90107729016 8608700 ? 11108- 
08৮5 5০0 209%767 চ16) 58162015 63:8210169, € 8.4. 1962) 
[7808 5 10010670069 01 & 6৪ 00 (8) 90111090016 80৫ (9) 1106070৩, 


8778, কর বোঝার যখন হৃত্তাত্তর ঘটে তখন উহার ঘ্বারা পণ্যের 
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সুল্য বৃদ্ধি পায়। পণ্যের দাম যদি বাড়ানো সম্ভব হয় তাহা হইলে আপাত 
কর বোঝ! যে বহন করিলে প্রকৃত কর বোঝা অপরের নিকট অর্থাৎ 
ক্রেতার নিকট সরাইয়া দিতে পারে। অর্থাৎ ক্রেতার নিকট হইতে যদি 
অধিক দাম আদায় করিতে পার] যায় তবেই ক্রেতার নিকট হইতে বিক্রেতা 
করের টাকা উদ্থল করিতে পারিবে । অন্তথায় বিক্রেতা সরকারকে যে কর 
প্রদান করিবে তাহ! নিজের পকেট হুইতেই দিতে বাধ্য থাকিবে । কিন্ত 
সকল জিনিসেরই যে দাম বাড়াইতে পার! যাইবে এক্সপ কোন নিশ্চয়তা 
নাই। অনেক জিনিপ থাকিতে পারে ধাহাদের দাম বাড়িলে বিক্রয় অত্যস্ত 
কমিয়া যাইবে ? সেক্ষেত্রে বিক্রেতা দেখিতে পাইবে যে করের বোঝা! অন্কের 
ভপর চাপাইতে গিয়া অন্তভাবে লোকসান খাইয়া গেল। একপক্ষেত্রে 
বিক্রেত। করের বোঝ। নিজেই বহন করিবে, অন্তের উপর চাপাইবে না। 
কিস্ত এরূপ কোন বস্তর উপর যদি কর আরোপ করা হয়, যাহার দাম একটু 
বাড়িলেও খরিদ্দারের] কিনিতে ছাড়িবে না, তাহ! হইলে বিক্রেতা ক্রেতাদের 
উপর করের বোঝ! চাপাইয়া! দিতে পারিবে । 

সুতরাং কোনও সামগ্রীর প্রকৃত কর বোঝা! অপরের উপর সরানো 
যাইবে, কি যাইবে নাঃ উহ সামগ্রীটির চাহিদার প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। 
সামগ্রীটির চাহিদ। যাঁদ সঙ্কোচপ্রসারক্ষম হয়, তাহা! হইলে দাম বাড়িলে 
চাহিদা খুব কিয়া যাইতে পারে ? এক্ষেত্রে করের প্রকৃত বোর! ৰিক্রেতাকেই 
ৰছন করিতে হইবে | যথা, বেতার যন্ত্রের চাহিদা সঙ্কোচপ্রসারক্ষম । উহার 
দাম বাড়িলে লোকে অক্নেশেই উহার চাক্দা কমাইয্বা দিতে পারে, উহার 
উপর কর চাপিলে উহা! বিক্রেতাকে বহুন করিতে হইবে । অপরপক্ষে, যে 
সামগ্রীর চাহিদ| সক্ষোচপ্রসারবিহীন (10618500 ) উচ্থার দাম বাড়াইলেও 
ক্রেতা উহার চাহিদা কমাইয়! দিতে পারিবে না, যথা চাউল, লবণ প্রভৃতি 
নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী। এই ধরণের সামগ্রীর উপর কর বসিলে, বিক্রেতা 
ক্রেভার উপর কর বোবা! সরাইয়। দিতে পারে। 

কিন্ত শুধু চাহিদার প্রকৃতির উপরেই উহ! নির্ভর করে না, উহ! যোগান- 
এর প্রকৃতির উপরেও নির্ভর করে। বর্দি যোগান সক্ষোচপ্রসারক্ষম 
(1550০) হুয় তাহা হইলে সামহথীট্টির বিক্রেতা যোগান কষাইয়া! দিয়া 
খরিদ্ছারদিগকে বেশী দাম দিতে (দাম এবং কর )বাধ্য করিতে পারে। 
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কিন্ত যোগান যদি সঙ্ষোচপ্রসারবিহীন হয় (1206185010 80115) তাহা 
হইলে বিক্রেতা সামগ্রীর যোগান বাড়াইতে কমাইতে পারিবে ন!। হ্বৃতরাং 
যোগান কমাইয়! দাম বাড়ানে। তাহার পক্ষে সম্ভব হইবে ন]1। প্রথম ক্ষেত্রে, 
অর্থাৎ যোগান যখন সঙ্কোচপ্রসারক্ষম তখন কর বোঝা! সরানে! যাইবে , 
কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, যোগান যখন সক্ষোচপ্রসারবিহীন তখন উহা! সরানে! 
যাইবে না। 

কিন্ত যোগান সঙ্কোচপ্রসারক্ষম হইলে যে অবশ্যই কর বোঝ! সরানো 
যাইবে তাহারও নিশ্চয়তা নাই ।. ক্রেতার যদি কিনিবার গরজ না৷ থাকে 
তাহা! হইলে বিক্রেতা যোগান কমাইয়! বিশেষ হ্ববিধা' করিতে পারিবে না। 
ধোগানের সঙ্কোচপ্রসারক্ষমতা এবং চাহিদার সক্কোচ প্রসার বিহীনতা-_- 
এই দুইটি যদি একসঙ্গে থাকে, তবেই প্রকৃত কর বোঝা বিক্রেতার উপর 
হুইতে ক্রেতার উপর সরানে! সম্ভব হইবে। এই ছুইটির পারম্পরিক 
অন্ুপাতের উপর সব কিছু নির্ভর করিতেছে । এন্সপও হইতে পারে যে 
যাহার উপর প্রাথমিক কর বোঝা৷ চাপিল সে প্রকৃত কর বোঝ! কিছুটা 
অপরের উপর চাপাইয়। দিতে পারিল এবং কিছুটা! নিজেই বহন করিতে 
বাধ্য হইল। এইরূপ আংশিক ভাগাভাগি হইলে, কতটা বিক্রেতা অপরের 
উপর চাপাইতে পারিয়্াছে এবং কতট। নিজে বহুন করিতে বাধা হুইয়াছে 
তাহা নির্ভর করিবে ক্রেতা ও বিক্রেতার পারস্পরিক গরজের অন্ুপাতের 
উপর--অর্থাৎ চাহিদা ও যোগানের সঙ্কোচপ্রসারক্ষমতার পারস্পরিক 
অন্ুপাতের উপরে । যাহার গরজ বেশী সে বেশী অংশ বহন করিবে, যাহার 
গরজ কম সে কম অংশ বহুন করিবে । 

আয় করের বোঝ! কিন্ত হস্তাতস্তর করা যায় না। কারণ যে বৎসর 
অতিক্রান্ত হইয়াছে সেই বৎসরের খরচ। বাদে যে নীট আয় হিসাব করা হয় 
তাঁকার উপরেই আম্ব কর চাপানে! হয়। কোনও ব্যক্তি যদি বর্তমান 
আয় করের উপর ভিত্তি করিয়া! তাহার ব্যয় কমাইবার চেষ্টা করে-_-অর্থাৎ 
উপাজনের জন্ত যে ব্যয় কর] হয় সেই ব্যয় কমাইবার চেষ্টা করে--তাহা 
হইলেও আয় করের বোঝা হণ্তাস্তর হইবে না। বরং এ ব্যয় কমিবার 
অন্ত আয়ের উদ্ব সত হইবে বেশী এবং বেশী আয় কর দিতে হুইবে। 
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408. প্রত্যক্ষ কর হুইল সেই কর যাহার ক্ষেত্রে কর প্রদ্দানকারী এবং 
করভার বহনকারী একই ব্যক্তি। এরূপ ক্ষেত্রে যাহার উপর কর ধার্ধ্য কর! 
হইল সে উহা অপরের উপর চাপাইয়া দিতে পারে না। সরকার যদি 
কোনও ব্যক্তির নিকট হইতে কোনও বস্তুর দরুণ একটি কর আদায় করে বা 
তাহার উপাজনের একটি অংশ কর হিসাবে প্রদ্দানে বাধ্য করে কিন্ত এ 
ব্যক্তি অপর কাহারও নিকট হইতে কোন উপায়ে উহ! আদায় করিয়! লইতে 
ন] পারে, তাহ! হইলে এ ব্যক্তি শুধু আপাতদৃ্টিতেই করের প্রদাতা নহে, 
প্রকৃতপক্ষেও সে এঁ করের প্রদাতা। এই ধরণের কর হুইল প্রত্যক্ষ কর 
(01:500 08369) | অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, যে-ব্যক্তির নিকট হইতে 
রাষঙ্র কর আদায় করিল সে প্রথমে উহা নিজের সঙ্গতি হইতে রাষ্ট্রকে দিয়া 
ছিল বটে কিন্ত কোনও হৃযোগে অপর কাহারও নিকট হুইতে সে উহ! আদায় 
করিয়া লইল। এক্ষেত্রে কর প্রদ্দান করিল এক ব্যক্তি কিন্তু প্রকৃত করভার 
বহন করিল ভিন্ন ব্যক্তি । প্রকৃত পক্ষে দ্বিতীয় ব্যক্তি কর প্রদান করিল, 
তবে সরাসরি নহে, প্রথম ব্যক্তির মাধ্যমে । এইরূপ কর হইল পরে!ক্ষ কর। 

প্রত্যক্ষ করের ক্ষেত্রে করদাত1 ঠিক কত পরিমাণ কর দিতেছে সে সম্পর্কে 
সম্যক অবগত বা সচেতন থাকে । কর হাস বৃদ্ধির দরুণ দ্বিধা অন্থবিধা 
তাহারা সহজেই অনুধাবন করিতে পারে। ইহার দ্বার] নিজেদের কর 
বোঝ! সম্পর্কে এবং রাষ্ত্রীয় আয় ব্যয় সম্পর্কে নাগরিকগণ অবহিত ও চেতন 
হয়) নাগরিকদের মধ্যে পৌর চেতন] জাগক্ক হয়। 

দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যক্ষ করের দ্বার! বিভিন্ন আধিক সঙ্গতির লোকেদের মধ্যে 
তাহাদের আধিক অবস্থা অনুযায়ী সভায় সঙ্গত ব্যবহার কর! চলে। ইহার 
মাধ্যমে যাহাদের উপাজ-ন অল্প, তাহাদের নিকট হুইতে অল্প কর আদায় 
করা সম্ভব এবং যাহাদের উপাজন অধিক, তাহাদের নিকট হইতে অধিক 
কর আদায় করা লম্ভব। ক্রমবর্ধমান কর ধার্য্য যর্দি করপ্রদাতাদের সামর্থ্য 
অন্নযায়ী কর আদায়ের পদ্ধতি হয় তাহা হইলে প্রত্যক্ষ করের দ্বায়াই এ 
পদ্ধতি অনুসরণ বাত্তব ক্ষেত্রে সম্ভব। 
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তৃতীয়তঃ, প্রত্যক্ষ করের দ্বারা অপেক্ষাকৃত বেশী কর জাদায় কর! সম্ভব 
হয়। সরকারের প্রয়োজন অনুযায়ী রাজছ্বের হাস বৃদ্ধি ঘটানো প্রত্যক্ষ 
করের মাধ্যমে অধিকতর সুবিধাজনক । 

কিন্ত এতগুলি হ্ববিধ! থাকিলেও প্রত্যক্ষ করের যে অনেকগুলি অহ্বিধ! 
আছে তাহা উপলব্ধি করা প্রয়োজন । প্রথমতঃ, সাধারণ লোকে তাহাদের 
উপাজন এবং ব্যয় হইতে--আধিক সুবিধা অন্থবিধা হইতে--তাহাদের 
ব্যক্তিগত নখ ছঃখেরু ধারণা করিয়! থাকে! প্রত্যক্ষভাবে কর প্রানে 
বাধ্য হইলে, করদাতা রাষীকে তাহার অর্থের একাংশ দিয়া দিতেছে এ 
সম্পর্কে অত্যধিক সচেতন থাকে এবং রাষ্ট্রের প্রয়োজনে সরকার যখনই 
করদাতাকে অধিক কর দিতে আহ্বান করিবে, তখনই সরকারের বিরুদ্ধে 
করদাতার অসন্তপ্টি বৃদ্ধি পাইবে । 


দ্বিতীয়তঃ, কেবলমাত্র প্রত্যক্ষ কর থাকিলে দেশের সকল ব্যক্তির নিকট 
হইতে কর আদায় করা বাস্তবক্ষেত্রে স্ভব হয় না। প্রত্যেকের নিকট 
হইতে সরাসরি কর আদায় করিতে গেলে, কর আদায় করিবার খরচ 
এরূপ অত্যধিক হইবে যে, ঘঁ ভাবে কর আদায় করা রাষ্ট্রের পক্ষে 
পৌধাইবে না। অথচ রাষ্ট্রের সকল অধিবাসীই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ছারা 
উপকৃত হুয় এবং সকলেরই দেশ শাসনের ব্যয় বহনে কিছু কিছু সাহায্য 
করা কর্তব্য। 

ভৃতীয়তঃ, প্রত্যক্ষ করের ক্ষেত্রে, করদাতাকে নানাবিধ বাড়তি কার্য 
করিতে হইবে এবং ঝঞ্চাট বহুন করিতে হইবে) যথা, বিস্তারিত হিসাব 
রচনা, হিসাব দাখিল ইত্যাদি । উপরত্ত একপ ক্ষেত্রে অসাধূতা অবলঘনের 
অবকাশ থাকে বেশী। আবার এই অসাধৃত। প্রতিরোধের জন্ত ব্যবস্থা 
অবলম্বন করিতে গেলে, সরকারী কর্মচানীদ্দিগের খেয়াল খুশীমত কার্য 
করিবার অবকাশ ঘটে বেশী। 

প্রত্যক্ষ করের দোষের তুলনায়, পরোক্ষ করের নিয়রপ দ্বিধা দেখিতে 
পাওয়া! যায়। প্রথমতঃ, সমাজ কল্যাণকর কার্য কর! আধুনিক যুগে 
প্রত্যেক সরকারেরই কর্তব্য। পরোক্ষ করের সাহায্যে জনসাধারণের 
শারীরিক ও নৈতিক অবনতি প্রতিরোধ করিয়া জনকলযাণকর কার্য 
করা লরকারের পক্ষে স্ভব | যে নকল সামগ্রীর ব্যবহার হইতে জনসাধা- 
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রপের জঅপকার ঘটে সেই লকল সামগ্রীর উপর কর ধার্য করিলে উবার 
দ্বাম বৃদ্ধি পাইবে এবং উহ্থার ব্যবহার হাস পাইবে। 

দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্রের সকল অধিবাসীই রাষ্ের ক্রিয়াকলাপ হইতে উপকার 
পায়। ুতরাং রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপ যাহাতে যথাযথ সম্পাদিত হইতে 
পারে সেই উদ্দেশ্টে প্রত্যেক ব্যক্তিরই কিছু কিছু কর প্রদান করা কর্তব্য। 
দেশের আপামর জনসাধারণের নিকট হইতে পরোক্ষ করের দ্বারাই যথেষ্ট 
পরিমাণ কর আদায় কর] সম্ভব হুয়। নিত্যব্যবহ্থা্য্য সামগ্রীর উপর কর 
স্বাপন করিলে তবেই সর্বসাধারণের নিকট হইতে কর আদায় সম্ভব। 

তৃতীয়তঃ, পরোক্ষভাবে কর প্রদান করিলে, করপ্রদান করা হইতেছে এ 
সম্পর্কে কর প্রদানকারী সকল সময়ে সচেতন থাকে না। সামগ্রীর উপর 
পরোক্ষ কর স্থাপিত হইলে দামের মধ্যে ধরিয়া লইয়া ক্রেতার নিকট 
হইতে উহা! আদায় কর] হয়। 

কিন্তু প্রত্যক্ষ করের তুলনায় পরোক্ষ করের অনেকগুলি দোষ লহজেই 
দেখিতে পাওয়া! যায়। প্রথমতঃ, পরোক্ষ করের ক্ষেত্রে জনসাধারণ যে 
সকল সময়ে কর সম্পর্কে সচেতন থাকে না, উচ্বাই একটি ক্রটি। এ 
অবস্থায় কর ধার্ধ্য সম্পর্কে বিচার বিবেচনা করিবার অবকাশ নাগরিকদের 
ঘটে না। ইহা নাগরিকদের সঠিক কর্তব্য এবং দায়িত্ব পালনের 
অস্তরায়। 


প্বিতীয়তঃ, যে বাহার সামর্থ্য অনুযায়ী কর প্রদান করিবে, ইহাই 
ঘদি কর ধার্ষ্যের ক্ষেত্রে স্তায়সঙ্গত ব্যবহারের মূলদুত্র হয়ঃ তাহা! হইলে পরোক্ষ 
করের মাধ্যমে এই ভ্তায় সঙ্গত ব্যবহার উপলব্ধি কর] বাস্তবক্ষেত্রে সম্ভব হয় 
না। ক্রয় বিক্রযযোগ্য সামগ্রীর উপর কর ধার্য্য করিয়া পরোক্ষতাবে কর 
আদায় করিলে, যে ব্যক্তি অধিক সামগ্রী দায়ে পড়িয়া ক্রয় করিতে বাধ্য 
তাহাকেই অধিক কর প্রদ্দান করিতে হইবে? কিন্ত যে ব্যক্তি অধিক লামগ্রী 
ক্রয় করে, তাহারই যে অধিক কর প্রদানের সামর্থ্য আছে তাহার কোনও 
নিশ্চয়তা নাই। 

তৃতীয়তঃ, অনেকক্ষেত্রে সামগ্রীর উপর কর ধার্ষেযর দ্বারা ঘেশের ব্যবস! 
বাণিজ্যের যধ্যে যে অন্ছবিধ! এবং জটিলতার হ্ঙি হয় তাহাতে জনসমষ্টির 
কর প্রা ক্ষবত! ব্যাহত হয়। 


214 মুদ্রা, বাণিজ্য ও রাহ্রীয় অর্থ-ব্যবস্থা 


9. ভা৪৫ 15 106806 05 6858016 ০828015 ৭ হি20106 06 
186801৭9 000 9/101018 €858015 98086165 06061008, 


8708, জনগণের নিকট হইতে কর সংগ্রহ করিতে গিয়া সরকার এক্সপ 
অধিক কর আদায়ের জন্য চেঠ্টিত হইয়! পড়িতে পারেন যাহাতে এ পরিমাপ 
কর প্রদান করিতে গিয়া! সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়িবে । এবূপ ঘটা কিছু 
অসভ্ভব ব্যাপার নহে। লোকের নিকট হইতে অত্যধিক কষ্ম আদায় করিলে 
উদ্বার দ্বরুণ যদি তাহার! অত্যধিক ব্যয়-সক্কোচ করিতে বাধ্য হয় এবং 
সঞ্চয় করিতে অক্ষম হইয়া পড়ে তাহা হইলে তাহাদের শ্রমশক্তি কমিয়া 
যাইবে এবং ভবিষ্যতে পুজি বিনিয়োগ ঘটিবে না। হ্বতরাং সম্পদ উৎপাদন 
ব্যাহত হইবে, সমাজ দরিদ্র হুইয়! পড়িবে, তখন আর সরকারের পক্ষে কর 
আদায় কর! সম্ভব হইবে না| অপর পক্ষে সরকার যদি খুব কম কর আদায় 
করেন, তাহা হইলেও দেশের লোকে যে খুব লাতবান হুইৰে এক্সপ কোন 
নিশ্চয়তা নাই ; কারণ, লোকের নিকট হুইতে কর সংগ্রহ করিয়া সকলের 
হিতার্থে ব্যয় করিলে, সর্ব সাধারণের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের 
মান উন্নত হুইভে পারে। হতরাং জনগণের নিকট হইতে ন্যুনতম কর 
আদায় না করিয়া তদপেক্ষা বেশী কর আদায় করা উচিত, কিন্ত এত বেশী 
কর আদায় কর! উচিত নহে, যাহাতে সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়ে । ইছার 
অর্থ হুইল যেজনসমহির নিকট হইতে কর সংগ্রহের একটি সীমা আছে ; 
ইছাকে জনসম্রির কর বহুন ক্ষমতান্ধপে বিবেচনা করা যাইতে পারে। 

অর্থনীতিবিদগণ সেই কারণে কর ৰহন সামর্থ্যের কথ। বলিয়া থাকেন। 
শুধু ব্যক্কিগতভাবে করদাতাদের নিকট হইতে সামর্থ্য অনুযায়ী কর আদায় 
করিলেই চলিবে- না, সমগ্িগতভাবে সমগ্র দেশের মধ্য হইতে সমগ্র জন- 
সমহ্টির “কর বহন ক্ষমত1” (0838616 ০৪১৪০165) হ্সাব করিয়া! কর সংগ্রহ 
কর! উচিত ॥। তবে বমাজের “কর বহুন ক্ষমত1” বলিতে কি বুঝায় “কর 
বহুন ক্ষমতাণ্র কি সংজ্ঞা! হওয়া] উচিত, সে সম্পর্কে অর্থনীতিবিদগণ বিভিন্ন 
মত প্রদান কথ্ধিয়! থাকেন। 

্্যাম্প অভিমত দিয়াছেন যে জাতির যোট উৎপাদন হুইতে নিছক 
বাচিয়া থাকিবার জন্য জনলংখ্যার যে ব্যর প্রয়োজন তাহা বাদ দিলে, 
অবশিষ্ট যাহা থাকে তাহাই হইল জনসমহ্রির কর বহন সামর্ধ্য। ট্ট্যাম্পের 
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সবার! প্রদত্ত কর বহুন সামর্খ্যের এই ব্যাখ্যা বেশ সন্তোষজনক নহে, কারণ 
করবহুন সামর্থ্য বলিতে যে লীম! অবধি কর আদায় করিতে পারা যায় 
তাহাকে বুঝায়। কিন্তু জনসমগ্রিকে নিছক জীবনধারণের স্তরে রাখিয়া বাকী 
ংশ করক্পে আদায় করিয়া লওয়! যাইতে পারে এইক্ষপ ধারণা করা সঙ্গত 
নছে। পকর বহুন সামর্থ্য" এবং সঞ্চয় করিবার সামর্থ্য এই ছুইটি একই বস্ত 
নহে। ষ্র্যাম্প যে সংজ্ঞা দ্দিয়াছেন তাহার দ্বারা সঞ্চয় করিবার সামর্থ্যই 
বুবাইতেছে। 
আর একজন অর্থনীতিবিদ সিলভারম্যান বলেন যে ভবিষ্যতে জনসমষ্টির 
উপাজনন বজায় থাকে এন্সপ ব্যবস্থা! করিয়া উহার উপাজন হইতে ঘষে সর্বোচ্চ 
পরিমাণ অর্থ বাদ দেওয়া যাইতে পারে সেই পরিমাণকে কর বহুন সামর্থ্য 
বল! যাইতে পারে (০00০ 10851100100 2177001)6 0586 ০212 06 ৫০0010:6৫ 
01 ও; 50128178101710519 117501000 00129156100 57101) 015০ 123210161021)06 
0£ 00801100106 11) 00০ ০219 60 50206, ) সিলভারম্যান-এর দ্বারা 
প্রদত এই সংজ্ঞা! খুব সুস্পষ্ট নহে? ভবিষ্যতে উপাজনের ক্ষমতা না কমাইয়া 
কত সর্বোচ্চ পরিমাণ বর্তমানে টানিয়! লওয়া যায় তাহার কোন সঠিক 
মাপকাঠি পাওয়া সম্ভব হয় না। তাহা ছাড় ভবিষ্যতের উপাজন শুধু বজায় 
রাখিলেই চলিবে না, উহ] বৃদ্ধি করা প্রয়োজন | উত্পাদন এবং উপাজনের 
ক্ষম্নতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে উন্থার দ্বার! করপ্রদান সামর্ধ্যও বৃদ্ধি পায়। 
ফিগু.লে লিরাজ করবহুন সামর্থ্যের সংজ্ঞায় বলিয়াছেন যে ইহা, ছুইল 
"একটি নির্দিষ্ট স্তরের উৎপাদনের জন্ত যে নৃযনতম ভোগকার্য প্রয়োজন সেই 
ন্যুনতম ভোগকার্ধের উপরে উৎপাদনের যে বাড়তি অংশটুকু থাকে তাহাই, 
-অবশ্য জীবনযাক্জার মান অপরিবতিভ রাখিয়া] |” (৮1:068] 8010105 ০৫ 
[97090001107 056: 006 10101070170 501585110190101) 1:6001:60 ৫0 
91008020026 ড010036 0€0:0008065029১ 006 809190810 ০ 11578 
16078171076 07901581860”) | এই সংজ্ঞার ক্ষেত্রেও অনুবিধা রহ্য়াছে। 
প্রধান অহ্বিধা হুইল যে ন্যুনতম জীবনযাত্রার মান্“এর উপর সব কিছুই কর 
ছিসাবে আদায়যোগ্য হইতে পারেনা । অধিকন্ধ, জাতির সঙ্ষটকালে জাতীয় 
প্রয়োজনের সময়ে জীবম যাত্রার মান কমাইয়াও কর বহুন সামর্থ্য বৃদ্ধি 
করিতে হয়৷ 
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কর বহন সামর্খেযর বিতিন্ন সংজ্ঞার বিভিন্ন অশ্ববিধা থাকিলেও কর প্রদান 
সামর্থ্যের মোটামুটি তাৎপর্যয বুঝিতে অন্গুবিধা হয় না। সরকার যদি কর 
প্রদানের লামর্ধ্য সম্পর্কে মোটামুটি একটি ধারণা করিতে পারেন তাহা হইলে 
কর সংগ্রহ্থের ক্ষেত্রে, সরকার ও জনসমগ্রি উভয়েরই ভুবিধা হয়। অধিকস্ধ 
কর বহন লামর্থ্যের' সংজ্ঞা! সম্পর্কে অর্থনীতিবিদদ্দিগের মধ্যে একমত না 
থাকিলেও যে বিভিন্ন বিষয়ের উপরে উহ] নির্ভর করে তাহ! বিশ্লেষণ কর! 
যাইতে পারে । কর বহনের সামর্থ্য নিয় প্রদত্ত বিষয়গুলির উপর নির্ভর 
করে £ 


(১) জীবনযাত্রার মান £ 


জীবন যাত্রার মান যদি উচু হয় তাহা! হইলে জনসমষ্রির দক্ষতা উচ্চত্তরে 
বজায় রাখিবার জন্ক মোট উৎপাদন হইতে অপেক্ষাকৃত বেশী পরিমাণ বাদ 
দিয়া রাখিতে হইবে । অধিকত্ত জীবন যাত্রার মান উচু হইলে শ্রমদক্ষতা 
(৫88016005 ০৫ 18003) বেশী হয় ; ক্থুতরাং উহার দ্বার! জাতীয় আয় বৃদ্ধি 
পায় এবং কর বহনের ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়। 


(২) দেশের শিল্পের অবস্থা ১ 


শিল্পের কাঠামে। এবং অবস্থা অন্ুযায়ীও করবহুন সামর্থ্য নির্ধারিত হুয়। 
ইছার দ্বার! বুঝা যাইবে শিল্পের উন্নতির জন্ত কতখানি পুজি প্রয়োজন-_ 
অর্থাৎ মোট জাতীয় আয়ের কতখানি অংশ শিল্পের জন্ত পৃথক করিয়! রাখিস 
হইবে। | 


(৩) প্রচলিত কর ব্যবস্থার ধাচ 


বর্তমানে ষে ধরণের কর আরোপিত আছে, উহ্াও ভবিষ্যতের কর 
প্রদানের সামর্থ্য নির্ধারণ করে | . জীবন ধারণের জন্ত এবং কর্মক্ষমতা বজায় 
রাখিবার জন্ত যে সমস্ত দ্রব্য একান্ত প্রয়োজন উহ্বাদের উপর যদি অধিক 
হারে কর আরোপিত থাকে তাহা! হইলে উহার দ্বারা জনসমষ্ির ভবিষ্যতের 
সম্পদ উৎপাদনের ক্ষমতা কমিয়া যাইবে, হতরাং কর বহুনের সামর্থ্য কমিয়া 
বাইবে। 


রাত্রীয় আয় ব্যয় 2]? 


(8) জাতীয় আয়ের বণ্টন পদ্ধতি ঃ 

একজন ব্যক্তির উপাজ'ন যত বৃদ্ধি পায় তত তাহার কর প্রদান করিবার 
ক্ষমত1 আনুপাতিকভাবে বৃদ্ধি পায়। সুতরাং বেশী উপাজন করে এরূপ 
লোকের লংখ্যা যতই বেশী হইবে, ততই সমাজের কর প্রদানের সামর্থ্য হইবে 
বেশী। ধর! যাক, একজন ব্যক্তি মাসে ৩০০০ টাকা আয় করে এবং ১০ জন 
ব্যক্তির প্রত্যেকে মাসে ৩০০ টাক] করিয়া আয় করে। এক্ষেত্রে প্রথমোজ 
ব্যক্তির কর প্রদানের ক্ষমতা শেষোজ দশজনের এককব্রিত ক্ষমতা অপেক্ষা 
অনেক বেশী। স্বতরাং একটি দেশের মধ্যে ধনী দরিদ্র পার্থক্য যত উগ্র 
হইবে- অর্থাৎ ধনবণ্টনের বৈবম্য যত অধিক হইবে--ততই সরকারের পক্ষে 
বেশী কর আদায় করা সম্ভব হইবে। তবে উহ! আপাতঃ মান্র। ধনী 
দরিদ্রের উগ্র পার্থক্য থাকিলে জাতির উৎপাদন ক্ষমত। বা কর্ষশক্তি কমিয়া 
ষায়। সুতরাং ভবিষ্যতে কর বহুন সামর্থ্যও কমিয়! যায়। 


(৫) লোক অংখ্য। £ 
সম্পদ স্থপ্টির সম্ভাবনার তুলনায় ব! দেশের প্রয়োজনের তুলনায় যদি 
লোকসংখ্যা বেশী হইয়া থাকে, তাহা হুইলে মাথাপিছু আয় কম হইবে 
সেক্ষেত্রে করপ্রদানের সামর্থ্য ও কমিয়৷ যাইবে । 


(৬) সরকারী ব্যস্ষের প্রকৃতি £ 

সরকারী ব্যয়ের ধাচও এক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । সরকার যদি গঠন- 
মূলক ও উন্নয়নমূলক কার্ষে অধিক পরিমাণে ব্যয় করেন তাহা! হুইলে 
সমৃদ্ধিশালী অর্থনৈতিক জীবনের বনিয়াদ গড়িয়া উঠে। উহ্থার দ্বারা 
লোকের আয় বৃদ্ধি পায়, কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পায় এবং উত্তরোত্তর আস বৃদ্ধির 
সভাবন! স্যতি হুয়। নুতরাং ইহু'র দ্বারা কর বহনের সামর্থ্য বুদ্ধি পায়। 

(৭) জনগণের মনোভাব £ 

জনলাধারণের মনস্তত্বও কর বহুন সামর্ধের ক্ষেত্রে অতীৰ গুরুত্বপূর্ণ। 
সনের এক অবস্থায় আমর! কিছুই দিতে পারি না, কিন্ত আর এক অবস্থায় 
হয়তে! অনেক কিছুই দিতে পারি। হ্তরাং জনগণ যদি প্রয়োজন উপলব্ধি 
করে, অধবা কোন কিছুর হারা অনুপ্রাণিত হয়, তাহা! হইলে তাহার] খেচ্ছায় 
অনেক অর্থ সরকারকে দিতে পারে। 
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উত্পাদনের উপর সরকারী ব্যয়ের ফলাফল 


£&18, উত্পাদনের উপর সরকারী ব্যয়ের ফলাফল পর্যালোচনায় 
তিনটি বিষয় বিবেচনা করা প্রয়োজন £ (১) শ্রম ও সঞ্চয়-এর ক্ষমতার উপর 
প্রতিক্রিয়া, (২) শ্রম ও সঞ্চয়-এর ইচ্ছার উপর প্রতি ক্রিম (৩) অর্থনৈতিক সঙ্গতির 
বিভিন্ন নিয়োগের যধ্যে পবিবর্তনের ও বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে স্বানাস্তরিত 
হওয়ার প্রতিক্রিয়া । যে সকল সরকারী ব্যয়ের দ্বারা জনসাধারণের কর্মদক্ষতা 
বৃদ্ধি পায় সেইগুলি লোকের শ্রম করিবার ও সঞ্চয় করিবার ক্ষমতা বধিত 
করে। সরকার ষখন শিক্ষার জন্ত বা স্বাস্থ্যের জঙ্ত ব্যয় করে ৰা শ্রমিকদিগের 
সম্তা ও উৎকষ্ট বাসস্থানের জন্য ব্যয় করে তখন উহার জন্ত জনসাধারণের 
কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পায়। অবশ্য শ্রম ও সঞ্চয়-এর ইচ্ছার উপর সরকারী ব্যয় যে 
এইর্প অনুকূল প্রতিক্রিয় ঘটাইবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। বদ্দিকেহ 
বৃদ্ধ বয়লে সরকারের নিকট হইতে বার্ধক্য ভাতা! পাইবে বলিয়া নিশ্চিত 
খাকে তাহা হইলে তাহার সঞ্চয়ের স্পৃহা হাস পাইবে, আর্ত ব্রাণের ব্যাপক 
ব্যবস্থা থাকিলে অনেক কর্মক্ষম ব্যক্তিও আর্ত সাজিয়া! ভ্রাণের জন্ত আর্তনাদ 
করিবে। অবশ্ট আথিক সাহায্যের যদি কোনও শর্ভ থাকে, তাহ! হইলে 
এইকপ বিন্বপ প্রতিক্রিয়া নাও ঘটিতে পারে ; যথা যদ্দি বলা হুয় যে, কেহ 
অনুস্থ হইলে তাহাকে সাহাধ্য কর! হইবে তাহা হইলে ও ব্যয় বর্তমানের 
কার্ষের ইচ্ছা হাস করে না। 

অর্থনৈতিক সঙ্গতি বা উৎপাদণক্ষম সঙ্গতি যদি এক ধরণের নিয়োগ 
হইতে ভিন্ন ধরণের নিয়োগে পরিবতিত হুইয়! যায় বা এক স্থান হইতে ভিন্র 
স্বানে চলিয়া যায় তাহা! ছইলে উৎপাদনের উপর তাহার প্রতিক্রিয়। ঘটিতে 
পারে। সরকারী ব্যয়ের দ্বার। অর্থনৈতিক সঙ্গতির এইরূপ পরিবর্তন সাধিত 
হইতে পারে। সরকারী ব্যয়ের ধারা যদি কোন বিশেষ শিল্পকে আধিক 
সাহায্য দেওয়া হয় তাহা! হইলে বিশেষ ধরণের সামগ্রী উৎপাদনে সহায়তা! 
করা যাইতে পারে। নূতন কোনও অঞ্চলে যদি সরকারী ব্যয়ের দ্বারা 
পরিবহন ব্যবস্থা! নির্মাণ কর] যায় বা বৈছ্যতিক শক্তি সরবরাহ করা যায় 
তাহা হইলে & নকল অঞ্চলে শিল্প গড়িয়া! উঠিতে পারে। 
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বণ্টনের উপর ফলাফল 

সমাজে বিভিন্ন ব্যকির মধ্যে ধনবণ্টনের উপর সরকারী ব্যয়ের গ্রতিক্রিয়! 
থাকিতে পারে। ধনবণ্টনের অসাম্য বিদুরিত কর! রাধ্রীয় আয় ব্যয়ের 
অন্ততম লক্ষ্যরূপে বিবেচনা করা কর্তব্য। অবশ্ট অনেক সব্কারী ব্যয় আছে 
যাহা! হইতে লত্য উপকার হইবে সমহ্টিগত-_কোনও বিশেষ ব্যক্তির বিশেষ 
উপকার হইবে না। আবার কতিপয় ব্যয় আছে যাহার উপকার ব্যক্তি 
বিশেষের দ্বারা লাভ করা যায়। যধ্দি ক্রমবর্ধমান হারে কর আদায় করিয়। 
দৰিদ্তরদ্দিগের ছিতার্থে ব্যয় করা হয় তাহ! হইলে উহ্থার দ্বার! ধনবণ্টনের 
অসাম্য কিছু পরিমাণে দুরীভূত কর] সম্ভব। তবে ধনীর অর্থ সরাসরি 
দরিভ্্রকে প্রদান করু! হয় না। সাধারণতঃ দরিদ্রদিগের হিতার্থে বধা 
স্বাস্থ্য, শিক্ষা ইত্যাদি-_-সরকার ব্যয় করিতে পারেন । ইহার স্বারা দকিদ্র- 
শ্রেণী ধনীদের অর্থে লাভবান হয়। 
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& থে, অনেক সময়ে সরকার কর আদায় করিয়া এবং খপ সংগ্রহ করিয়াও 
যত টাকা! ব্যয় কর! প্রয়োজন তত টাকা সংগ্রহ করিতে পারেন না। ম্বতরাং 
নিয়মিত আয় না থাকিলেও খরচা করিতে হয়--ইহ] চলতি ব্যয় (০0267 
89015010016 )-এর ক্ষেত্রেও হুইতে পারে, মুলধনী ব্যয় (০৪181 
82160001006 )-এর ক্ষেত্রেও হইতে পারে । 

ভারতের পরিকল্পনা কমিশন ঘাটতি ব্যয় বলিতে কি বুঝায় তাহা 
এইভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন £ 
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অর্থাৎ, ঘাটতি ব্যয় বলিতে বুঝায় বাজেটে ঘাটতি তির দ্বারা ব্যয় 
করিম্বা মোট জাতীয় ব্যয়ের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে যোগলাধন নরা--সে 


220 মুক্বা, বাণিজ্য ও রাষ্্ীয় অর্থ-ব্যবস্থা 


ঘাটতি ব্যন়্ চল্তি হিসাবেই হউক বা যুলধনী হিসাবেই হউক। এই নীতির 
মূল কথা হুইল যে সরকার কর, সরকারী শিল্প হইতে আয়, জনগণের 
নিকট হইতে গৃহীত খপ, আমানত, জমাতহুবিল এবং অন্যান্ত বিবিধ ত্র 
কইতে যে মোট রাজন্ব সংগ্রহ করিবেন তাহারও অতিরিক্ত ব্যয় করিবেন । 

সরকার এই অতিরিক্ত ব্যয় ছুই প্রকারে করিতে পারেন। প্রথমতঃ 
সরকারের পূর্বেকারের সঞ্চিত নগদ ব্যালাজ-এর পরিমাণ কমাইয়! দিয়া! ? 
দ্বিতীয়তঃ, ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার নিকট হুইতে, প্রধানতঃ কেন্ত্রীস্ব ব্যাঙ্কের নিকট 
হইতে, খণ করিয়া । সরকার যদি পূর্বেকার সঞ্চিত নগদের পরিমাপ কমাইয়া 
দেন- অর্থাৎ পূর্বেকার সঞ্চয় হইতে ব্যয় করিয়া আপাততঃ ঘাটতি পূরণ 
করেন, তাহ] হইলে উহার দ্বারা বাজারে মুদ্রার যোগান বুদ্ধি পাইবে, ফলে 
দামন্তর বুদ্ধি পাইবে । আবার সরকার যদি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে 
খপ করিয়া ঘাটতি পূরণ করেন, তাহা। হইলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নিজের ছাপ! 
ব্যাঙ্ছনোট প্রদান করিয়া! সরকারকে খপ দিবে-_ অথবা তাহার নিকট রক্ষিত 
সরকারের আমানত কৃত্রিমভাবে বৃদ্ধি করিয়া। এ ক্ষেত্রেও দেশের মধ্যে 
মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া দামস্তর বৃদ্ধি পাইবে । ম্ুতরাং ঘাটতি ব্যয়ে 
অগ্রসর হইবার সময়ে যথেষ্ট সাবধানতা! অবলম্বন কর! প্রয়োজন । 

0. 212. 01859115 2000116 069৫. ভা1)8% ৪15 60৩ 2060008 ০1 
7৩09106 (186 1১217061725 01 1901)110 061)? 

&0, অর্থনীতিবিদগণ সরকারী খণের নানাভাবে শ্রেণীবিভাগ করিয়া 
থাকেন। 

প্রথমতঃ আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক খাপ (17)667791 800 [5660081 
6$)- রাষ্ট্রের অধিবাসীদের নিকট হইতেই যে খণ গ্রহণ কর! হইয়া থাকে 
তাহাই হুইল সরকারের আভ্যন্তরীণ ধশ। এক্ষেত্রে মদ প্রদানের ঘার! বা 
আনল পরিশোধের দ্বারা একই দেশের মধ্যে একশ্রেণীর লোকের নিকট 
হইভে অপর শ্রেণীর লোকের নিকট অর্থ হত্তাস্তরিত হয়। অপরপক্ষে, সরকার 
ঘে খণ জপর কোন দেশের অধিবালীদিগের নিকট হইতে গ্রহণ করেন 
তাহাই বাছ্িক খণ। বাহিক খণের দরুণ দুদ প্রদান কালে বা আসল 
পরিশোধ কালে দেশের সম্পদ অপর দেশে হস্তাস্তরিত হয়। 

দ্বিভীয়তঃ, উৎপাদলক্ষম ও স্বৃতভার খণ (2:০78০৫1%5 ৪0৫ 
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068 ৮6189 02৫) £ উৎপাদনক্ষম খণ হইল সেই খপ যাহার দরুণ 
পৃরাপৃরি সম্পত্তি থাকিয়! যায়--এই সম্পত্তির আয় হইতে উহার হুক প্রধান 
করা হয়। কিন্ত যে খণের অর্থ এরূপ কার্ষে ব্যবহার করা হইয়াছে, যাহার 
দরুণ কোন সম্পত্তি ক্হি হয় নাই, তাহাকে যৃতভার খণরূপে অভিহিত 
করা যায়। ইহার দুদ প্রদান করিতে হয় সরকারের চলতি রাজস্ব হইছে । 

তৃতীয়তঃ, অল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী খণ (0:680160 ৪00 
ম0060 0০৮) £ লরকারী খপকে স্বল্প মেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী এই ছুই 
পর্য্যায়ও বিভক্ত করিতে পাবা যায়। স্প্ইতঃই বুঝা বায় যে এই শ্রেমীবিভাগ 
নির্ভর করে খণের সহিত সংশ্লি্ সময়ের উপরু। দীর্ঘকাল পরে পরিশোধ 
কর] হুইবে এইরূপ বন্দোবস্তে যে সকল খপ গৃহীত হয় সেইগুলি দীর্ঘমেয়াদী 
খপ। অপরপক্ষে, যে সকল খপ অল্পকাল পরেই পরিশোধ করা হুইবে 
বাঁলয়। গৃহীত হয়, সেগুলি স্বল্প মেয়াদী খপ (006013460 061১6)। মুস্কিল 
হইল, অল্পকাল এবং দীর্ঘকালের ব্যবধান নির্ণয় কর । সাধারণতঃ, ধরা 
হয় যে একই রাজম্ব বৎসরের মধ্যে যে খণ পরিশোধ তাহ] হবক্পষেয়াদী 
এবং অন্তান্ত খণ দীর্ঘমেয়াদী । 

প্রথমতঃ, সরকারী খণের বোঝা! লাঘবের একটি উপায় হইল অস্বীকৃতি 
(26053196002, )| অন্বীকৃতির দ্বারা সরকার খণের ভার হইতে পরিক্ত্রাণ 
লাভ করিতে পারেন--অর্থাৎ সরকার ধোষণ। করিতে পারেন যে তাহান্বের 
দ্বারা গৃহীত কোন বিশেষ খপ তাহারা পরিশোধ করিবেন ন1 এবং উহার 
দরুণ দুদ প্রদ্যানও বন্ধ করিয়া দিবেন। অবশ্য খখ পরিশোধ করিতে 
অন্বীকারের দ্বারা খণভার লাঘব করিবার প্রচেষ্টা লাভজনক হয় ন1। 
উহ্ছাতে জনসাধারণের আস্থা নষ্ট হইয়া যায় এবং সরকারের পক্ষে ভবিস্ততে 
খণ গ্রহণ করা অহ্ববিধাজনক হ্য়। 

দ্বিতীয়তঃ, পরিশোধ তহবিল (5101178 £000 ) স্থাপন | প্রতিবৎসর 
রাজত্ব হইতে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পৃথক করিয়া রাখিয়া একটি তহবিল 
গঠন করিতে পারা যায়। এই তছবিল-এ যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ সঞ্চিত হইলে 
উছ্ার দ্বারা খণ পরিশোধ করিয়া দিতে পার] যায়। এই পদ্ধতি সময় সাপেক্ষ 
বটে তবে দৃঢ় । অধিকতর কর আরোপ করিয়া যথাশীম্র সম্ভব খপভার 
লাঘব করা যাইতে পারে বটে কিন্ত উদ্ধার দরুণ যে ওরুতর বর প্রয়োজন 
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হইবে তাহাতে সমগ্র ব্যবসায় বাণিজ্যের জগতে অচল অবস্থার, অন্ততঃ 
ব্রাসের, উত্তব ঘটে। 

তৃতীক্সতঃ, ভিন্ন সুদদবাহী খপে পরিবর্তন (০0205618100) )। উচ্চ মদের 
হার বিশিষ্ট ধণকে অল্প হাদের হার বিশিষ্ট খণে পরিবর্তন করিয়া খণের ভার 
লাঘব করা যাইতে পারা যাস্ব। ইহ! অবশ্য পরিশোধ নহে, এক পর্যায়ের 
খণকে অপর এক পর্য্যায়ে পরিবর্তন মাত্র। তবে ইহার দ্বার মদ প্রদানের 
পরিমাণ হাস পায় এবং তদশ্থপাতে সরকারের খণ পরিশোধের ক্ষমতা বুদ্ধি 
পায়। এক্ষেত্রে লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে বাজারে হদের হার কোন কারণে 
হাস পাইলে তবেই এই ধরণের খণ পরিবর্তন সম্ভবপর হয় । 

চতুর্থতঃ, সম্পত্তি কর (08169112.5 )। বিশেষ ধরণের সম্পত্তি কর 
ধার্য্য করিয়াও খণ পরিশোধের পদ্ধতি অবলম্বন করিতে পারা যায়। ইহা! পুঁজি 
বা সম্পত্তির উপর কর, নিছক উপার্জনের উপর নহে । ইহার দ্বারা একসাথে 
অধিক পরিষাণ অর্থ সংগৃহীত হয় এবং অতিক্রত খণ পরিশোধ করিতে পারা 
ঘায়। অন্ুৎপাদক বা মৃতভার খণ যেক্ষেত্রে অধিক, সেক্ষেত্রে এইরূপ 
সম্পত্তিকর প্রয়োগ কর1 অনেকেই অন্বমোদন করেন। তবে এই পদ্ধতিব 
কার্ধযকারিত] নির্ভর করে ইহার প্রয়োগের বিরলতার উপরেই । 


৫. 15. ভা60 2৪ 000দ805 03 085 0056101086728 808151160 ? 
(08) 5. 4, 1069. 1962.) ভা16 159 ৪ 90562070670 1805811160 
18 10077051106 17070 1006 12010119 €০ 061785 805 91)611865 ? 

(051. 5. 00ছ5. 1026. 1962) 

415, সবকার তাহাদের বহুবিধ প্রয়োজনীয় ব্যয় কর ধাধ্যের দ্বারা 
বা খণগ্রহণের দ্বার। নির্বাহ করিতে পারেন। কর ধার্য্ের নানান্প প্রতিক্রিয়। 
আছে বটে কিন্ত খণ গ্রহণ করিলে সরকারের পক্ষে দুইপ্রকার বাধ্যবাধকত! 
গ্রহণের প্রয়োজন হুয়। প্রথমতঃ, সরকার খণের অর্থ প্রত্যর্গণ 
করিতে প্রতিশ্রুত থাকেন । দ্বিতীয়তঃ, খণ প্রদধানকারীকে বাৎনরিক হৃদ 
প্রধান করিতেও তাহার] বাধ্য থাকেন। সরকারকে খণের এই বোঝা বহন 
করিতে হয় বলিয়া! সরকারের পক্ষে কখন খণগ্রহণ কর! সঙ্গত এবং কখন 
অসঙ্গত এ সম্পর্কে অর্থনীতিবিদগণ আলোচন! করিয়া থাকেন। 

প্রথমতঃ) সাময়িক ঘাটতি পূরণের নিমিত্ত খণগ্রহণ সমর্থণযোগ্য 
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বলিয়্াই অর্থনীতিবিদগণ অভিমত প্রদান করিয়া থাকেন। বৎসবের 
বারোমাস ধরিয়া সরকারের সমান আয় হয় না। উপার্জনের বিশেষ 
বিশেষ সূত্র হইতে সরকারের বিশেষ বিশেষ সময়ে আয় হুইয়। থাকে * 
স্বতরাং সরকারের যখন ব্যয় করিবার সময় হইবে ঠিক তখনই যে 
তাহাদের উপার্জন হইবে এক্সপ কোন নিশ্চয়তা নাই। কিন্তু উপার্জন যে 
হইবে তাহা! নিশ্চিত। ইহা! সাময়িক ঘাটতি মাত্র। এই সামরিক ঘাটতি 
পুরণের জন্ত খণগ্রহণ সমর্থনষোগ্য, কারণ খাপ গ্রহণ করিলে উহা পরিশোধের 
জন্য সরকারকে চিস্তিত হইতে হুইবে না। অথচ খণ গ্রহণ না করিলে 
মাময়িকভাবে সরকারকে বিশেষ অন্থবিধায় পডিতে হইবে। 


দ্বিতীয়তঃ, সরকার বাজেট বচনার সময়ে তাহাদের উপার্জনের যে 
আহ্মানিক হিসাব করেন এঁ অনুমান মিথ্যা হইতে, এবং সেহেতু প্রকৃত 
উপার্জন অপেক্ষা কম হইতে পারে ? অপব পক্ষে বিভিন্ন অদৃ্পূর্ব কারণে সরকারী 
ব্যয় পূর্ব অনুমান অতিক্রম করিতে পারে । এইরপ ব্যয়ের আধিক্য সহসা 
কর বৃদ্ধির ঘবার1 পৃরণ করা যায় না। এপ ক্ষেত্রে খণ গ্রহণ অন্যায় হইবে 
না। তবে এই ধরণের খণ স্বল্প মেয়াদী হওয়া বিধেয় এবং পরবর্তী বাজেটেই 
ইহার পরিশোধের ব্যবস্থা ধাক। প্রয়োজন । সাধারণ চলতি খরচ! যদি খণের 
সবার! মিটাইবার ক্রমিক প্রবণতা! আসিয়া যায় তাহ! হইলে খণের দ্বরুণ 
সরকাবের বাৎসরিক বাধ্যবাধকত! কর আদায়ের ক্ষমত1 অতিক্রম করিয়া 
যাইতে পারে, এমন কি খণের হুদ প্রদানের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের 
ক্ষমতাও ইছ। হাবাইয়া ফেলিতে পারে । 


ভৃতীয়তঃ, বাণিজ্য চক্রের উঠতি-পড়তির প্রতিশেধকরূপে সরকারের 
দ্বারা খণগ্রহণ গুফলপ্রন্ছ হইতে পারে । বাণজ্য জগতে মন্দা উপস্থিত হইলে 
সরকারের কর্তব্য হইল করভার হাস করিয়া সরকারী ব্যয় বৃদ্ধি করা। ইহার 
জন খণ গ্রহণ করা বিধেয়। 

চতুর্থতঃ, যে কল সরকারী ব্যয় উৎপাদনশীল ব্যররূপে গণ্য যথা 
রেলপথ নির্মাণ, নদী উপত্যক! পরিকল্পন। গ্রহণ ইত্যাদি--সেগুলি নির্বাহের 
জন্ত কর ব্যবহার না করিয়! খণ গ্রহণ কর! সমর্থনযোগ্য । যে সকল বিষয়ের 
উপর এইরূপ ব্যয় কর] হইবে সেইগুলি হইতে কিছুকাল পরে আয় হইবে এবং 
এ আয় হইতে সংশিষ্ট ধণের দুদ প্রদান এবং আসল পরিশোধ লন্ভব 
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হইবে। শুধু উৎপাদনশীল হইবার কারণেই যে মূলধনী খরচার জন্ত খপ 
গ্রহণ ভ্াায়লঙ্গত বলিয়া ধর] হয়ঃ তাছা নছে, উহ্থার অন্ত কারণও আছে। 
(ক) যে রাষ্র এইরূপ মুলধনী ব্যয় করিতে অগ্রসর হইবে না তাহার 
পক্ষে জাতীয় তন্নয়নের পথ রুদ্ধ থাকিবে; (খ) এইরপ মুলধনী খরচার 
সুফল ভোগ করিবে ভবিষাতের লোকে, স্কৃতরাং উহ্বার বোঝা বহনের 
দায়িত্ব, খণ গ্রহণের মাধ্যমে, ভবিষ্যৎ বংশের উপর অপিত থাক উচিত। 
অবশ্ট কোন কোন অর্থনীতিবিদ বলেন, যে মূলধনী ব্যয়ের জন্ত 
সম্পূর্ণরূপে খণ গ্রহণ সঙ্গত নহে। কারণ এপ ক্ষেত্রে শাসকবর্গ অবাস্তব 
পরিকল্পন| কার্যযকরী করিতে প্রণোদিত হুইবেন, এবং ন্তায়সঙ্জত কর ধার্য্য 
না করিয়া নিরাপত্তার সীমা লঙ্ঘন করিবেন | বিশেষভাবে, মুদ্রান্ফীতির 
সময়ে এই ধরণের কার্্য-_অর্থাৎ খণগ্রহণের দ্বার। পুঁজি ব্যয় নির্বাহ 
ুদ্রাপ্ফীতির প্রকোপ আরও বদ্ধিত করিয়! দিবে। মোটামুটি বল! চলে, যে 
জনসমষ্টির পক্ষে নিছক খণ গ্রহণের দ্বার] পুঁজি ব্যয় নির্বাহকরা কেবলমাত্র 
হন্দার সময়েই বিধেয়? যে সকল জনসমষ্টি অনুন্রত (যাহাদের মধ্য হইতে 
যথেষ্ট কর সংগ্রহ কর! সম্ভব হয় না) অথচ যাহাদের সম্মুখে উন্নয়নের 
সন্ভাবনা প্রচুর তাহাদের পক্ষে উহা! যুক্তিসঙ্গত । 

পঞ্চমতঃ, কতিপয় ব্য আছে যেগুলি সাধারণত উৎপাদনশীল বলিয়া 
গণ্য কর! হয় না, কারণ এগুলি হইতে শীঘ্রই আয়ের সম্ভাবনা! থাকে না 
অথচ যেগুলি জাতির জীবনের মান উন্নীত করিয়! জনসমগ্টির সম্পদ উৎপাদন 
এবং ভোগের ক্ষমত| চূড়ান্তভাবে বদ্ধিত করে, বথা শিক্ষা বিস্তারের জন্ত 
ৰা শ্বাস্থ্য রক্ষার জন্ত ব্যয়। এক্ষেত্রে ই ধরণের বায় খপ গ্রহণের দ্বারাই 
নির্বাহ করা উচিত, তবে পুনরায় এ ধরণের ব্যয়-এর প্রয়োজন হইবার 
পূর্বেই & খণের অর্থ করলন্ধ অর্থের দ্বারা পরিশোধ করিয়া দেওয়া উচিত। 
অন্তথায় ধণ ক্রেমশঃই জমিতে থাকিবে এবং ক্রমাগতই বেশী করিয়া করের 
প্রয়োজন হইবে । 
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8108. সরকার যখন বিদেশীদের নিকট হইতে খণ লংগ্রহ করেন, 
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তখন এঁ খপের দরুণ হৃদ প্রদানের এবং আলল পরিশোধের দায়িত্ব দেশের 
উপর একটি প্রকাণ্ড বোঝ! হুইয়! দীড়ায়। এ স্তুপ প্রদানের জন্য দেশের 
লোককে আরও বেশী পরিশ্রম করিয়া এবং বিনিয়োগ করিয়া মুল্যবান 
সামগ্রী উৎপাদন করিতে হইবে, এ সামগ্রী বিদেশে রপ্তানী করিয়া বিদেশের 
টাকা উপার্জন করিতে হইবে, এ টাকার দ্বারা বিদেশের নিকট দায় মিটাইতে 
হইবে । বিদেশ হইতে খণগ্রহণ করিলেই প্রতি বৎসর জাতীয় আয়ের 
একটি বৃহদংশ, অর্থাৎ জাতীয় উৎপাদনে একটি বৃহদংশ, দেশের বাহিরে 
পাঠাইয়া দিতে হয়। সেই অনুপাতে দেশের লোককে খাটিতে হইবে বেশী 
কিন্ত ভোগ্নকার্ধ্য হইতে বিরত থাকিতে হইবে । 

ইহার তুলনায় দেশের আভ্যন্তরীণ খণের বোঝা! অনেক হাক্কা। সরকার 
যখন দেশের লোকের নিকট হইতেই খণ গ্রহণ করেন, তখন জাতীয় সম্পদ 
যাহা কিছু উৎপাদিত হয় তাহ! জাতিই ভোগ করিতে পারে । নিজেদের 
নাগরিকদের নিকট হইতেই কর আদায় করিয়া! সরকার নাগরিকদ্দিগকেই 
হৃদ প্রদান করিয়! থাকেন। ইহাতে দেশের মধ্যে কষ্টে উৎপার্দিত সামগ্রী 
বিদেশে চলিয়া যায় না। কর আদায় করিয়া যখন উহ্থার দ্বার! হুদ প্রদান 
কর! হয় তখন ব্যয়যোগ্য উপার্জন কমিয়া যায় না, একের অর্থ অন্তের নিকট 
হম্তাস্তরিত হয় মাত্র । 


কিন্ত ইহাতে যদি মনে করা হুয় যে আভ্যন্তরীণ ধণ জনগণের উপর 
কোনও বোঝা আরোপ করে না, তাহা হইলে ভূল করা হইবে। আভ্যন্তরীণ 
খণেরও সামাজিক বোঝা আছে। আভ্যন্তরীণ খণের সুদ প্রধানের জন্য 
বাড়তি কর আরোপ করা হুয়। এই বাড়তি করের টাকা! যাহাদের নিকট 
হইতে খণ গ্রহণ করা হুইয়্াছে তাহাদিগকে সরকার প্রদান করেন। ইহাতে 
যথেষ্ট পরোক্ষ বোঝ! সমাজের উপর চাপিয়া যায়। সমাজের বিভিন্ন শ্বরের 
লোকেই সরকারকে ধার দিয়া থাকে ; বিশেষ করিয়া গ্বল্প সঞ্চয়ের প্রকল্প 
চালু হইলে অল্প আয়ের লোকেও সঞ্চয় করিয়া সরকারকে খণ দেয়। ইহা 
সত্বেও দেখ! যায় যে সরকারের প্রাপকদের মধ্যে অধিকাংশই হইল অপেক্ষা- 
কৃত বিভ্তশালী শ্রেণীর অন্তভূক্ত। কিন্ত সরকার যে কর সংগ্রহ করেন তাহার 
অধিকাংশই পরোক্ষ করের দ্বারা সংগৃহীত হুয়-_অর্থাৎ সর্বসাধারণের 
নিকট হুইতে। হ্বতরাং সরকারী খণের জন্ত যখন গুদ প্রদান করা হয় 
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তখন অপেক্ষাকৃত দরিদ্রের অর্থ অপেক্ষাকৃত ধনীর নিকট হস্তাস্তরিত হয়। 
অভাবগ্রস্ত লোকের টাকা অপেক্ষাকৃত বিত্তশালী লোকের হাতে যাওয়ায় 
ধনবণ্টনের বৈবম্য, কমিবার পরিবর্তে, আরও বাড়িয়া! যায়। দরিদ্রের হাতের 
অর্থ একাস্ত প্রয়োজনীয় অভাব মিটাইবার কাজে প্রযুক্ত হইতে পারিত, উহা 
অপেক্ষাকৃত বিস্তশালীদের হাতে চলিয় যাওয়ায় সমাজের সামগ্রিক কল্যাণ 
কমিয়! গেল? বিস্তশালী লোকে অভাব অনটনের জন্ত ছুঃখ কষ্ট পায় না, 
তাহাদের বাড়তি উপার্জনের বৃহদংশই অলসভাবে পড়িয়া থাকে। 

যদ্দি একূপও হুইত যে যাহার্দের নিকট হুইতে কর আদায় কর! হইতেছে 
তাহাদের নিকটেই নুদ-এর টাকা পৌছাইতেছে (অর্থাৎ বদ প্রদানের দরুণ 
বিত্তহীনের অর্থ বিতশালীর নিকট যাইতেছে না শ্থুতরাং ধনবণ্টনের বৈষম্য 
বাড়িতেছে না ) তাহা হইলেও আত্যস্তরীণ খণের বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেশকে 
ভোগ করিতে হয়| বাড়তি কর চাপিলেই তাহার কোন ন1! কোন প্রতি- 
ক্রিয়া দেখা যায়। লোকের আয়ের উপর যদ্দি বেশী করিয়া কর আরোপ 
কর! হুয় তাহা ছইলে এ করের টাকা তাহার নিকট দুদরূপে ফিরিয়া 
আসিবে এই চিন্তা করিয়া সে আশ্বস্ত থাকিতে পারে না। বাড়তি কর 
চাপিলে, একই জীবনধাত্রার মান বজায় রাখিবার জন্য তাহাকে আরও বেশী 
পরিশ্রম করিয়া! বেশী উপার্জনের চেষ্টা করিতে হুইবে। উহাতে স্বাস্থ্য নষ্ট 
হইতে পারে, অবকাশ ভোগ কমিতে পারে, যাহারা অবকাশকে কাজে 
লাগাইয়া ভবিষ্যৎ উন্নতির চেষ্টা করিতেছিল তাহাদের চেষ্টা ব্যর্থ হইবে, 
যন্ত্রপাতির ক্ষয়ক্ষতি বেশী হইবে, উহ্বার জন্ত ব্যয় বাড়িবে। অধিকন্ত একই 
লোকের উপার্জনের টাক! লইয়া যখন উচ্থাকেই সরকার হৃদ প্রদান করিবেন 
তখন এ দুদকে তাহার বাড়তি আয় ধরিয়] উহার উপরে আয়কর 'আদায় 
করা হইবে । তাছারই টাকা তাহার কাছে গেলেও উহ্ধার আয়কর বাড়িবে 
এবং তাহাকে আরও পরিশ্রম করিয়া উহা! পোষাইয়! লইতে হুইবে। 
অধিকন্ত সরকারী খণের জন্ত হুদ প্রদানের প্রয়োজনে বিস্তশালী লোকেদের 
উপর বেণী করিয়া কর চাপাইলে উহাতে শিল্পে ও বাণিজ্যে পুজি বিনিয়োগ 
কমিয়া যাইবে । ইহার কুফল সহজেই অনুমেয় ) ইহাতে কর্মসংস্থান এবং 
উপার্জনের স্তর কমিয়া াইবে। | 

ইহা! ছাড়া, আভ্যন্তরীণ খণ হইলেও, ধণের যে মনস্তাত্বিক প্রতিক্রিয়! 
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আছে তাহাও বিবেচ্য । দেশের লোকের নিকটেই হউক বা বাহিরের 
লোকের নিকটেই হউক, সরকারী ধণ জমিয়! উঠিতে থাকিলেই লোকের 
মনে নানাব্প ভ্রান্ত ধারণ। স্যরি হইতে থাকে । ইহাতে বদি বিনিয়োগ- 
কারীর! সন্তস্ত হইয়া! উঠে, নিয়মিতভাবে তাহারা যে বিনিয়োগ করে সে 
বিনিয়োগ করিতে তাহারা! যদি নিরুৎসাহিত হয়, তাহা! হইলে বিনিয়োগের 
এঁ ঘাটতির ফলাফল আত্যন্তরীণ খণের পরোক্ষ বোঝ! হইয়া! দাড়াইবে। 


দবালতস্ণ জগ্যা 
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878, সমাজতান্ত্রিক দেশে উৎপাদনব্যবস্থার মোটামুটি সব কিছুই 
রাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীন। কিন্তু যে সকল দেশে সমাজতান্ত্রিক কাঠামো প্রেতিঠিত 
কর! হয় নাই সে সকল দেশে বেসরকারী শিল্পপতিরাই শিল্পের মালিক ও 
পরিচালক । তবে সমাজতান্ত্রিক কাঠামো! গ্রহণ না করিলেও অনেক দেশেই 
সরকার ক্রেমিক শিল্প রাষ্ীয়ভ্তকরণের নীতি গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই 
নীতির ম্বপক্ষে নিয়রূপ যুক্তি প্রদান কর! যাইতে পারে ঃ 

(১) বেপরকারী শিল্পপতির হাতে শিল্পের মালিকানা ও পরিচালনার 
ভার থাকিলে লামাবন্ধ উৎপাদক সঙ্গতির সর্বাপেক্ষ। দুষ্ঠু ব্যবহার সম্ভব হয় 
না। শিল্পপতিরা সেই সকল সামগ্রীতেই মূলধন নিয়োগ করে এবং অন্তান্ত 
উৎপাদক সঙ্গতি নিয়োজিত করে যাহার উৎপাদন হইতে তাহারা সর্বাপেক্ষা 
বেশী মুনাফা! পাইবে-_ইহাতে লাধারণের প্রয়োজনীর জনকল্যাপকর সামগ্রীর 
উৎপাদন যে বেশী হইবে তাহার কোন নিশ্চয়তা লাই। রাই যদি শিল্পের 
মালিক হয়, তাহা! হইলে জনকল্যাণের ভিত্তিতে উৎপাদনের আয়োজন 


করিতে পারে। 
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(২) শিল্প প্রতিষ্ঠানের যে সকল মুনাফা হয় উছ্া বেসরকারী 
শিল্পপতিদেরই ঘরে যায়; উহ্বার দ্বার] শিল্পপতিরাই ক্রমাগত ধনী হুইতে 
থাকে, কিন্ত জনসাধারণের আধিক অবস্থা তদনুপাতে উন্নত হয় না। শিল্পের 
রাষ্্ায়ভ্তকরণ ঘটিলে শিল্পের মুনাফ! রাষ্ট্রের নিকট যায় এবং রাষ্ট্রের দ্বারা! 
উহ! জনকল্যাণের জন্ত ব্যয়িত হয়। ' র 

(৩) নিজেদের লাভের অঙ্ক বাড়াইবার জন্য শিল্পপতিরা ক্রেতা 
সাধারণের নুখস্বাচ্ছন্দ্যের দিকে লক্ষ্য করে না। রাষ্ট্র যদি শিল্পের মালিক 
হয় তাহা! হইলে উহ্াকে জনমতের চাপ অনুভব করিতে হইবে, যে চাপ 
বেসরকারী শিল্পপতিদের উপর পড়ে না। ম্বুতরাং রাষ্ট্র ক্রেতাদের হখ- 
স্বাচ্ছন্দ্য ও দ্ুবিধ। বিবেচনা করিতে বাধ্য হইবে । 

(8) সাধারণ শিল্প মালিকের নিকট শ্রমিক একজন উৎপাদক উপাদান 
ছাড়া! আর কিছুই নহে $ উৎপাদক উপদানগুলিকে যতই কম পারিশ্রমিক 
দেওয়া! যায় ততই উৎপাদনকারীর বেশী মুনাফা । হ্বতরাং বে-সরকারী 
শিল্পে শ্রমিক নিষ্পেষণ বেশী, ইহাতে শ্রমিক মালিক সংঘর্ষে উৎপাদন ব্যাহত 
হয়বেশী। কিন্ত সরকারের নিকট শ্রমিক নিছক উৎপাদক উপাদানই নহে, 
উহার! রাষ্ট্রের নাগরিক, জনগণেরই অংশ | ম্ুতরাং রাষ্থীয়ত্ত শিল্পে রাষ্ট্র 
শ্রমিক কল্যাণে অধিকতর তৎপর থাকে । শ্রমিকদ্িগকেও ব্যক্তিগত মালিকের 
পরিবর্ডে দেশের জন্য অনুপ্রাণিত কর! অধিকতর সহজ । 

(৫) বহু শিল্প আছে যেগুলির ক্ষেত্রে কলাকৌশলগত উন্নতি 
(66০10121081 11010521101) ) সাধনের এবং যথোচিত পরিমাণে মূলধন 
সংগ্রহের ক্ষমত] বেসরকারী মালিকদিগের থাকে না। ফলে শিল্পের যথেষ্ট 
উন্নতি সাধন হয় না। কোনক্রমে উহা! টিকিয়া থাকে, দেশের উপকারে 
আসে না। সরকার এইবপ শিল্পের মালিক হইলে সরকার এঁ শিল্প সম্পর্কে 
বিশিষ্ট জ্ঞান আছে এরূপ লোক দেশের মধ্য হুইতে সন্তান করিয়া বাহির 
করিতে পারেন বা বিদেশ হইতে সংগ্রহ করিয়া আনিতে পারেন। বিদেশের 
সছিত সরকারের দূতাবাস মারফৎ সম্পর্ক থাকে বলিয়া! এবং বাণিজ্য 
প্রতিনিধি থাকে বলিয়া! প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিরপ পুঁজিসামগ্রী সংগ্রহ 
করিয়! আনা সরকারের পক্ষে সহজসাধ্য। শিল্পা সংগঠন ও সম্প্রসারণের 
জন্ত এককালীন প্রচুর মুলধন বিনিয়োগ করাও সরকারের পক্ষে সভব। 
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(৬) লোকপানের সম্ভাবনা! আছে জানিয়াও দেশের প্রয়োজনে? 
অর্থাৎ কর্মসংস্থান বজায় রাখিবার জন্ত বা প্রাপ্যতা! নিবারণের জন্য 
উৎপাদন ব্যবস্থা চালাইয়া যাওয়া সরকারের, পক্ষে সম্ভব, বেসরকারী 
শিল্পপতির পক্ষে সম্ভব নহে । ইহাতে মন্দার চাপ কাটাইয়া উঠা সহজেই 
লভব হয়। 

(৭) যত অধিক সংখ্যক শিল্প সরকারের মালিকানধীন হইবে অর্থনৈতিক 
কাঠামো! পরিকল্পিত ভাবে গড়িয়া! তুল! সরকারের পক্ষে ততই সহজ হইবে। 
ইহার কারণ, অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় দেশের মোট সঙ্গতির ম্ুসমঞ্জস 
বিনিয়োগ প্রয়োজন | 

কিন্ত রাষ্্রায়স্তকরণের পক্ষে এই সকল যুক্তি থাকিলেও উহার বিপক্ষে যে 
কিছু বলিবার নাই তাহা নহে। রাষ্্রায়স্তকরণ নীতির পরিপূর্ণ প্রয়োগের 
বিরুদ্ধবাদীর! নিম্নব্ূপ যুক্তি প্রদর্শন করেন £ 


(১) রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পে রাজনৈতিক দলাদলির অনুপ্রবেশ ঘটে । দলাদলির 
ভিদ্ধিতেই সরকার গঠিত হয়, স্বতরাং সরকার-বিরোধী দলগুলি শ্রমিকদের 
মধ্যে সরকার বিরোধী প্রচারকার্য্য চালায়, সরকারের বিরুদ্ধে শ্রমিকদিগকে 
উস্কানি দেয়। সরকারী শিল্পে অন্তর্থাতী কার্যকলাপ দেখিতে পাওয়া যায়| 
শ্রমিকরাও 'ভিন্ন তিন্ন রাজনৈতিক দলের সদন্য--সরকার গঠনকারী দলকে 
যাহার পছন্দ করে না; তাহার যথোচিত আমন্বগত্য দেয় না। 

(২) মরকার শিল্পের মালিক হুইলেই যে শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক মধুর 
হইবে এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই। বেসরকারী মালিক অর্থের দ্বারা 
শ্রমিককে সন্তষ্ট করিতে পারেন, সরকার আইনের দ্বারা শ্রমিককে হুমকি 
দিতে পারেন এবং দেশপ্রেমের নামে ফাকা বুলি শুনাইতে পারেন। 

(৩) বেপরকারী শিল্প মালিকরা শিল্প পরিচালনায় যে কর্মদক্ষতা 
দেখাইবেন বহক্ষেচূত্রই সরকারী কর্মচারীর! সে কর্মদক্ষত। দেখাইতে পারেন 
না। অমনস্তাত্তিক পার্থক্যই ইহার কারণ। শিল্পের মালিক সব সময়েই 
জানেন যে শিল্পের লাভ লোকসানের উপর তাহার ব্যক্তিগত জীবনের 
সাফল্য নির্ভর করিতেছে । হ্তরাং তিনি তাহার নিজের শিল্পপ্রতিষ্ঠানের 
লাফল্যের জন্ত আপ্রাণ চেষ্ট।! করিবেন | ইনার জন্ত সর্বদাই তাহাকে কম 
ব্যয়ে ভাল লামগ্রী উৎপাদনের দিকে ছি দিতে হয়। খরিদ্বারদের হববিধা 
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অন্থবিধার দিকেও দৃষ্টি দিতে হয়। কিন্তসরকারী কর্মচারীদিগের বাধা 
বেতন, নির্দিষ্ট বেতন-বৃদ্ধি, নিশ্চিত পেনসন, চাকুরীর দৈর্ধ্য অনুসারে 
পদ্দোন্নতি এবং শাসনতস্ত্ের স্বারা বা আইনের দ্বার চাকুরীর স্থায়িত্ব গ্যারান্টি- 
প্রদত। সুতরাং শিল্পের সহিত তাহাদের চাকুরীর সম্পর্ক, ভাগোর সম্পর্ক 
নহে। ফলে, সরকারী কর্মচারীর ব্যবস্থাপন! বেসরকারী কর্মচারীদের 
গ্কায় দক্ষ হয় না। 

(8) বে-সরকারী শিল্পের ক্ষেত্রে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান নিয়তই নিজেদের 
মধ্যে প্রতিযোগিতা করিতেছে । কে কত কমব্যয়ে ভালে! জিনিস উৎপাদন 
করিতে পারে এবং খরিদ্বারকে সন্তষ্ট করিতে পারে তাহার জন্য সকলেই 
চেষ্টিত থাকে । 

(৫) বাষ্ট্রের হাতে জনকল্যাণকর কার্য করিবার অনেক দায়িত্ব আছে। 
ইহার উপর আর শিল্প পরিচালনার গরু দায়িত্ব গ্রহণ সঙ্গত নহে; বিশেষ 
করিয়! বাধ যখন বিভিন্ন পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ উপায়ে শিল্প সংগঠন, শিল্প 
পরিচালনা, মৃল্ধন বিনিয়োগ এমন কি মুনাফা ও মজুরীর হার এবং পণ্যের 
দামও নিয়ন্ত্রণ করিতে পারেন, তখন রাষ্ট্রায়ত্ত না করিয়াও উহ্বার উদ্দেশ 
সাধিত হইতে পারে। 

0.2 &6660206 & 90780871800 10665661) & 10715865 6106.- 
07186 590100107 8110 £. 01801060 5901002) 11071) 076 82007001118 
01 20700006656 61119851165. (3. &. 1968) 

[50181 €05 8811606 19860768 01 2 1218107060 7901007005 270 
৪ 1১115865 13066707195 19000725 (3. 4. 1961) 

40৪. যে অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে ব্যক্তিগত উদ্ভোগেই ধনসম্পদ 
উৎপার্দিত ও বণ্টিত হয় তাহাকে ব্যক্তিগত উদ্ভোগাধীন অর্থনীতি বলা হয়। 
ব্যক্তিগত উদ্তোগাধীন অর্থনীতির মোটামুটি বৈশিষ্টগুলি নিয়রূপ ঃ 

(১) যে কোনও ব্যক্তি যে কোনও উৎপাদক উপকরণের মালিক 
হইতে পারে এবং সে & উৎপাদক উপকরণ কোন্‌ কার্ে প্রয়োগ করিবে 
তাহা স্থির করিবার সম্পূর্ণ হ্বাধীনত! তাহার আছে। 


(২) মালিক তাহার কারবার সম্প্রসারণ করিবে, কি সঙ্কুচিত করিষে 
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তাহা! সে নিজেই স্থির করিবে, এ সম্পর্কে সরকার তাহাকে কোনও নির্দেশ 
প্রদান করিবে না। 

(৩) মালিক তাহার কারবার বাড়াইবে কি কমাইৰে তাহা মুনাফার 
উপর নির্ভর করে। যে কারবাবে লাভ বেশী সেই কারবারে উৎপাদক 
সঙ্গতি বেশী নিয়োগ করা হুইবে, যে কারবারে লাভ কম সেই কারবারে 
উৎপাদক সঙ্গতি কম নিয়োগ কর! হইবে | শুতবাং উৎপাদক সঙ্গতি বিভিন্ন 
কারবারের মধ্যে বর্টিত হইবে উতৎপাদানকাবীদের বিভিন্ন স্বার্থে, সমাজের 
সমঞ্কিগত স্বার্থে নছে। 


(৪) পণ্য বিক্রয়ের বা ক্রয়কার্ষেযর উপর কোন বাধা নিষেধ থাকে 
না। পণ্যের বা কাচামালের বা অন্ত কোন উৎপাদক উপাদানের ছুপ্রাপ্যতা 
ঘটিলে উহা দামের মধ্যে প্রতিফলিত হইবে । অর্থাৎ ছুপ্রাপ্যত৷ ঘটিলে 
দাম বাড়িয়া যাইবে এবং বাড়তি দামই উহার চাহ্দাকে সঙ্কুচিত করিয়া 
দিবে। সুতরাং দুপ্রাপ্য বস্ত লোকে আথিক ক্ষমতা অনুযায়ীই কিনিতে 
সক্ষম বা অক্ষম হইবে । 

(&) দেশের ব্যবসায়ীব। সর্বপ্রকার সামগ্রী আমদানী রপ্তানী করিতে 
পারে। তবে আমদানী রপ্তানীব উপর নিয়মমত শুক ধার্য থাকিতে পারে, 
এমন কি শিল্প লংরক্ষণেব স্বার্থে আমদানী সামগ্রীর উপর অতিরিক্ত শুক্ও 
আরোপিত থাকিতে পারে। 

(৬) শ্রম ক্রয়-বিক্রয়ে কোন বাধ! নিষেধ থাকে না। শ্রমিক তাহার 
শ্রম যে কোনও মালিককে বিক্রয় করিতে পারে এবং মালিক যে দাগে 
তাহার পোষায় সেই দামে এবং যতখানি তাহার প্রয়োজন ঠিক ততটুকুই 
শ্রম ক্রয় করিতে পারে । শ্রমের দাম, অর্থাৎ মদুরী, শ্রমের যোগান চাহিদার 
উপরেই নির্ভর করে। তবে সরকার শ্রমিক্দিগকে অযথা নিশ্পেষণের 
হাত হুইতে বাচাইবার জন্ত শ্রমিক রক্ষা! ব! শ্রমিক কল্যাণ আইন রচনা 
করিতে পারেন । 

(৭) সর্বাপেক্ষ! গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হইল যে উৎপাদন চাহিদার দ্বারাই 
নিয়ন্ত্রিত হয়। পু”জিপতিনা আসলে যাহা! ইচ্ছা তাহা উৎপাদন করিতে 
পারে না। তাহাদের দ্বার্থই তাহাদিগকে সেই সামগ্রা উৎপাদন করিতে 
বলে যাহ বিক্রশ্ন কর! সম্ভব, এবং বিক্রয় কর! কি সম্ভব এবং কতখানি 


232 মুদ্রা, বাণিজ্য ও বাইীয় অর্থ-ব্যবস্থা 


লম্ভব তাহা বাজারের চাহিদার ঘারাই স্থিরীকৃত হুয়। বাজারের অদৃশ্ট 
হস্তের দ্বারা লাভের উত্পাদন কাজের উৎপাদনে পরিণত হয়। এ অদৃশ্য 
হন্তের দ্বারা উপাজনের বন্টনও নিয়ন্ত্রিত হয়। 

ষে অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে ব্যজিগত উদ্ভোগের দ্বার! ধন সম্পদের 
উৎপাদন ও বণ্টন নিয়ন্ত্রিত হয় না, উহ্না নিয়ন্ত্রিত হয় কোনও কেন্দ্রীয় 
শক্তির দ্বারা»_হয় সরকার, না-হয় সরকারের দ্বারা গঠিত ও ক্ষমতাপ্রদত্ত 
কোনও সংস্থা-তাহাকেই মোটামুটিভাবে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক কাঠামো 
বল! চলে। পরিকল্পিত অর্থনীতির কতিপয় প্রধান বৈশিষ্ট্য নিয়ে প্রদত্ত 
হইল £ 

(১) যে কোন ব্যক্তি উৎপাদক উপাদান সংগ্রহ করিয়া উহ! যে কোন 
উৎপাদনের কার্ষে প্রয়োগ করিতে পারে না । মালিক তাহার দ্বারা সংগৃহীত 
উৎপাদক উপাদানকে কোন্‌ কাজে লাগাইবে, উহ্বার দ্বার! কি ধরণের বস্ত 
কতখানি উৎপাদন করিবে তাহা! নিজেই সকল সময়ে স্থির করিবার অধিকারী 
নহে; উহ! কর্তৃপক্ষ স্থির করিয়া দিবে । 

(২) কোন্‌ কারবার কতখানি করা হুইবে তাহা! ব্যক্তিগত মুনাফার 
উপর নির্ভর করিবে না, উহ! নির্ভর করিবে সমাছ্ধের প্রয়োজনের উপর ) 
সমাজের প্রয়োজন বিচার কর! হইবে জনকল্যাণের ভিত্তিতে । 


(৩) পরিকল্পন! সংস্থার দ্বার? দেশের বিভিন্ন কারবারের মধ্যে উৎপাদক 
সঙ্গতির বণ্টন সাধিত হয়। ইহা এরূপভাবে কর] হয় যাহাতে দেশের 
মোট উৎপাদক সঙ্গতির সর্বাপেক্ষা তুষ্ঠু ব্যবহার সভব হয়। 

(৪) দেশের মধ্যেকার বিশেষ পরিস্থিতিতে কোন্‌ সামগ্রী বেশী প্রয়োজন 
এবং কোন্‌ সামগ্রী কম প্রয়োজন তাহার একটি অগ্রাধিকার বিন্যাস 
(90০চডে ) করা হয়। যে সামগ্রী বেশী প্রয়োজন তাহার উৎপাদন 
যাহাতে অগ্রে হয় সেই উদ্দেশে সরকার নানারূপ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাহায্য 
দিয়া থাকেন। বিভিন্ন বস্তর উৎপাদনের তাগ ( 68186 ০£ 0:00300100 ) 
নির্ধারণ করিয়া! দেওয়! হয় এবং এই তাগ. অনুযায়ী যাহাতে সকল প্রকার 
বস্তর উৎপাদন সম্ভব হয় তাহার জন্ত সাহায্যদান ও নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ 
কর] হুয়। 

(&) ভিত্র তিন্ন শিল্পের মধ্যে অগ্রাধিকার বিদ্তাস অনুযায়ী এবং 
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উৎপাদনের তাগ, অনুযায়ী কোন্‌ ধরণের শ্রমিক বেশী প্রয়োজন তাহা 
অনুমান করিয়া লওয়া হয় এবং বিশেষ শিক্ষণ ব্যবস্থা ও হ্বযোগ হ্বিধ! 
প্রদানের দ্বার! সেই প্রকার শ্রমিক গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা কর! হয়। 

(৬) আমদানী রগানীর উপর রাষ্ট্রের হবপরিকল্সিত নীতি প্রয়োগ করা 
হুয়-_সমাজের আন্ত ও ভবিষ্যৎ প্রয়োজন অন্থযায়ী উবার! নিয়ন্ত্রিত হয়। 

(৭) লোকেরা তাহাদের ইচ্ছামত যে কোনও বস্তু যে কোনও পরিমাণে 
কিনিতে পারে না, লোকের ক্রয় কার্ষের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রযুক্ত হইতে পারে । 

(৮) সরকার অর্থনৈতিক জীবনে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ এবং নিজেই 
শিল্প স্থাপন এবং ব্যবসায় পরিচালনায় অগ্রসর হন। 

০. 3, 701808055 €172 706189118 01 90011011116 10181017117, ৪ 
10181001775 100881016 78097. 98101651180 5901007015 ? 

40৪. অর্থনৈতিক পরিকল্পন1 কেন কর] হয়, উহার উদ্দেশ্য কি, উহ্থাতে 
কি সুফল পাওয়া যায়, অর্থনৈতিক আলোচনার ক্ষেত্রে এ প্রশ্ন প্রায়ই উত্থিত 
হয়। সংক্ষেপে বলিতে গেলে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার দু ফল হুইল নিয়রূপ £ 

(১) অর্থনৈতিক পরিকল্পনার দ্বারা অবাধ প্রতিযোগিতার কুফল দূরীভূত 
করা বায়; সব থেকে বড় কুফল হইল, বৃহৎ শিল্পপতিদের মধ্যে সঙ্ঘবন্ধতার 
স্থপ্টি এবং একচেটিয়া কারবার স্থাপন । বিক্ষিগুভাবে আইন রচন। করিয়া 
ও নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করিয়! উহ্ার যথোচিত প্রতিকার করা সম্ভব হয় না। 
বলিষ্ঠ অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় উহার কুফল দূরীভূত করা যায়। 

(২) জনসাধারণের আধিক অবস্থা ইচ্ছাপূর্বক উন্নীত করিতে হইলে 
অর্থনৈতিক পরিকল্পনা! অপরিহার্ধ্য। কারণ, পূর্ব হইতে চিস্তা করিয়া এবং 
ইচ্ছাকৃত প্রচেষ্টা প্রয়োগ করিয়া যদি অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি ঘটাইতে 
হয় তাহা হইলে সর্বপ্রথম প্রয়োজন বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যের মধ্যে 
'অগ্ররধিকার বিষ্তাস-_-কিসের উন্নয়ন আগে কর] হইবে এবং কিসের উন্নয়ন 
পরে করা হইবে, আগে যে শিল্পের উন্নয়ন কয়! হইবে উহার জন্ত অপর কোন্‌ 
শিল্পের উন্নয়ন আগে প্রয়োজন? এই সকল বিষয় স্থির করিতে হুয়। অর্থ- 
নৈতিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরস্পরের সহিত সম্পর্কহীন যে বেনরকারী 
উদ্ভোগ ক্রিয়া করে, উহ্থারা একত্রিত হুইয়া সামগ্রিকভাবে অর্থনৈতিক 
জীবনের এইরূপ অগ্রাধিকার বিভ্তাস করিতে পারে ন|। 
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(৩) প্রায় সকল দেশেই ব্যাপক বেকারত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। 
একটিকে প্রান্কতিক সঙ্গতির পরিপূর্ণ ব্যবহার হয় না, অপরদিকে মানবিক 
সঙ্গতি অকেজো থাকে | দেশে বেকারত্বের অর্থই হইল, উপায় থাকিতেও 
দারিদ্র্য বরণ এবং দেশের সঙ্গতির অপচয় । বিভিন্ন প্রকার শিল্প, কষি এবং 
ব্যবসা বাণিজ্যের স্বসমঞ্স উন্নয়নের ঘারাই ইহার প্রতিকার করা৷ সম্ভব । 

(৪) ঠিকমত পরিকল্পনা রচনা! করিলে এবং এ পরিকল্পনা অনুযায়ী 
প্রচেষ্টা প্রয়োগ করিলে, দারিদ্র্য ও অর্থ নৈতিক ক্লেশ দূরীকরণে সরকারকে 
সহযোগিতা দিতে জনগণ প্রেরণা! বোধ করে। অর্থনৈতিক পরিকল্পনার 
দ্বারা জনগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টা এবং উৎসাহুকে দেশের অর্থ নৈতিক উত্নয়নে 
প্রয়োগ করা যায়। 

(&) ধনবণ্টনের অসাম্য পুজিবাদী সমাজের একটি অভিশাপ--ইহাতে 
মানুষে মান্ষে অহেতুক ভেদাভেদ স্থপ্টি হয়, পাধিব মুখ স্বাচ্ছন্দ্যের ভোগের 
হুযোগে প্রভূত পার্থক্য স্ট্টি হয় এবং দেশের অর্থনৈতিক জীবনের মান 
কত্রিমভাবে অবনত থাকে । একমাত্র ব্যাপক অর্থনৈতিক পরিকল্পনার 
মাধ্যমে অর্থনৈতিক কাঠামোর বিভিন্ন দিক নিয়ন্ত্রণ ও উন্নীত করিয়াই যুগ- 
যুগাস্ত ধরিয়া! ধনবণ্টনের সঞ্চিত বৈবম্য দূরীভূত কর! বায়। উহার বিকল্প 
হইল বিপ্লব। 

৬) প্রত্যেক দেশেই সরকারের সাধারণ ক্রিয়াকলাপের দ্বারাই শিল্প, 
ব্যবসা বাণিজয এবং সাধারণভাবে অর্থনৈতিক জীবন প্রভূতভাবে নিয়ন্ত্রিত 
ও প্রচ্তাবাদিত হয়। সরকারের করনীতি, ব্যয়নীতি, মুস্কানীতি, বৈদেশিক 
বিনিময় নিয়ন্ত্রণঃ আমদানী রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ, প্রভৃতি ম্বাভাবিক কাজকনের 
স্বারা শিল্পমালিক ও জনসাধারণের অর্থনৈতিক জীবন সরকারী নিয়ন্ত্রণের 
মধ্যে আসিয়া যায়| কিন্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে প্রযুক্ত এই সকল 
নিয়ন্ত্রণ একাস্তই খাপছাড়! ; যে ক্ষেত্রে যেরূপ বিচ্ছিন্ন সমন্তা দেখ! দেয় সে 
ক্ষেত্রে তখনকার মত বিচ্ছিন্ন ব্যবস্থা অবলদ্বিত হয় ; ইহাতে ঠিক উপকার 
হয় না। একই সঙ্গে অর্থনৈতিক জীবনের বিভিন্ন দিকে গুলমদ্িত ব্যবস্থা 
অবলঘন করিলে অনেক বেশী উপকার হয় | 

(৭) দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য যখন বেসরকারী মালিকদের হাতে থাকে, 
উহার উপর যখন- কোনও কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণ ও সময় থাকে না, 
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তখন ব্যবসা বাণিজ্যের জগতে একটি চিরস্তন অস্থিরতা] থাকিয়া যায়। 
বাণিজ্যচক্র (506 ০5০০) এই অস্থিরতার রূপ। বাণিজ্যচক্রের 
পরিবর্তনে, কখনও পরম সমৃদ্ধি কখনও চরম মন্দা স্থষ্টি হয়। অর্থনৈতিক 
পরিকল্পনার দ্বার এই অস্থিরত1 দূর কর] যায় এবং উচ্চছারে উপাজন এবং 
কর্মসংস্থানকে স্থিতিশীল করা যায়। 

(৮) বেসরকারী শিল্পোগ্যোগের মধ্যে ষে প্রতিযোগিতামূলক অপচয় 
হয়, সরকারী কর্তৃত্বাধীনে সুসমঞ্জষ পরিকল্পনা রচনা] ও কার্যকরী করিলে 
সেই অপচয় নিরোধ কর! যায়। সকল উৎপাদক সঙ্গতি উন্নয়ন কার্ষ্যেই 
নিয়োগ করা যায়। 
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কেহ কেহ অভিমত দেন যে ধনতাস্ত্রিক সমাজে কোনও ঘুচু পরিকল্পনা 
রচনা ও উহ্ছার সার্থক রূপায়ণ সম্ভব নহে। ধনতান্ত্রিক সমাজে উৎপাদক 
সঙ্গতির ব্যক্তিগত মালিকানা হ্বপ্রতিষ্ঠিত। শুধু তাহাই নহে; এখানে অবাধে 
প্রতিযোগিত] এবং প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সামঞ্জন্য বিধান স্বীকৃত | উদার 
গণতান্ত্রিক নীতি অনুসারে নাগরিকদের সম্পত্তির উত্তরাধিকার এবং ব্যবসা 
বাণিজ্যের স্বাধীনতা সমেত সর্বপ্রকার ব্যক্িম্বাধীনতা শাসনতস্ত্ের দ্বারা 
দ্বীকৃত। এরূপ ক্ষেত্রে পরিকল্পনা কর! সম্ভব নহে, কারণ পরিকল্পনা সার্থক 
করিবার জন্ত উৎপাদনের উপকরণগুলির উপর কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের পরিপূর্ণ 
নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ প্রয়োজন | দেশের সমগ্র উৎপাদক লঙ্গতির একত্রীকরণ 
এবং সেই উৎপাদক সঙ্গতিকে বিতিন্ন উৎপাদন প্রচেষ্টার মধ্যে সুসমগ্জসভাবে 
বণ্টন_-ইহাই পরিকল্পনার মুলকথধা এবং ব্যক্তি মালিকানা তিত্তিক অর্থ- 
নৈতিক কাঠাযোয় ইহা! কর! প্রায় অসম্ভব; সুতরাং, ইঁছাদের মতে, 
ধনতান্ত্রিক সমাজে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা করা সম্ভব নছে। 

কিন্ত এই মত সম্পূর্ণতঃ গ্রহণ কর! যায় না। ধনতাস্িক সযাজেও 
অর্থনৈতিক পরিকল্পনা করা এবং পরিকল্পিতভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নের 
চেষ্টা যে সম্ভব তাহা৷ যুদ্ধের পূর্বে মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রের অভিজ্ঞতার দ্বার! এবং 
যুদ্ধের পরে ভারত, পাকিস্বান, যালয়েশিয়া প্রভৃতি দেশের অভিজ্ঞতার দ্বার! 
প্রমাণিত হইয়াছে । বরং ব্যজি মালিকানার সমাজে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা 
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'মারও বেশী করিয়া প্রয়োজন । সম্পত্তির মালিকানা ঘখন সমাজের বা 
রাষ্ট্রের হাতে থাকে, তখন হু নিয়ন্ত্রণের স্বার্থে কিছু না কিছু নিয়ন্ত্রণ অপরি- 
হার্য্য হইয়া! পড়ে । কিন্তু ব্যক্তিগত মালিকানার অর্থনীতিতে, অবাধ বাজারের 
শক্তি না পারে প্রয়োজনীয় উৎপাদন স্ট্টি করিতে, না পারে ম্ুসম বণ্টন 
আনিতে ; এক্ষেত্রে ব্যক্তি মালিকানা ও ব্যক্তি ম্বাধীনতার দোহাই দিয়া 
অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ঠেকাইয়া রাখা সম্ভব নহে, কাম্যও নছে। ইহার 
কারণ, পুঁজিতাস্ত্রিক সমাজেও ব্যক্তিগত ধনসম্পদ প্রয়োজন বোধে সমাজের 
ছিতার্থে নিয়োজিত হইবে এবং গণতন্ত্রের আদর্শ যে নিছক নাগরিকের ভোটা- 
ধিকারই নহে, সাধারণ মানুষের কল্যাণ, ইহা! স্বীকৃত হুইয়াছে। এই 
উদ্দেশ্টে গণতান্ত্রিক দেশেও ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর সরকার নানাভাবেই 
নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করিয়া থাকেন । সকল দেশেই এই নিয়ন্ত্রণ ক্রেমশঃই বাড়িয়া 
যাইতেছে । সরকারের ম্বাভাবিক কাজকর্মের ক্রমাগত সম্প্রসারণ এই 
নিয়ন্ত্রণের বেডাজাল ক্রমশঃই বাড়াইয়া দ্িতেছে। হ্বতরাং ধনতান্তিক 
কাঠামো বিশিষ্ট গণতান্ত্রিক দেশে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা যথেষ্ট সম্ভব | তবে 
ফ্যাসিবাদী বা সাম্যবাদী দেশের ন্যায় ধনতান্ত্রিক সমাজে অর্থ নৈতিক 
পরিকল্পন! দ্রুত ফল দিতে পারে না। 
০.4 ভা ৪ 07151 65501808605 10066 012 2015060 0907707, 
(081. 8. 0020 1955) 
4718, দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে সরকারী উদ্যোগ এবং 
বেসরকারী উদ্ভোগ পাশাপাশি অবস্থান করিলে উহ্নাকে মিশ্র অর্থনীতি বল! 
হয়। এক্ষেত্রে উৎপাদক সঙ্গতির সবাকছুই রাষ্্রয়ত কর! হয় না $ শিল্প প্রতিষ্ঠা 
কর! এবং শিল্প সম্প্রসারণের দায়িত্ব দেশের শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদিগের 
উপরেই ছাড়িয়া রাখা হয়| বেসরকারী অংশের এই সকল শিল্প বাণিজ্যের 
উপর রাষ্ট্র ধে নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করে না তাহ! নহে? লাইসেন্স, পারমিট, 
বাধ্যতামূলক বিক্রয়, দাম নিয়ন্ত্রণ, পুজি সংগ্রহে অনুমোদন, উৎপাদিত 
পণ্যের গুণ অনুমোদন, কারবারের গঠনপ্রণালী অনুমোদন, হিসাব পরীক্ষা 
প্রভৃতি বিভিন্ন কারণে ও উপায়ে সরকার বেসরকারী শিল্প ও ব্যবসা 
নাণিজ্যকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকেন। গুধু নিয়ন্ত্রণই নছে, বেসরকারী শিল্পকে 
সরকার নানাভাবে উৎসাহ এবং সাহায্যও দিয় থাকেন। বিশেষ করিয়া 
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অন্বন্নত দেশে, ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রতিষিত শিল্পের প্রধান সমস্ত হইল 
যথেষ্ পরিমাণে মুলধন সংগ্রহ করা) এই সমন্তার সমাধানে সরকার 
নানাভাবে সঙ্হায়তা দিয়! থাকেন। 

কিন্ত মিশ্র অর্থনীতিতে সরকার শিল্প স্বাপন1 ও ব্যবসায় পরিচালনায় 
ক্রমবর্ধমান অংশ গ্রহণ করিয়া থাকেন। যে সকল শিল্পে প্রভূত পরিমাণ 
পুঁজি প্রয়োজন হয় অথচ প্রথমদিকে উহ! হইতে যথেষ্ট পরিমাণে মুনাফা! 
অর্জন ঘটে না, কারণ এ শিল্প যে উপকার দেয় তাহা পরোক্ষ সামাজিক ও 
সমষ্টিগত উপকার (যথা! রেলপথ, টেলিফোন ইত্যাদি), সেই সকল শিল্পে 
সরকারী উদ্তোগ সক্রিয় হয়। আবার ঠিক ইছার বিপরীতও ঘটে ? অর্থাৎ 
অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন এবং সামাজিক অগ্রগতির দরুণ যে সকল 
শিল্পে বা ব্যবসায়ে সহজেই মুনাফা! অঞ্জিত হয় সেই সকল শিল্প বা ব্যবসায় 
সরকার ক্রমশঃই স্বাপন করিতে অগ্রসর হন। ইহার কারণ, সহজে 
অর্জিত এই মুনাফা ধনীকে আরও ধনী করিবার কাজে নিয়োজিত না হইয়! 
দরিদ্রের দারিদ্র্য লাঘবের কাজে নিয়োজিত হইতে পারে। আবার যে 
সকল শিল্প মূল বা ভিত্তিমূলক শিল্প (যথ! রাসায়নিক শিল্প বা লৌহ ব৷ কয়লা), 
যেগুলির যথোচিত সম্প্রপারণ ন1 ঘটলে সমগ্রভাবে দেশের শিল্পোননয়ন 
ব্যাহত হম, যাহাদ্দের উন্নয়নের উপর অন্তান্ত বিবিধ শিল্প ও ব্যবসা 
বাণিজ্যের উন্নয়ন নির্ভরশীল, সরকারী উদ্ভোগে সেই সকল শিল্প স্বাপিত ও 
পরিচালিত হওয়া অপরিহার্য হুইয় পড়ে । 

তবে মিশ্র অর্থনীতিতে সরকারী শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সহিত 
বেসরকারী শিল্পবাণিজ্যের যথাযথ সামগ্তস্ত বিধান প্রয়োজন । এই 
সামগ্রন্ত বিধানের সাফল্যের উপর মিশ্র-অর্থনীতির সাফল্য নির্ভর করে। 

৫ 6. ঢা05% 15 960007016 00180101716 2 10180898 (05 01916681568 
01 69022070719 01810701770, 

8108, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বলিতে কি বুঝায় এ বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন, 
লেখকের আলোচনার ভিন্ন তিন্ন ব্যাখ্যা দেখিতে পাওয়! যায়। পরিকল্পনার 
সুল কথা হইল, সমগ্র সমাজের অর্থনৈতিক জীবনের যাহাতে উন্নতি ঘটে, 
জন-লম্তির সকল শ্রেণী ও লোকে যাহাতে সাধ্যমত অর্থনৈতিক উন্নতি 
লাভ করিতে পারে সেইর়প হাযোগ নুবিধা হি করা। একটি নির্দিট- 
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কর্তৃপক্ষের দ্বার! এই পরিকল্পনা কর] হয়? দেশের সম্পদ কিভাবে কোন্‌ 
কাজে ব্যবহার কর! হুইবে তাছার আদেশ নির্দেশ দানের ক্ষমতা এই 
কর্তৃপক্ষের আছে। “্সমাজতন্ত্রবাদের অর্থনীতি” শীর্ষক গ্রন্থে ডিকিনসন 
অর্থনৈতিক পরিকল্পনার এইরূপ সংজ্ঞ! প্রদান করিয়াছেন £ 41০01901010 
[180101086 83 00০ 039151078 06 098001 6০013017010 090151009---ড7186 
8170 190৬ 10001) 15 €0 702 0:০900০60 2190 6০ 19000 16 18 (0 1702 
81100809-- 0132 50178010908 06015190 ০0 2 06210010806 
80361001105) 010 €0০ 08313 0 & 20912019161)6158156 50525 ০৫ 006 
8000800080 8786219 8৪ ৪. ড712016.৮ অর্থাৎ *অর্থনৈতিক পরিকল্পন] হইল 
প্রধান প্রধান অর্থনৈতিক সিদ্ধাপ্ত গ্রহণ করা, কোন্‌ বস্্ কি পরিমাণে 
উত্পাদন কর] হইবে এবং কাহাকে উহার দায়িত্ব দেওয়া হইবে। ইহা! 
কর! হইবে, কোনও সুনির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের ছুচিস্তিত শিদ্ধান্তের দ্বার] এবং সমগ্র 
অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ব্যাপক মমীক্ষার ভিত্তিতে ।” 

কোনও নির্দি্ উদ্দেশ্টকে সফল করিবার জন্তই পরিকল্পন1 কর! হয়। 
পরিকল্পনার উদ্দেশ্টকে সাধারণ বা ব্যাপক উদ্দেশ্য এবং নির্দি্ই বা লীমাবন্ধ 
উদ্বেশ্ট--এই ভাবে ভাগ করিতে পারা ঘায়। 

স্বায়ী ভিভিতে উৎপাদন ক্ষমতার বৃদ্ধি সাধন এবং প্রয়োজন বোধে এ 
উদ্দেস্টে অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন--ইহাকেই মোটামুটি পরিকল্পনার 
ব্যাপক বা সাধারণ উদ্দেশ বলা চলে। এই উদ্দেশ্বীকে কিছুটা! চরষপন্থী 
(:9:০91) বল! চলে, অর্থাৎ ঘখন অর্থনৈতিক কাঠামোর কোন না! কোন 
মৌলিক পরিবর্তন সাধনের চেষ্টা করা হয় যথা কৃবিগত অর্থনীতিকে 
শিল্পগত অর্থনীতিতে ব্বপায়ণ। সাধারণ বা ব্যাপক উদ্দেশ্য রচনায় ভোগ- 
সামগ্রী উৎপাদনের উপর গুরুত্ব অপেক্ষ। উৎপাদক সামগ্রী উৎপাদনের উপর 
অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করা হয়। ইহা! ছাড়াও, সাধারণ উদ্দেশ্যের মধ্যে 
ধনবণ্টনের বৈষম্য দুর করিবার উদ্দেশ্টও অন্ততৃক্তি থাকে? সকল 
সমাজতাঞ্িক পরিকল্পনায় ধনবপ্টনের বৈষম্য দুর কর! আবর্শরূপে বা ব্যাপক 
উদ্বেশ্যরূপে গণ্য কর! হুয়। 

নির্দিষ্ট বা! সীমাবদ্ধ উদ্দেশ্ট হইল অর্থনৈতিক জীবনের কোনও আও 
প্রয়োঙ্গন মিটানো। অর্থনৈতিক জীবনের কোনও ভারসাম্য পুনরুদ্ধারের 
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জন্ত বা বিশেষ ধরণের জাতীয় আকাছা! মিটাইবার জন্ত কোনও পরিকল্পনা 
করা হইলে উহ্ছার উদ্দেশ্ব হইবে সীমাবদ্ধ বা! নির্দি্। বাণিজ্যচক্রের মন্ধার 
প্রতিকার বা কুটির শিল্পের প্রসার বা পামরিক শক্তি অর্জন--এই ধরণের 
উদ্দেশ্মকে সীমাবদ্ধ উদ্দেশ্টা বলিয়া ধর! হয়। মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রের নয় ব্যবস্থার 
পিছনে বা! জার্ধানীর চারসালা৷ পরিকল্পনার পিছনে এইরূপ নির্দিই 
উদ্দেশ্ব ছিল। 


জ্ল্সোচ্ণ গ্রাস 


অর্থ নৈতিক কাঠামো (8.9070077280 55 9167708) 


0. 1. ভা86 1৪ 90715 161) 98191681181 2 20 দা০৪1 5০৪ 
0700086 €0 1০77056 169 0816065 ? (9.4. 1961) 

408, ধনতন্ত্রের মূলকথ। হইল, জমি ও পুঁজি এই ছুইটি প্রধান উৎপাদক 
উপাদানের ব্যক্তিগত মাপিকানা। যে কোনও ব্যক্তি জমির মালিক বা 
পুঁজিসামগ্রীর মালিক হইতে পারে এবং উহ্থার ভিত্তিতে যে কোন সামগ্রী 
উৎপাদনের ব্যবস্থা করিতে পারে বা ব্যবস! বাণিজ্যে ব্যাপৃূত হইতে পারে। 
আপনার চাতুর্য্য ও কর্মক্ষমতার দ্বারা অধিক উপার্জন করিয়া যে কোন ব্যক্তি 
পুঁজি সংগ্রহ করিয়া পুঁজিপতি হইতে পারে। কাহারা পু'জিপতি হইবে 
এবং কাহার! নিছক শ্রমিক হইবে তাহা জনসমধির মধ্যে অবাধ 
প্রতিযোগিতার দ্বারাই নির্ধারিত হইবে । 

শ্রমিক ও মালিকের অবাধ প্রতিযোগিতার দ্বার! শ্রমিকের মজুরী 
নির্ধারিত হুয় | ধনতন্ত্র মনে করে, প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার নিজন্বার্থের ঘবারাই 
অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপে প্রবৃত্ত হইলে সমগ্র সমাজের স্বার্থ রক্ষিত হয় এবং 
অর্থনৈতিক অগ্রগতি হ্ঙ্টি হয়। ইহার যুক্তি হইল, সকলেই নিজেদের খ্বার্থে 
যখানভব অধিক উপার্জনের জঙন্ত চেিত, সেই উদ্দেশ্টে প্রত্যেকেই তাহার 
উৎপাদক উপাদান লেই উৎপাদন প্রক্রিয়াতেই নিয়োগ করে যেখানে 
উহা লর্বাপেক্ষা উৎপাদনক্ষম হুইবে। উৎপাদ্দনকারীদের মধ্যেও অবাধ 
প্রতিযোগিতা, আবার উৎপাদনকারী ও ভোগকারীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা 
ধদতাব্বিক মমাজের অন্ততম বৈশিষ্ট্য | 
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ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক কাঠামে! পৃথিবীর সকল দেশেই দীর্ঘকাল যাবৎ 
বলবৎ ছিল এবং এখনও অনেক দেশেই আছে | যে সকল দেশে আছে সে 
সকল দেশে উহার আদিমরূপ কিছুটা পরিবতিত হইয়াছে। তথাপি 
ধনতাস্ত্রিক কাঠামোর কতিপয় গুরুতর কুফল দেখিতে পাওয়া যায় । 

প্রথমতঃ, ধনবন্টনের প্রভূত বৈষম্য ধনতস্ত্রের অন্যতম কুফল ; বন্ততঃপক্ষে 
ইহাই ধনতত্ত্রের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কুফল। ইহার দরুণ সমাজের একশ্রেণী 
অগাধ ধনৈশ্বর্য্য এবং আর এক (ও বৃহত্তর শ্রেণী ) চরম দৈন্ভ ভোগ করে। 
ধনী ও দীনের মধ্যে প্রতিযোগিতায় ধনী আরও ধনী হয়, দীন দ্ীনতর হয়। 
সমগ্রভাবে মানুষের ছুঃখ বাডে। শুধু তাহাই নহে,দরিদ্রশ্রেণী যে অর্থাভাবে 
জীবনধারণের প্রয়োজনীয় উপকরণ কিনিতে পারে না, তাহাতে দেশের 
অর্থনৈতিক অগ্রগতি প্রতিরুদ্ধ হয় । লোকের আয় না থাকিলে, ব্যয় ক্ষমতা 
থাকে না এবং লোকে ব্যয় করিতে না পারিলে প্রয়োজনীয় সামথী 
উৎপাদনের আয়োজন করিয়া লাত হয় না। 

দ্বিতীয়তঃ, ব্যবসা বাণিজ্যের স্বাধীনতা! থাকিবার দরুণ পু'জিপতিগণ 
সেই সকল সামগ্রী উৎপাদনেই পুজি নিয়োগ করে যে সামগ্রীর উৎপাদন ও 
বিক্রয় হইতে তাহাদের ব্যক্তিগত মুনাফা হইবে সর্বাধিক। ম্বতরাং 
প্রয়োজনীয় সামগ্রীর ছুত্প্রাপ্যতা থাকিলেও, বিলাস সামগ্রী অপেক্ষাকৃত 
সহজলভ্য হইতে পারে। দেশের অর্থনৈতিক গঠনের মধ্যে ভারসাম্য 
থাকে না। 

তৃতীয়তঃ, পু'জিতাস্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় শ্রমিকদের স্থান হয় নিচে? 
ব্যকিগত মুনাফানন্ধানী পু*জিপতির! ' শ্রমিকদিগকে যতট! সম্ভব কম 
পারিশ্রমিক দিবার চেষ্টা করে। বেকার থাক! অপেক্ষা! কম মজুরীতে কাজ 
করা শ্রেয় বলিয়! শ্রমিকর] কম মজুরীতেই কাজ লইতে বাধ্য হুয়। 

চতুর্থতঃ, দেশে বেকারের সংখ্যা থাকে প্রচুর। কখনও এই সংখ্যা 
কিছুটা কমে কখনও খুব বাড়ে। বন্ততঃপক্ষে দেশে বেশ কিছু সংখ্যক 
লোকের বেকার থাকাই পুঁজিপতিদের স্বার্থান্বকুল ) উহাতে মভুরীর হার 
কম থাকে, আবার প্রয়োজন হইলেই দেশের মধ্যে বেশী করিয়া শ্রমিক 
পাওয়া যার। 

পঞ্চমূতঃ, পু*জিতান্ত্রিক অর্থনৈতিক কাঠামোয় বাণিজ্যচক্রের উঠতি 
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পড়তি সর্বদাই চলিতে থাকে । ইহার কারণ হুইল যে, পু'জিতাস্রিক ব্যবস্থায় 
বিনিয়োগ কার্য (1056900618 ) নিছক ব্যক্তিগত স্বার্থের দ্বার]! পরিচালিত, 
সমহ্কিগত স্বার্থে কোনও অভিন্ন কর্তৃপক্ষের গার নিয়ন্ত্রিত নহে। 

ষষ্ঠতঃ, পু জিপতির! যেরূপ পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিত1 করিতে পারে 
সেইন্ধপ পরস্পরের মধ্যে বুঝাপড়া করিয়া একচেষ্টয়া কারবার স্থাপন 
করিতেও পারে। প্রতিযোগিতা করিলে বহু সামাজিক অপচয় হয় আবার 
একচেটিয়া কারবার স্থাপন করিলে সমাজকে শোষণ করা হয় । 

ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার এই সকল অস্থবিধা বর্তমানে সকল ধনতাস্ত্রিক 
দেশেই অনুভূত হইয়াছে ) ভোটাধিকারের মাধ্যমে সর্বসাধারণের হাতে 
ক্ষমতা আসায়, ধনতাস্ত্রিক দেশের সরকারকে ধনতন্ত্রের কুফল দূর করিয়া 
ব্যক্তিগত উদ্যোগের ম্বফল যাহাতে লাভ করা যায় তাহার জন্য চেষ্টা করিতে 
হয়। এই উদ্দেশে সাধারণ যে সকল পদ্ধতি অবলম্িত হইয়া থাকে সেগুলি 
হইল নিয়রূপ £ 

প্রথমতঃ, ধনবণ্টনের বৈষম্য দূর করিবার জন্য একদিকে করধার্য্য 
এবং অন্যদিকে অর্থসাহায্য এই ছুই পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়া থাকে। কর 
প্রদানের সামখ্য অনুযায়ী প্রতোকে কর প্রদান করিবে এই নীতি অনুযায়ী 
আধুনিক ধুগে ক্রমবর্ধমান হারে করধাধ্য করা হইয়া থাকে ? উচ্চতর আয়ের 
উপর চড়! হারে করধার্ধ্য করিয়া নিমতর আয়ের লোকেদের কর হইতে 
যথাসম্ভব অব্যাহতি দিলে এবং এ করলব অর্থ দরিদ্রদের যাহাতে উপকার 
হয় সেই উদ্দেস্টে ব্যয় করিলে (ধথ! অবৈতনিক শিক্ষা, নিয়তর আয়ের 
লোকেদের জন্ত বিনা পয়সায় চিকিৎসা ) ধনবণ্টনের ঠবষম্া কিছুটা কমানে। 
যায়। ইহাকে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা বলিয়৷ গণ্য করিলেও, বাস্তবক্ষেত্রে 
সকল ধনতান্ত্রিক দেশেই এই ধরণের ব্যবস্থা প্রবতিত হইয়াছে। 

দ্বিতীক্মতঃ, ধনতাস্ত্রিক সমাজে যে অর্থনৈতিক ভারসাম্য বিনষ্ট হুইবার 
সভাবনা দেখা যায়,অর্থাৎ দরিদ্রের প্রয়োজনীয় সামগ্রী কম, ধনীর 
বিলাস সামগ্রা বেশী- উহা! বিনিয়োগ নিয়ন্ত্রণের দ্বারা কিছুটা সংশোধন 
করা যায়। অনেক দ্বেশেই এই পদ্ধতি বাস্তবে অবলঘ্িত হইয়াছে । যে সকল 
বস্ত সমাজের সামগ্রিক হিতার্থে বেশী বা আগ প্রয়োজন নহে সে সকল 
বস্ত উৎপাদনের জন্ত অর্থ বিনিয্বোগে সরকার অনুমতি দেন না $ জনসাধারণের 
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স্বার্থে যে সকল বস্তর বেশী প্রয়োজন সেই সকল বস্তর উৎপাদনের জন্য 
বিনিয়োগে সরকার অন্নযতি দেন, এমন কি আধিক সাহায্য দিয়! উহাতে 
উৎসাহও দিতে পারেন। 

ভূতীয়তঃ, শ্রমিক রক্ষা আইন রচনা! করিয়! শ্রমিকদিগকে অত্যধিক 
পরিশ্রম এবং শোষণের হাত হইতে রক্ষ! করিতে পারা যায়, অপরদিকে 
শ্রমিককল্যাণ আইন চালু করিয় শ্রমিকদ্িগকে নানাবিধ মুখ সুবিধা 
দেওয়া যাইতে পারে । ন্যুনতম মভুরী নিধর্শরণ করিয়! এবং মুনাফ। বণ্টনের 
ব্যবস্থা করিয়াও শ্রমিকদিগের ভাষ্য প্রাপ্য যাহাতে তাহারা পায় তাহার 
ব্যবস্থা করা যাইতে পারে । 

চতুর্থতঃ, অযথা শ্রমিক ছাঁটাই প্রতিরোধ করিয়া ও শ্রমিক নিয়োগ 
কেন্দ্র স্থাপন করিয়া বেকারের সংখ্যা কমানো! যাইতে পারে । অপরদিকে 
সরকার মুদ্রানীতি ও রাজম্বনীতি প্রয়োগ এবং নিজেদের নির্মাণ কার্ষের 
কর্মস্ছচী ঠিকমত সাজাইয়! দেশের কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে সাহাধ্য করিতে 
পারেন। 

পঞ্চমতঃ, উপরোক্ত পদ্ধতিতে, অর্থাৎ মুদ্রানীতি, রাজন্বনীতি এবং 
সরকারী নির্মাণ কার্ষের নীতি যধাষথ প্রয়োগের দ্বারা, বাণিজ্যচক্রের 
স্বারা স্্ট অস্থিরত। দুরীভূত করিলে এবং কর্মসংস্বানকে উচ্চণ্তরে বীধিয়! 
রাখিবার চেষ্ট৷ করিলে, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার কুফল কিছুটা দুরীভূত কর! 
যায়। 

ষষ্ঠতঃ, জনসাধারণের স্বার্থে একচেটিয়া কারবার গঠনে যথোচিত 
পদ্ধতিতে বাধা দিলে এবং পুঁজিপতি উৎপাদনকারীর যাহাতে এক €জাট 
হুইয়] ক্রেতাসাধারণকে শোষণ করিতে না পারে সেই উদ্দেশ্যে সর্বপ্রকার 
দাম্চুক্তি নিষেধ করিয়া দিলে, ধনতাস্ত্রিক ব্যবস্থার অপকার কিছু দুর 
হ্য়। বাস্তব ক্ষেত্রে অনেক ধনতান্ত্রিক দেশেই এই ধরণের কোন না কোন 
ব্যবস্থা গৃহীত হুইয়াছে। 

অনেকেই কিন্ত যনে করেন যে ধনতস্ত্রের নানাবিধ কুফল বিবিধ বিচ্ছিন্ন 
ব্যবস্থার দ্বারা সংযত করিবার চেষ্টা করিলেও উহ্থার যথার্থ সার্থকতা নাই। 
একমাত্র জমি ও পুঁজির পরিপূর্ণ রাষ্রায়ভকরণের দ্বারাই__অর্থাৎ সমাজতন্ত্র 
প্রতিষ্ঠার দ্বারাই; ধনতস্ত্রের কুফল দূরীভূত করা সস্ভব। 
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408৪. সমাজতত্ত্রবাদ কাহাকে বলে এ সম্পর্কে অর্থনীতিবিদ ও চিন্তা- 
নায়কদের মধ্যে অনেক মতের পার্ঘক্য আছে। তবে সমাজতন্ত্রবাদের মুল 
কথ! হুইল যে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমাজের সকল উৎপাদক-সঙ্গতি লমগ্র 
সমাজের ছিতার্থে নিয়োজিত হওয়! প্রয়োজন | যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় দেশের 
মধ্যেকার মুষ্টিমেয় পুঁজিপতিশ্রেণী দেশের সমগ্র উৎপাদক সঙ্গতিকে নিয়ন্ত্রণ 
করে সেই ব্যবস্থার রহিত করাই সমাজতত্ত্বাদের মুল আদর্শ। মালিকশ্রেণ 
উত্পাদক সঙ্গতির মালিক বলিয়া শ্রমিকগণ নিজেদের সঙ্গতির দ্বারা নিজের! 
উত্পাদন করিতে পারে না, তাহার! মালিকদিগের নিকটেই নিজেদের শ্রম 
বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। কিন্ত অকেজে৷ কাচামালকে যে তৈয়ারী সামগ্রীতে 
রূপান্তরিত করিয়া মূল্যবান পণ্যে পরিণত কর] হয়, অর্থাৎ উদ্ব্ত মূল্য সমষ্টি 
কর] হয়, তাহার সমগ্র কৃতিত্ব মেহনতী শ্রমিক শ্রেণীর, ইহাই সমাজতন্ত্র 
বাদীদ্দের মত। মালিকশ্রেণী নিছক পরান্নভোজী, শ্রমিকদের দ্বারা উৎপাদিত 
“উদ্ধ ভ মূল্য” ইহারা গ্রাস করিয়া বিস্তবান হয়। দেশে অসংখ্য শ্রমিক, কিন্ত 
বিনিয়োগের ক্ষমতা একমাত্র পুজিপতিদের হাতেই থাকায়, দেশের কর্ম- 
সংস্থানের কতখানি অবকাশ থাকিবে তাহা পুঁজিপতিদের দ্বার নিধ্ণারিত। 
সুতরাং শ্রমিকশ্রেণী বাধ্য হইয়া অত্যল্ল মভুরীতেই কার্য গ্রহণ করে। 
ইহাই পু"জিপতি কর্তৃক শ্রমিকশ্রেণীর শোষণ। শোষিত শ্রমিকশ্রেণী চির 
দরিদ্র থাকে । সমাজের ধনীশ্রেণী ও শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে ধনবণ্টনের বৈষম্য 
হয় প্রভৃত। ইহার দরুণ সমাজে বতটা ধনলম্পদ উৎপাদন হইতে পারে 
ততটা হয় নাঃ সাধারণ মানুব যতটা সুখ স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করিতে পারিত ততট। 
পারে না এবং পরিশ্রমী মানুষের সমাজে এবং রাজশীতিতে যে গপ্রতিষ্ঠ। 
ম্কাধ্য প্রাপ্য তাহাও তাহার! পায় না। 


সমাজতন্ত্রবাদের উদ্দেশ্য হইল পুঁজিপতি কর্তৃক শ্রমিকশ্রেণীকে শোষণ 
করিয়! উদ্বস্ত মূল্য আত্মসাৎ করণ প্রতিরোধ । ইহা নান! উপায়ে কর! যাইতে 
পারে এবং সমাজতন্ত্রবাীগণ যে নানারূপ পদ্ধতি প্রদান করিয়াছেন উহার 
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দ্বার! সমাজতন্ত্রবাদও ভিন্ন ভিন্ন আকার গ্রহণ করিয়াছে । তবে বর্তমানকালে 
রাষ্ট্রকেই সমাজতন্ত্র রূপায়ণের দায়িত্ব দিবার নীতিই গৃহীত হইক্লাছে। 
সমাজের সংগঠিত শক্তিন্ধপে রাষ্ট্র পুঁজিপতিদের নিকট হুইতে জমি কল- 
কারখান! প্রভৃতি উৎপাদক সঙ্গতির মালিকান! নিজের হাতে গ্রহণ করিবে। 
স্বতরাং উত্পাদনের স্বার্থে উৎপাদক সঙ্গতির প্রয়োগ একমাত্র রা্রঈ করিবে। 
এক্ষেত্রে পু'জিপতি শ্রেণী বলিয়া আব কিছুই থাকিবে ন! ; দেশের সকল শ্ল্প, 
ব্যবসা বাণিজ্য রাষ্ট্রের হাতেই থাকিবে এবং বাষ্ট্রের দ্বারাই পরিচালিত 
হইবে । রাষ্ট্রের দ্বার পরিচালিত শিল্প বাণিজ্যে সকল লোককেই পরিশ্রমের 
দ্বার] উপাজনন করিয়। জীবিক! নির্বাহ করিতে হইবে । 


সমগ্র উৎপাদন ব্যবস্থ। ও বণ্টনব্যবস্থ! যদি রাষ্ট্রের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত ও 
পরিচালিত হয় তাহা হইলে কোনও ব্যক্তিবিশেষের বা শ্রেণীবিশেষের 
মুনাফ। প্রাপ্তির ভিত্তিতে উচ্থারা পরিচালিত হইবে না। কোন্‌ সামগ্রী কি 
পরিমাণে উৎপাদন করিলে সর্বাপেক্ষা বেশী মুনাফা পাওয়! যাইবে এইন্বপ 
ভিত্তিতে উৎপাদন ব্যবস্থা পরিচালিত হইবে না। কারণ, রাষ্ট্র মুনাফা-সন্ধানী 
সংস্থা নহে, ইহা! জনকল্যাণকব প্রতিষ্ঠান ; অন্ততঃ তাহাই হওয়া উচিত, জন- 
সাধারণের হাতে ক্ষমতা থাকিলে রাষ্ট্র তাহাই হইবে। রাষ্র যদি কল্যাণকর 
প্রতিষ্ঠান হয় তাহা হইলে যে সকল শিল্প, ব্যবসা ও কৃষি উৎপাদন দেশের 
সামগ্রিক প্রয়োজন মিটাইবে, দেশের বৃহত্তর দ্বার্থ রক্ষা করিবে, দরিদ্র জন- 
সাধারণের ছ্ুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করিবে, ব্রার অব্যবহিত লাভ-লোকসানের 
কথ! বিবেচনা না করিয়া! সেই সকল শিল্পের প্রতিষ্ঠা করিবে এবং সম্প্রসারণ 
ঘটাইবে। যদ্দি মুনাফা উপাঞ্জিত হয়, সে মুনাফ1 কাহারও ব্যক্তিগত 
তহ.বিল-এ যাইবে না, উহ সর্বসাধাবণের কল্যাণে, সমাজে যাকাতে 
সর্বাধিক কল্যাণ আসে, সেই উদ্দেশ্টে ব্যয়িত হইবে । 

গুধু তাহাই নহে, এই ব্যবস্থায় ধনবন্টনের সমস্তার মীমাংসা হইবে 
ধনবণ্টনের সমস্যা হইল উহ্বার অসম বণ্টন। কাহারও হাতে প্রচুর সম্পত্তি 
ও উপাজ-ন, কাহারও অল্প সম্পত্তি ও উপাজ-ন, কাহারও বা সম্পতিও নাই 
উপাজ'নও নাই। ধনবণ্টনের এই ধৈষম্য একদা মানুষ আদৃষ্টের দান 
বলিয়াই মনে করিত, এখনও অনগ্রসর দেশে কোটি কোটি নিরক্ষর মানুষ 
' তাহাই মনে করে| কিন্ত ধনবণ্টনের বৈষম্য সমাজের আধিক কাঠামোর 
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মধ্যে নিহিত; এ কাঠামোর পরিবর্তনে এঁ বৈষম্য দূরীভূত করা যায়। দেশের 
বৃহত্বর স্বার্থে উহা! দূরীভূত করা প্রয়োজন ; দেশে বৃহ্ত্তর শ্রেণীর হাতে 
যথেষ্ট অর্থ না ধাকিলে উচ্ার প্রয়োজনীয় সামগ্রা কিনিতে পারে না এবং 
তদহ্ৃপাতে শিল্প বাণিজ্যের প্রসারলাভ ঘটে না। সমাজতন্ত্রবাদের আদর্শ 
এবং উপকারিতা হইল ধনবণ্টনের বৈষম্য দূর] করা; প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ 
উপায়ে ধনীর নিপ্রয়়োজনীয় অলপ অর্থ দরিদ্রের প্রয়োজনীয় এবং সক্রিয় 
অর্থে পরিণত করা । ইহাতে দরিদ্র বাচে, দেশ বাচে, দেশের সমৃদ্ধি হয়। 


সমাজতন্ত্রবাদের এই আদর্শে দেশের মোট উৎপাদনের পরিমাণ বুদ্ধি 
একটি বিশিষ্ট স্থান গ্রহণ করে| সত্যকার সমাজতন্্ প্রতিঠিত হইলে দেশের 
উৎপাদন প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। ইহার কারণ একাধিক। প্রথমতঃ, 
শ্রমিকশ্রেণী কোনও ব্যক্তিগত মালিকের স্বার্থে, মালিকের মুনাফার অঙ্ক 
বাড়াইবার জন্য, পরিশ্রম করিতেছে না, তাহার উৎপাদনক্ষমত]! দেশের 
কল্যাণে নিয়োজিত এই চেতনা তাহাদের মধ্যে আসে বা সহজেই স্যরি 
করিয়! দেওয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন পুজিপতি-মালিকদের মধ্যে অবাধ 
প্রতিযোগিতায় যে প্রভূত পরিমাণ অর্থের অপচয় হয় তাহা! নিরোধ করা যায় 
এবং উৎপাদক সঙ্গতিব্ূপে উহ্থাকে উৎপাদনের কার্ষে নিয়োগ করা হয়। 
তৃতীয়তঃ, দাম কমিয়া গেলে লোকসান হইবে এই সম্ভাবনায় মালিকশ্রেণী 
কৃত্রিমভাবে উৎপাদন কমাইয়া রাখে । সমাজতান্ত্িক ব্যবস্থায় ইহা ঘটিবে 
না। এমন কি প্রয়োজনীয় সামগ্রী উৎপাদনের পরে উহা বেশী উৎপাদন 
হইয়া গিয়াছে দেখিয়! মালিকশ্রেণী অতিরিক্ত উৎপাদন নষ্ট করিয়া 
ফেলিয়াছে তবু দেশবামীকে উহা! ভোগ করিতে দেয় নাই, ইহার দৃষ্টাস্ত 
বিরল নছে। সমাজতন্ত্রে এইরূপ ঘটা অসম্ভব। চতুর্থতঃ, সকল সমাজ- 
তান্ত্রিক দেশ মোট উৎপাদকসঙ্গতির পরিকলিত ব্যবহারের আয়োজন করে ; 
সমাজের বর্তমান এবং তবিব্যৎ প্রয়োজন হিসাব করিয়া কোন্‌ সামগ্রা 
কতখানি উৎপাদন কর] প্রয়োজন তাহা স্থির করা হয় এবং উৎপাদক 
বঙ্গতিকে তদনুযায়ী বিভিন্ন উৎপাদনের কার্ষে নিয়োগ কর হুয়। 
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সমাজতান্ত্িক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইলে উবার দ্বার] বহুবিধ গুরুত্বপূর্ণ 
সমন্তার সমাধান হয়। কিন্তু একথা মনে করিলে ভুল হইবে যে সমাজতন্ত্র 
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কোন সমন্তা স্থষ্টি করে না। সমাজতন্ত্রও নানাবিধ সমস্যা স্থট্টি করে $ 
তাহার মধ্যে অর্থনৈতিক সমন্তা হইল নিয়নূপ £ 

(১) ছোট বড় সকল প্রকার শিল্পের মালিক মালিকানার অহঙ্কারে 
এবং মালিকানার স্বার্থে কারবারের সাফল্যের জন্ত আপ্রাণ চেষ্টিত থাকে। 
সাফলোর জন্ত যথাসাধ্য চেষ্ট1! করিবার কার্যে, বাছির হইতে তাহাদিগকে 
কোন উৎসাহ উদ্দীপনা যোগাইবার প্রয়োজন হয় না। কিন্ত বদি সবকিছুই 
রাষ্রের মালিকানাধীন হয়, ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলিয়া কিছু না থাকে, তাহা 
হইলে কারবারের সাফল্যের জন্য প্রয়োজনীয় উৎসাহ উদ্দীপন! স্ষ্টি করা 
সম্ভব হয় না। সমগ্র জনসমাজের সমহ্িগত স্বার্থে প্রত্যেকে উৎপাদন 
বৃদ্ধির জন্ত আপ্রাণ চেষ্টা করুক, ইহা আদর্শ হইলেও বাস্তবক্ষেত্রে এই 
আদর্শের আবেদন খুব ফলপ্রন্থ হয় না। দেশের কোন ঘোর সঙ্কটে 
দেশপ্রেম জাগন্ধক করা সহজ, জাগন্ধক আপনিও হয়, কিস্ত দৈনন্দিন 
জীবনে নিয়মিত কার্যকলাপরূপে, অর্থনৈতিক কার্যকলাপকে শুধু দেশপ্রেম ব 
সমগ্রি-স্বার্থের বাণী গশুনাইয়া ত্বরাহ্িত কর] যায় না। হ্বতরাং সমাজতম্কে 
ব্যক্িমালিকানার সহিত কিছুটা আপোষ করিতে হয় অথবা যাহাদের 
হিতার্থে সমাজতন্ত্র তাহাদের উপর বলপ্রয়োগ করিতে হয় অথব! 
দেশের সঙ্কট বা ঘোর হর্দিন আবিষ্কার করিতে হয় ও জীয়াইয়! 
রাখিতে হয়। 

(২) সমাজতন্ত্রে ধনবন্টনের বৈষম্য দূরীভূত হুয় কিন্ত পুঁজিগঠনের 
সমস্ত। বাড়ে । পুঁজিপতিকে বাদ দেওয়! যায় কিন্ত পু"জিকে বাদ দেওয়। 
বায় না। পুণ্জিবা মূলধন না হুইলে উৎপাদন হুইতে পারেনা, ক্রমান্বয়ে 
পুণ্জি বাড়াইতে না পারিলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব হয় না। কিন্ত 
দেশের মূলধন সঞ্চয় করে তাহারা, যাহাদের লঞ্চয়ের ক্ষমতা আছে, অর্থাৎ 
অপেক্ষাকৃত ধনীর । দরিদ্রের হাতে অর্থাগম হুইলে ব্যয় হয়? বর্তমানের 
্বাচ্ছদ্ধ্য বাড়ে কিন্ত ভবিষ্যতের পুজি বাড়ে না| ধনীর হাতে অর্থাগম হইলে 
সঞ্চ্ন হয়, ইহাতে পুঁজি-গঠন সভব হয়। ধনবন্টনের ঠবষম্য থাকিলে 
সমাজে সঞ্চয় হয় বেশী। এ বৈষম্য কমিলে সমাজের অঞ্চয় ক্ষমতা কমে। 
সকল সমাজতান্ত্রিক দেশকে সেই কারণে, প্রথমদিকে অন্ততঃ, কঠিন পুণ্জি 
সমন্তার সম্মুখীন হইতে হুয়। 


অর্থনৈতিক কাঠামো 247 


১. 8. 98066 006 02151156105 01861707018181176 15888768- 
91 6005 60100170015186 65006107610 178 90516 08818, [। আা38৮. 
1100)076817 ₹6৪1906065 0968 16 0651966 17007 708731810 90601811877, 

405, ১৯১৭ মালে রাশিয়ায় বলশেতভিক নাষে পরিচিত চরমপন্থী: 
সাম্যবাদীগণ সাফল্য লাভ করিবার পর পৃথিবীতে সর্বপ্রথম বাস্তবক্ষেন্তরে 
সাম্যবাদ প্রয়োগ স্বর হইল । ক্ষমত! গ্রহণের পরেই সাম্যবাদীগণ সেখানকার' 
জমির রাষ্ট্ায়ত্বকরণ স্বর করিয়া দেয়; কিন্ত কষকগণ তাহাদের প্রয়োজনের 
অতিরিক্ত ফসল রাষ্ট্রকে প্রদান করিবে এই সর্ডে তাহাদিগকে জমির দখল: 
দেওয় হইল । ছুই বৎসরের মধ্যে সকল ব্যাঙ্ক, বৈদেশিক বাণিজ্য, পরিবহন 
ব্যবস্থা ও খনি রাষ্ট্রায়ত্ত করা হইল। রাষ্ট্রায়ত্ত করণের এই নীতি কিন্ত বিন! 
বাধায় চলিতে পারে নাই। সরকার তুমি সংক্রান্ত যে নীতি অহ্সরণ 
করিতেছিলেন তাহাতে কৃষকশ্রেণী নিরুৎসাহ হুইতেছিল বলিয়া উৎপাদন 
হাস পাইতেছিল। দেশের শিল্পোন্নতির জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় সামগ্রা 
যথা যন্ত্রপাতি, রেল ইত্যাদি রুশ সরকার বিদেশ হইতে সংগ্রহ করিতে 
বিশেষ অসুবিধা বোধ করিতে লাগিলেন । সাম্যবাদের বাস্তব পরীক্ষায় সেই 
কারণে সরকার কিছুটা আপোষমুলক পরিবর্তন করিতে বাধ্য হুইয়াছিলেন 7. 
“নুতন অর্থনৈতিক নীতি” (খি€ত্ঞ ,০0101210 2০1105) গ্রহণের দ্বার! 
কৃষকর্দিগকে উদ্ব্ত শন্য বিক্রয় করিবার অধিকার প্রদান কর] হুইল এবং 
ছোট খাটো ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মুনাফা! গ্রহণেরও অধিকার' 
প্রান কর] হইল । ১৯২৮ সাল হইতে রুশ সরকার গুরুতর পরিকল্পনার 
যুগ গুরু করিলেন। পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা গ্রহণের দ্বার ব্যাপক শিল্প ও. 
কৃষি উন্নয়নের প্রচেষ্টা কর! হয়। কৃষকগণ এই যৌথ কৃষি ব্যবস্থার প্রবল 
বিরোধিতা করিয়াছিল। অবশেষে আপোষমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ কর! 
হইয়াছিল--মালিকানা হইবে ব্যক্তিগত কিন্ত চাষ হইবে যৌথ। ১৯৩৩. 
লালে একটি দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পন] গ্রহণ কর] হুইল--ইহার উদ্দেশ 
ছিল ক্ষুত্র পরিধির যন্ত্রশিল্লের সম্প্রসারণ 

রাশিয়ায় সাম্যবাদী পরীক্ষায় জনগণের সকলের মধ্যেই উপার্জনের সমতা 
আসে নাই। প্প্রত্যেকের নিকট হইতেই তাহার সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ 
আদায় করা হইবে এবং প্রত্যেককে তাহার প্রয়োজন অনুযায়ী জীবনধারণেক্স 


248 মুদ্রা, বাণিজ্য ও বাস্ত্রীয় অর্থ-ব্যবস্থা 


সামগ্রী দেওয়া! হইবে”--এই নীতি বাজবক্ষেত্রে প্রয়োগ কর! যায় নাই। 
উপার্জনেব পার্থক্য বিলুণ্ত হয় নাই। কিন্ত উপার্জনের পার্থক্য ব্যক্তিগত 
গুণাবলী ও পরিশ্রমের উপর নির্ভর করে, পৈতৃক সম্পত্তির দ্বার অথব1! খাজনা 
আদায় করিয়া! ব! হদে টক! খাটাইয় ধনী হইবার হ্থযোগ কাহারও নাই। 

70651811018 1100 ঠ18750121) 90018118710. 

খাটি মাঝ্সপবাদ এর মধ্যে সমাজতন্ত্রের যে চিত্র অক্ষিত হইয়াছে, 
রাশিয়ার সাম্যবাদ তাহা হইতে কিছুট। দ্বতন্ত্রূপ ধারণ কবিয়াছে। 

প্রথমতঃ, মাক্সপীঘ্ মতবাদ মনে কবে যে রাষ্ট্রে অবসান ঘটাই চূডাস্ত 
লক্ষ্য; শ্রেণীহীন সমাজ স্থট্টি হইলেই রাষ্ট্রের অবসান হইবে কারণ রা হইল 
শ্রমিকশ্রেণীকে শোষণ করিবার যন্ত্র। বাশিয়ায় কিন্ত রাষ্্রেব অবসান 
ঘটিবার কোন চিন্তই দেখিতে পাওয়া যায় না, বরং রাষ্ট্র ক্রমশঃই অধিকতর 
শক্তিশালী হুইয়াছে। 

দ্বিতীয়তঃ, মাল্ধায় দর্শনে ব্যক্তিগত সম্পত্তিব সম্পূর্ণ উচ্ছেদ একটি 
মৌলিক বিষয় । বাশিয়ায় নিদিষ্ট পরিধির মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পত্তি শ্বীকৃত। 

ভৃতীয়তঃ, মাক্সবাদ হইল আত্তজ্শতিক $ শ্রমিকশ্রেণীকে রা্্ীয় 
সীমানার দ্বার| বিভক্ত কবণেব নীতি ইহা! অস্বীকাব করে। ইহা! জাতীয়তা- 
বারের বিরোধী । কিন্ত রাশিয়ায় জাতীয়তাবাদের অনুপ্রেরণা অত্যন্ত 
শক্তিশালী । 
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